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সহত্র এক আরব্য ব্নজনা 


কশো সত্তরতম রজনীর 1দ্বতীয় যামে ছোটবোন দর্নয়াজাদ গালিচা 
থেকে উঠে এসে শহরাজাদের পাশে বসে বললো, এবার তোমার গল্প 
শর; করো দিদি। 

শাহরাজাদ বললো, শাহেনশাহ যাঁদ শযনতে চান 'ি্চয়ই শোনাবো 


বোন! 
শাহরিয়ার বলে, আম শোনার জন্যে হাঁ,.করে আছি শাহরাজাদ | 


তুমি এবার শুর কর। 

শ।হরাজাদ বলে, তা হলে শ্বন্দন, জাঁহাপনা, এবার শাহজাদা কামার 
অল-জামান আর শাহজাদণ বদর এর প্রণয় কাঁহনাঁ বলাঁছ £ 

বহনকাল আগে খালিদানে শাহারমান নামে এক প্রবল পরাক্লাণ্ত 
বাদশাহ ছিলেন। ধন-দোলত, লে।ক-লস্কর, সৈন্য-সামল্তে তার তুল্য সঃলতান 
সে সময়ে সমগ্র আরবে আর কেউ ছিল না। একাঁদকে কঠোর হাতে শত্র7 দমন 
এবং অনাদিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রজাপালন তার চারত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। 
1বলাস ব্যসনেও "ছিল তাঁর প্রগাঢ় আসান্ত। চারাঁট বেগম এবং সত্তরটি রক্ষিতা 
ছল তাঁর হারেমে। 1কন্তু এ সত্বেও বাদশাহর মনে সখ ছিল ন্না। দেখতে 
দেখতে বয়স গাঁড়য়ে বিকেল হতে চললো, কিন্তু বাদশাহর কোনও সম্ভানাঁদ 
হলো না| তার এই 'বিশাল সলতানয়তের কে হবে উত্তরাধিকারী, সেই 
চল্তাতেই নিয়ত মহ্যমান হয়ে থাকেন 'তাঁন। 

চন্তায় চিন্তায় দিন দন কৃশকায় হতে থাকেন সলতান। এন 
প্রধান উঁজরকে মনের দঃ প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ আমাকে সবই 
দয়েছেন। কোনও দিকেই কোনও অভাব রাখেনান। কল্তু একাট পনত্র 
সম্তান থেকে কেন আমাকে বাত করলেন তান ? 

উাঁজর চট করে এ কথার কোনও জবাব 'দিতে পারে না। এ দ7ঃখ তো 
শধ7 তাঁর একার নয় | সমগ্র খালিদানবাসাঁ সদা সর্বদা আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা জানায়, সহলতান যাতে পত্র লাভ করেন। | 

গভণ্রভাবে চিন্তা করে অনেকক্ষণ পরে উঁজর বললো, একমাত্র 
আল্লাহ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান কেউ করে দিতে পারে না, জাহাপনা। 
আপাঁন তাঁকেই স্মরণ করন। নিশ্চয়ই তিনি আপনার আবেদনে সাড়া 
দেবেন। আজ রাডে যখন আপনি হারেমে যাবেন তার আগে শ্দ্ধাচারভাবে 
৪০০৮০০০৮০৮১ নামাজাম্তে আল্লাহর কাছে 


আরব্য ( ইয়)-১ 


প্রার্থনা জাঁদাবেন, আজ রাতের সহবাসে যেন একট পাত্র সন্তানের জল্ম 
হয়। 

-- চমৎকার কথা বলেছ উীজর, আনন্দে প্রয় িংকর করে ওঠে 
শাহারমান, আমারও মনে হয় এতে আল্লাহ ফেরাতে পারবেন না আমাকে। 

সহলতান খাঁশ হয়ে উাঁজরকে মূল্যবান সাজ-পোশ।ক উপহার 'দলেন। 
সম্ধ্যাকালে একাটি মনমতো রাঁক্ষতা পছন্দ করলেন। আজ রাতে তার ঘরেই 
তিমি কাটাবেন। উীঁজরের পরামর্শ মতো বেশবাস পারবর্তন করে শব্ধ 
চত্তে নমাজ সারলেন। নামাজান্তে কায়মনে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, 
আল্লাহ, তুমিই একমাত্র ভরসা, তুমি না দলে অমি এই অতুল বৈভবের 
মাঁলক হয়েও দাঁনভিখারাঁ হয়েই থাকবো | 

সেই রাতে স'লতান যে রক্ষিতার ঘরে গিয়েছিলেন দশমাস পরে ত।রই 
গর্ভে এক সন্দশশন পত্রের জল্ম হয়। শ।হারমান আনন্দে আত্মহারা হয়ে 
ওঠেন। এতকালের সাধ তাঁর পূর্ণ হলো। সরা সলতানয়তে আনন্দের 
বন্যা বয়ে যেতে লাগলে। | প্রজারা নবজাতকের শতায়; কামনা করে আল্লাহর 
কাছে মোন।জাত করলো । সহলত।ন আদর করে তার নম রাখলেন কামার 
অল-জামান-_অর্থাৎ এ যদগের চাঁদ। 

তা চাঁদই বটে। এমন রুপ চোখে পড়ে না। তারায় ভরা চৈত্র মাসের 
রাতে ছ।তের ওপর মাদর পেতে 15ং হয়ে শুয়ে দূর নাঁলনভে যে রূপের 
হাট প্রত্যক্ষ করা যায় একমাত্র তার সঙ্গেই বুঝি তুলনা চলে কামার অল- 
জামানের রূপ। অথবা কোনও এক বসন্ত বিকালের বিদায় সূর্যের বিদায় 
চস্বনে আরান্তম হাজ।র হ।জার ফোটা ফলের সমাবোহে তার তুল্য রূপ ধরা 
পড়ে। 

শহ?রমান পত্রকে কোনও সময় চোখের আড়াল করেন না। তার 
লেখাপড়া শেখানোর ভার দেওয়া হয় শহরের সবচেয়ে নামজাদা মোৌলভীর 
ওপর। 'দনে 'দনে বড় হতে থাকে কামার অল-জামান। 

যখন তার পনেরো বছর বয়স, জামানের দেহে যৌবনের জোয়ার আমতে 
থাকে। শাহরিমান পাত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন, আল্লাহ তাকে যখন 
দিলেন, দুহাত ভরেই দিলেন। এমন রূপ তিনি কখনও চোখে দেখেননি । 

সহলতান মনে মনে স্থির করলেন, এবার পাত্রের শাদা দিয়ে দিতে হবে। 
তার বয়স হয়েছে । মানহষের শরীর বলা যায় না, হট করে মরে গেলে 
“মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে। উঁজরকে ডেকে বললেন, শোন, উীঁজর, ছেলে 
তো বড় হলো, আমার শরীর স্বাস্থ্যও দেখছো, খ্যব ভাল লাই। তা 
জামানের যাঁদ শাদা 'দিয়ে দিই খনব কি খারাপ দেখাবে । ওর শাদণঁটা না দেখে 
যাঁদ মর আমার এত কালের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে। 

উজির বললো, জাঁহাপনা পাত্র আপনার জ্ঞানে গরণে বিদ্যায় বগিতে 
উপযনত হয়ে উঠেছে। এখনই শাদীর প্রশস্ত সমক্র] আমার মনে হয় আর 
টিনা করে শভ কাজ সম্পম করে 'দন। আপনার প্রজারাও এই শন্ড 
মিটি -অন্যে অধীর আগ্রহে দিন গদণছে। তাছাড়া স্বাম্ণ স্বর সহবাসে 
দ্ধ রেদ মত ০৯ ঈদতরাং আপাঁন যা ভেবেছেন তা টুমংকার। 
|. সাধতাদের মনে যেটাকু 'দ্ব্ধা ছল হাও সাক্কইিয়েগগেল। কামার 


্‌ 






অল-জামানকে খবর পাঠালেন। একট পরেই জামান এসে বাবাকে কুর্িশ 
জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়। ---আব্বাজান, আমাকে ডেকেছেন ? 

এই সময়ে রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চপ 
রদ দরীনয়াজাদ বলে, কি সদম্দর করে তুমি বলতে পারো 
পদাদ-__ ! 

শাহরাজাদ বলে, এবার একটন ঘ্বাময়ে নে। 

বাদশাহ শারিয়ার শাহরাজাদকে বকের মধ্যে টেনে নেয়। -_সাঁত্য, 

, কিসসাগদলো শহনতে শ্ঘনতে কোথা "দিয়ে যে রাত কাবার হয়ে 

বুঝতেই পার না। তুমি আমার চোখের ঘম কেড়ে নিয়েছ। 

শাহরাজাদ বলে, সেই জন্যেই তো আম সকাল হতে না হতেই গল্প 
থ।ময়ে দিই, জাঁহাপনা! সারারাত্র জাগরণের পরে আপনার যাতে ঠিক 
মতো ঘাম হঁয় সেটাও তো আমাকে দেখতে হবে। 

শারয়ার আরও নিবিড়ভাবে জীঁড়য়ে ধরে, কেন ? দেখতে হবে কেন? 
আমার তবিয়ং খারাপ হলে তোমার কাঁ? 

বা রে, আপাঁনই তো আমার সব। স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কি 
থাকে ? 

শশরয়ার শাহরাজাদের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে । দনিয়াজাদ দাঁত 'দিয়ে 
কামড়ে ধরে নিজের ঠোঁট। রন্তু বোরয়ে যায়। আড়চোখে চেয়ে 
চেয়ে দেখে, সযলতান শারয়ারের বকের নিচে কি করে তার "দাদ হারিয়ে 
যেতে থাকে। শাহরাজাদ একটা মদ চাপড় দিয়ে দনিয়াজাদকে বলে, দর 
মুখপডড়ী, পাশ ফিরে শো। 


শারিয়ার শাহরাজাদার কক্ষে চলে আসে। দ্দানয়াজাদ 'নচে গালিচায় গিয়ে 
শোয়। শাহরাজাদ সরে এসে শাঁরয়ারের গা ঘেসে বসে। শান্মিয়ার ওকে 
বকে টেনে নিয়ে আলতো করে একট চহম্ খায়। তারপর চলতে থাকে 
পূর্বরাগের পালা। রাত বাড়ে। রিরংসাঞ্ড বাড়তে থাকে পদজনের। উত্তেজনায় 
অস্ফুট স্তনন করতে থাকে শাহরাজাদ | 

দ্দানগ়্াজাদ এবার আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে মা। বকে 
তাঁকিয়া চেপে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শনয়ে থাকে। 

অনেকক্ষণ থাদে শাহরাজাদ ডাকে, দাঁনয়া, ওপরে আয়। 

দ্ীনয়ী উঠে রসে শাহরাজাদের পাশে বসে। আবার গপ শর হয়। 

তারপর শদ্নদন, জাহাপনা, শাহজাদা কামার অল-জামান বান্বাকে 
কুর্নশ জাঁনয়ে বলে, আমাকে ডেকেছেন, আব্বাজান ? 

হ্যাঁ বাধা, বগো। 

জামান সংলতানের পাশে শিয়ে বসে। শাহরিমান বলে, আমার বয়স 
হয়েছে, বেশচে থাকতে থাকতে তোষাক্ লাদশঁটা দেখে যেতে চাই, বাবা । 

কামার অল-জামানের মদখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বিদ্তু আব্বাজান, 
এমনই আনি খিযে বীতে চাই না। জাঁবনে নারাঁর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে: 


৯ 


কল্তু এখন পর্ত আম তার কোনও অভাব বুঝতে পারিনি, আব্বাজান। 
মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনও ধ্যান ধারণা গড়ে ওঠোঁন। ওদের সম্পর্কে 
আমার কোন মোহ বা আকর্ষণ কিছই নাই। এ অবস্থায় হঠাৎ একটা 
মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার মনে হয়, সখের হবে না। আদত কথা, 
শাদা 'নয়ে আম এখনও িছ7 ভবইীন। আমার মন ঠিক তৈরি হয়ে 
ওঠোঁন। আপন অপেক্ষা করন, আব্বাজান। আঁম শাদী করবো না-_এমন 
কথা বলাছ না। পকল্তু শাদী করার আগে আমাকে প্রস্তুত হতে দন, এই 
আমার আঁজ। 

শাহারমান পরত্রের কথায় বিচালত হলেন। -__কিন্তু বাবা, শিক্ষাদ+ক্ষার 
পাঠ তোমার শেষ হয়ে গেছে । এবার সংসার ধর্ম পালন করার সময় এসেছে হি 
এখন তুম বলছো, মেয়েদের সম্পর্কে তোমার কোনও ধ্যান ধারণাই গড়ে 
ওঠোঁন। আম।র মনে হচ্ছে, তুম িছ7 গোপন করছো | কিন্তু গোপন করার 
কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না, বাবা। তুঁম এখন বড় হয়েছ। অনেক 
পড়াশনা করেছো । সব ক ভালো-মন্দ বোঝার 'বিদ্যাব্াদ্ধ তুমি অর্জন 
করেছো । তুমি বিনা 'দ্বধায় বল, আম তোমার মনের কথাই শ্নতে চাই। 

কামার অল-জামান মাথা চর করে বসে থাকে। ব্যবার কাছে সে ধরা 
গড়ে গেছে। সাঁত্াই সে আসল কথাটা শত চেষ্টা করেও বাবাকে বলতে 
পারোঁন। কিদ্তু বৃদ্ধ শাহরিমানের চোখ এড়ায়ান। জামান যে কি একটা 
গোপন করতে চাইছে তা তিন বুঝতে পেরেছেন। 

একট:ক্ষণ পরে জামান বললো, আপাঁন ঠিকই ধরেছেন, আক্বাজান, অ'ম 
একটা কথা বলতে 'গয়ে বলতে পাঁরান। আপাঁন আমাকে ন।না শাস্ত্র শিক্ষা 
দয়েছেন। আম বহ ?িকতাবে পড়েছি, মেয়েদের নানারকম ছলাকলা 
[বশ্বাসঘাতকতার কাঁহনী। তাদের রূপ যোঁবন 'দয়ে কিভাবে পঃরহষের সর্ব 
নাশ করে সেই সব 'বাঁচত্র বিবরণ জানলে কোনও মেয়েকে কেউ ভালো চোখে 
দেখতে পারে না, আব্বাজান। যে মেয়ে খারাপ হতে চায় তাকে আপাঁন 'জীঞ্জরে 
বেঁধে কয়েদ করে রাখলেও সে পরপ7র7ষের অঙ্কশাঁয়নী হতে পারে। একথা 
আম বাঁনয়ে বলাঁছ না, আব্বাজান, আমাদের পীর পয়গম্বররা এই' বাণাঁ রেখে 
গেছেন। আর আমার একমাত্র আর্জ, জাঁহাপনা আপাঁন আমাকে আর শাদীর 
কথা বলবেন না। এ সত্তেও আমার কথা যাঁদ না শোনেন, যাঁদ জোর করে 
কোনও মেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, ফল ভাল্লো হবে না। হয়তো 
আপনার মনের একটা সাধ পঃরণ করতে গিয়ে আমাকেই আপাঁন চিরকালের 
মতো হারাবেন। 

বাদশাহ শাহাঁরমান শিউরে ওঠেন। __না না না, সে হতে পারে ন। 
অমন অলঃক্ষণে কথা মহখে আনতে নাই, বাবা । আম তো তোমাকে জোর 
জবরদস্তি করাছনা। তোমার বয়স হয়েছে। আর আঁমও বড়ো হয়োছি। 
এ অবস্থায় বিয়ে শাদা করে ধন দৌলত ব্দঝে 'নয়ে প্রজা পালন করাই' তোমার 
ধর্ম। আর আমার কথাটা একবার ভাবো, কবে মরে যাবো, মরার আগে কে না 
নাঁতর মূখ দেখে যেতে চায়? যাই হোক, তুমি আদো ভেবো না তোমাকে 
ধরে বেধে শাদা দিয়ে আমার মনোবাসনা চরিতার্থ করবো| যাকে শাদ? 
করবে সে হবে ভ্রতামার খাস বেগম। সারাজাঁবনের মঙ্গী। তার সঙ্গে তোমার 
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যাঁদ বাঁনবনও না হয় সে শাদী তো জহর সামল। আম 'িছতেই তা হতে 
দেবো না। "কিন্তু বাবা, তবুও একটা কথা থেকেই যায়। আঁম জান তুমি 
বহ জ্ঞান আহরণ করেছ। বহন দর্শন তোমার নখদপর্ণে। তব বলবো, 
আরও কিছ অনঃসম্ধান করে দেখ, মেয়েদের সম্বন্ধে ভালো কথাও নিশ্চয়ই 
অনেক মনীষীই বলেছেন। তোমার বয়স অল্প। পণথগত বদ্যাই তোমার 
এখন একমাত্র মূলধন। 1কন্তু ব্যান্তগত জীবনের আভিজ্ঞত অনেক সময় সব 
অঁ্ধত 1বদ্যার দট প্রত্যয়কে ভেঙ্গেচরে তছনছ করে দেয়। সে সব ন।জর তো 
£কতাবে লেখা থাকে না। নিজের জীবন 'দয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যাই 
হেক, এখন অর তোমাকে উত্যন্ত করতে চাই না। তুঁম যেমন ছলে তেমাঁন 
থক। পরে যাঁদ কখনও তোমার 1চন্তা-ভ,বনার কোনও রদবদল হয়, আমাকে 
অসত্কাচে জান বে। 

এরপর আরও একটা বছর কেটে যায়। শ.হারম.ন আর কেনও প্রশ্ন 
তোলেন না। ছেলের প্রতি তার দর?ণ দুর্বলতা । কোনও কথায় সে আহত 
হয় সলতান তা আদো চন না। 

শ,হারমানের শরীর দন দন জরাগ্রস্ত হতে থাকে। মততু হাতছণন 
'দচ্ছে, বুঝতে কণ্ট হয় না। একাঁদকে অপত্য পাত্র স্নেহ অন্যাদকে জীবনের 
শেষ সাধ! দিনজর্ন প্রসাদ কক্ষে একা একা বসে ভবেন। ছেলে বড় হয়েছে, 
তার অমতে কোনও কিছ চাঁপয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অথচ এঁদকে 
[দনও শেষ হয়ে আসছে। নাতির মুখ আর ব্াঝ দেখে যাওয়া হলো না। 
শহারম'ন নিশ্চিত জানেন, প্রথম যৌবনের স্বপ্নরাঙউন কল্পনার 'দনগহলো 
সব পরদষের জীবনেই একবার আসে । ধরাবাঁধা জাঁবনের শাশ্বত আবর্তকে 
সে তখন 'িছদকালের জন্য স্বীকার করতে চায় না। সকলে যা করে সকলে 
যা বলে তা সে করতে চায় না-_বলতে চায় না| সে চায় নতুন 'িছ একটা 
করতে_যাতে সে হতে পারবে অনন্য। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাদ্ধির 
প্রসারতা বাড়ে, অভিজ্ঞতার আয়তন ব্যাপ্ত হয়। 

শাহরিমান ভাবেন। জামানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয়-_তার ধ্যান- 
ধরণার কোনও পাঁরবর্তন হয়েছে কিনা। 

কামার অল-জামান আবার এসে সহলতানকে কুঁনিশি জানিয়ে মাথা নিচ 
করে দাঁড়ায়। মখের দিকে তাকালে কেউ ভাবতেই পারবে না এ ছেলে বাবার 
কথার অবাধ্য হতে পারে। তার কথাবারতায় হাব-ভাবে চাল-চলনে এত 
শ লীনতা, এত ভব্যতা বিশ্বাসই করা যায় না যে বাবার একটি অপূর্ণ সাধ সে 
মেটাবে না। শাহারমান জিজ্ঞেস করেন, এখনও ছি তোমার সেই একমত, 
জামান ? 

কামার অল-জামান বাবার বিষন্ন করণ মখের দিকে সোজাস্যাজ 
ত'কাতে পারে না| তার একট অপরর্ণ সাধ প্রণ করতে পারছে না সে। 
সেই অপরাধ তাকে এই একটা বছর ধরে দংশন করে আসছে | কিল্তু, তম্মতন্ন 
করে খখজেও, কোনও একটা 'কিতাবে মেয়েদের সম্পর্কে একটা ভালো কথাও 
তার নজরে পড়োঁন। বরণ্ণ যতই বইএর পাতা উীল্টয়েছে মেয়েদের সম্পর্কে 
আরও মারাতক খারাপ খারাপ ডীন্ত সে পড়েছে। তাদের মতো ত্রম্টা, নষ্ট 
চাঁরত্রা, নির্বোধ, বিশ্বাঘাতিকা, ছলনাময়ণ প্রাণী বিশ্ব সংসারে আর কিছন 
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নাই| কামার অল-জামান-এর ধারণা দন দন বদ্ধমূল হতে থাকে। কোন 
নারীর সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধার আগে তার যেন মত্ত্যু হয়, এই তার 
আল্লাহর কাছে একমাত্র প্রার্থনা । 

--আব্বাজান, অ।ম অনেক ভেবে দেখলাম, আপনার সাধ আম 
1কছদতেই পুরণ করতে পারবো না| এই একটা বছরে আম আরও নানা 
1(কতাৰ পড়েছি। যতই পড়াঁছি, ?বশ্বাস করন, মেয়েদের সম্পকে ধারণা 
আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দ:1নয়াতে যত খারাপ ক।জ আছে ত।র কোনওটই 
তাদের অসাধ্য নয়। 

সঃলতান শাহারমান বুঝলেন, পাত্র এখন ঘোরে রয়েছে। তাকে 
বোঝানো |বষম দায়। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। 1কল্তু এখন জোর করে 
বোঝাতে গেলে ।হতে-এবপরীত হতে পারে। 

মনের দুঃখ ?কছটা হালকা করার জন্য উাঁজরকে ডেকে বললেন, দেখ 
উাঁজর, আম ভেবে দেখোছ, মানষের চাওয়র শেষ নাই|। আ।ম যখন 
1নঃসম্তান ছল/ম তখন আল্লাহর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা 1।ছল, আল্লাহ 
আমাকে একট পাত্র সন্তান দাও। আর 1কছন্ বাসনা নাই আমার । 1তাঁন 
আমার প্রার্থনা পরণ করলেন। একটা চাঁদের মতো ছেলে 'দিলেন। আজ 
1কল্তু আঁম তাতেই সন্তুষ্ট নই-_-আজ আমার সাধ একট নাতির। 1কল্তু 
জামান ঘোরতর নারী বদ্বেষী। এক বছর অ।গে যা ছল এখন তার থেকেও 
আরও এক কাঠি বোশ। ভার ভার 1কতাব পড়ে ওর 1দন দন মাথা খারাপ 
হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নামই সে কানে শনতে চায় না। এখন 1ক করা যায় 
বলতো? 

অনেকক্ষণ একথার কোনও জবাব ?দতে পারে না উজির । তল্ময় হয়ে 
ভ'বতে থাকে। তাইতো বড় কঠিন সমস্যা । 

_ জাঁহাপনা, উজর বলে, আপন মেহেরবানী করে আরও একটা বছর 
ধৈর্য ধরে থাকুন। তারপর এক।দন আচমকা তাকে দরবারে ডেকে পাঠাবেন । 
সেখানে উপ।স্থত অমর ওমরাহ-গণ্যমান্য ব্যান্তদের সামনে আপান ঘে।ষণা 
করে দেবেন, ক'ম'র অল-জামানের শাদীর দিন পাকা করে ফেলেছেন। 

--কিল্তু উজর, ছেলে যেমন এক রোখা, এতে ।ক ফল ভালো হবে ? 

_-হবে জাঁহাপনা, হবে। আ।ম জনি জ।মানের মতো বিনয় ভদ্র নম 
এবং 1পতৃভন্ত পত্র খুব ঝড় একটা হয় না। আপান পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যান্তর 
বাছে খেলো হয়ে যাবেন, আপনার' কথার কোনও দাম থাকবে না তেমন 
বেয়াদ'প সে কখনও করতে পারবে না। আম তার স্বভাব চারত্র খুব ভালো 
করে জ।ন, হজ । অমন চারত্রবান ছেলে আমার 'জন্দগাঁতে দোঁখাঁন। 

এই সময় রাত্র শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চপ করে 
বসে থাকে৷ 


একশো বাহাত্তরতম রজনশীতে আবার সে শ্যরদ করে £ 
উঁজরের পরামর্শে সঃলতান শাহারমান উৎফল হয়ে ওঠেন।-_তুঁমি 
ধক বলেছ, উাজব্ল। সে আমাকে ভান্ত করে, ভালে।বাসে। আমার ইঞ্জং নম্ট 
হতৈ'পারে এরম কাজ সে কখনও করতে পারে না-_একধা- স্যাম জযান। যাঁদ' 
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প্রকাশ্য দরবারে দশজন সম্ভ্রান্ত মান্যষের সামনে আমি বড় মূখ করে ঘোষণা 
বার, শাহজাদা জামানের শাদণীর ব্যবস্থা পকা করোঁছ তাহলে, তার আনচ্ছা 
থাকলেও, আমার মহখরক্ষা কর।র জন্যও সে "না" করতে পারবে না। তুমি 
[ঠিকই বলেছ, ডীজর | তে।মার বদ্ধর তারিফ না করে পারছ না। তোমার 
মতো 'বদ্যান বিচক্ষণ উাঁজর পেয়ে আম গার্ত। এই নাও তোমার 
পুরস্কার। 

শাহণরমান তাঁর কণ্ঠ থেকে মহামূল্যবান মণিম্ন্তা খচিত রত্বহার খহলে 
উাঁজরের হাতে তুলে 'দিলেন। ডীঁজর 'দ্বধা ভরে হাত পেতে 'নতে 'নতে 
অবাক হয়ে বললো, এ যে অমূল্য রত্রহার, জাঁহাপনা | 

- তোমার এ পরামর্শ মূল্য দয়ে যাচাই করা যায় না, উীঁজর। আম 
খশ হয়ে দিল।ম। তুমিও মনে কোনও সংশয় রেখ না। 

এরপর আরও একটা বছর কেটে গেল। একাঁদন পূর্ণ দরবার কক্ষে 
কামার অল-জামানকে ডেকে পাঠালেন শ।হ'রমান। 'পতৃভন্ত পত্র যথাঁবাহত 
বুর্নশ জানিয়ে মাথা নত করে দাড়য়ে রইলো। জামানের রূপের আলোয় 
যৈন দরবার কক্ষ আরও বোশ আলে?কত হয়ে উঠলো। আমির ওমরাহ 
অভ্যাগতদের মধ্যে মদদ গঃঞন উঠলো- আহা, আল্ল।হ ?ক ভাবেই গড়েছেন ? 
আসমানের চাঁদও হার মেনে যায়। 

- শোন বাবা, সলতান শ।হারিমান ধাঁরে ধাঁরে বলেন, আম তোমার 
শাদীর ব্যবস্থা করছি। আম বড়ো হয়েছি! কবে আছি কবে নাই, তাই 
য।বার আগে তোমাকে শাদা দিয়ে যেতে চাই। আজ এখানে শহরের সম্ভ্রান্ত 
আমর ওমরাহরা আছেন। তাদের সামনে ঘোষণা করাছি, যত সত্বর সম্ভৰ 
আম তোমার শাদী দেবো । 

কামার অল-জামান এতক্ষণ 'বনয়াবনত সহবোধ বালকের মতো মাথা 
ধন করে দাঁড়য়ে ছিল। সহলতানের কথ।য় সে লাঠি খাওয়া ক্রুদ্ধ সাপের 
মতো ফণা তুলে ধরলো। চেয়ালের হাড় শন্ত হয়ে উঠলো। রোষ কষ'য়ত 
1বস্ফারত চোখে সে সমলতানের দকে উদ্ধতভাবে চেয়ে রইলো। মনখে 
কোনও ভাষা নাই। চোখে তার আগ্নঝরা প্রতিবাদ । 

উপস্থিত আঁমর ওমর।হ অভ্যাগতরা মাথা িনচয করে বসে রইলো । 
সহলতান গর্জে উঠলেন ।- আমার অবাধ্য! এতবড় স্পর্ধা! এই---কে 
আছস, ওকে বাঁধ। বেধে নিয়ে গিয়ে পাশের পড়ো বাঁড়টার চিলেকোঠার 
ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। 

সুলতানের হনকুম। সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদাকে বেধে প্রহরণীরা নিয়ে গেল 
গুড়া বাঁড়র ছিলে কোঠায়। অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে তারা দাঁড়য়ে রইলো 
সেখানে । যদি শাহজাদা কিছ7 বলেন এই প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে রইলো 
তারা। কিন্তু না, কামার অল-জামান কোন সাড়াশব্দ করলো না। 
অন্ধকার ঘরের এক কোণে বসে ভাবতে লাগলো ১ এ-ই বরং ভালো হয়েছে। 
বাবার কথায় যাঁদ সাযবোধ বালকের মতো সে সায় দিত সে-ই হতো তার 
অপমত্যু। আজ এই জীর্ণবাড়র অদ্ধকার িলেকোঠায়। আমাকে বন্দী করে 
৬০4০5 প্রমাণ করলেন, দুনয়াতে যত অঘটন ঘটেছে তার মূলে 

[ 
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শোক-কাতর অবসন্ন মনে সঃলতান শ।হরমান প্রাসাদে নিজের শয়ন- 
কক্ষে ফিরে গেলেন। প্রাণাঁধিক একমাত্র পত্র আজ তারই হ-কুমে কারারন্ধ। 
অথচ এই পত্র লাভের আকুতি তাকে একাদন পাগল করে তুলেছিল। দুহাতে 
মুখ ঢেকে শর মতো ড্বকরে জকরে কাঁদতে লাগলেন । অপত্য স্নেহ 
'একসময় পদত্রের সব গঃনাহ মাফ করে দিল। সংলতান ভাবলেন, তার ?ক 
দোষ? সে তো তাকে একাঁধকব'র তার মনের কথা খদলে বলেছে। এ 
অবস্থায়, ছেলে বড় হয়েছে, জোর করে তার ওপর কিছ; চাপিয়ে দিতে যাওয়াই 
অন্যায়। এ জন্যে তার তো কোনও অপরাধ ন।ই| যত নম্টের গোড়া এ 
উজির। তার এ বাজে পরামর্শ নাতে গিয়েই যত অনথ” ঘটলো। যতই 
ভাবেন তান, সমস্ত আক্রে।শ গয়ে পড়তে থাকে উঁজরের উপর। উঁজিরকে 
ডেকে পাঠালেন শ'হ'রিমান | 

__তুমিই এর জন্যে একমাত্র দয়, উঁজর। তোমার এ বদ পরামর্শ 
?নয়েই আমার মান-ইজ্জং সব গেল। একমাত্র পাত্রকে আজ আম কয়েদ 
করলাম-সবই তোমার অপাঁরণামদশিতায়। যাক এখন উপায় বাতিলাও, 
কিভাবে এর সমাধান হতে পারে। তুমি তো জান উঁজর, আমার বকের 
কাঁলজা একমাত্র পাত্র সে। তাকে এই ভাবে কন্ট 'দয়ে আমাক করে 
বাঁচবো ? 

উাঁজর করজোড়ে বলে, হঃজ?র। অধমের কথা শ্নন, ধৈর্য ধরে 
পনেরোটা দিন আপাঁনি চ্পচাপ থাকুন। 

- কা বললে? পনেরো দিন? পনেরো দন ধরে সে এ নোংরা 
অন্ধকার ঘরে পচবে ? 

- না হযজঃর, পচবে কেন, তার সব ব্যবস্থাই আম করে 'দয়েছি। 

একথা শহনে শাহারমান-এর মখ কঠিন হয়ে ওঠে ।-_কাঁ ব্যবস্থা করে 
দয়েছ। কার হকুমে? তোমার আমি গর্দান নেবো। 

_ হজনরের ইচ্ছা । যোঁদন হহজরের দরবরে চাকরাঁ ীনয়োছ সেহীঁদন 
জান কবল করোছ। জাঁহাপনার যাঁদ ত:ই আঁভপ্র/য় হয় নিতে পরেন আমার 
গদ্দান। কল্তু সালতানের কোনও ইজ্জংহানী হয় তেমন কোনও কাজ আঁম 
কাঁরন। করতে পার না। শ,হজাদা আপনর যেমন পরম পেয়ারের আমাদেরও 
কি কম আদরের? আপনার সলতানয়তের প্রাতাঁট মান:ষ তাকে বড় ভালো- 
বাসে। সৈ-ই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। ভাঁবষ্যং উত্তরাঁধক'রাঁ। এই 
কারণে, যাঁদ কোনও প্রহরাঁ শাহজাদার কম্টে ক'তর হয়ে তার সহখস্বাচ্ছন্দ্যের 
একট; ব্যবস্থা করে থাকে তবে কি সলতান তাদের সে গ্ণাহ উপেক্ষার চোখে 
এঁড়য়ে যেতে পারেন না? 

_-ডীজর, সাঁত্যই তোমার ব্দা্ধর তুলনা নাই। কিন্তু সাবধান এ-সব 
কথা আম জান তা যেন তোমার প্রহরাীরাও জানতে না পারে। 

-আপনি 'নাশম্ত থাকুন জাঁহাপনা, শাহজাদা জানেন না, আমার 
হ;কুমে প্রহরাীরা তার থকা খাওয়ার অমন স:ন্দর ব্যবস্থা কর দিয়েছে । তার 
ধারণা প্রহরাঁরা ভালোবেসে সবারই অলক্ষ্যে এসব করছে । তারা তাকে এ-ও 
শরঁনিয়ে দিয়েছে, স+লতান জানতে পারলে তাদের হয়তো গর্দান' যাবে। তা 
যাক। কিন্তু তাই “বলে তাদের শ।হজাদাকে এইভাবে তারা কম্টে রাখতে 
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পারবে না। 

সলতান শাহরিমান শনে খদঁশ হয়| বলেন, কল্তু পনেরোটা দিন 
তার অদর্শন আম কেমন করে সইবো? তাকে পাশে না পেলে যে আম 
ঘঃমাতে পার না, উাঁজর। 

উাঁজর বলে, এছাড়া কোনও উপায় নাই, জাঁহাপনা। এই পনেরেটা 
দন আপনাকে কষ্ট করে থাকতেই হবে। তারপর দেখবেন, শাহজাদা আপনার 
কত বাধ্য হয়ে গেছে। শাদীতে আর সে অমত করবে না। 

স;লতান সবই বুঝলেন জামন-এর সহখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রটাঁ 
হবে না তা সত্বেও সে রাতে তান ভূলো করে ঘঃমমাতে পরলেন না। পালঙ্কে 
শুয়ে শুধু বর বার জামনের শন্য শয্যার ।দকেই নজর চলে যায়। 
বকের মধ্যে কেমন হ হত করতে থাকে । রাত্রর প্রহর বাড়ে। সঙ্লত.ন 
ঘরের এপ্রান্ত থে ওপ্রান্ত অবাধ পয়চারী করতে থাকেন। ঘযম আর 
অসে না। 

ওদকে কামর অল-জমন রাতের খানাঁপনা শেষ করে। বইপত্র 1নয়ে 
বসে। অনেক রাত অবাধ একমনে পড়াশনা করে শুতে যাবার আগে রোজ- 
এর অভ্যাসমতো হত মহখ ধয়ে রজ করে কোরানের কয়েক পাতা সর করে 
পড়ে। পাঠ শেষ হলে গায়ের একাঁট মাত্র কামিজ ছাড়া পরনের সব সাজ- 
পোশাক খালে ফেলে শয্যয় গয়ে শুয়ে পড়ে। আর শোয়ামাত্র গভীর ঘ;মে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। 

তারপর যে-সব ঘটনা ঘটলো সেগলো স্বপ্ন না সাঁত্য তা কে বলতে 
পারে ? 

এই সময় রজন+ শেষ হয়ে 'আসে। শাহরাজাদ গলপ থ'ময়ে চুপ করে 
বসে থাকে। 


এরপর একশো 1ছয়।ত্তরতম রজনাঁ ঃ 
'দিবতীয় প্রহরে আবার ক'হনীর সূত্রপাত হয়। শাহরাজাদ বলতে 
থাকে। 
যে পড়ো বাঁড়টার চিলে-কোঠায় কামার অল-জামন গভশর ঘ্বমে 
আচ্ছন্ন ছিল সেই ধ্বংস স্তূপ সদশ জর:জীর্ণ পড়ো প্রাসাদটা এক সময়ে 
খ;ব রমরমা চেহারা 'ছিল। সে আত প্রাচীনকলের কথা । রোম তখন দ্বানয়'র 
সেরা শহর। তখন সব রাস্তাই রোমে গিয়ে মিশেছিল। সব মানুষই 
রোম-যাত্রী। এই ভাঙ্গা প্রাসাদ সেই আমলের। তখনকার সহলতান 
বাদশাহের সখের আধার ছিল এই প্রাসাদ। কালের হাতছানিতে আজ শুধু 
দাঁত বের করা ইটের পাজা ছাড়া আর কোন বাহারই অবাঁশম্ট নাই। . 
এই ভাঙ্গা প্রাসাদের 'পছনে একটা বিশাল কৃপ আছে | সেই কপে 
বস করে এক যবতাঁ 'জান। ইবাঁলসের বংশধর মাইম্ঘনাহ | মাইমানাহর 


[এর আগের তিনটি রজনী মাত্র কয়েকটি ছত্রে শেষ করেছেন ডঃ মারদ্রস। এখানে 
সেই কয়েক ছজ্রের জন্চ আলাদাভাবে সেই রজনী-ওয়ের উল্লেখ করলাম না। এতে গল্ের গড়ি 
ব্যাহত হতে মাআ। এরর পরে এই ধরনের বর্জন উল্লেখ করে জানানো হবে না--অনুবাধক ] 


নি 


বাবা সাবটেরা নিয়ানের বাদশাহ জন 'দার্মারয়াং| তার আঁমত শোৌর্ষ বা্ষের 
অলোঁকিক কাহনী বিশ্বাবশ্রুত। 

মাঝরাতে মাইমনাহ কৃপ থেকে বোরয়ে আকাশে ওড়ে। এই তার 
প্রতি দিনের অভ্যাস। উড়তে উড়তে সে প্রথমে মহাশন্যে উঠে যায়। “তারপর 
ঠিক করে কোনাঁদকে কোথায় যাবে। 

সোঁদন রাতেও সে যথা দিন়মে কূপ থেকে বোঁরয়ে উপরে উঠছে হঠাৎ 
আশ্চর্য হয়ে দেখলো, চিলেকোঠার ঘরে আলো জহলছে। জল্মাবাধ 
এতকালের মধ্যে এমন অভ্তপূর্ব দৃশ্য সে কখনও প্রত্যক্ষ করোঁন। এই রকম 
জনমানব পাঁরত্যন্ত একটা পড়ো বাড়তে কেউ কখনও পদার্পণ করে না। আজ 
হঠ।ং এখানে মানুষ ক করে এল? জান ভাবলো, এর 'ীগছনে নিশ্চয়ই 
কোনও গ্‌ঢ় রহস্য আছে। ব্যাপারটা ?ক দেখতে হবে। চিলে কোঠার ঘরের 
জ।নালা 'দয়ে সে ভিতরে ঢ্কে পড়লো । 

চাঁদের মতো ফ:টফ্টে স:ল্দর কামার অল-জামানের অর্ধ উলঙ্গ দেহটার: 
1দকে মবগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে জান | এত রূপ কোনও পহরদুষ মান7ষের হয় ? 
তার দেহমনে এক আজানা আনন্দের শিহরণ লাগে। পা টিপে টিপেসে 
জামানের পালঙ্কের পাশে এঁগয়ে যায়। অপলক চোখে তাকে প্রাণ ভরে 
দেখতে থাকে! এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে যায়। 1কন্তু জানর আর 
দেখে দেখে আশ মেটে না। আল্লাহর এই অতুলনীয় সম্টির কথা স্মরণ 
করে শ্রদ্ধয় মাথা নত হয়ে আসে। দদচোখ জলে ভরে যায়। ভাবে, এমন 
খেদার আশাঁবাদকে এইভাবে ের্বাসন দিয়েছে কোন পাষাণ হৃদয় বাবা-মা] 
[ক তার এমন অপরাধ-_যার জন্য তাকে বন্দাঁ করে রেখেছে এই রহদ্ধ কয়েদ 
খানায়? তারা কি জানে না এটা শয়তান আফ্রাদ দানবের আস্তানা? 
একব।র তাদের কারো নজরে পড়লে ছেলেটাকে কি তারা আস্ত রাখবে £ 
যাইহোক, অন্য কেন জন যাতে না এর কোন আঁনত্ট করতে পারে তা 
আমাকে দেখতেই হবে। 

জ।মানের কপালে মযখটা নামিয়ে আলতোভাবে একটন চ্ময দিল 
1জান। তারপর জ।নলা 'দয়ে বোরয়ে আকাশের ওপরে উঠে গেল। যেখানে 
সাদা মেঘের পেজারা হালকা হাওয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে সেখানে 
উঠে 'গয়ে ডানা মেলে ভেসে বেড়াতে থাকে সে। 

একট;ক্ষণ পরে পাখার ঝটপটানী আর, বিকট কক্শ আওয়াজে সে 
সজাগ হয়ে এঁদক ওাঁদক চায়। একটা বিশাল দৈত্য তার 'দকেই উড়ে 
আসছে। আরও একট: কাছে আসতেই চিনতে পারে--আ'ফ্রদ দানাশ। 
একটা শয়তান দৈত্য। ব্যাটা সর্শাস্তমান শাহেন শাহ সহলেমানের বশ্যতা 
স্বাকার করে না। পয়লা নম্বরের নাস্তিক। এর বাবা সামহারিস সবচেয়ে 
দ্রুতগামাঁ জিন বলে পারাঁচত।, 

মাইমদনাহর আশঙকা জাগে, যাঁদ এ পড়ো প্রাসাদের চিলে কোঠার 
দিকে ওর নজর পড়ে? স:তরাং আর অপেক্ষা-না করে শো করে অনেকটা 
নিচে নেমে এসে একেবারে দানাশের মখোমূখি থামে | ইচ্ছে ছিল পাখার 
এক বাঁড় মেরে একেবারে ধরাশায়ী করে দেবে তাকে। কিন্তু দানাশ বোধহয় 
বরাতে পেরোছলধ * মাথার উপরে মাইমদনাহকে শোঁ শো করে-নামতে দেখে 


৯০ 


চিৎকার করে ওঠে সে। ২. 

- শোন, শাহজাদা মাইমনাহ, আম দানাশ। শাহেনশাহ সংলেমান 
আমার রক্ষা কর্তা, দোহাই তোমার আমাকে মেরো না। সংলেমান তোমার 
ভালো করবেন। 

মাইমদনাহ মনে মনে হাসে- ভূতের. মূখে রাম নাম। এখন ব্যাটা 
বেকায়দায় পড়েছে অমাঁন স্হলেমান ওর রক্ষা কর্তা হয়ে গেল! অন্য সময় 
সে সহলেমানকে মানতেই চায় না। এত বড় আহাম্মক ! দানাশ বলে, তুমি 
আমাকে মেরো না মাইমনাহ। আমি তোমাকে কথা 'দাঁচছ, তোমার কোনও 
আনন্ট করবো না। 

_-ঠিক বলছো? আঁম তোমাকে ছেড়ে ঠদতে পারি, একটা শে । 
সাঁত্য করে বল, তুমি কোথা থেকে আসছো ? আর এত দৌরই বা কেন? 
এখন তোমার মনের মধ্যে ি শয়তানীই বা উপকঝণীক দিচ্ছে? ঠিক ঠিক 
সাচ্চা বাং বলবে। আমার সঙ্গে বেগড়বাই করলে তোমাকে আ'ম জ্যান্ত 
রাখবো না। পাখা ছিড়ে খণড়ে দেবো। আঁচড়ে গায়ের. ছামচামড়া খবলে 
নেবো। আর এমন গোত্তী মারবো- পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গণডুয়ে যাবে। 
তোমার কোনও বাবা রক্ষা করতে আসবে না এখানে। 

দানাশ জোর করে মহখে হাঁস ফযাটয়ে বলে, দি যে বল ঈন্দ্রণ, 
তোমার কাছে আম মিথ্যে বলতে পাঁর। আর বলবো বা কেন? যাক ওসব 
কথা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ ভালোই হলো। আজ যে 'ক মজার কাণ্ড 
কারখানা হয়েছে, বলাছ শোন। কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দাও, আমার 
[িসসা শে।নার পর তুঁম যাঁদ খাঁশ হও-_আমাকে যেখানে খশি চলে যেতে 


দেবে? 


মাইম্যনাহ অধৈর্য হয়ে বলে, আম সহলেমানের নামে হলফ করে বলাছ' 


জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে খ্রাশ- তুমি যেও, আম কোনও বাধা দেবো 
না, নাও এবার তোমার ক।হনাঁ শর? কর। 

আঁফ্রাদ দানাশ এবার মাইম্ঘনাহর পাশে এসে ভাসতে থাকলো । 

-উত।হলে শোন সেই কাঁহনা। 

আম সব্দর চাঁনের পশ্চিম অণ্চল থেকে উড়ে আসাঁছ। তুম হয়তো, 
শমনে থাকবে, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ঘায়রের সাম্াজ্য সেটা | তার দাপটে 
কত বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে তার হয়ত্তা নাই । তার সেনাবাহিনীর 
ছোট ছোট দল আমাদের গোটা সেনাবাঁহনীর চেয়েও বিশাল। সে"দেশের 
মেয়েরা সবাই পরমা সবষ্দরী-_হরীর মতো। স্নানের পরে তাদের দেহ 
থেকে ফলের খঃশব্ ছাঁড়য়ে পড়ে সারা ঘরে। সেই সম্রাট ঘায়ঃরের একাঁট 
মাত্র কন্যা বদর। তার রূপের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তব 
যাঁদ শদনতে চাও, আমার সাধ্যমতো বর্ণনা [দিতে চেম্টা করবো । 


০ 


তার আজানলাম্বত কালো চলের সঙ্গে বাঁঝবা একমাত্র দিরম্তর' 


নঝঁর ঝরনারই তুলনা চলে। তার মখের সৌন্দর্যের বর্ণনা আর ফি করে 
?দই | রত জার জানালে টানা ভারে অভ তে 
' পারতো---ধন্য হতো সে। হরিণীর মতো তার কাজল কালো চোখের তার'ম 
আমি ঘন নল অতল সমদছ্ের গভীরতা প্রতাক্ষ করেছি। তার পাকা 


১১ 


আঙ্গঃরের মতো দ7াট ঠোঁট, মরালের মতো গ্রীবা, সডোল ম্তন, ক্ষাঁণ ক, 
ভর নিতম্ব, িরাসন্ত পঃর্ষের বকেও ঝড় তুলতে পারে। 

সমাট ঘয়;র তার মেয়েকে প্রাণাঁধিক ভালোবাসে । তার মযখে হাঁসি 
ফোটাবার জন্য ঘয়ঃরের চে্টার অন্ত নাই । গকছযাদন আগে মেয়ের জন্য সে 
সতখানা সাতমহলা আজব প্রাসাদ বাঁনয়ে 'দয়েছে। একখানা প্রাসাদ 
আগাগোড়ো স্ফাটকের তোর। ন্বতীয়খানা দ্ধের মতো 
আয/লাব্য/সটারের তোর। তৃতীয় প্রাসাদ প্ররোটাই চাঁনে মাটিতে গড়া। 
চতুর্থখানা বাহারাঁ রঙের মারবেল পাথর ?দয়ে তোর করেছে সে। পণ্টমখ'না 
রৃপো, ষণ্ঠখানা সোনা আর সপ্তম প্র,সাদখ'না তোর করা হয়েছে হারে দিয়ে। 
প্রত্যেকাট প্রসাদ দেখলে চোখ জ্যাঁড়য়ে যায়। ক তাদের গড়ন আর কি 
তাদের কার:কর্ম। দহানয়ার সেরা কাঁরগর ?দয়ে বাঁনয়ে দিয়েছে সম্রাট 
ঘ।য়ঃর | শধয মেয়ের মখে হাঁসি ফোটাবার জন্য। সম্রাটের ইচ্ছা প্রত্যেকাট 
প্রাসাদে বদর একাঁট করে বছর কাটাবে। প্রত্যেক বছরে নতুন নতুন প্রাসাদে 
বাস করলে তার মনে একতঘয়ে'মর ছপ পড়বে না। সদা সবর্দা হাঁস খ্যাঁশ 
উৎফঃল্প হয়ে থাকবে সে। 

প্রসাদের এ মনোরম পাঁরবেশে আম তাকে দেখোঁছ। তুমি ক বিশ্বাস 
করবে তাকে দেখার পর থেকেই আমার মাথাটা কেমন বিগড়ে গেছে। 

দেশ ?বদেশের রাজা বাদশ'হরা এসোঁছল তার পাঁণ প্রার্থনা করতে। 
সম্রাট ঘায়হর চেয়েছিল মেয়ে তার পছল্দ মতো পাত্র বেছে নক। কিন্তু 
বদর কারো দিকে ফিরেও তাকায় নি। ত'র এক কথা 2 আম নিজেই আমার 
রানী। ভারতের সক্ষর মসাঁলনের স্পশেহি যে কাতর হয়ে পড়ে সেই 
কুসঃমাদীপ কোমল এই তন ?ক করে একটা পর:ষের দৌরাআ্স সহ্য করবে, 
ন্বা? না, তুম ওদের 'াবদেয় করে দাও। আম কোনও পদরনষের প্রভূত 
সহ্য করতে পরবো না। 

সম্রাট ঘায়;র মেয়েকে অখযশি করার কথা ভ'বতেই পারে না। সেয়া 
গছল্দ করে না তা ?কছ্হততহই তার ঘাড়ে চঁপয়ে দিতে চায় না সে। 

একবার এক পরাক্রমশ,লাঁ সম্াট লক্ষ লক্ষ মোহরের উপহার উপটোকন 
8৪১৭ সম্রাট ঘায়ঃরের কাছে প্রস্তাব পেশ করলে, সে তার কন্যার পাঁণ 
প্রাথাঁ। 

সম্রাট ঘায়;র মেয়েকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো । এই সমাটের 
রানী হলে তার মর্যাদার হানী হবে না। কারণ ঘায়যরের মতো তারও জগৎ 
জোড়া নাম। 

কল্তু এত বোঝ'নোর ফল হলো উল্টো | বদর রাগে ফঃসতে ফঃসতে 
বললো, বাবা তুম যেভাবে আমাকে নির্যাতন করছো তাতে আর আম এ 
জীবন রাখতে চাই না। এক্ষ্যাণ তরবারাঁর এক কোপে নিজেকে আমি শেষ 
করে দেবো। 

"বাবা শিউরে উঠলো। সে ক মা! ও কথা কি মুখে আনতে আছে? 
থাক, ওসব কথা আর মদখে আনবো না আঁম। তোমার যখন একান্তই 
ইচ্ছা 'নয়, আম আর তোমাকে বিরত করবো না, মা। কিন্তু দোহাই বেটা, 
রাগের মাথায় যাতরট কিছ7 করে বসো না। 


১. 


আফ্রাদ দানাশ বললো, শনলে তো মাইমবনাহ। আম নিজের চোখে 
দেখে এসোছি-_সেই মেয়েকে। চল, তুমিও দেখে আসবে সেই ডানাকাটা 
হহরাঁকে। 

এই সময় রজনী অতিক্লাষ্ত হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ 
করে বসে রইলো । 


মাইমনাহ এতক্ষণ চদ্পচাপ দানাশের কাঁহনী শযনাছল। দানাশ 
থামলে সে হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, একটা মেয়ের রূপেই তুমি 
মজে গেছ ! কি করে ভাবলে তার মতো সংপ্দর আর হয় না? তুমি দেখাঁন 
বলে? আম যে শাহজাদাকে ভালোবেসেোঁছ তাকে যাঁদ দেখতে তা হলে আর 
তোমার এই উচ্ছহাসের ফলঝাঁর মযখ দিয়ে বেরুতো না। 

দানাশ বললো, তা হতে পারে। |কন্তু তোমার ভালোবাসাকে তো 
আম দোখান। যাই হোক, তোমার যাঁদ আপাতত না থাকে চল তকে একবার 
দেখে নয়ন সার্ক করে আঁস। তবে নিজে চোখে না দেখলে আ'ম বিশ্বাস 
করতে রণজ নই যে, আমার রাজকুমারাঁর চেয়েও সম্দর কেউ হতে পারে। 

মাইমঃনাহ রেগে ওঠে, চপ কর। যাকে চোখে দোৌখান সে বড় সমম্দরী। 
অমন চোখ ঝলসানো রৃপ আম ঢের দেখোঁছ!। আম বাঁজ রেখে বলতে 
পাঁর, আমার ভালোবাসার নখের য্াগ্য হবে না তোমার সেই রাজকুমারী । 
তার রূপ দেখেই যাঁদ তোমার মাথা বিগড়ে গিয়ে থাকে তবে আর আমার 
ভালোবাসাকে দেখে কাজ নাই। একবার তাকে চোখে দেখলেই তুমি ভিরাঁম 
খেয়ে পড়ে যাবে-_-আর চৈতন্য ফিরবে না। কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে, 
থাক, তাকে আর চোখে দেখে তোম'র কাজ নাহী। 

দানাশ বলে, 1কল্তু কে সে? কোথ!য়। থাকে ? | 

মাইমনাহ বলে, সে এহ বাদশাহর ছেলে। আম যে কপে বাস করি 
তার পাশে যে ভাঙ্গা প্রাসাদ-_তারই চিলেকোঠার ঘরে সে এখন বন্দ হয়ে 
আছে। সাবধান, কক্ষণো তুমি একা যাবে না সেখানে। যাঁদ দেখতে চাও 
আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পাঁর। তোমার মতো শয়তানকে আম 
এক ফোটা বিশ্বাস কাঁর না। সহংল্দর ছেলে দেখলেই তার সর্বনাশ করতে 
তোমরা ওস্তাদ। 

_আহা, অত চটছো কেন সংস্পরী। একবার যখন বলেছ সে তোমার 
ভালোবাসা, আম তার আঁনম্ট করতে পার? অমি কসম খেয়ে বলছি, একা 
সেখানে কখনো যাবো না। তবে তাকে একবার দেখতে চাই-_কেমন সে 
সংল্দর। তা তোমার সঙ্গেই যাবো । দূর থেকে এক পলক দেখবো মাত্র। 

মাইমনাহ বলে, দিয়ে যেতে পারি একটা শর্তে। তাকে দেখে যাঁদ 
তোমার মনে হয় সত্যি সে তোমার রাজকুমারাঁর চেয়ে সদল্দর তা হলে আমাকে 
পেট পরে ভালো মন্দ খাওয়াত হবে। আর তোমার রাজকুমার যাঁদ আমার 
শ।হজাদার চেয়ে বেশি সংম্দরী হয়, আমি তোমাকে খাওয়াবো-যা চাইবে | 

দানাশ আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, চমতকার ! ঠিক আছে, তাই হবে। 
তাহলে চল, আগে আমার রাজকুমারী বদরকে দেখিয়ে 'নয়ে আসি-- 
মাইমনাহ বাধা দিয়ে বলে, আমার শাহজাদা তো এ নিচে ভাঙ্গা 


১৩ 


প্রাসাদের 'চিলোকোঠার ঘরেই শযয়ে আছে। এখান থেকে সোজা নেমে 
গেলেই তাকে দেখতে পাবে। এক পলকের ব্যাপার। আগে চল তাকে 
দেোখয়ে নিয়ে আঁসি। ত'রপর যাওয়া যাবে তোমার রাজকুমারীর দেশে। 
সেখানে যেতে তো রাত কাব।র হয়ে যাবে। 

ওরা দঃজনে শোঁ শোঁ করে চে নেমে এসে চিলে কোঠার ঘরের 
জানালা 'দয়ে কামার অল-জামানের ঘরে ঢ2কে পড়লো । 

মাইমনাহ গফস ?ফস করে দানাশের কানে কানে বলে, খব সাবধান, 
কোনও শব্দ করবে না। তোমার যা বাজ খাহ' স্বভাব, এখান হয়তো খ্যা 
খ্যাঁ করে উঠবে। তা হলে ওর ঘঃম ভেঙ্গে যাবে। 

দানাশ একভাবে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে । এমন নিখ*ত দেহসোন্ঠব 
সে কোন মান্দষের কখনও দেখোঁন। 

মাইমমনাহ বিরন্ত হয়ে বলে, অমন হাঁ করে দেখছ কা? 

দানাশের তন্ময়তা কাটে, সাত্য, এমন অপরূপ সল্দর ছেলে আমি 
আর কোথাও দেখান, মাইম্নাহ। দেখে নয়ন সার্থক হয়ে গেল। নাঃ 
আম হেরে গেলাম তোমার কাছে। এ রূপের কোনও জ্বাড় নাই। 
বেহেস্তেও আছে ক না সন্দেহ। আমার রাজকুমারী দানয়ার সেরা সংস্দরী 
বলে তোমার কাছে বড়াই করেছিলাম। কিন্তু সে দম্ভ আমার ভেঙ্গে দিলে। 
কিন্তু এত প্রশংসা করেও একটা কথা ভয়ে ভয়ে বলবো। 'যাই বল এত রুপ 
কোনও পঃরদষ মানষের মানায় না। আল্লাহ বোধ হয় মেয়ে গড়তে গড়তে 
হঠাৎ ভূল করে ছেলে বাঁনয়ে দিয়েছেন। দেখছ না, ওর সারা দেহটায় কেমন 
মেয়েল? ছাপ --একেবারে বদর-এর মতন । 

দানাশের মুখের কথা মন্খেই রয়ে গেল, মাইম্বনাহ দানাশের ওপর 
ঝাঁপয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে পাখার বাঁড় মারলো। দানাশের একটা শিং 
ভেঙ্গে পড়ে গেল। মাইম্দনাহ রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকে, শয়তান 
বদমাইশ বৌল্পক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! তুই তো তুই, তোর বাপ- 
ঠাকুরদা-__চোদ্দপনর7ষের কেউ কখনও দেখেছে এমন রূপবান পনরহষ ? ভাগ 
হতচ্ছাড়া, প্রাণে যাঁদ বাঁচতে চাস, এক্ষ2ীণ বেরিয়ে যা এখান থেকে । না হলে 
তোকে আম তুলে আছাড় মারবো। 

দানাশ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। গদট গুটি জানলার 'দিকে এাঁগয়ে 
যায়। মাইমনাহ হদকুমের স্বরে বলে, এক্ষরীণ সোজা চলে যা তোর রাজ- 
কুমারী বদর-এর কাছে। আজ রাতেই তাকে এখানে নিয়ে আসা চাই। আমি 
শাহজাদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো সে কেমন সবন্দরী ? আর তার মেয়েলী 
শরীরের সঙ্গে শাহজাদার শরশীরেরই বা কতটনকু মিল আছে আমার দেখা 
দরকার। আমার হদকুম যাঁদ তামিল না করিস, এই' বলাতেই যাঁদ বদরকে 
এখানে না আঁনস তোর কপালে অনেক দ7ঃংখ। তোকে আমি কেটে টরকরো 
টদ্করো করে শেয়াল শকুন 'দয়ে খাওয়াবো মনে থাকে যেন। ঃ 

, “দানাশ কোনও কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালা 'দয়ে বোরয়ে গেল। 
প্রাপ্ধরদ্বেপ্টাখানেক পরে সে 'ফরে আসে! পিঠের ওপর ঘনমন্ত রাজকুমারণ 
বদর1' গিফনাফনে পাতলা একাঁট মাত্র শোমজ ছাড়া তার পরণে অন্য কোনও 
পোশাক নাই।  প্রাক্ষপকাঁচের মতো সচ্ছ শোঁমজটার নিচে তার ধবধবে ফর্সা 
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দেহখানা আয়নার মতো পারচকার দেখা যাঁচ্ছেল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই 
দ'নাশকে লক্ষ্য করে মাইমনাহ কটাক্ষ করে বলে, ?ক রে হতচ্ছাড়া এত দের 
কেন? এই খাঁলদান থেকে চীনে যেতে আসতে কতট;কু সময় লাগে ? না, 
রাজকুমারাঁর ন্যাংটো শরীর দেখে আর ঠিক থাকতে পাঁরস নি ? পথের মাঝে 
কোথাও ঝোপ জঙ্গলে নামিয়োছাল ব্াঁঝ ? যাগ গে, এখন শাহজাদার যেন 
ঘম না ভাঙ্গে। 

দানাশ আতি সম্তপর্ণে বদরকে শাহজাদার পাশে শইয়ে দিয়ে আলতো- 
ভাবে শোঁমজটা গা থেকে খুলে নিল। মাইমনাহ অপলক ভাবে খখটয়ে 
খণটিয়ে দেখতে থাকলো । নাঃ কোথাও কোনও খত ধরা গেল না। বরং 
দনাশ যা রূপের বণনা দিয়েছিল আসলে সে তার চেয়ে ঢের__টের বোঁশ 
সব্দরী। শ।হজাদার সঙ্গে রাজকুমারীর অঙ্গ সোৌঁণ্ঠবের তফাৎ দিছ7ই নাইী। 
মনে হয়, ওরা যেন একই ছাঁচে গড়া--জমজ। দুজনেরই মযখের সংহরং 
একই রকম অনন্যসাধার 

মাইমনাহ বললো, হও) স্বাঁকার করতেই হয় তোমার রাজকুমারাঁ কিছ; 
কম সহম্দরী না। দহজনের মধ্যে কে বোঁশ সংম্দর এ 'নয়ে তর্ক করা যেতে 
পারে। আম বলবো, আমার শাহজাদা বোঁশ সহ্দর। আর তুম বলতে 
পার তোমার রাজকুমারাঁই বোঁশ সবন্দরী। এ তকে মাঁমাংসা হতে পারে 
না। কিন্তু তুমি যে একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছ তা তো প্রমাণ হয়ে গেল। 
আমার শাহজাদার শরীরে যে আদোঁ মেয়েলী ছাপ নাই। তা তো এখন 
দেখতে পাচ্ছ? আর তা ছাড়া মেয়েদের সরা শরীর জড়ে থাকে কামের 
ছাপ। ওই দেখ, ওর বক, ওর কোমর, পাছা, যেখানে দেখবে, শররর চনমন 
করে উঠবে । আপনা থেকেই মখ দিয়ে বেরিয়ে আসে “বাঃ | কিন্তু সাঁত্যই 
না? বলার মতো িখ*ত 'কিনা সেটা কেউ খ্যটয়ে দেখতে পারে ? নির7ত্তাপ 
।নজ্কাম 'চন্তে যাঁদ বিচার কর আমার শাহজাদাই প্রথম প7রস্কার পাবে। ক 
বল ? 

--দেখ মাইমনাহ, এ 'নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া ?ববাদ করতে চাই 
না। তুমি যাঁদ খ্যাশ হও, ০৯৪৭-788 
জন্যে না হয় মিখ্োটাই মেনে নিলাম। চরিত 10৮0 

__কাঁ, এত বড় কথা, আমি মধ্যে বলাঁছ111 1৩6 ৮ 6) 

_ আহাহা অত চটছ কেন? আমি তো মেনে ঠা তোমার 
শাহজাদাই বোশ সান্দর। সে-ই প্রথম, আমার রাজকুমার দ্বিতীরয়। তুমি 
খাঁশ তো ? 

মাইম্যনাহ আরও চটে ওঠে। অমন ঘুরিয়ে পেশচয়ে বলার কি 
দরকার? যাঁদ সাহস থাকে তবে বল, আমার কথা তুই মানতে রাজ. নোস। 
তুই না পঃরদষ মানষ-_একটা নপদংসক কোথাকার | 

-_এ তোমার ভার অন্যায়। অমন করে গালাগাল দিচ্ছ কেন? আম 
তো তোমার কথা মেনেই 'নয়োছ। 
“.. এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে থাকে। 
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একশো ?বরাশীতম রজনাঁতে আবার গল্প শর হয় 5 
মাইম্নাহ রেগে কাঁই। -_ তুমি কি আর সাঁত্য সাঁত্য মেনে নিয়েছ ? 
ম7খে মানছো আমার প্যাঁদানাঁর ভয়ে। কিন্তু তাতেও তোমার 'নস্তার নাই! 
তোমার মতো 'মচকে শয়তানকে দি করে শায়েস্তা করতে হয়”"আমার জানা 
আছে। 

এই বলে মাইমযনাহ এক খানা পাখার ঝাপট মারে দানেশের চোখে! 
বেচারা, বরা জোর, তড়াক করে দঃ পা 'পাঁছিয়ে যেতে পেরোছল তাই রক্ষে । 
না হলে চোখটাই যেত। কন্তু ততক্ষণে মাইমমনাহ ক্ষেপে উঠেছে। তাক 
করছে, দানেশের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপয়ে পড়বে । দানেশ ওর মতলব বঝে 
1নমেষের মধ্যে একটা মাছ হয়ে গিয়ে লহাকয়ে পড়ে 'িছানায়-_ওদের 
দুজনের মাঝখানে । অন্য সময় মাইম্নাহ ছেড়ে কথা কইতো না। যেন 
তেন প্রকারে ওর 'পাঁন্ড চটকে 'দত। কল্তু এখন, এই অবস্থায়, ?বছানার 
ওপর ধস্তাধাস্ত করা সম্ভব না। তাতে ওদের দঃজনের ঘম ভেঙ্গে যাবে । 
তাই সে 'নজেকে সামলে ?নল। 

_--ঠিক আছে, 'িছ7 বলবো না। বিছানা ছেড়ে বোরয়ে এস। 

দানাশ বলে, তুঁম আমাকে মারবে। 

মাইমঃনাহ বলে, খোদা কসম, 'িকছ7 বলবো না, বোৌরয়ে এস। 

এবার দানাশ উড়ে এসে আবার াজের আসল র্‌প ধরলো । 

-শোন দানাশ, মাইমনাহ বলে, এভাবে এই িতকেঁর নিম্পা্ত হবে 
না। তর চেয়ে এমন কাউকে সালশ মানা যাক- যে ব্যাপারটার ফয়শাল? 
করে 1দতে পারবে। 

দান'শ বললো, সেই ভালো। তোমার যাকে ইচ্ছে ভকো। 

মাইমনাহ মেঝের উপর তিনবার টোকা 'দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে 
মেঝেটা দুভাগ হয়ে নিচে থেকে উঠে এল বিশাল 'বকট কদাকার কুৎসৎং 
এক দৈত্য। মাথায় তর ইয়া বড় বড় ছ"খানা শিং। এক এক খানার মাপ 
চার হাজার চারশো আশা হাত। তার লেজের শেষের 'দকটা গাঁই?তির 
কাঁট/র মতো! তে-ভাগা। পিঠের উপর দ7ম্বার মতো একটা কুজ। আর 
একটা পা খোঁড়া। নাক বলে কোন বস্তু নাই। গোলাকার চোখ টো 
নাকের জায়গাটা দখল করে আছে। তার একখানা বাহ লম্বায়, পাঁচ 
হাজার পাঁচশো পণ্টাশ হাত। আর একখানা মাত্র বিঘংখানেক লম্বা। এক 
একখানা হাতের থাবা দেখতে ঠিক জলের ডেকচণর মতো | ওর নাম কশকশ 
ইবন ফকরাশ ইবন আত্রাশ__আব্য হানফাশের বংশধর | 

ঘরের ভিতরে উঠে দাঁড়াতেই আবার মেঝেটা জোড়া লেগে গেলা 
কশকশ আভুঁম আনত হয়ে মাইমবনাহকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, বান্দা 
হাঁজর মালাকন। 

মাইমদনাহ হাত তুলে আশী'বাদের তঙ্গী করে বললো, জিতা রহো, 
বেটা। আমার সঙ্গে হাড়েহারামজাদা এই দানাশের ঝগড়া বে*ধেছে। 
তোমাকে আমরা সালিশ মানাছ। তুমি ফয়সালা করে দাও। এঁ যে দেখছ 
শ।হজাদা আর রাজকুমারী শনয়ে ঘদমাচ্ছে, তোমাকে বলে দিতে হবে কে বেশি 
খনবসরৎ| খু ভালো করে খণটয়ে খ*টয়ে দেখ। তোমার বিচারে যাকে 
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বোশ সহন্দর মনে হবে আমরা তাকেই সেরা বলে মেনে নেবো । রায় দেবার 
অগে খব ভালো করে ভেবে দেখবে_ যেন কোনও আঁবচার না হয়। 

কশকশ এতক্ষণ পালঙ্কের ঈদকে পিছন করে দাঁড়য়োছিল। এবার 
ফরে দেখেই আনন্দে উত্তেজনায় ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো । ওরে ব্বাস, 
এক দেখঁছ। অ।শমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে । কিন্তু মালাকন, বড় 
মঃশটকলে ফেললেন, দ2জনেই তো দোখ একইতরা খবসংরৎ। ফারাক তো 
1কছ7 বাঝ না। 

মাইমন।হ বলে, তা বললে তো হবে না কশকশ, এর মধ্যে একজনকে 
বছাই করে বলতেই হবে। 

কশকশ বলে, ঠিক অছে ঘাবড়াবেন না, উপায় একটা বাংলে দিচ্ছি। 

_-কাঁ সে উপায়? 

কশকশ বললো, প্রথমে আম এই রাজকুমারাঁর রূপের গণগান করে 
একটা কাঁবতা শোনাতে চাই। 

মাইমন।হ বাধা ঠদয়ে বলে, অত সময় নাই। ওসব কাব্যটাঁব্য রাখ, 
এখন সোজাস্7াঁজ যা বলতে চাও বল। 

কশকশ বললো, তা হলে এক কাজ করন। আমরা (তিনজনই অদ্য 
হয়ে হাওয়ায় মিশে থাঁক। তারপর সকাল হতে 'দন। ওরা ঘ্ম থেকে 
জেগে উঠরক। দরজনে দ5জনকে দেখদক। তখনই বোঝা যাবে কার রূপে 
কে বোঁশ মহগ্ধ হয়। যাঁদ ছেলেটা মেয়েটার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে তা হলে 
বুঝতে হবে মেয়েটাই বোঁশ সহশ্দরী। আর যাঁদ ছেলেটার জন্য মেয়েটার 
ছটফটান ধরে তা হলে বুঝবেন ছেলেটার রূপে এমন কোনও যাদ5 আছে 
যার টানে মেয়েটা আর ঠক থ।কতে পারছে না। সব সমস্যা লহমায় জল 
হয়ে যাবে মালাকন। খাঁল অদ্য হয়ে ঘাপাঁট মেরে দেখতে থাকুন। 

এই সময় রাত কাবার হয়ে আসে। শাহরাজাদ গলপ থামায়। 


পরাদন একশো তিরাশীতম রজনণ 2 
রজনীর মধ্যভাগে আবার কাহনাঁ শর হয়। মাইমনাহ লাফিয়ে 
ওঠে, ওঃ, কি চমৎকার বদ্ধ তোমার কশকশ । দানাশও হেড়ে গলায় বাহবা 
'দতে থাকে, বেড়েমজার ! এই বলে আবার সে মাঁছ হয়ে উড়ে গিয়ে বসলো 
কামার অল-জামানের ঘাড়ে। কুট5্স করে দল একটা কামড়। কামড়ের ষল্ব্ণায় 
সে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ছটফট করে ওঠে। ঘাড়ের কাছে, যেখানটা জবালা 
করাঁছল, হাত বলয়ে অনুভব করার চেণ্টা করে। 1কন্তু ততক্ষণে ?ক দানাশ 
সেখানে বসে থাকার পাত্র। শাহজাদা উঠে পড়বে আশঙ্কায় মাইম্যনাহ আর 
কশকশও অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিশে গিয়েছিল। 
এরপরের ঘটনাগদ্লো বড় মজার £ 
কামার অল-জামানের চোখে তখন ঢল ঢহল7 ঘমম | হাতখানা ঘাড়ের 
কাছে কিছদক্ষণ বাঁলয়ে আলতোভাবে নামিয়ে গিছানার ওপর রাখতে যায়। 
কদ্তু পাশে শূন্য-শষ্যা ছিল না। রাজকুমার বদরের কুস্মাদাপ কোমল 
বিবস্ত্র দেহখাঁন এঁলয়ে পড়োঁছল সেখানে । হাতখানা নামিয়ে রাখতে 
গিয়ে রাখলো সে বদরের কবোষ উরুর খাঁজে। 


১৭ 
আরব্য (২য়)---২ 


এবার তার ঘুম ছহটে গেল। একবার চোখ মেলে বদরকে দেখেই 
সঙ্গে সঙ্গে চোখ দ5্টো বন্ধ করে ফেললো । হয়তো বা সে ভুল দেখলো, 
1কংবা খে।য়াব-এর খেয়া।ড় কাটছে না! চোখ বন্ধ করেই হাতটা, অ।স্তে 
আস্তে চালয়ে অনভব করতে থ!কলো-_সাঁত্যই কোনও রন্ত- 
মাংসের কে।নও মেয়ে তার পাশে শয়ে আছে, িনা | নাঃ, ভূল সে করে।ন। 
খেয়াবও দেখছে না। এই তো মাখনের মতো মোলায়েম কি নরম তার 
উরুর মাংস। প্রাণ ভরে জোরে শবাস টানলো সে। আঃ কী সং্দর 
খুশব;? মেয়েটার গা থেকে সেই সহগন্ধ ছাড়িয়ে পড়াছল ঘরময়। এবার 
সে মাথা তুলে চোখ মেলে দেখলো। তার পাশে এক অচেনা অজানা 
অপরুপা। তার 'নরাবরণ নগ্ন ।নরূপম রূপের 1দকে চেয়ে চেয়ে এক 
অভূতপূর্ব অনাস্বাদত পলকে জ'মানের দেহমন 'শহারত হয়ে উঠতে 
থকে। 
একাট মেয় ত।র পাশে। ত/য় আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ । এ দ্য 
দেখাও পাপ। 1কম্তু কোতৃহল এমনই বস্তু তাকে জোর করে বেশিক্ষণ চেপে 
রাখা যায় না। তেরছা চোখে চঞ্জরয়ে চারয়ে তার সারা শরীর খটয়ে 
খএটয়ে দেখতে খকলো। যতই দেখে ততই ম়্ধ হয়। দেহের প্রাতাট 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন সানপহণ 1শল্পাঁর হাতে গড়া । কোনও খত নাই। স:ঠাম 
সংল্দর এক 1শলপ মৃর্ত। কমার অল-জামান ভেবে পায় না তার এই ক্লূপ 
1কসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হখরা চন পাম্না? না, তারা সবাই এর 
জেল্লর কাছে 1ময়মন হয়ে যাবে। তবে কি পারস্যের লালগঃলাব-_যার 
সাববাসে 'দিল মাদর হয়ে ওঠে। 1কন্তু না, তাও গ্রাহ্য হয় না। এ নারীর 
রপের আকর্ষণে আশমানের ত'রা ধরায় ধরা ?দতে পারে। পর্বত নতজান 
হয় বলতে পারে, ওগো, সংন্দরী, আমর ম'থা নত করে দাও তোমার এ 
পদ্মরাঙা পায়ে। আবার সম:দ্রও হয়তো আছড়ে পড়ে গমনাত জানাবে, 
গণ্ডয তরয়া পান কর দেবা, অ।ম তব অন্তরে লঃকায়ে রাঁহব ।চরকাল।, 
" “ভীন।য় সারা শরীর ঘেমে ওঠে জামানের | গা থেকে মাথা অবাধ 
বদর: আগ।গেড়া দেহখানার উপরে হাত বলাতে থাকে সে। ক যে 
ভালে। ল।গে তার-_1ক করে বোঝাবে সে কথা । এ আনন্দ শহধ্য অনুভবের 
_-প্রকাশের নয়। কামার অল-জামানের জীবনে এ আঁভজ্ঞতা এই প্রথম। 
তাদের সমাজে নারী অসূর্যম্পশ্যা। পরপঃরষ পরনারীর মখই দেখতে 
পায় না। তায় আবার নরাবরণ সারা দেহ! জামানের দেহে সবে 
যৌবনের জেয়।র আসতে শহর করেছে গকছনদন থেকে । এতাদন তৃচ্ছ- 
তা1চ্ছল্য করে এাঁড়য়ে চল।ছল, আজ, এই মহূর্তে, ব্াঝ সকল বাধা 
ছাপয়ে সৈ উপছে পড়তে চায়। ?নজেকে নর্মম নিষ্ঠুর পীঁড়নে পীড়িত 
করতে থাকলে হয়তো বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে! তখন হয়তো আর সংযত- 
সংহত থ।কার সব বাঁধই উৎখাৎ হয়ে যাবে। 
তাই আর দে!র নয়। এবার সময় সমাগত। দেহ যা চায় মনও যখন 
তাই চায় তাতে অর বাধা |দতে নাই। জামান হাত বলাতে থাকে ওর 
গালে, ঠোঁটে, ওর্‌গগ্রীবা ঘাড়ে বকে স্তনে। 
অসহ্য এক যন্ত্রণ।য় ক"কয়ে ওঠে জামান। বদরের বকের সঙ্গে মূখ 
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ঘষতে থাকে। চাঁপাকালর মতো স্তনাধার ঠোঁটের ঘর্ষণেই পলকে রন্তাভ 
হয়ে ওঠে। 

হঠাৎ জামানের খেয়াল হয়, ওর গায়ের শোমিজ গেল কোথায়। এপাশ 
ওপাশ ঘহরয়ে দেখতে থাকে । না, কোথাও নাই। আর মেয়েটাই বা কি 
রকম ! এমন ওলোট পালোট করাতেও তার ঘঘম ভাঙছে না। জামান কি 
করে জানবে দানাশ তাকে যাদ7 করে রেখেছে । এখন তার শরাঁর নিয়ে দলাই 
মলাই করলেও এ ঘধ্5ম তার ভাঙ্গবে না। 

কামার অল-জামান বৃথ।ই চেম্টা করে তার ঘ7ম ভাঙ্গানোর। যতই 
তাকে ?নয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ততই সে কামনায় উত্তেজত হয়ে ওঠে। 
বদরের অধরে অধর রাখে। দীর্ঘ চংদ্বনে চুষতে থাকে। কিন্তু তব; তার 
সড়া নাই। পরপর তিনবার চদম্বনে চদম্বনে ঠোঁটে রত্ত ঝাঁরয়ে দেয়। কিন্তু 
না, সে জাগে না। এবার জামান ওকে নাড়া ?দয়ে ডাকে, সোনা- সোনা, 
চেয়ে দেখ, তোমার সমনে কে। ওঠ, সাড়া দাও | তুমি আমার দিল, কলিজা 
সব কেড়ে নিয়েছ, সহল্দরী। একবার চোখ মেলে তাকাও, দেখ, আম 
শাহজাদা কামার অল-জামান-_-তোমার কাছে িক্ষাপাত্র নিয়ে এসোঁছ। 

1কল্তু কে সাড়া দেবে । দানাশের মায়া বলে সে তখন অসাড় অচৈতন্য। 
জামান বলে, আমার গঃস্তাকী মাফ কর সান্দরী। আম আর 'িানজেকে ধরে 
রাখতে পারাছ ন:। আ'ম চেয়েছিল।ম, আমার ডাকে তুমি সাড়া দেবে। জেগে 
উঠবে। আম বড় তৃষ্কার্ত, আমাকে স্বইচ্ছায় সহধা পান করাবে। 'কিদ্তু 
তুঁম ঘদমে বিভোর । আম তোম।র ঘহ্ম ভাঙ্গাতে পারলাম না। এাঁদকে 
যৌবন জহরে জরূজর্‌ আম কামবানে বিদ্ধ এক তৃষার্ত কপোত। আর 
তুম সেই মদালসা নারাঁ ঘমে অচৈতন্য। ক্ষমা কর সোনা, সাধ্য নাই 
ধৈর্য ধার, তাই চার করে নিতে হলো তোমার সদ্যফোঁটা যৌবনের প্রথম 
কদম ফুল] 

মাইমনাহ, দানাশ আর কশকশ অলক্ষ্যে সবই প্রত্যক্ষ করাঁছল। 

এই সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে 
চ“প করে বসে থাকে। শাণরয়ার বলে, যাঃ বাববা, ভালো জায়গায় রাতটা 
কাবার হয়ে গেল.. 

শাহরাজাদ আড়চোখে দনয়াজাদের দিকে তাঁকয়ে ঠোঁট কামড়ে 
ম:চকী মনচকী হাসতে থাকে-_ 


পরাদন সন্ধ্যা হতে না হতে বাদশাহ শারয়ার এসে হাজির হয়। 
শাহরাজাদ বুঝতে পারে সুলতান কোন্‌ আ'ফিঙের নেশায় ছটফট করছে। 
শরিয়ার কিছ বলার আগেই সে বলে, জাঁহাপনা আমার শরণীরটা এখন 
ভালো লাগছে না| যাঁদ মঞ্জুর করেন তবে প্রথম রাতটা একট ঘহমিয়ে 
শরীরটা একট; চাঙ্গা করে দনিই। তারপর আবার শহর করবো কাঁহনণ। 

শাঁরয়ার বলে, গল্প তো রোজই শ্যনাছ শাহরাজাদ, শরণীরটাই তো 
আগে। এসো এখন শনয়ে পাঁড়। তারপর মেজাজ ভালো লাগলে, সে পরে 
দেখা যাবে। 

শহরাজাদের শরীর ভালোই ক্ছিল্গ! শারয়াকে একট বাঁজয়ে 
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দেখে নিল মাত্র। সেই রাতেই 1দ্বত?য় প্রহরে আবার সে শঃর করে 2 

বদর ?িং হয়ে এলয়ে শয়োছিল। কামকাতর জামান দহাত 'দয়ে 
ওর দেহখানা বুকে ?নয়ে জাপটে ধরতে যাঁচ্ছিল। হঠাৎ একট্য কথা মনে 
পড়তেই সে থমকে গেল। এতক্ষণের সব ধাঁধা নিমেষে জলের মতো সহজ 
সরল পার্কর হয়ে গেল। বুঝতে আর তার বাকী রইলো না-_-এ সব তার 
বাবার কারসাজ+। তা না হলে এই কয়েদখানায় এতগ্যলো পাহারার চোখে 
ধুলো দিয়ে এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এমেয়ে এখানে এল কি করে? বব 
চান, জামান শাদী করে সংসারী হোক। কল্তু জামান নংরাঁ ?বদ্বেষী। 
তার মনের এই বিদ্বেষ ভাব কাটাবার জন্যে ?তাঁন এই ফল্দী এ-টেছেন। 
কোনও জানলার ফহটে।য় চোখ রেখে নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করছেন। কাল 
সকালে 1টটাকাঁর দিয়ে বলবেন, জামান, মূখে তো অনেক বড় বড় বাত 
আওড়াও | “নর নরকের দবার। স্ত্রীলোকের চাঁরত্র স্বয়ং খোদাতালাও 
জনেন না। দহানয়ার তাবৎ আনন্টের মূল এই মেয়ে জাত। কিন্তু 
বাপজান, কল রাতে সেই দোজকের কাঁট 'নয়ে ।ক খেলায় মেতোঁছলে ? 
তখন সে কথার কী জবাব দেবো আম? বড়ম্খ করে আদর্শের কথাবার্তা 
বলা তো আমার খতম হয়ে যাবে। জবনে আর তর সামনে মাথা তুলে 
দাঁড়াতে প'রবো না কোনও ?দিন। না না, এ হতে পারে না। আব্বাজনের 
এই ফাঁদে আম ছতেই পা দেবো না। তিন আমাকে মধ্যেবাদীঁ ভণ্ড 
ভাববেন, এ হতে পরে না। 

সাপের উদ্যত ছোবল থেকে আত্মরক্ষর জন্য মানষ যেভাবে ছিটকে 
সরে যায় কামর-অল-জামানের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হলো। এক লাফে 
সে পলঙ্ক থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো । অ.জকের রূতট; 
সে কোন রকমে সংযম রক্ষা করে চলবে । জামান ভাবে, কাল বাবার কাছে 
সোজাসঁজ প্রস্তাব পেশ করবো, এই মেয়ের সঙ্গে যদ তান শাদী ?দতে 
চান অমার কোনও আপাতত নাই।| ছেলের সামাতি হয়েছে দেখে বাবা 
1নশ্চয়ই খাশ হয়ে শদাঁ [দয়ে দেবেন। তারপর তো সে আমারই হবে। 
তখন তকে 'ানয়ে আম যা-ই কার না কেন তানি আড় পাততে আসবেন 
না। বরং আহনাদে আটখানা হবেন। 

এতক্ষণ মাইমহনাহর মুখখানা কালো হয়ে গিয়বেছল। তার শাহজাদা 

এত কামকাতর। একটা মেয়ে চেনা নাই জানা নাই, যেহেতু সে তার 
পালঙ্কে শঃয়ে আছে অমাঁন সে তার রূপে ঢলে পড়লো? ছি, ছি, লঙ্জ'য় 
মাথা কাটা গেল? বাদশাহর ছেলের র7াচ প্রবৃত্ত বলে কি 'কছ5 নাই। 
একটা মেয়ের ন্যাংটো শরীর দেখেই জিভে জল এসে গেল? 

যাই হেক, শেষ মুহূর্তে মাইমনাহর ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে শাহজাদা | 
এবার সে সম্বিত ফিরে পেয়েছে । বাদশাহ শাহরিমানের একমাত্র পাত্র সে। 
এই বিশাল সলতাঁনয়তের সৈ-ই হবে সহলতান। যে-সে কথা নাক? 

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে থাকে মাইম্যনাহ। কামার অল-জামান 
ধর পায়ে পালঙ্কের প।শে দাঁড়।য়। আলতোভাবে একট; ছোট্র চম্বন 
এ+কে দেয় বদরের গালে | নজের হাত থেকে মহামূল্যবন একটা হারের 
আংটাঁ খলে পায়ে দেয়.বদরের আঙ্গবলে। সেই ক্ষণে মন্মে.মনে সে তাকে 
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বেগম বলে গ্রহণ করে নেয়। আজ থেকে সে তার স্ত্রী। সহধার্মনণ। এই 
আংটগ তার সাক্ষাঁ। 

এরপর জামান বদর-এর ?দকে ?পছন ফিতর শহয়ে গিছনক্ষণের মধ্যে 
ঘমে গলে গেল। এইবার মাইমঃনাহ ধরলো মাঁছর রূপ শোঁ করে 
উড়ে ?গয়ে বদরের উরুতে বাঁসয়ে দল এক কামড়। ঘ€্মের ঘোরেই কাঁকয়ে 
ওঠে সে। কিন্তু মাইমনাহ ছাড়বার পাত্রী নয়। রাজকুম'রীর ওপর রাগে তার 
সরা শরীর ?র রি করে জহলছে। পায়ের তালদতে, না?ভকুণ্ডল তে বহমূলে 
কাম'ড়য়ে কামাঁড়য়ে শেষ করতে লাগলো । র:জকুম।রাঁ যন্ত্রণ'য় ছটফট করতে 
করতে চোখ মেলে তাকালো । কন্তু এক? নিজের চে'খকে 'নজেই সে 
1বন্বস করতে পারে না। বিস্ময়ে চে!খ বড় বড় হয়ে ওঠে। দুহাত +দয়ে 
চে'খ দুটো রগড়ে নেয়। সে 1ক স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু না, স্বপ্ন তো নয়। 
তন্ময় হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে জাম'নের অর্ধনগন দেহ। বাঃ ক 
নন্দর' এত রূপ কখনও পঃর্ষের হয়? কিন্তু এখনে সে এল ক করে? 
খাদের চোখ ফাঁকা ।দয়ে এই অন্দর মহলে তো পরের প্রবেশ সম্ভব 
না। তবে ?িক তার বাবারই এই কারসাজী? বয়ে করবে না বলে সে পণ 
করে বসে অছে। সে জন্যই ি ত'র বাবা এই রৃপবানকে পাঠয়েছে ? 
ভ- এমন স্যন্দর সহপররষ দযানয়াতে আছে জানলে ক সে “না” করতো । 
এমন ছেলে পেলে কি কোনও মেয়ে দিজেকে ঠিক রাখতে পারে 

বদর আরও কাছে সরে আসে জামানের । যতই দেখতে থকে ততই 
সে বিহহল হয়ে পড়ে। মখখানা নামিয়ে এনে জামানকে একট চদম খায়। 
নে মনে ঠিক করে, কাল সকালেই সে বাবাকে বলবে, না, তার আর কোনও 
অমত নাই। এই ছেলেকেই সে বিয়ে করবে। বাবাও খঠশ হবে, তারও জীবন 
আনন্দে ভরে উঠবে। বদর ভাবে, এমন পাত্র থাকতে বাবা কেন এ সব হত 
নুংসত বড়ো-হাবড়া রাজা বাদশাহদের ?নয়ে আসতো । বাবা যাঁদ অনেক 
আগে একে নিয়ে আসতো তাহলে তো কোনও আপীঁত্তই করতো না সে। 
যাইহোক, আর দেোঁর নয়, কালই সে 'বয়েতে মত দেবে। 

জামানের একখানা হাত তুলে 'নিয়ে বক চেপে ধরে। ফিস ফিস করে 
ডকে, এই- শ্যনছো, চোখ মেলে দেখ, আমি বদর। তোমার রূপে আম 
পগল হয়ে গোঁছ। ওঠ, সোনা, আমাকে আদর কর। তোমার বকে আম 
মাথা রেখে আমার দেহমন স”পে দিয়ে জীবন সার্থক কাঁর। ওঠ, আর ঘা 
না। 

কন্তু জামানের ঘ£ম ভাঙ্গবে কি করে? মাইম্নাহ তো তাকে যাদ 
করে রেখেছে। বদর সে কথা জানে না। এবার বেশ জোরে জোরেই নাড়া 
দতে থাকে। ভাবে ঘদম তার ভেঙ্গে গেছে। কিম্তু চোখ মেলে তাকাচ্ছে 
না, ঘাপাঁট মেরে পড়ে আছে। পায়ের তলার, বগলে সহড়সমড় দিতে দিতে 
ডাকে, আম যে আর সইতে পারাছি না সোনা, এভাবে আর কত কম্ট দেবে? 
ওঠ, আমার ঠোঁট শরাঁকয়ে গেছে, বকেব মধ্যে উাল পাথাল করছে, আমাকে 
আদর কর, চ্ম্র খাও। চোখ খোল, আমার এই ভরা যৌবনের রূপে দেশ- 

কত রাজা বাদশাহরা পাগল। আম তাদের দিকে 'ফরেও তাকাহান। 

শ্ধ তোমার জন্যেই আঁত সযত্বে সঙ্গোপনে লালন করেছি আমার এই কুমারা 
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দেহখানা। তিল 'তিল করে আজ সে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। আজ পযন্ত 
কোনও পারকঃয আমাকে স্পর্শ করেনি। তোমার জন্যেই আমি এতকাল 
প্রতীক্ষা করোছল৷ম। আজ তুমি এসেছ, তোমার হাতেই এই দেহমন সপে 
দয়ে আঁম ধন্য হতে চাই! আমার মাঁল্লকা বনে যখন প্রথম কাল ধরতে শুর 
করেছে তখন থেকেই কত ভ্রমরের আনাগোনা, িল্তু এ ফলের মধ শনধমাত্র 
তোমার জন্যে সযত্বে রক্ষা করে এসোঁছ। তুমি গ্রহণ করে তৃপ্ত হলে আমও 
তপ্ত পাবো । আর দের করো না, সোনা, এই মধ্যযাঁমনী শেষ হতে চলেছে। 
ওঠ, আজকে রাতে আমাদের মধ্যর ।মলন স্মৃতির পটে শ্কতারার মতো 
উজ্জল হয়ে জ্বলবে চিরকাল। 

কল্তু কে সাড়া দেবে? জামান তখন ঘযমে অসাড় । এঁদকে বদরের 
দেহে উত্তেজনা ক্লমশই বাড়ে । বাঁ নাকের 1নশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। বকের 
মধ্যে সম্দ্রের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে। সারা শরীরে সে এক 
তুফানের তোলপাড়। শান্ত 'স্নগ্ধ চোখের তারারা কামবানে হয়ে ওঠে চণ্ঠল। 
আর সারা মহখে কে যেন মাখিয়ে গদিয়েছে আবীর! কপালে জমে উঠেছে 
1বল্দ; বন্দ; স্বেদ। 1নজেকে আর ধরে রাখতে পরে না বদর। জামানের 
বকের ওপর লাটয়ে পড়ে । দুহাতে গলা জাঁড়য়ে ধরে অধরে দংশন করে। 
ঠোঁটে রন্ত ঝরে। কদ্তু জামান ঘ্মমে অচেতন। কোন সাড়া নাই| ওর সারা 
শরীরের প্রাতাীট অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হাত বলয়ে স্পর্শ সখ অনহভব করতে থাকে 
বদর। এই অন্যভবের দি যে আনন্দ, ভাষ।য় প্রকাশ করা যায় না। ধন-দোঁলত 
দয়ে অনেক সহখ-সম্পদ কেনা যায় 1কল্তু এই মহৃর্তের এই অনুভব কোনও 
মূল্যের 'বানময়েই আহরণ করা যায় না। 

হঠাৎ নতুন এক আবিচ্কারের আনন্দে বদরের বকে তোলপাড় শর 
হয়। জামানের দেহের দিকে 1বস্ফাঁরত চোখে তাঁকয়ে থাকে। ঘুমে অসাড় 
দেহ, কল্তু ।ক আশ্চর্য, বদরের যাদ স্পর্শে জাগ্রত হয়ে ওঠে। বদর ভাবে 
এবার ?নশ্চয়ই সে জেগে উঠবে, চোখ খনলবে। 1কন্তু না, জামানের শর"র 
সাড়া 'দলেও ঘমম তর ভ্গে না। বদর ক্ষঃব্ধ হয়, নিজের উপরই রাগ হয়। 
তারই দোষ! এ ব্যাপারে একেবারেই সে আনাড়াঁ। তাই সে জামানকে 
জাগ।তে পারছে না। অথচ িাজেকেও সে আর ঠিক রাখতে পারছে না। 
জামানকে জাঁড়য়ে ধরে সে শ্যয়ে পড়ে। গালে ঠোঁটে ঘাড়ে বকে চদমতে 
চমঠতে ভরে ।দতে থাকে। তারপর কোথা 1দয়ে ি হয়ে যায় কিছই বুঝতে 
পারে না বদর। কে যেন জোর করে তুলে জাম।নের দেহের ওপর তাকে বাঁসয়ে 
দেয়! দদহাত 1দয়ে জামানের দেহটা জাপটে ধরে। তারপর সে কি ঝড়ের 
প্রচণ্ড তান্ডব। বদরের সারা শরীর ঝঞ্ঝা 'বক্ষব্ধ সম্দ্রের ঢেউ-এর মতো 
উথাল পাথাল হতে থাকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে বদর, বাঁচাও বাঁচাও, 
আম শেষ হয়ে গেলাম- 

এই সময় রজন৭ আঁতক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চুপ 
করে বসে রইলো। 


ৃ পরাঁদন একশো পঠ্চাশীতম রজনাঁতে সে শর করে £ 
তিন আদ্ষ্রীদ রন্ধবাসে রাজকুমারী বদরের কাম-কলা প্রত্যক্ষ করাছল। 
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মাইমনাহ খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। দানাশের মূখ চন। বললো, 
আ'ম হেরে গোঁছ, মাইমন।হ, তোমারই ?িজৎ হলো | মেয়েদের ধৈর্য বলে কোন 
পদার্থ নাই, ছোঃ। 

মাইম্ূনাহ হেসে গাঁড়য়ে পড়ে। -__আহা রাজকুমারীর কি দোষ! 
আমার শাহজাদার মতো অমন স্হন্দর সঃরৎ দেখলে কেন মেয়ে চারত্র ঠিক 
রাখতে পারে, শান ? 

কশকশকে অনেক স্টীক্য়া জানালো মাইম্নাহ, তে'মার পরামশেহী 
এত বড় তের ফয়সালা হয়ে গেল। যাক, এবারে তোমরা দদজনে 
রজকুমারাঁকে তার প্রাসাদে আবার শনইয়ে দয়ে এস। 

দানশ আর কশকশ প.লঙ্কের 'দকে এগয়ে যায়। রাজকুমারা বদর 
তখন কামরেদ মনত জামানের বকের ওপর দেহখানা এঁলয়ে দিয়ে অঘে।র 
ঘ:মে অচেতন। দানাশ বদরকে কাঁধে তুলে নেয়। জানলা দিয়ে বোঁরয়ে 
1ন:সণম নল অ।কাশ পথ ধরে বায়হবেগে উড়ে চলে তারা চীনের 1দকে। 
অল্পক্ষণের মধ্যে সম্রাট ঘায়ঃরের প্রাসাদে যথাস্থানে বদরকে শ্ইয়ে ?1দয়ে 
1নজের নিজের ডেরার পথে পাড় দেয় তরা। 

মাইমদনাহও শাহজ।দার গালে একটা চহম7 এসকে 'দয়ে 'নজের কৃপে 
[গয়ে ঢোকে। 

ভোরেই ঘহম ভেঙ্গে যায় কামার অল জামানের । গত রাতের সব কথাই 
তার স্মরণে আছে। কন্তু মেয়েটি কোথায় গেল ? ঘরের এঁদক ওঁদক সে 
খএজতে থাকে৷ কিন্তু না, কোথাও নাই। এ-ও 1ক তার বাবার একটা 
কোশল? যাইহোক, আজই আব্বাজানকে শাদীর কথা বলবে সে। 

দরজা খলে দেখে প্রহরীরা নাক ডা!কয়ে ঘমাচ্ছে। জামান রাগে 
ফেটে পড়ে, এই ব্যাটা বাঁদরগলো, তোদের কি ন।ক ডাকাবার জন্যে ক্বাখা 
হয়েছে? পাজাী বদমাইশ কোথাকার । 

শাহজ।দার হ7গকারে ধড়মড় করে উঠে বসে সকলে । কেউ জলের গামলা 
কৈউ তোয়ালে ?নয়ে এসে দাঁড়ায়। হাত-ম্খ ধয়ে রজ7 করে নামাজ সেরে 
নৈয়। তারপর কোর।ন খুলে পাঠ করতে থাকে। 

কোরানের কয়েকটা স্তবক পাঠ করে সে উঠে পড়ে। খানসামা এসে 
নাস্তা সাঁজয়ে দেয়। জামান 'নার্বকারভাবে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কোথায় 
গেছে, সাব্বাব। 

-_ মেয়েটা 2 কোন মেয়েটা হহজর ? 

সাব্বাৰ দকছহই আঁচ করতে পারে না। জামান ক্ষেপে যায়, ন্যাকা 
চৈতন, যেন কই জানে না। যা ?জজ্ঞেস করাছ সাফ স।ফ জবাব দাও। 

শ।হজাদ।র কণ্ঠ গজের ওঠে | সাব্বাব ভয়ে জড়সড় হয়ে কোরবানণর 
খাসাঁর মতো একপাশে জে।ড় হাতে দাঁড়য়ে থাকে। 

_ সেই মেয়েটা কোথায়? গতকাল রাতে আমার পালঙ্কে কে তাকে 
পতিয়েছিল ? 

সংব্বাব কাঁপতে কাঁপতে বলে, খোদা কসম, আম কোনও লেড়কাঁকে 
এ তল্লাটে দোখান, হহজর। আর তাছাড়া আম তো দরজার সামনে 
আড়াআড় হয়ে শয়ে ছিলাম। আমাকে 'ডিওয়ে ঘরে ঢুকবে কার সাধ্য ! 


২৩ 


জামান এবার ক্ষেপে বোম হয়ে যায়| -_দেখ সাব্বাব, তুম ভুলে যেও 
না আম শাহজাদা কামার অল-জামান, তোমার রাঁসকতার পাত্র অহ হতে 
পার তুমি আমার বাবার বিশ্বস্ত নোকর। 1কল্তু তাই বলে আমার সঙ্গে 
ধোঁকাবাঁজ করবে সে আমি বরদাস্ত করবো না। এখন বলছ " ভালোয় 
ভালোয় বল সে কোথায়। না হলে 1কল্তু আমার মাথায় খন চেপে যাবে। 
তখন তোমার কোনও বাবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আম বঝোছ, 
তারা তোমাকে 'শাঁখয়ে পাড়িয়ে রেখেছে । কিন্তু তাতে তুম 'নিস্ত।র পাবে না 
সাব্বাব। সাঁত্য কথা তোমাকে বলতেই হবে। 

লেকটা এব।র দুহাত উপরে তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, খে'দা, 
তুম সাক্ষী, আম দিক শাহজাদার সঙ্গে মস্করা করাঁছ ? আপন 1ব*্বাস করন 
হজ;র, আপাঁন 'ক যে বলছেন আম 1কছই আন্দাজ করতে পার।ছনা। 

__ওরে ভন্ড, শয়ত।ন, এ 1দকে আয়। 

সাব্বাব ভয়ে ভঃয় শ/হজাদার কাছে এগয়ে যায়| প্রচন্ড এক ঘাঁষ 
মেরে মেঝের ওপর ফেলে দেয়, এখনও বল, নইলে তোকৈ আস্ত রাখবো না। 

সাববাব বলে, আম ঠকছহ জা?ননা হহজর, ক করে বলবো ? জমান 
ক্যাঁক করে একটা লাথ বাঁসয়ে দেয় ওর পেটে। বেচারা ! এমনভাবে ক”কয়ে 
ওঠে মনে হলো বোধ হয় পলে লে ফেটে গেল। জ।মান বলে চলে, তোকে 
কুয়ের জলে ডোবাবো। এই শীতের ঠান্ডা জলে কেমন আরাম বঝাঁব। 

কোমরে একগাছি রাঁশ বেধে কুয়োর িনচে নাঠময়ে চহাবয়ে দেয় ওকে | 
বেচারা সাব্বাব জলের মধ্যে খ'ব খেতে থাকে । _-দোহাই হযজঃর, বাঁচান, 
মরে যাবো। 

1কন্তু জামান-এর অবস্থা তখন ক্ষেপ' কুকুরের মতো । বারবার ওকে 
জলের মধ্যে চ্বাতে থাকে । _সে কোথায়। না হলে তোকে আম আর 
তুলবো না। 

সাব্বাব ভাবলো, শ,হজ।দা তাকে মেরেই ফেলবে। মরিয়া হয়ে চিংক।র 
করতে লাগলো, আপন আগে আমাকে ওপরে তুলদন, হ্জর, তারপর আস 
সব বল।ছ। 

__হম্ সোজা পথে এস। 

এবার জামান ও₹ক ওপরে তুলে অনলো। বড়ো সাব্বাব তখন ঠক ঠক 
করে কাঁপছে | সারা শরীরের এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। কয়োর পাটে 
বাঁড় খেয়ে দুটো দাঁত ভেঙ্গে গেছে। নাকটা কেটে গয়ে গলগল করে রন্ত 
ঝরছে। কামার অল-জামান কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। রাগটা ছটা 
প্রশামত হয়ে আসে। 

_যাও, জামাকাপড় ছেড়ে ওষধপত্র লাগয়ে এস। 

শাহজাদার সামনে থেকে সে প্রায় ছঃটে পলায়। আর কোথাও না 
[গিয়ে সোজা সহলতানের সামনে হাঁজর হয়। সেই সময় সংলতান শাহ্রমান 
উাঁজরকে বলাছলেন, কাল সরাটা রাত বড় খারাপ কেটেছে উঁজর। এক 
ফোঁটা ঘদমাতে পাঁরাঁন। খাল এদক থেকে ও?দক পায়চারী করে বোঁড়য়েছি। 
বারবার একটা কথাই মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছে, আমার কাঁলজা-জ।মান, না 
জানি কত কম্টে,*&ঁ পড়ো প্রসাদের নোংরা ঘরে রাত কাটাচ্ছে। কিছনতেই 
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মনকে প্রবোধ ?দতে পাঁরান। 

উাঁজর বলে, আপনাকে তো আ'ম বলে 1গয়েছছিল।ম, জাঁহাপনা, কোনও 
দহশচম্তা করবেন না। আপনার প্রাসাদে যে সহখে তিনি থাকেন তার চেয়ে 
কম আরামে তাঁকে রাখা হয়?ন। 

এই সময় সাব্বাব এসে সঃলতানের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে। 
_জাঁহাপনা সর্বনাশ হয়ে গেছে। 

সযলত'ন এবং উজর দুজনেই চমকে ওঠেন। কেন, কাঁ হয়েছে, 
সাব্বব? 

_ জা হুজুর, শহজাদ।র মা খারাপ হয়ে গেচ্ছ। 

_- মাথ খরাপ হয়ে গেছে? ?ক করে বঝলে। 

- জ'হাপনা, সাব্বাব কাঁদতে কাঁদতে বলে, সকালে ঘঃম থেকে উঠেই 
শাহজাদা হনঙ্কার 'দয়ে উঠলেন, কাল রাতে আমার পালঙ্কে যে মেয়েটা 
শুয়েছল সে কোথায় গেল ?, আঁম যতই বাঁল এখানে কে'ন মেয়ে আসেনি-- 
আস-ত গারে না, ততই তিন আমার উপর “ক্ষপ্ত হয়ে ওঠেন। আ'ম জেনেও 
ত.র ক।ছে ছাযীপয়ে রাখাঁছ মনে করে আমকে মেরে পাট পাট করে দয়েছেন 
[তাঁন। কোমরে দাঁড় বেধে কয়োর পাঁনতে নাকাঁন চোবান খাইয়েছেন। 
এই দেখন হুজঃর আমর দ5খ।না দাঁতি ভেঙ্গে গেছে। নাকটা কেটে চোঁচির 
হয়ে গেছে। 

সঃলতান ভাবেন, তার আশঙকাই ঠিক হয়েছে। না জান বাছা 
আমার কত কম্ট পেয়েছে। উজরের ?্দকে তাকিয়ে গর্জে ওঠেন তান, 
তোমার মোঁৎ এঁগয়ে আসছে, উাঁজর। তুমি একটা বদমাইশ শয়তান, কুকুর। 
তোমার দাওয়।ই-এর ব্যবস্থা আমি করাছ। তোমার বদ পরামশেই আমি 
তাকে আজ ক:়েদ করোছ। নাও এখন মেহেরবনী করে গতরখানা নড়াও | 
দেখ ?গয়ে, বাছার আমার ক দশা হলো। চটপট খবর দেবে। আঁম-_ 
বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পরবো না। 

উঠীজর আর কে।'নও কথ।ট না বলে হন হন করে পড়ো প্রাসাদের 
[চিলেকোঠার ঘরের দিকে ছোটে । পিছনে পছনে অনহসরণ করে সাব্বাব। 
কোনও দকে না তাঁকয়ে উঁজর সোজা 1গয়ে ঢেকে জামানের কামরায়। 
জামান তখন তন্ময় হয়ে কোরান পাঠ করাছল। চোখ মহখ শান্ত, প্রসন্ন । 

এই সময় রাত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শংহরাজদ গল্প থামিয়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


জামানের পাশে গিয়ে বসে উাঁজর বলে, হতচ্ছাড়া সাব্বাবের কথা শহনে 
আমাদের প্রাণ তো খাঁচা ছাড়া। শয়তানের জাসয িখ্যেবাদী কোথাকার! 
ক সব যা তা কথা বাঁনয়ে বলে ভয় ধাঁরয়ে দিয়োছিল। যাক, বাবা, 
তোমাকে দেখে স্বাস্ত পেলাম। 

জামান মদদ মদ হাসে। কেন, ক বলেছে সে? 

-সে তোমাকে বলতে পারবো না বেটা। বড় খারাপ কথা। 

--তা শ্যনাছ না, ক এমন খারাপ, ধিক এমন মধ্যে কথা সে বলেছে ? 

-_ব্যাটা বলে ফি_-তোমার নাক মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি 
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নাঁক বলেছো, তোমার ঘরে কে এক মেয়ে এসেছিল । সকালে তাকে দেখতে না 
পেয়ে সাব্বাবকে মারধোর করেছো-_যত্ত সব আজগনাঁব কথা ? 

--আজগঠাব হতে যাবে কেন? এ সবই তোমাদের ষড়যন্ত্র। আম 
তোমাকে এখনও সাবধান করে 1দাঁচ্ছ উীজর, আমার সঙ্গে এই সব চালাকা 
বন্ধ কর। না হলে খুব খারাপ হবে। মেয়েটাকে কোথায় লয়াকয়ে রেখেছ 
এখনও স৷ফসাফ বাতাও না হলে তোমার কপালে অনেক দদখ আছে। আম 
বুঝতে পেরেছি, আব্বাজানের সঙ্গে তোমরা সাট করে এই সব তামাশা করে 
যাচ্ছ! 1কন্তু আঁম আর এক দণ্ডও এসব বরদাস্ত করবো না| সাব্বাব-এর 
কপালে যা জটেছে তোমার বরাতে তার চেয়েও খারাপ জঃটবে। 

উাঁজর হতভম্ব হয়ে যায়! -__খে।দা হাফেজ, বেটা তুমি এসব কথা 
বলছ কেন? ক হয়েছে তোমার 2 আমার মনে হচ্ছে রাতে তোমার ভালো 
ঘম হয়াঁন-_তাই এই সব আজগনাব স্বপ্প দেখেছো। চারাঁদকে কড়া 
পাহারা, কে আসতে পারে তোমার ঘরে-__আর যাঁদ এলই তো সে গেল 
কোথায় ? ওসব নিয়ে তুমি মাথা খারাপ করো না বাবা, ঘুমের ঘোরে ওরকম 
খোয়াব দেখা যায়। মাথা ঠাণ্ডা কর, এসব কথা বললে, লোকে যে পাগল 
বলবে ? 

জামান গজের ওঠে, পাগল বলবে, কেন পাগলামীর 1ক করেছি আ'ম। 
পাগল যাঁদ হই, তোমাদের মতো বোল্লক শয়তানদের কারসাঁজতেই হবো। 
কেন, আমি কি তাকে আমার এই চোখ ?দয়ে দোখাঁন 2? এই হাত ঈদয়ে 
তার শরাঁর স্পর্শ কারান? তার দেহের খশবদ আম নাকে শর্শকাঁন ? কি 
[ক বলতে চাও তোমরা | আঁম কি বঁঝ না, এ সবই তোমাদের ইতরামী ! 

উাঁজর হাসতে থাকে। ক যেন বলতে যায় ?কম্তু তার আগেই 
জামানের প্রচণ্ড একটা ঘদাঁস এসে লগে তার মহখে। বেচারা উাঁজর টাল 
সামলাতে না পেরে 'ছটকে 'গয়ে পড়ে মেঝের উপর। 

__বদমাইশ, নচ্ছার, এখনও যাঁদ জানে বাঁচতে চাস, বল সে কোথায়। 
উঁজরের সাদা দাঁড়র গোছা একহাতে ধরে অন্য হাতে বেদম পেটাতে থাকে 
জামান। বদ্ধ উাঁজর 1নজেকে ছাড়াবার বৃথাই চেম্টা করে। -_আমার সঙ্গে 
শয়তানী করে পার পাবে না। এখনও বলাঁছ কোথায় তাকে লযাকয়ে রেখেছ, 
বল? না হলে, ইহজল্মের সাধ তোমার ঘুচিয়ে দেবো আজ। | 

এক নগাড়ে বেদম প্রহার করতে করতে হাঁঁপয়ে ওঠে জামান। বন্ধকে 
মেঝের ওপর ফেলে ?দয়ে উঠে দাঁড়ায়। যত্ত সব শয়তানের পাল্লায় পড়োছি। 
এরা আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না-_-? 

উাঁজর ভাবলো, শাহজাদার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দন্কর| মাথাটা 
ওর একদম*খারাপ হয়ে গেছে! এ অবস্থায় গছ? বোঝাতে যাওয়া বোকামাঁ। 
তাতে ত্বারও সে ক্ষেপে যাবে । শেষে হয়তো বদ্ধ উল্মাদ হয়েও যেতে পারে। 

বাবা, তা হলে তোমাকে সাঁত্য কথাই বাঁল, উাঁজর এক ফল্দী এটে 
বলতে থাকে, আঁম তোমার বাবার মাইনে করা নোকর। তার নান খাই, 
তাই তার অন:গত হয়ে কাজ করা আমার কর্তব্য। তুম যে আমার ওপর 
এত “ক্ষিপ্ত হয়েছ তার অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে, আম মানি। কিন্তু বাবা, 
আমি তো আজ্ঞাবহ দাস মাত্র, তোমার বাবা যা হকুম করেছেন তার বাইরে 
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আমি দি করতে পাঁর। যেমেয়োটকে কাল রাতে তুমি তোমার ঘরে 
দেখোছলে, তোমার বাবার কথা মতো, আ'মই তাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে 
1ছলাম। কিন্তু ব্যাপারটা 'তাঁন গোপন রাখতে বলোছিলেন। তারও অবশ্য 
কারণ আছে। তান বুঝতে চেয়োছিলেন, মেয়েট তোমাকে কতখানি মগ্ধ 
করতে পেরেছে । তোমাকে কণ্ট দেওয়া বা ধোঁকাবাঁজ করা তাঁর উদ্দেশ্য 
নয়। "তানি যাঁদ জানতে পারেন, মেয়েটকে তোমার পছন্দ হয়েছে, তা হলে 
খযাশ হয়ে শাদা ?দয়ে দেবেন। তুম শাদা করে সংসারাঁ হও, এই তো তার 
একাম্ত ইচ্ছা । আর সেইটে জানবার জন্যই 'িতিন আমাকে তোমার কাছে 
পাঁঠয়েছেন। আমার আর বুঝতে কোনও অস্দাঁবধে হচ্ছে না বাবা, মেয়োট 
তোমাকে মধ করেছে। তুম তাকে আপন করে (নিতে চাও। বেশ তো 
কোনও অসনবধা নাই, এতো মহা আনন্দের কথা। সহলতানও এই-ই চান, 
আজই এক্ষযণ আম তাঁর কাছে সব বিবরণ জানাচ্ছ। তুমি নিশ্চিন্ত 
থাকো, এ মেয়ের সঙ্গেই ?িতীন তোমার শাদী 1দয়ে দেবেন। 

এই ওষধে কাজ হলো। জামান রাগত ভাবেই উাঁজরকে তাড়া মারে, 
জলদাঁ যাও আব্বাজানের কাছে। এক্ষাণ তাঁর কাছ থেকে কথা 'নয়ে এস! 
আম তোমার জন্যে দাঁড়য়ে রইলাম। 

উাঁজর আর 'তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বোঁরয়ে সটান 
সহলতানের প্রাসাদে চলে আসে। আসার আগে সাব্বাবকে ইশারা করে নজরে 
নজরে রাখবে, যেন ছ্টে কোথাও বোৌরয়ে না যায়। 

মাথার টপ ছিটকে কোথায় পড়ে গেছে, এলোমেলো, দাঁড়র কিছ; 
ছড়েউপড়ে গেছে, সাজ পোশাক দদমড়ে-কু্চকে একশা। ঝোড়ো কাকের 
মতো চেহারা 'ীনয়ে উাঁজর 'গয়ে হাঁজর হয় সযলতানের সামনে । সহলতান 
অবাক হয়ে' উঁজরের আপাদমস্তক দেখতে থ।কেন।-__কাঁ ব্যাপার 2? কাঁ 
হয়েছে, উাঁজর ? তোমার এ দশা কে করলো? মাথার ট্্প কোথায় 2 মনে 
হচ্ছে, সাংঘাতিক ?কছ7 একটা ঘটেছে ! 

--আমার আর এমন ক হয়েছে জাহাপনা? এর চেয়ে হাজার গণ 
মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে আপনার প7ত্র জামানের | 

-_কি রকম ? 

- একেবারে বদ্ধ উল্মাদ হয়ে গেছে সে। 

-উল্মাদ? বল কি উাঁজর? এই একটা রাতের মধ্যে এমন মারাত্মক : 
ব্যাপার ঘটে গেছে। হায় হায়, এক হলো আমার। কেন, আঁম তোমার 
মতো একটা উল্লঃকের কথায় নেচে উঠলাম। কি করে বুঝলে, সে পাগল 
হয়েগেছে? রর 
-_তার আবোল-তাবল কথাবার্তায় হজযর। তার ধারণা গতকাল 
রাতে আঁম আর আপাঁন যান্ত করে তার ঘরে একটা মেয়েকে ঢাকয়ে , 
দয়োছলাম। মেয়েট নাকি সারারাত তার শয্যাতেই 'ছিল। তাকে তার 
বেশ মনেও ধরেছে। কিন্তু ঘাম থেকে উঠে তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে 
প্রথমে সাব্বার-এর ওপর হম্বিতীম্ব করে। কিন্তু সে বেচারী কি বলবে, 
শেষে তাকে বেদম প্রহার করে কুয়োর জলে চাাবয়ে দেয়। তারপর আ'ম 
গেলাম। আমাকে দেখেই সে রেগে কাঁইী। তার ধারণা, মাটের গুরু আমি । 
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আমার পরমশেই মেয়োটকে সকাল হবার আগেই ঘর থেকে সারয়ে কোথাও 
ল:কয়ে রাখা হয়েছে। তাই, আমার বরাতেও িকছন সাম জটে গেল। 

সহলতান রাগে ফেটে পড়েন, এ আর তোমার ?ক হয়েছে, উাঁজর, আম 
তোমাকে ক্রুশে গেথে মিনারের মাথায় ঝালয়ে রাখবো । আমার একমাত্র 
সন্তান, জানের কাঁলজা, তার যাঁদ কোনও আঁনন্ট হয় তার জন্য তুমিই 
একমাত্র দায়ী । তেমাকে আম রেহ!ই দেবো না। এখন চল, আম 
?নজে তাকে একবার দোখ। 

হন হন করে পড়ো প্রাসাদের 1দকে এঁগয়ে যেতে থাকেন সহলতান। 
প।য়ে পায়ে উজির। কামার অল-জামানের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়।তৈহ 
অত্যন্ত শান্ত বিনয়ী সযবোধ ছেলের মতো সে এগয়ে এসে বাবার হতে 
চাম্বন করে অবনত মস্তকে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। 

সলত।ন সস্নেহে জামানত বক জাঁড়য়ে ধরে কপালে, চোখে, গালে 
চম খেলেন। 

তে'মার সঙ্গে একটা কথা আছে, বেটা, চল, প'লঙ্কে বসা যাক। 

সহলতান 1নজে বসলেন, জামান বাবার পাশে এক।স-ন বসতে ইতস্তত: 
করাঁছল, হাতে ধরে পরভ্রকেও পাশে বসালেন। দাঁত কড়মড় করে উীঁজরের 
'দকে আঁগ্নবান হেনে বললেন, উীঁজর, তুম যে কত বড় একটা ?মধ্যেবাদী 
তা 'নজের চোখেই একবার দেখ, আমার হীরের টঢকরো ছেলে, কত নম্র, কত 
ভদ্র, 'িবনয়, আর তুমি বল িকনা-_সে যাক তে'মার ব্যবস্থা আম পরে করাছ। 

জামানের দিকে ফিরে ম্খে মধ্য ঢেলে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বেটা, 
আজ যেন ?ক বার? 

জমান বললো, আজ শাঁনবার আব্বাজান ? 

__কাল ক বার বাবা? 

__কেন, কাল রাঁববার ? 

জামান অবক হয়। হঠাৎ আব্বাজান আজ এই ধরনের প্রশ্ন করছেন 
কন ? মনে পড়ে খদব ছোট্রবেলয় যখন সে সবে প্রথম ভাগ পড়ছে, রাতে 
শহয়ে শয়ে বাবা তাকে এই ধরনের নানা প্রশ্ন করে বুদ্ধির পরীক্ষা করতেন | 
1কন্তু আজ কেন এই সব প্রশ্ন ? হঠাৎ সে বুঝতে পারে। উাঁজরটা তাঁকে 
ব?ঝয়েছে, তার মাথা খরাপ হয়ে গেছে। জামানের মুখে মদ হাঁসির রেখা 
ফটে ওঠে | বলে, পরশন সোমবার, তরশহ় মঙ্গল, তারপর দিন বুধ, তারপর 
দন বৃহস্পাতিবার। আর তারপর দন শংকর, আমাদের নামজের দন 
পাঁবত্র জবম্বাবার। 

স্লতানের মহখে গরবেরি হাঁস ; উাঁজরের দকে কটাক্ষ হেনে বলেন, 
শুনলে উঁজর, এর পরেও তোমার কোনও সংশয় আছে? 

এই সময়' রাঁত্র শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 
থ্‌কে। 


একশো অষ্টাশীতম রজনীতে আবার সে শহর; করে £ 
ৃ স+লতান আবার জ'মানকে প্রশন করেন, আচ্ছা বেটা, আরবা 'হসারে 
এটা কোন মাস? 4 
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- জেলকদ, পরের মাস জেলাহজ্জা পরে মহরম, শসার, পরে রবিয়ল 
অউয়ল, রবিয়স্বাঠস, তাপর জামাদ আউয়ল, জাম'দ শ্বাস, রজব, শবাবন, 
রমজান, *বওয়াল। 

সুলতান আনন্দের চোটে ডীজরের গালে ছে্ট একটা ঠোনা মারেন, 
দুটনয়াতে যাঁদ বদ্ধ পাগল কেউ থাকে__সে তুঁম নিজে । বাহাত্তর পোৌঁরিয়ে 
গেছে, এবার তোমার ভাঁমরাঁত ধরেছে। শ'হ-দরবার তোমর জায়গা নয় 
উাঁজর। এবার মন্কা-মাঁদনায় ?গয়ে আল্লাহর নাম গান কর। 

এরপর সুলতান কামার অল-জামানের ?দকে চেয়ে বলেন, বেটা তোম:র 
নামে এই বেহেড উীঁজরটা ক সব যা-তা কথা বলেছে, জান? তুঁম নাক 
এ বাঁদরমখো কালো কুংসত হতচ্ছাড়া সাব্বব আর এই বাহাত্তরে বড়ে। 
উাঁজরটাকে বলেছ, গতকাল রাতে তোমার ঘরে নাক একটা খরব- 
সর লেড়কী ঢকোৌঁছল। এবং তাকে 'নয়েই তুম সাররাত কাটিয়েছ। 
সকালবেল'য় তাকে দেখতে না পেয়ে তুম নক সাব্বাবএর ওপর চোটপ-ট 
করেছ, মারধোর করেছ, কয়োর জলে চদাবয়েছ। শরধ সাব্বাব নয় উঁজরকেও 
নক তুম এই কারণে 'পাঁটয়েছ। এমন সব ডাহা মধ্যেবাদী ওরা-_আ।ম 
ওদের এমন সাজা দেবো, বুঝতে পারবে হাড়ে হাড়ে। 

কামার অল-জামানের মন 1বাঁষয়ে ওঠে । --আব্বাজান এই ব্যাপারটা 
নয়ে অনেক লেব্য কচলাকচ।ল হয়ে গেছে । এই ধরনের তামাশা আর আম,র 
ভালো ল।গছে না। এত 1দন আপান আমকে শাদর জন্য অনেক পাঁড়াপশীড় 
করেছেন। 'কল্তু তখন মেয়েদের সম্পর্কে আমার খব খারাপ ধারণা ছিল, 
সেজন্য আজ আম লাঁজ্জত। দোহাই আব্বাজান, আপাঁন আমাকে যথেষ্ট 
শিক্ষা ?দয়েছেন, আর কষ্ট দেবেন না। আম আর আপনার অবাধ্য হবো 
না। গতকাল রাতে যে মেয়েটকে আপাঁন আমার +বছানায় পাণঠয়োছিলেন 
তাকে দেখে আম মগ্ধ হয়েছি। আপন আমাকে এ মেয়ের সঙ্গে শাদ'র 
ব্যবস্থা করন, আঁম আজই তাকে শাদণ করতে চাই। তাকে দেখা অবাধ 
আ'ম আঁস্থর হয়ে পড়েছি । এক মুহূর্ত তার অদর্শন আর সইতে পারাছনা। 
সে আমার সারা দিল জড়ে বসেছে! তাকে ছাড়া আম আর একটা ?দনও 
বাঁচতে পারবো না। মেয়েদের সম্বম্ধে যে সব ডীন্ত আমি করেছি, সেজন্য 
লাজ্জত, অনতপ্ত। আপাঁন আমাকে ক্ষমা করন আব্বাজান। আর দোঁর 
করবেন না, আজই শাদীর ব্যবস্থা করন। 

ছেলের এইসব কথা শহনে সযলতান চিৎকার করে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ, 
এক করলে তুমি! আমার একটামাত্র ছেলে, সবেধন নীলমানি, তার একি দশা 
করলে ? আ'ম বাঁচবো কি নিয়ে? 

ছেলেকে উদ্দেশ্য করে সহলতান বলতে থাকেন, খোদা তোমার মঙ্গল 
করবেন বাবা। তান তোমার উন্মাদ দশা নশ্চয়ই, কাঁটয়ে দেবেন! " 
জীবনে সঙ্ঞানে আম কোনও অন্যায় কাঁরান। তবে কোন পাপে আম এত 
বড় শাঁস্ত ভোগ করবো? নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে কোন শয়তান ভর করেছে। 
[তানই রক্ষা করবেন তা থেকে! কাল রাতে কি তোমার খানাটা খব 
বোশ হয়ে গিয়েছিল। গ্র5ূপাক 'জীনস পেটে পড়োছিল বোধ হয়। 
তাই হজম হয়নি। রাতে বদ্হভ্বম হলে এই রকম িদঘটে খোয়াব দেখে 
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অনেকে। যাই হোক আমার ধারণা তোমার এই মাথার গোলমালটা নেহাত! 
সামায়ক। মন থেকে রাতের এ স্বপ্নের ব্যাপারটা একেবারে মুছে ফেল। 
দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, আম কথা 'দচ্ছি, আরু তোমার 
ওপর কোনও জোর জঃলম করবো না। তোমার ইচ্ছে হয় দিয়ে শাদা করবে, 
না ইচ্ছে হয় করবে না। দরকার নাই আমার নাতির মুখ দেখে । ছেলেকে 
খুইয়ে আঁম নাত পেতে চাই না। ভাঁবষ্যতে আম আর 'ানজে থেকে কখনও 
শাদীর কথা বলবো না, বাবা। শব্ধ তুমি নিজেকে একট শান্ত কর। 

কামার অল-জামান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আপনাকে আঁম 
দনয়ার সব থেকে বৌশ ভালোবাস, ভীন্ত কার। আপগানও আমাকে এই 
কথা বলছেন, আব্বাজান। আম তো িকছ্ই বুঝতে পারাছনা। তবুও 
আপাঁন আল্ল।হর নামে কসম খেয়ে আর একবার বলঃন, গতকাল রাতে আমার 
শয্যায় যে মেয়োট গিয়োছল, সে সম্পর্কে আপাঁন কিছ; জানেন না। তারপর 
আমি প্রমাণ দেবো, কালরাতে আমার ঘরে কোনও মেয়ে এসোছল ক না। 

স;লতান বললে, আল্লাহর ন।মে কসম খেয়ে আম বলাঁছ, বাবা এ রকম 
কোনও কাজ আম কাঁরান। 

জামান তখন বললো, গতকাল শেষরাত্রে যখন আমার ঘ্ম ভেঙ্গে 
যায় সেই সময় আম আধা ঘ:মল্ত অবস্থায় বেশ বুঝতে পারাছলম একাঁট 
মেয়ে আমার শরীরের ওপরে উথাল পাথাল করছে! তখন আমার এমন 
অবস্থা নয় যে ঘঃম থেকে উঠে পাঁড়। যাই হোক সকাল বেলায় যখন ঘহম 
ভাঙ্গলো দৌখ আমার তলপেটের ?িনচে বেশ খাঁনকটা রন্তু জমাট বেধে আছে। 
আপন।র 'াব্বাস না হয় হামামে চলন দেখবেন, আম পানি দিয়ে ধয়ে 
ফেলোঁছ। এখনও সেখানে সেই রন্ত দেখতে পাবেন। তা ছাড়াও, এই দেখন 
আমার হাতের এই আংটটা। এটা নশ্চয়ই আমার হাতে আগে কখনও 
দেখেন নি। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখনন, আংটটা কোনও মেয়ের হাতের । 
আর আমার এই আঙ্গদলে যে হারের আংটিটা ছিল সেটা নাই। 

সনলতান বললেন, তোমার কথা আম মানাঁছ, কন্তু এই প্রমাণই তো 
যথেষ্ট নয়। এতেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। 

এই সময় রাঁত্র শেষ হতে থাকে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে রইলো। 


রন না বার রানার রন 
সদ্লতান বললেন, ঠিক আছে, দাঁড়াও হামামে গিয়ে আম নিজের 
চোখে দেখে আসি। 
সদলতান হামামে টরকে অবাক হয়ে গেলেন। যে জলের গামলায় জামান 
হাত মখ ধয়েছে তার মধ্যে ডেলা ডেলা রক্তের ছিট। সারা জলটা রন্তে লাল 
হয়ে আছে। 
_ হম, গম্ডাঁর ভাবে সঃলতান অস্ফনট স্বগতোম্ত করেন, মনে হচ্ছে, 
লড়াকু মেয়েটা বেশ তাগড়াই। এখন ব্ঝতে পারছ, ওই উল্লবক উাঁজরটারই 


এই ক্কাল্ড। 
ছেলের কাছে রে এসে বলেন, হ:, খ্রব 'চন্তার ব্যাপার | 
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আর একাঁটও কথা বললেন না সলতান। ঠায় বসে বসে ভাবতে 
ল.গলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কাটে । তারপর ডীজরের দিকে তাকিয়ে 
হৃঙওকার ছাড়েন 1তাঁন। -এ সব তোমার শয়তানী-_ডাঁজর। তুঁমিই কাল- 
রাতে কোনও মেয়েকে পাঠিয়েছিলে এ ঘরে। 
উঁজর সুলতানের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে, আপাঁন বিশ্বাস 
করুন জাঁহাপনা, আম এর বন্দব-বিসর্গ জাননা । আল্লার নামে কসম 
খাচ্ছি, পাঁবত্র কোরাণ ছয়ে হলফ করতে পা?র, এ সবের ঠকছ7ই আম জান 
না। 
সাব্বাবও সেই রকম একইভাবে কসম খেয়ে বললো, সে-ও কছনই 
জনে না। 
সুলতান এবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন।-_তা হলে একমাত্র স্বয়ং 
খোদাতালা ছ'্ড়' এর রহস্যের জ;ল কেউ ভেদ করতে পারবে না। 
জামান এব'র সাত্যই প্রায় উল্মাদের মতো বললো, 'কল্তু আব্বাজান, 
সে মেয়েকে না পেলে এ জাঁবন আম রাখবো না। যেমন করেই হেক তাকে 
থজে ঠনয়ে আসার ব্যবস্থা করন। আম তাকে না দেখে আর এক মহূর্ত 
বাঁচবো না। 
সলতান অসহায় ভাবে বলে, ?কন্তু বেটা তা ?িক করে সম্ভব। এত 
বড় ?িশ্বসংসারে সেই অজানা অচেনা মেয়ের সন্ধান কি করে পাবো আঁম। 
তুমি তার নাম জান না, তার বংশ পাঁরচয় দিতে পারছ না, আন্দ!'জে কোথায় 
খ*জে বেড়াবো তকে? এখন একমাত্র আল্লাহ, 'তাঁন সর্বজ্ঞ, একমাত্র ভরসা। 
'তাঁন যাঁদ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন তবেই সব সমস্যার সমাধান হতে 
পারে। এখন তার ওপর সব ছেড়ে দয়ে হা হতাশ করা ছাড়া আর আমাদের 
অন্য কোনও পথ নাই, বাবা। তোমার মনের ব্যথা আম বঝতে পেরেোছ। 
1কল্তু, এই 'বশাল সলতানিয়তের আঁধপাত হয়েও আমি আজ -নরবপায়। 
'ক করে তার হদিশ করবো ? 
_.. ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সলতান প্রাসাদে 'ফরে আসেন। সারা প্রাসাদে 
বষাদের ছ।য়া নেমে আসে। সহলতান এবং জামান কারো সঙ্গে দেখা করেন 
না। দরবারের সব কাজ কাম ম্লতুবাঁ রাখা হয়। পাত্রের ব্যথায় ব্যাথত 
স্লতান, কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। কোথায় গেলে ছেলের মানস 
প্রিয়ার সম্ধান পাওয়া যাবে িছ7ই বুঝতে পারেন না। 
প্রাসাদে নিজের কক্ষে পত্র জামানকে 'িনয়ে তিন ধিষমবদনে দিন 
কাটাতে থাকেন। তার একমাত্র ভাবনা ?ক করে প7ত্র জামানের মহখে হাসি 
ফোটানো যায়। কল্তু না, দন যায় সন্ধ্যা হয়, আবার ফিরে আসে সকাল, 
জামান 'ৰরহে কাতর হয়ে পড়ে থাকে | শেষে প্রাসাদের পরিবেশও িষময় 
মনে হয় তাদের। পু 
, দরিয়ার মাঝখানে সহলতানের এক বিলাস ভবন ছিল। তাঁর থেকে সেতু 
ব।ধা 1ছল সেই প্রাসাদ পর্যন্ত। সহলতান ঠিক করলেন, পাত্রকে নিয়ে সেই 
নরালা িনজন প্রাসাদে গিয়ে দিন কাটাবেন। প্রাসাদের এই কোলাহল 
আর তার ভালো লাগাছল না। 
কিন্তু সেই অনিন্দ্য সন্দর প্রমোদ প্রাসাদে গিয়েও জামান এতট;কু 
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সান্তনা পায় না। '্দনে ?দনে সে আরও বোঁশ 'বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। 


এ ?দকে দান।শ এবং কশকশ রাজকুমারী বদরকে তার শধ্য।য় শুইয়ে 
রেখে আসার ঘল্টাদযই বাদে সকাল হয়। বদরের ঘহম ভাঙ্গে। চোখ মেলে 
তাকায় | দারদণ খদাশ খশ ভাব। মাখে মদ হাস। গত রাতের সখ- 
সম্ভোগ তাকে মোঁহত করে রেখেছে। ছানার পাশে চোখ ফেরাল, 
ভুর; দদ্টো কুচকে এঁদক ওাঁদক খনজতে থাকে-_ কোথায় গেল সে! তখনও, 
ভালো করে ঘঃমের ঘোর কাটেন তার। আবার চোখ বন্ধ করে। দ7 হাত 
দিয়ে কি যেন হাতড়াতে থাকে। নকন্তু না, সে তো শয্যায় নেই। তবে, এই 
ভোরে গেল কোথায় ? এ ঘর থেকে বেরযবার তো কোনও উপায় নাই। অজানা 
আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা শ্যাকয়ে যায়। দিশাহারা হয়ে চিৎকার করে ওঠে। 
প্রধন বাঁদী ছদটে আসে। না জান রাজকুমারীর ক বা হয়েছে। -_কাঁ 
হলো, মালাঁকন, অমন করে চেচালেন কেন? স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছেন ? 

এই সময় রত্র অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ করে বসে 
থাকে। 


পরাঁদন একশো একানব্বইতম রজনা 2 

আব'র সে শর করে 2 

বদর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ন্যাকাম? করছো ? তুম জান না কেন আ?ম 
[চিৎকার করাঁছ। সাফ সোফ জলাঁদ বল, কাল রাতে আমার পাশে যে ছেলেটা 
শুয়োছল সে কোথায়? ওফ, কী তার রূপ, কাঁ তার পৌরহয-_আমাকে সে 
একটা রাতে যা ?দয়েছে সারা জন্দগীঁভর কৈউ তা 'দতে পারবে না। ঘাক 
ওসব কথা শদনে তোমার কাজ নাই। এখন বল তাকে আবার কোথায় 1নয়ে 
গেছ। 

বদরের কথা শহনে বাঁড় বাঁদর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, কপাল 
চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, ইয়া আল্লা, এক কথা বলছেন, রাজকুমার 2 এমন 
অসং অলংক্ষণে কথা মুখে আনা পাপ। এতকাল আমি আপনার বাদশীগার 
করাছ, কোনও দন তো এ মাতভ্রম আপনার হয়ান রাজকুমারী? না না, 
আপাঁন আমার সঙ্গে মস্করা করছেন, তাই না? , 

বদর বছানার ওপরে ভর 'দয়ে হাতের তাল;তে মাথা রেখে আধ শোয়া 
অবস্থায় ব্দাড় বাঁদীর দিকে জহলম্ত দ্াম্ট ছণ্ড়ে বলে, দেখ ব্দাড়, তোমার 
কপালে আজ অনেক দ7খ আছে | আমাকে তুমি চেন না? আমার রাগ 
কখনও দেখান? এখনও লক্ষমী মেয়ের মতো সাঁত্য কথা বল। কাল রাতে 
সে আমাকে বেহেস্তের সখ দিয়েছে। আমি আমার এতকালের যত্র-লালিত 
এই দেহ-রুপ-যোবন সব তার হাতে তুলে দিয়েছ। সে এখন আমার 
ভালোবাসা । তাকে ছাড়া এক ম্হূর্ত আম আর থাকতে পারবো না। বল 
সে কোথায়? 

বযাড়ববাঁদী চোখে সর্ষে ফল দেখতে থাকে। মনে হয় সারা প্রাসাদটা 
জহলছে। বন্ঠরবা এখান হড়মড় করে সব ধসে পড়বে। 'নিজের কানকে 
সে ধিশ্বাস করতে পারে না। এ সব কাঁ কথা শনলো সে! আবার নিজের 
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কপাল চাপড়ে ড্করে কেদে উঠলো, ওগো, আমার কাঁ হলো গো, এমন 
সব্বোনাশ কে করলো গো। হায় আল্লাহ, এক করলে তুম ! 

তার চে্চামোচি চিৎকারে হারেমের অন্যান্য-দ'সাঁ বাঁদীরা সব ছটে 
আসে। রাজকুমারীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে শ্নে তারাও হা-হতাশ করে 
চোখের জল ফেলতে থাকে। 

র।জকুমারী এবার বাঁঘনীর মার্ত ধারণ করে। -_দাঁড়াও তোমাদের 
সাট করে শয়তানী আম ভেঙ্গে 'দাচ্ছি। সবগছলো এক গোয়ালের গরন। 
হাড়ে হাড়ে বঙ্জাৎ! 'কল্তু এখনও শোন বলাছ, আমার মেহেবববকে এখান 
'নয়ে এস। না হলে তোমাদের সবাইকে আম কুকুর 'দয়ে খাওয়াবো । 

দাসী বাদীরা ?শউরে ওঠে, কিন্তু রাজকুম।রাঁ, একথা সম্রাটের কানে 
গেলে ?ক কাণ্ড হবে বলযন, দোঁখ। আমাদের যেমন গর্দান যাবে, সেই সঙ্গে 
আপনাকেও কে।তল করে ফেলবে । এসব কথা এমন করে চাউর করা ?ক 
ভালো হচ্ছে মালাকন ? 

--ওসব ছে+দো কথা আম শদনতে চাই না, রাজকুমারী বদর কঠিন 
কণ্ঠে বল:ত থাকে, আমার চোখের মাঁণ, দল্‌কা-পয়।রাকে কোথায় লিয়ে 
রেখেছ বল। কল রাতে ত'র সঙ্গে আম যে এক [বিছানায় রাত কাঁটয়েছি 
তার প্রমাণ আমার শরীরে এখনও জহলজল করছে। 

ব্যাঁড় বাদী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো, হায় আল্লাহ এক হলো, 
অমার সোনার বছার মাথা খারাপ হয়ে গেল? এযে একেবারে বদ্ধ পাগলের 
প্রলাপ বকছে সে। এখন আম কি কাঁর। তখনই বলোছলাম, মেয়ে ছেলে 
সে!মথ হলে শাদী 'দয়ে দিতে হয়। তা না হলেই যত 'বপাত্ত। এখন এই 
ঠ্যালা কে সামলাবে? সম্রাটের কাছে কে জানাবে এই দঃঃসংবাদ। যে বলতে 
যাবে, তারই তো গর্দন যাবে সঙ্গে সঙ্গে। 

বদর এবার ক্ষেপা কুকুরের মতো তেড়ে যায়, তবে রে শয়তানী ? 
আমার সঙ্গে মস্করা করা হচ্ছে । আম তোর ইয়ারকাঁর পাত্রী? 

ছ্টে 1গয়ে দেওয়ালে টাঙানো ঢাল-তলে।য়ারের একখানা পেড়ে 'নয়ে 
ছড়ে মারে। দাসী-বাঁদীরা আঁতকে ওঠে। আর একটন হলেই দহএক জনের 
জান খতম হয়ে যেত। ভাগ্যে তারা ছিটকে সরে যেতে পেরেছিল তাই রক্ষে। 

রাজকুমারী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে-_এই সংবাদ সারা প্রাসাদে মততযু 
সংবাদের মতোই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো | সম্রাট ঘায়ঃরেরও কানে পেশীছতে 
বেশি দোর হলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ হারেমের তাবৎ দাসা বাদ খোজাদের 
তলব করলেন । ব্দাঁড় বাদী সাশ্র নয়নে আদ্যোপান্ত সাবস্তারে সব বর্ণনা 
দল। ঘায়দর শবনে স্তাঁ্ভত হলেন! এক রাতের মধ্যে এমন অনাসংচ্টি 
কাণ্ড ক করে ঘটতে পারে, ?তাঁন ঠকছই ভাবতে পারেন না।  শধ? 
চাঁদ্তিতভাবে একাঁট কথাই বলতে পারলেন, ভয়ঙ্কর কথা! 

বাঁড়-বাঁদী বললো, সে যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে তাতে আর কোনও 
সন্দেহ নাই। তলোয়ার ছনড়ে আমাদের খতম করতে চেয়েছিল, বরাতজোরে 
বেচে গোঁছ। 

ঘায়;র এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না, চিৎকার করে প্রাসাদ 
ফাটিয়ে দিতে চান। __তুঁমি যে সব কথা বলছো া-?ক সত্য? 
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--এক বর্ণও মিথ্যা নয় হহজ;র | 

_-বড় সাংঘ"তক কথা, 'কন্তু কি করে হলো? আর বদর যা বলছে, 
তার সবটাই কি পাগলামা ? ৰ 

সম্রাট মহাননভব, প্রথম আম।র তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে যা 
দেখোঁছ তাতে আমার মনেও খ"নকটা দ্বিধা এসেছে। 

সম্রাট উত্তোজত অধৈর্য হয়ে কোঁফয়ত তলব করেন, কি দেখেছ, বল। 

হঃজর, আজ সকালে যখন রাজকুমারী ঘম থেকে জেগেছেন, তর 
পরেই তার চিংক।রে অণম ঘরে ছদটে যাই। তখন তান মাত্র একাঁট শোঁমজ 
পরেছিলেন। রোজ রাতে শোবার সময় এই পোশ।কেই তিনি শয়ে থাকেন। 
দেহের নিচের অংশ একেবারে নগ্ন থাকে। আঁম দেখোছ, তার জগ্ঘার 
দুপাশে শকনো রত্তের ছোপ- উর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এ দশ্য আমার 
কাছে নতুন। আপাঁন সম্প/ট, আপনার কাছে মেয়েদের এসব ব্যান্তগত ব্যাপ।র 
খ;লে বলা সম্ভব না। তবে জেনে রাখদন এ ধরনের রন্তুপ।ত, স্বাভাবিক 
ভাবে হয় না। কোনও প7রষ-সঙ্গ ছড়া হতে পারে না। £কল্তু তাও একেবারে 
অসম্ভব। প্র।সাদের যা কড়া পাহারা__তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন 
ক।ক-পক্ষীরও হারেমে ঢোকা সম্ভব নয়। 

সম্রাট ঘ.য়;র উত্তেজন।য় কাঁপতে থাকেন, তাজ্জব ব্যাপার ! সম্রাট 
আর 'তিলমাত্র দের না করে কন্যা বদরের মহলে ছটে এলেন। কন্যাকে 
সস্নেহ চম্বন দিয়ে বললেন, মা জননী, এই সব দ!সী-বাদীরা তোমার নামে 
কী সব বলছে। আম ওদের সব শৃলে চাপাবো। 

-_কেন বাবা, কি বলছে ত!রা ? 

__-ওরা বলছে, কাল রাতে নাক তে।মার ঘরে কোন্‌ এক অচেনা 
অজ।না যদবক ঢনকৌঁছল। তুমি নাক তাকে গ্রহণ করেছ, এক বছানায় রাঁত্র- 
বাস করেছ। তোম।র ন।মে এসব অপবাদ আঁম ফিছতেই সহ্য করবো না 
মা। আঁম ওদের শূলে দেব। শহধ্ড একবার বল, সব মিথ্যে। 

_-মধ্যে? মিথ্যে কেন হতে যাবে বাবা । এর চেয়ে বড় সাঁত্য অজ 
আর আমার জীবনে দিছ নাই, বাবা! আমি এতকাল পরর্ষ 'িদ্বেষা 
1ছলাম। তার কারণ, যে সব পাত্র আপাঁন হাঁজর করেছিলেন তাদের কাউকেই 
আমার যোগ্য বলে মনে হয়নি। 'কল্তু কাল রাতে যে অপূর্ব সনল্দর 
ছেলোঁটিকে আমার ঘরে পাঠিয়োছলেন, তার জাঁড় বিশ্ব সংসারে নাই। 
'সোৌদক থেকে আপনার পছন্দের তাঁরফ করছি বাবা। অরম কাল রাতেই 
তাকে আমার দেহ-মন সব সপে দিয়োছ। এখন আমার আর কোনও অমত 
নাই। তার সঙ্গে আমার শাদীর ব্যবস্থা করন! আম শাদী করবো। বাবা, 
তাকে যাঁদ আমার ঘরে পাঠালেন তবে ভোর না হতেই আবার তাকে সারিয়ে 
$£নয়ে গেলেন কেন ? সে যে আমার, সে যে আমার নয়নমাঁন-__তাকে আমি 
সব 'দয়োছ। সেও আমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। এই দেখনন, তার 
প্রমাণ। সে আমাকে তার হাতের আংটা পাঁরয়ে 'দিয়েছে। 

সম্লাট ঘায়দর মাথায় হাত 'দিয়ে বসলেন, মা, তুমি সাঁত্যই উল্মাদ হয়ে 
গেছ। ওরা ফ্রি কথাই বলেছে। কিন্তু কি করবো, ঈশ্বর যা চান তাই হবে। 

যাক, তম আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামও.না| আঁমি.তোম্র ভালো চিকিৎসার 
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ব্যবস্থা করাছ। 

বাধার কথা শ্বনে বদর ক্লোধে ফেটে পড়ে! নিজের সাজ-পোশাক 
[ছশ্ড়ে খড়ে টুকরো ট:করো করতে থাকে। ঘায়:র ভাবলেন, পাগল হলে 
কোনই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হয়তো সে তার প্রাণটাই শেষ করে দিতে পারে। 
দাস বাদাঁদের হ7কুম করলেন, রাজকুমারাঁকে ধরো। জোর করে ওকে শ্যইয়ে 
দাও।| যেন সে না ওঠে। লক্ষ্য রাখবে। আর যাঁদ দেখ, তাকে সামলানো 
যাচ্ছে না, সোনার শিকল দিয়ে তাকে জানলার গরাদের সঙ্গে বেধে রাখবে। 
কোনও ক্রমেই যেন সে ছনটে না যায়। 

ঘায়ুর দরবারে রে গেলেন। তার একমাত্র সন্তান, নয়নের আলো 
_-সে আজ পাগল হয়ে গেল! কি হবে এই সাম্রাজ্যে? কিসের প্রয়োজন 
এত 'বত্ত বৈভবের ? কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। হায় ঈশ্বর এক 
ভয়ঙ্কর শাস্তি দিলে তুমি, কি আমার অপরাধ ? 

দরবারে গণ্যমান্য অমাত্য পাঁরষদদের ডেকে পাঠালেন। তাদের 
সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন 'বপদের দিনে কেউ 
যাঁদ আলোর রেখা দেখাতে পারে ! 

[কছদক্ষণের মধ্যেই শহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যান্ত, হেকিম বাদ্য, 
গণংকার সব হা'জর হলেন। সম্নাট তাদের কাছে সব খুলে বললেন। 

--এখন সে বদ্ধ উল্মাদ। তবে আমার বিশ্বাস এ রোগ সারানো 
সম্ভব। তোমাদের মধ্যে যাঁদ কেউ তার এই ব্যাধ সারাতে পার আম 
তার হাতেই তুলে দেবো আমার প্রাণ প্রাতমা বদরকে। তার সঙ্গে ছেড়ে 
দেবো আমার এই দসংহাসন-_বিশাল সাম্রাজ্য! কিন্তু একটা শর্ত-__যদি 
কেউ সারাতে পারবে বলে এগয়ে আসে, অথচ সারাতে না পারে, তবে তার 
গর্দান যাবে। 

সম্রাটের এই ঘোষণা নানা দেশের নগরে প্রান্তরে জারি করে দেওয়া 
হলো। 'বাভম্ন দেশ থেকে অনেক গযণীজ্ঞানী বাদ্য, হেকিম, 
জ্যোতষাঁ গণৎকার আসতে লাগলো । সবাই রাজকুমারীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে বললো, নাঃ, এ বড় দরারোগ্য কাঁঠন রোগ। সারবে কি সারবে না 
বলা শন্ত। এ অবস্থায় হাড় কাঠে মাথা গাঁলয়ে দিতে বিশেষ কেউই ভরসা 
পেল না। যারা ধনদোঁলত সাম্রাজ্য আর রাজকুমারীর লোভ সামলাতে না 
পেরে পতঙ্গের মতো উড়ে এল তাদের ভাগ্যে যা জ;টতে পারে তাই জন্টলো। 

রাজকুমারী বদরের এক পাতানো ভাই 'ছিল। ব্াঁড় বাদীর একমাত্র 
পৰত্র, ছোট থেকে এক সঙ্গেই তারা হেসে-খেলে মান্য হয়েছে। ছেলেটি 
খবর ধর্মীবশ্বাসী। ছোট থেকেই সে তন্রমন্ত্র নিয়ে সাধনা করতো । মজার 
মজার যাদনাবদ্যা দোখয়ে তাক লাঁগয়ে দিত। হিন্দ এবং মিশরায় তণ্ত্রমন্ত 
সম্বন্ধে পড়াশদনাও করেছে সে প্রচর। এই তার নেশা । দেশে দেশে ঘরে 
বেড়ায়।_ নতুন কোনও যাদদ নতুন কোনও মন্ত্র যাঁদ কোথাও শেখা যায়। 
সারা দ্বানয়ার নানা দেশ ঘরে ঘরে তার বিচিত্র আঁভিজ্ঞতা সন্চয় হয়েছে! 
কত রাজা বাদশাহের দরবারে সে সম্মোহন 'বদ্যা দেখিয়ে্উপস্ধিত সকলকে 
অবাক করে 'দয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। 
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দেশে ফিরছে। শহরে ঢোকার মহখেই দেখে, প্রবেশ দবারের সামনেই গোটা 
চাঁল্লশেক নরমণ্ড ঝোলানো রয়েছে। ?ক ব্যাপার, ?কছ্যই ঠাওর করতে 
পারে না। এক সঙ্গে এতগলো মানহষ বাঁল হয়েছে। পথচারাঁদের 1জজ্জেস 
করতে একজন বললো, রাজকুমার পাগল হয়ে গেছেন। জমাট ঘোষণা 
করেছেন যে সারাতে পারবে তাকে রাজকন্যা ও রাজত্ব দুই-ই হাতে তুলে দেবেন 
[তাঁন। আর যে না পারবে তার গর্দান যাবে। তাই-_লোভে পাপ অর 
পাপে মৃত্যু! বেচারীদের জন্মের সাধ 'মটে গেছে। রাজকুমরাঁকে কেউ 
সরাতে পারোন। 

এই সময় রানত্র শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গঙ্প থময়ে চপ কর 
বসে রইলো। 


একশো চঃরানব্বইতম রজনীতে আবার কাগহনন শর করে সে 
মারজবন তার মা বড় বাঁদীকে ীজজ্ঞেস করে, আম্মা, বদর কেমন 
আছে? 

--আর বাঁলস নি, বাবা, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। দেশ িবদেশের 
কত ডান্তারবাদ্য আসছে, 'ল্তু কেউ সারাতে প'রছে না! সম্র্ট ঢ্যাঁড়া 
?[পটে দিয়েছেন, যে তার মেয়েকে সাঁরয়ে তুলতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের 
শাদী ?দয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে দেবেন তার গোটা সাম্রাজ্য । কন্তু যরা 
লোভে পড়ে এল কেউই তারা প্রাণ নিয়ে দেশে দিরতে পারলো না। 

মারজাবন বুঝলো, পথচারী লোকটা যা বলোঁছল, কথাটা তাহলে 
ধঠঠিকই। মারজাবনের মনটা ভাঁষণ খারাপ হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে 
এক সঙ্গে হেসে খেলে তারা ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছে। অনেকক্ষণ 
চন্তা করার পর সে মাকে বললো, মা, একবার তুমি তার সঙ্গে আমার দেখা 
কারয়ে দাও। আমার বিশ্বাস, আম তাকে সাঁরয়ে তুলতে পারবো | 

মা শাঁঙকত হয়, সে বড় কাঠন ব্যামো, বাবা। দেশ বিদেশের কত 
ন।মজাদা হো'কম বাদ্য এল, কল্তু কেউ কিছ7 করতে পারলো না। 
ওসবের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নাহী। 

মারজাবন ?কল্তু নাছোড়বান্দা। বললো, তুম একবার তার সঙ্গে 
মোলাকাং করিয়ে দাওই না| তারপর আ'ম বঝবো। 

পত্রের বায়না ঠেলতে পারে না ব্যাঁড় বাঁদী।--1ঠক আছে, তুম এক 
কাজ কর। মেয়েদের সাজপোশাক পরে আজ রাতে তুঁম আমর সঙ্গে 
হারেমে ঢরকবে। ও 

মায়ের কখ।মতো নারীর ছদ্মবেশ ধরে যথাসময়ে মায়ের কাছে আসে 
মারজাবন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার বদরের হারেমে ঢরকতে যায়। 
"প্রথমে খোজারা বাধা দল, নতুন কোনও লোকের ঢোঞ্চার হনকুম নাই। 

বযাড় বাঁদী বলে, আহা, নতুন লোক আবার কোথ'য় দেখলে? এ 
তো আমার লেড়কী। রাজকুমারী বদরের সঙ্গে এক সঙ্গ মানুষ হয়েছে। 
ওরা দুজনে বড়*াঁপয়ারের সখী। 

খোজা ভাবে, রাজকুমারীর সখাঁ-সে তো সোজা কথা নয়। বাধা 
?দলে রাজকুমারী হয়তত্য'তার গর্দান 'নয়ে নেবে। , তাই আর কথাটি না 

রি টানি ১ মেট ্ 
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বলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো 

হারেমে ট্কে বদরকে দেখে সে বোরখা খুলে ফেলে দিল। বোরখার 
মধ্যে সে একখানা জ্যোতিষ দপ্পণ লএঁকয়ে এনোছল। আর এনোঁছল 
খনকয়েক যাদযমচ্তের বই এবং একট মোমবাতী 

মারজাবনকে দেখে ছে আসে বদর | ওর ঘাড়ে মাথা রেখে বলে, 
কোথঘ ?ছলে ভই? এরা সবাই আমাকে পাগল বাঁনয়ে রেখেছে । ওরা 
য।ই ভাবদক, তুমি তো আমাক ভালে। করে জান ভাই! ওদের মতো তু'মও 
যেন আমাকে ভূল বঝো না। 

মারজাবন বলে, সেই জন্যেই তো নিজের চোখে দেখত এসেছি বেন। 
তুমি 'িচ্ছ; ভেবো না, আল্লা ভরসা কর, সব ঠিক হয়ে যবে। যাক, সে কথা, 
আম তোমার একখানা ঠিকুজী বানাতে চাই। 

বদর বলে, তোমার যা ইচ্ছা বানাও। আমার কোনও অমত নাই। যে 
ভাবে চ'ও আমাকে পরীক্ষা করে দেখ, তাহলেই বঝবে, সাত্য আম পগল, 
'ক স্থ মান্যষ। 

ম'রজাবন বলে, যারা সবস্থ, জ্ঞানী তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করলেই পাঁরত্কার বোঝা যায়। তাই আগে তোমার কাঁহনী শোন ও 
আগাগোড়া। একট5ও বাদসাদ দেবে না। 

বদর সব বৃত্তান্ত হবহ খালে বললো তাকে । কোনও কিছ গোপন 
করলো না। 

-_এখন সারা দিনরাত শডধ আমার কেদে কেদে কাটে । কোথায় 
আমার ভালোবাসা, কোথায় গেলে তাকে পাবো জান না। ভাই 
ম'রজাবন, তুম আমার শধ্য পাতানো ভাই না, তুমি আমার বন্ধ্য। তোমাকে 
ভাজ কাছে পেয়েছি, যে কথা কাউকে মদখ ফদটে বলতে পার না, তব 
তোমাকে বলা যায়। আম ধনদোলত সাম্রাজ্য কিচ্ছু চ।ই না, ভাই । শুধু 
তাকে চাই। তার জন্যে আমাকে যাঁদ ভিক্ষা করেও জীবন ধারণ করতে হয় 
আম রাজ আঁছ। দানয়াতে চাইবার মতো আর কোনও বস্তুই আমার 
নাই-_ শব্ধ তাকে ছাড়া। সে আমার কাঁলজা, সে আমার সর্বস্ব । 

মারজাবন মাথা নত করে বসে থাকে ।_ তোমার দদ্ঃখ আম বাঁঝ 
বোন। ীবরহের যে ক ব্যথা তা ওরা বদঝবে দি করে। ওরা জাঁবনটাকে 
হারে জরহং আর ধন দোলত 'দয়ে মাপতে শিখেছে । যাই হোক, তোমার 
সব কাঁহনাঁই শনলাম। সবই আমার কাছে জলের মতো পাঁরচ্কার। কিন্তু 
কথা হচ্ছে, এখন তার সম্ধান পাওয়া যায় কোথায়। ঠিক আছে চেম্টার 
আম কসর করবো না। আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে সখী করতে 
পারবো। কিন্তু বোন, যথেষ্ট ধৈর্য ধরতে হবে| আমি দেশে দেশে ঘুরি, 
বহ; রাজাবাদশাহর দরবারে আমার অবাধ গাতি। আর তোমার “ভালোবাসা; 
সে কোনও যে সে ঘরের ছেলে নয়। তার যা রূপের বর্ণনা দিলে তেমন 
রপবান পর তো আকছার পথে-ঘাটে মেলে না। তাছাড়া, এই যে 
মহম্‌ল্যবান হীরের আংটাঁঁ_এ-ও যার তার হাতে থাকা সম্ভব না। এর 
বেশি আর কিছ তোমাকে এখন বলতে পারাছ না, বোন। আজই আমি 
আবার পথে পেরিয়ে পড়ধৌ পথে প্রবাসে খেরিহি আমার কাজ। কিন্তু 
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এবার যাবো শহঃধ7 তোমার জন্যে! দেখ চেষ্টা কার, যাঁদ আমার বোনের 
মুখে আবার হাঁসি ফে'টাতে পঁর। মনে একট; বসচ্তের রও ধরাতে পাঁর। 

সেইদিনই সে মার কাছ থেকে বিদায় 'নয়ে আবার িনরহদ্দে্শর পথে 
বেরয়ে পড়ে। সারাটা মাস ধরে সে এ শহর থেকে ও শহরে ঘরে বেড়ায় । 
যেখনেই যায় বদরের পাগল হওয়ার কাহন শোনে। 

চলতে চলতে অবশেষে একাঁদন সে সমহদ্রের ধারের বন্দর শহরে এসে 
হ।ঁজর হয়। শহরটার নাম তারাব। সেখানে কিম্তু কেউ বদরের কাঁহনাঁ 
শোনোন। 1কন্তু তর বদলে সেখ।নকার শাহজাদ" কামার অল-জামানের 
অদ্ভুত দুর রোগ্য ব্যাঁধর কথা লোকের মহখে মহখে। কামার অল-জামান 
সেই দেশের সলতানের একমাত্র সন্ত'ন। নান। লোককে ীজজ্ঞাসাবদ করে 
কাম র অল-জ'মানের আজব কাঁহনী সব জেনে ।নল। সব শধনে তব মনে 
হয়, কোথ।য় যেন বদরের কাঁহনীর সঙ্গে এর একটা যোগসত্র আছে। 
একজনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইস ব, কোথয় গেলে সেই শাহজ দার 
দেখা পাওয়া যাবে ? 

লে।কাঁট বলে, সঃলতান শাহরিমানের সলত নিয়ত 1ক আর এতটুকু! 

ত-সমবদ্র তের নদী পরেও তার শেষ নাই। সম্লতান শাহারমনের 

দরবার হলো খাঁলদানে। হাটাপথে ছ"মাস লগে। অর সাগর পাড়ি 
।দয়ে গেলে লাগবে পরো এক মাস। 

মারজাবন একখানা নৌকা ভড়া করে যাত্র করলো। পলের হাওয়া 
অন্কূলেই 'ছিল। তর তর করে বয়ে চলে নৌকা । এই ভাবে প্রায় একটা 
মাস কেটে গেছে, খাঁলদান শহর আ।র বেশি দূরের পথ নয়। ম।রজ বনের 
প্রণ আশায় দলে ওঠে। 

হঠাৎ ঈশান কোণে মেঘ দেখা গেল। এখাঁন ঝড় উঠবে। মারজাবনের 
মখখের হস 'মাঁলয়ে গেল। এখন ক হবে উপায়? এই অক্‌ল দাঁরয়।য় 
বেঘোরে প্রাণ হার তে হবে | 

কয়েক মন্হৃতের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব শঃরর হলে | মাঝ হাল ঠক 
রাখতে পারলে না। পালের কি 1ছস্ড়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে নৌকাটা 
1গয়ে ধক খেল এক পাহাড়ের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে টরকরো টুকরো হয়ে 
গেল। 

মারজবন ভলো সতারয। তা হলেও তাণ্ডবের সঙ্গে লড় ই করা-_- 
সে ?ক চ্াট্ুখান কথা । যাই হোক, কোনও রকমে একটা ভাসমান বয়া ধরে 
সে প্রাণ রক্ষা করতে পারলো | টেউ এর সঙ্গে উল পাথাল হতে হতে এক 
সময় সে সলত ন শ।হারমানের প্রমোদ প্রাসাদের ধারে এসে 'ভিড়লো। 

বরাতের জোরে সে-্যাত্রা সে বে*চে গেল। এ সময় সহলতানের উাঁজর 
দরবারের দরকারাঁ কাজকর্মে সেখানে এসেছিল । ত।রই নজরে পড়ে মারজাবন। 
প্রাসাদের একটা জ নলা 'দয়ে সমদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে তার তাণ্ডবল'লা 
দেখাঁছল। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা বয়া এগিয়ে আসছে প্রাসাদের 'দকে। 
সেই বয়াটা আঁকড়ে ধরে আছে একটি যবক। তৎক্ষণাৎ নফর চাকরদের 
বললো, যা, দেখভর্তা, একটা লোক বোধহয় বয়া ধরে ভাসতে ভাসতে এসে 
ভিড়েছে ঘাটের সঞপড়র্তে।" লিয়ে আয় তাঝে 1৮ 
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চাকরবাকররা ছযটে গেল। একট: পরে প্র।য় অচৈতন্য মারজাবনকে 
ধরাধার করে নিয়ে এল তারা ডীজরের সামনে। কাপড় বদলে দেওয়া 
হলো| একজন এক গেলাস সরবৎ এনে ধরলো তার সামনে । সরবংট;কু_ 
খাওয়ার পরে একট; চাঙ্গা হয়ে উঠলো সে। | 

ছেলেটিকে দেখে উীজরের বেশ ভালো লাগে। চোখে মুখে বাদ্ধ 
দশপ্ত ছাপ। সান্দর চেহারা, সঃঠাম দেহ| দেখে মনে হয় বহন্দুর দেশের 
মৃসাফর। 

এই সময় রাঁন্র শেষ হয়ে আসে। শাহর।জ।দ গল্প থাণময়ে চপ করে 
বসে থ।কে। 


একশো িয়ানব্বইতম রজনী? 2 
শাহরাজাদ বলতে থাকে £ 
উাঁজর মারজাবনকে উদ্দেশ করে বলে, এই ঘোর বিপদের ?দনে আল্লাহ 
তোমাকে বোধহয় আমাদের কাছেই পাঠিয়েছেন । 
মারজাবন একথার অর্থ বুঝতে পারে না, কেন জনাব, একথা বলছেন 
কেন? আম নোৌকা করে চলাছলাম-_উদ্দেশ্য গল খা?লদানের শাহজাদা 
কমার অল-জামানের সঙ্গে মোল।কাৎ করবো। কল্তু আল্লাহর ব্যাঝ তা ইচ্ছা 
নয়, তাই ঝড়তুফানের মধ্যে গড়ে নোৌকাটা ভেঙ্গে চ্রমার হয়ে গেল। আম 
কোনরকমে ওই বয়।টা ধরে আত্মরক্ষা করেছি। তাও আপনারা না থাকলে 
হয়তো দ'রয়ার জলে জান হারাতে হতো । 
উাঁজর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ।--শ'হজাদা কামার অল-জামানের 
সঙ্গে তোমার ?ক দরকার ? 
__না মানে, শুনোছি ?তাঁন খাব অসহস্থ। মানে ।--মাথার নাঁকি__ 
উাঁজর বলে ঠিকই শহনেছ, শ।হজাদা কামার অল-জামান বদ্ধ উল্মাদ 
হয়ে গেছে। তাকে সারাবার অনেক চেম্টাই করা হয়েছে-__হচ্ছে, ?কল্তু 
কোনও হেকিম বাঁদ্যই ঠকছ7 করতে পারছে না। তা-_তোমার 'ক করা হয়? 
__যে আজ্দে আমও, রোগবালাই-ই সারাই। তবে কোনও দাওয়।ই 
পত্র দিয়ে নয়। 
-_ তবে? 
ত।বিজ কবজ ঝাড়ফ:ক মন্তর-_এই হচ্ছে অ।মার তাঁরকা। 
উাঁজরের চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে__অ।ম!র মনে হচ্ছে তুমিই পারবে। 
কারণ এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও আল্লাহ তোমাকে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে 
1নয়েছেন। এ হচ্ছে সহলতান শ।হারমানের ীবল।স ভবন। তারই পাত্র 
কামার অল-জামানকে এখন এই প্রাসাদেই এনে রাখা হয়েছে। তুমি যাঁদ 
চাও তার সঙ্গে দেখা করতে পারো। | 
মারজাবন বলে, নিশ্চয়ই দেখা করবো, জনাব। কিন্তু তার আগে! 
আগাগে।ড়া বৃত্তান্ত সব একবার শোনা দরকার। 
বললো, একবার কেন, একশাবার শোনাবো । আমরা চাই, 
আমাদের 'সংহাসনের একমাত্র উত্তরাঁধকারী শাহজাদা জামান সংস্থ হয়ে, 
উঠ্দক। তার জন্যে যে মূল্য প্রয়োজন আমরা 'দিতে প্রস্তুত 
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এরপরে আগাগোড়া সব কাঁহনী তাকে শোনালো উীজর। 
মারজাবনের আর বুঝতে বাকী থাকে না শ।হজাদা জামানের সে-রাতের সেই 
নায়কা বদর ছাড়া আর কেউই নয়। একটা নতুন আবিন্কারের আনন্দে 
তার মন নেচে ওঠে। কল্তু তখ্যান নিজেকে সামলে নেয়। উীঁজয়কে সে 
বুঝতে 1দতে চায় না তার মনের ভাব। বললো, ঠিক আছে, আগে তার 
সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দন। িনজের চোখে একবার দেখে রুগণকে। 
তারপর বলবো, পারবো ?ক পারবো না। তবে খোদা আমার একমাত্র ভরসা, 
কোনও দাওয়।ই পত্রে আম ?ব*বাস কার না, আশা হয় পারবো । 

আর মাযহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে ডীজর মারজাবনকে শাহজাদা 
জামানের কক্ষে নিয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই সে চমকে ওঠে। এত রুপ 
কোনও পররষের হয়? যেন মনে হয় রাজকুম।রাঁ বদরের জ্যাটর জন্যেই 
সে জদ্মেছে। আর বদরের মুখেও তার মেহেব্বের চেহারার যে বর্ণনা সে 
শনে এসেছে তার সঙ্গে এই সংরৎ হবহ মিলে, যাচ্ছে। 

কমার অল-জামান কৃশ অবসন্ন দেহে বিছানায় শঃয়ে ।ছল। চোখের 
ইশ!রায় মারজাবনকে বসতে বললো সে। শ'হারমান ভ।বছেন, ছেলে হয়তো 
1কছন ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে চায় ছেলোটর সঙ্গে । তাই তান উাঁজরকে 
1নয়ে ঘরের বাইরে বোঁরয়ে যান। 

মারজাবন 'িসাফস করে বলেঃ আর কোনও ভয় নাই। আল্লহ 
আমাকে দূত করে পাঠিয়েছেন এখানে । আপনার ভালোবাসার” খবর বয়ে 
[নয়ে এসোঁছ আ'ম। 

জামান সন্দেহাকুল চোখে তাক'য়। লোকটা এদরই চর নয় তো। 
হয় তো বা কোনও নতুন ফন্দী।_ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে 
মরজাবনের মখের ?দকে। 

--কাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে হবে। সব বলাছ। সব প্রমাণ 
অছে আমার কছে। স্বয়ং রাজকুমারী বদর আমাকে বলেছেন আপনাদের 
সেই রাতের সোহাগ-মলনের কাহনাঁ। 

এরপরে মাবজাবন যে সব খখটনট বিবরণ দিতে থাকলো তাতে 
সন্দেহের কোনও অবকাশ রইলো না-_ছেলেটা আর যাই হোক তার বাবা 
বা উাঁজরের কোনও গ-প্তচর নয়। 

মারজ'বন বললো, রাজকুমারীর নাম বদর| সম্রট ঘায়ংরের একমাত্র 
সন্তান। সে আমার পাতানো বোন। ছোটবেল! থেকে এক সঙ্গে আমরা 
মান্য হয়েছি। 

কামার অল-জামানএএর চোখ দুটে চকচকে করে ওঠে । যেন একটা 
আশার আলো দেখতে পায়।__-তা হলে আর দোঁর নয় দেস্ত, চল আজই 
আমরা রওনা হয়ে যাই, সম্রাট ঘায়রের দেশে | 
রঃ মারজারন বলে, সে দেশ তো অনেক দুরের পথ। তোমার এই শরাঁরে 
এখনই রওনা হওয়া ঠক হবে না। সে ধকল তুমি সহ্য করতে পারবে না। 
আগে শরীরটাকে সারয়ে নাও, তারপর যাওয়া যাবে। আমি তোমাকে সঙ্গে 
করে নিয়ে গেলে তবে রাজকুমারণ বদর সং্থ হয়ে উঠবেন। 

এই সময় রাদ্র“শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প 1 চপ করে 
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বসে রইলো । 


একশো 'নিরানব্বইতম রজনী ঃ 

আবার সে শর করে £ 

কোতূহল চাপতে না পেরে সংলতান শাহারমান আবার ঘরে ঢুকেই 
অবাক হয়ে যান। আনন্দে নেচে ওঠে তার বক। এতাঁদন পরে ছেলের 
মুখে তান হাসি দেখলেন। এই ম্হূর্তেই তার মুখের বিষগ্নতা মুছে 
গেছে। তান শ্যনলেন, জামান বলছে, তুম বসো, দোস্ত, আম হামাম 
থেকে হাতমহখ ধুয়ে, সাজ পোশাক পালটে একট; পাঁরপাটি হয়ে আ'স। 

স:লতান ছ;টে এসে মারজাবনকে জাঁড়য়ে ধরেন। আনন্দে তিনি আজ 
আত্মহারা। ক যাহ ?দয়ে, কেমন করে ছেলেকে সে প্রাণবন্ত করে তুললো 
সে সব আর জানতে চাইলেন না তাঁন। জামান যে আবর সরুথ হয়েছে 
এই-ই তার কাছে যথেম্ট। 

সবচেয়ে মূল্যবান রত্র'ভরণে মারজাবনকে ভুঁষত করলেন 1তাঁন। 
উপহার 1দলেন দামী দামী সাজ পোশাক। সারা শহরের মানুষ নাচ গান 
হৈ হল্প।য় মেতে উঠলো । আলোর মালয় সাজানো হল প্রাসাদ। দন হাতে 
'ৰতরণ করা হতে থকলো টাকা পয়সা, পোশক আশাক খানাশপনা। 
বন্দীদের মত্ত করে দেওয়া হলো। আবার দরবারকক্ষ গমগম করে উঠলো । 

কয়েকাঁদন বাদে, শাহজাদা জামান তখন বেশ সংস্থ হয়ে উঠেছে, 
মারজাবন বললো, এবার যাত্রার আয়োজন কর দোস্ত। আমার বোনের অবস্থা 
যে ক, তা তো বুঝতে পারছো । 

কামার অল-জামান 'বমর্ষভাবে বলে, কিন্তু, আব্বাজান আমাকে যেতে 
দেবেন না, মারজাবন। 1তাঁন আমাকে কাছ ছাড়া করে একটা 'দনও থাকতে 
পারেন না। আম আবার অসহখে পড়বো, মনে হচ্ছে। তার অদর্শন 
আম সইবো ক করে। 

ম'রজাবন তকে সান্ত্বনা দেয়, কিছ ভাবনার নই, দোস্ত, সব ঠিক 
হয়ে যাবে। উপ,য় আম বালে 1দচ্ছি। তবে একটখণন মিথ্যের আশ্রয় 
ীনতে হবে|! তা-_শুভ কাজে একটু আধটহ মিথ্যে বললে এমন কিছ 
গস্তাক? হয় না। তুমি শধ্ সলতানকে বলবে, মারজাবন তোমাকে 'নয়ে 
দন কয়েকের জন্য শিকারে যেতে চাইছে । দেখবে কোনও অমত করবেন 
না| আমার ওপর এখন 1তাঁন দারুণ খ্াাশ। তাছাড়া অনেকাঁদন একটা 
বদ্ধ ঘরের মধ্যে অসাস্থ হয়ে আটকে ছিলো । খোলামেলা মস্ত আলো 
হাওয়া তোমার এখন যথেন্ট প্রয়োজন। 

মারজাবনের ব্দদ্ধর তারিফ করে জামান। সহলতানের কছে গিয়ে 
বলতে ?তাঁন না করতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু বাবা, একটা রাতের 
বেশি তুমি বাইরে কাটাবে না। তা হলে আম মরে যাবো। তুমি তো 
জান, একটা রাত তোমাকে ছেড়ে আম থাকতে পার না। 

দ*জনের জন্য দদ্টো সেরা তাগড়াই ঘোড়া সাজানো হলো। সঙ্গে 
আরও ছজন ঘে।ড়াসওয়।র, লোক লস্কর, উট, খানা 'পিনা, সাজ পোশাক 
তাঁর প্রভৃতির লট বহর-এনয়ে রওনা হলো তারা। শহরের সাঁমান্ত মুখ 
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পযন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন সযলতান। চোখের জল ফেলতে ফেলতে 'বিদায় 
জানালেন। 

মারজাবন বললো, দেখ বন্ধ; অজ সারাটা দন আমরা বনে জঙ্গলে 
1শকার সন্ধান করে বেড়াবো। কেন জান? সঙ্গে লোকজনের মর্নে কোনও 
সন্দেহ যাতে না হয়, সেইজন্য একটা দন আমরা যথার্থ শিকারীই না হয় 
হল।ম। তারপরের ফন্দী আম ভেবেই রেখোঁছ। 

সারাদন ধরে খুব হৈ হল্লা দোড় ঝাপ করে ?গিকার সমাধা করা হল। 
সন্ধ্যাবেল একটা বাগানের মধ্যে তাঁব7 ফেলে খানাপিনা শেষ করে শযয়ে 
পড়লো সকলে। 

রাঁত্র তখন তৃতণয় প্রহর। সঙ্গের লেকজন সারাঁদনের পাঁরশ্রমে ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছিল। সবাই তখন বেঘোরে নাক ডাকয়ে ঘঃমাচ্ছে। মারজাবন 
জামানকে জাগালো। িসাঁফস করে ওর কানে কানে বললো, এই রাতে 
এখান আমাদের পালাতে হবে। সবাই ঘ্যমে অচেতন কেউ টের পাবে না। 
নাও, ওঠ, দজনে দুটো ঘোড়ায় চেপে কেটে পাঁড়। 

তখন, আর কাল বলম্ব না করে, জামান আর মারজাবন আত 
সম্তর্পণে সেখান থেকে সরে পড়লো । 'িছত্দর ধাঁরে ধারে চলার পর 
জোর কদমে ঘোড়া চাঁলয়ে ভোর না হতেই বহর যোজন পথ পার হয়ে গেল 
তারা। আস্যর সময় তারা সঙ্গে এনোঁছল একটা তোরঙ্গ। তার মধ্যে ছল 
1কছ্ সাজ পোশ।ক, এক বাক্স সোনার মোহর আর খাঁনকটা খানা 'পনা। 
এছাড়া এনোঁছিল একটা বাড়তি ঘোড়া । 

সকাল হয়ে গেল। একটা চোরাস্তার মোড়ে এসে থামল ওরা। 
মারজাবন বললো, দোস্ত, তোমার জামা আর পাতলঃন খদলে আমার হাতে 
দাও। আর তোরঙ্গ থেকে একটা সাধারণ সাজ পোশাক বের করে পর। 

জামান বদঝতে পারে না ?কছনই শবধ্ব ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁকয়ে থাকে। 

__কাঁ ব্যাপার ? কেন? 

_যা বলাঁছ কর, কোনও প্রশ্ন করো না। 

জামান আর কথা না বাঁড়য়ে সাজ পোশাক বদলে জামা পাতল;ন 
তুলে দেয় মারজাবনের হাতে । মারজাবন বলে, এবার তুঁম এখানে অপেক্ষা 
কর, আম আসাছ। 

এই বলে সে জামানের জামা পাতলন কাঁধে ফেলে সেই ফালতু 
ঘে'ড়াটাকে ।নয়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢকে পড়ে। 

একট7 পরে সে ফিরে এল। জামান অবাক হয়ে দেখল, তার সাধের 
সোঁখন জামা পাতলঃন রক্তে রাঙা। মারজাবন বলে ঘোড়াটাকে জবাই 
করে খ্দনে মাখিয়ে নিলাম তোমার সাজ পোশাক। এবার দেখ, এ গহলোকে 
এই চৌমাথার এক পাশে ফেলে রেখে আমরা উধাও হয়ে যাবো । 

জামান হাসে । সব তার কাছে জলের মতো পাঁরম্কার হলো এতক্ষণে । 
দক অসাধারণ বুদ্ধি মারজাবনের | 

মারজাবন বলে, এসো এবার নাস্তা সেরে নিই। আবার কখন কোথায় 
থামবো, তার:তা, ঠিক নাই। 

দুজনে বসে পেট ভরে খন"পনা করলে.।...ম্লারজারুন বললো, আর 
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দের নয়। এবার ঘোড়ার পিঠে ওঠ। টগবাঁগয়ে ছনটাবো। দদপবর হওয়ার 
আগেই আমাদের অনেক দূর চলে যেতে হবে। এতক্ষণে তোমার শিকারের 
সঙ্গী নফর চাকররা ঘম. থেকে উঠে আমাদের 'নশ্চয়ই খোঁজাখ্াাঁজ করছে। 
এরপর তারা অনেক খোঁজাখ্যাঁজ করেও যখন কোনও হাঁদশ করতে পারবে না, 
সহলতানের কাছে গিয়ে জানাতেই হবে। সে ধর, আজ দ7পর নাগাদ 
সঃলতান খবর পাবেন। তারপর কি হবে বুঝতেই পারছো, তার হনকুমে 
একদল সৈন্যসামন্ত ছটাছযাট শর করে দেবে । এক সময় তাদের কেউ এই 
চোরাস্তার মোড়েও আসবে । দেখবে, তোমার সাজপোশাক রক্তে রাঙা-___পড়ে 
আছে পথের ধারে। জঙ্গলটার মধ্যে কবে তারা । দেখবে, তোমার ঘোড়াটা 
মরে পড়ে আছে। ভাববে কোনও ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মুখে পড়ে ঘোড়াটা 
ঘায়েল হয়েছে। তোমাকে সে খাবার করে নিয়ে চল গেছে। এই সাংঘাতিক 
ববরণ যখন সহলতান শ্যনবেন, সহলতানের সে যে'ক নিদারণ অবস্থা হবে 
আমার বুঝতে অসবাঁবধে হচ্ছে না। কল্তু কি করা যাবে, এছাড়া সহজ 
উপায়ে তোমাকে তার কাছ থেকে নিয়ে আসা যেত না। তবে এও ভাবো। 
1বযম শোকতাপে দগ্ধ হতে হতে একাদন যখন তোমাকে আবার 'ফরে পাবেন 
তখন তান কত আনন্দ পাবেন? সে আনন্দের কোনও তুলনা নাই। 
জান তো, সব ভালো যার শেষ ভালো । 

জামান বলে, তোমার মতো বদ্ধ পাওয়া ভাগ্যের কথা। তোমার 
উপাঁস্থত বাদাঁদধ, গবচক্ষণতার কোনও তুলনা নাই। ধন্যবাদ জাঁনয়ে তোমাকে 
ছোট করবো না। কল্তু চলার পথে তো আমাদের অনেক খরচ হবে। সে 
পয়সা কাঁড় তো আমার সঙ্গে নাই। তবে আমার হাতে মহামূল্যবান কয়েকটা 
আংটাঁ আছে। বক করলে লাখখানেক মোহর দাম হতে পারে। এগযলো 
কোথাও বেচে রাহাখরচ চালাবার ব্যবস্থা কর। 

মারজাবন বলে, ও 'িয়ে তোমাকে িকচ্ছ্র ভাবতে হবে না, চাঁদ। আম 
সব ব্যবস্থা পাকা করেই এসোছ। আমার ওপর খাঁশ হয়ে তোমার বাবা 
আমাকে বহ্ ধনরত্ব এবং নগদ এক লক্ষ স্বর্ণমদ্রা পঃরস্কার 'দয়েছেন। 
সেগযলো সব এই তোরঙ্গের মধ্যে একটা বাক্সে করে নিয়ে এসোছি আঁম। 
সম্রাট ঘায়ঃরের সাম্রাজ্যে পেপাছতে আমাদের এত পয়সার দরকারই হবে না; 
জামান। আর তাছাড়া তোমার হাতের এ অমূল্য রত্রগলো বেচতে গেলেই 
ধরা পড়ে যেতে হবে। জহররাঁর হাতে পড়লেই তার সন্দেহ হবে। এসব 
বস্তু তো ইতর সাধারণের কাছে থাকতে পারে না। এঁদকে তোমার বাবা 
সংলতান শ।হরিমানও নিশ্চয়ই চপ করে বসে থাকবেন না। তার নিজের 
দেশ ছাড়াও আশেপাশের আর পাঁচটা দেশেও হ্বাঁলয়া জার করে দেবেন। 
একটা স।মান্য জহঃরাঁ মোটা প7রস্করের লোভে তোমাকে ধাঁরয়ে দেবে না, 
সেক হতে পারে! সুতরাং ওগহলো বরং খলে জেবের ভেতরে রেখে দাও | 

একনাগাড়ে মাসখানেক চলার পর একাঁদন সকাল তারা সম্রাট 
ঘায়ঃরের রাজধানীর উপান্তে এসে পেশাছল। কামার অল-জামানের আর 
ধৈর্য মানে না, তখাঁন সে সম্রাট ঘায়ঃরের সঙ্গে দেখা করতে চ।য়। কিন্তু 
মারজাবন বলে, ধৈর্যং কুরর্, বন্ধ, এখানে তিষ্ঠ ক্ষণকাল। 

শহরেক্ প্রা্তমখে একটা .বনেদাঁ সরাইখ।না4 মারজাবন বলে, এখানে 
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উঠবো আমরা । দন তিনেক ীবশ্রাম করবো আগে । বাব্বা, একটানা একমাস 
ঘোড়ার ?পঠে-গায়ের হাড়মাংস আর নাই। বেদনায় টনটন করছে। 
ট'নটান হয়ে আগে শযয়ে কাটাবো তিনটে দিন। তারপর অন্যকথা 

সরাইখানার একটা ঘরে পাশাপাঁশ দদ্টো পালঙ্কে দই বন্ধ তিন 
দন তিন রাত্র শয়ে শয়ে কাটালো। পথের ক্লাষ্তি কেটে গিয়ে ফোট।ফলের 
জ্নগ্ধতা ফটে ওঠে জামানের মখে। দেহমন বেশ ঝরঝরে মনে হয়। 
মারজাবন বলে, নাও, এবার হামামে চল, তোমকে আমি নিজে হাতে ঘষে- 
মেজে সাফ করে গোসল করাবো। 

স্নানাদ শেষ করে এক জ্যোতিষের বেশ ধারণ করল জামান। 
মারজাবন তাকে সহন্দর করে সাজালো। জামানের যা রূপ তাতে ওকে যে 
সাজেই সাজানো য'ক, অপরুপ লাগবে। 

সম্রাট ঘায়ঃরের প্রাসাদের পথে পা বন়াতেই শহরের আবাল ব্‌দ্ধবাঁনতা 
এসে ভিড় জমতে থাকলো । এমন রূপের হাট তারা আগে কখনও দেখোন। 
পথচারীদের কেউ কেউ জানতৈ চাইল, কাঁ আঁভপ্রায়ে যাওয়া হচ্ছে রাজ- 
দরবারে ? 

জামান গর্ভিরে ঘোষণা করে, আম 'ত্রভূবন জয় জ্যেতিঘ। আমার 
অসাধ্য ছুই নাই। রাজকুমারী বদর-এর দঃরারোগ্য ব্যাঁধর কথা শদনে 
বহ দূর দেশ থেকে আসাঁছ। তার সব রোগ আম সাঁরয়ে দেবো। 

জনতার মধ্যে গ্ঞ্জন ওঠে। লোকটা বলে কি? সে কিজানে না, 
আজ পযন্ত যত গ্ণীীজ্ঞ'নী হেকিম বাদ্য এসেছে, তাদের ?ক দশা হয়েছে ! 

কে একজন বলে, তা মরার জন্য যাঁদ পাখা গজায়, কে আর আটকাতে 
পারে বল। এ যে ওখানে যাদের কাটা মহণ্ডড ঝুলছে ওখানে গ্রণাতিতে আর 
একটা মবণ্ডঞ বড়বে- এই আর ক 

মেয়েরা চকচক করে, আহা রে, চাঁদের মত সংরং, মনে হয় বড়ঘরের 
ছেলে। এমন রূপ এমন যৌবন-_সব শেষ হয়ে যাবে। 

অনেকে বারণ করে, দেখ বাপ, অমন কাজাঁট করতে যেও না। যা 
কেউ পারলো না, তা যে তুমিও পারবে না তা জানি। পাতালপঃরাঁর রাজ- 
পরভুঃরের মতো তোমার মন ভে:লানো রূপ আছে তাও মানাঁছ-_কিন্তু ওতে 
তো ভাঁব ভুলবে না। আমাদের সম্রাটের প্রাতিজ্ঞা বড় সাংঘাঁতক। ম্খ 
দিয়ে একবার যা বের করবে তার আর নড়চড় হবে না। রাজকুমারীর রোগ 
যাঁদ সারাতে না পার বাছা, তা সে তোমার যত রূপ-গদ্ণহ থাক, গর্দান 
তোমাকে দিতেই হবে| তাই বলাঁছ, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কি 
দরকার অত লেভে। জানেই যাঁদ না বাঁচলে দি হবে রাজত্ব আর রাজকন্যা 
1দয়ে ? 

কামর অল-জমন সে-সব কথায় কর্ণপাত করে না।-_মযঁড়মিছরি 
এক করে দেখ না তোমরা, এই অমর অন্যরোধ। আমার পারের কাছ থেকে 
যে 'বদ্যা আম আহরণ করোঁছ, ততৈে মরা মানুষকে আবার বাঁচিয়ে দিতে 
পাঁর--পাগল তো কোন ছর। 
এই কথা গঠনে চমকে ওঠে সকলে । মরা মানদ্যকে জাঁয়ন্ত করতে 


পারে | 
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মুহূর্তে লোকের মুখে মখে সারা শহর ছড়িয়ে পড়ে এই অদ্ভূত 
জ্যোতষাঁর কথা । শহর ভেঙ্গে পড়ে তাকে দেখতে 

মারজাবন বলে, প্রাসাদের ফটকে 'গয়েই আম 1কন্তু কেটে পড়বো। 
তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে সম্রাট ঘায়দর অন্যরকম ভাবতে পারেন। আম 
প্রাসদের অন্দরেই থ:কবো। লক্ষ্য করবো তোমার কাঁতিকলাপ। কিচ্তু 
সাবধান, যা ?শাখয়ে (িয়োছি, সেইভাবে ঠিক ঠিক করে যাবে। 

হর হদ করে জনস্োত বাড়তে থাকে । সবাই দেখতে ব্যাকুল জামানকে। 
নতুন 'চাঁড়য়া ফাঁদে ধরা ঠদতে এসেছে। প্রধান ফটকের প্রহর পথ রযখে 
দাঁড়ায়। 

--আপ কোন হ্যায়? কাকে চান? 

জামান বলে, আম এক বিদেশী জ্যোতষাঁ। এসোছি রাজকুমারাঁর 
ব্যাঁধ সরাতে | তুম মহামান্য সম্্টকে খবর দাও। আম তার সঙ্গে দেখা 
করতে চাই। 

প্রহরাঁরা অবাক হয়। সব জেনে শুনে এমন সেন'র চাঁদ ছেলেটি 
হাড় কাঠে মাথা ?দতে চায়! প্রধান প্রহরী এঁগয়ে এসে বলে, ঘরের ছেলে 
ঘরে 1ফরে যান ম''লক, এখানে একবার যে ঢুকেছে, প্রাণ 1নয়ে অর ফিরে 
যেতে পারোন। 

জামান 1বরন্ত হয়। _আঁম কারো উপদেশ শযনতে অ'সান। 
রাজকুম।রাঁর দ:রারোগ্য রোগ সারাতে এসেছি। তুমি সম্টকে সংবাদ দাও। 
আ'ম ত.র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। 

বাইরে কেল হল শ:ঃনে সম্রাট উাঁজরকে পঠালেন। -_যাও দেখতো, 
বাইরে কোনও বিদেশী মুসাফীর এসেছে মনে হচ্ছে, নিয়ে এস তাকে। 

দরবারে প্রবেশ করে আভূমি আনত হয়ে সম্রাট ঘায়ঃরকে কুর্নশ 
জানায় জামান। 

কামার অল-জামানের মখের ঈদকে তাঁকয়েই সম্রাট চোখ বন্ধ করে 
ফেলেন। এঁক অপরুপ সবন্দর চেহারা ! এমন রূপবান মানযষ তো কোথাও 
দেখেন নি! কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়| 

- শোন বাবা, সম্রাট ঘায়দর বলেন, চাঁদের মতো তোমার এই রূপ, 
আর এমন কচি বয়স। পাত্র হিসাবে তুম আমর পরমাসহল্দরী কন্যা বদরের 
আদর্শ জট হতে পার সন্দেহ নাই। 'কিম্তু জান তো আমার শর্ত তাকে 
যাঁদ সারাতে না পার-_আ'ঁম তোমাকে কোনও ভাবেই রেহাই দিতে পারবো 
না। তাই এখনও বলাছ, নিজের প্রাণ নিয়ে 'ছনামান না খেলে ফিরে যাও। 
অবশ্য তুমি এসেছ, আমার মেয়ের রোগ সারাতে । তোমাকে নিরস্ত করলে 
আমার লাভ ক! বরং একটা আশা ীনয়ে কিছ সময়। কাটাতে পারবো-_ 
যাঁদ আমার নয়ন মাঁণকে তুমি সারয়ে তুলতে পার। "কল্তু তা যে অসম্ভব। 
কত দেশের কত ড।কসাইটে ডান্তার, কবরেজ, হেকিম উনান? এল, তাদের কেউই 
প্রাণে বেচে ফিরে যেতে পারে নি। তা তোমার যাঁদ শখ হয়, চেস্টা করে' 
দেখতে পার। তবে আমার এ এক শর্ত বাবা, না পারলে তোমার ম.ল্ড 
কেটে ঝনলয়ে রাখা হবে। 

_ আমি রাজি আঁছ মহামান্য সম্াট। আপনার সব শর্ত জেনেই 
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আ'ম এসেছি। 

সম্নাট ঘায়;র প্রধান খোজাকে বললেন, একে অন্দর মহলে নিয়ে যা। 
রাজকুমারণর ব্যামো সারাতে এসেছে । যা বলবে শদনবি। 

জামানকে সঙ্গে নিয়ে খোজা রাজকুমারী বদরের হারেমে যেতে যেতে 
বলে, তা সাহেবের, জামাই সাজার শখ হয়েছে বঝ। এমন আহম্মক আর 
কতজন আছে কে জানে ? 

- আম আহাম্মক নই। জেনে শুনে কেউ জান খোয়াতে আসে না-_ 
আসা উঁচত না। অন্ততঃ আম আসাঁন। তোমাদের রাজকুমারাঁকে 
আম সাঁরয়ে তুলবোই। আর এও আমার ক্ষমতা আছে তাকে চোখে না 
দেখেই আম তার সব রোগ সারয়ে দেবো । দেখবে ? 

খোজাটা এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। -_সে কি? রগণকে না 
দেখেই রোগ সারবেন ! তা যাঁদ পারেন, আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে 
থাকবো, মালিক। আমাদের সম্রাট আপনাকে মাথায় করে রাখবেন। 
রাজকুমারী আপনার হবে। 

_ দেখ পারি কি না, জামান দু প্রত্যয় নিয়ে বলে, আমাকে শরধ্য 
একবার রাজকুমারী বদর-এর দরজার সামনে নিয়ে চল।| আঁম 
ভেতরে ঢ্কবো না। পদ্ণর এপারে থেকেই তার সব রোগ সারিয়ে 
দেবো। 

জামান আর খেজা রাজকুমারাঁর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, 
একখানা কুর্শ নিয়ে এস। এখানে আমি বসবো। 

সঙ্গে সঙ্গে একখানা আরাম কেদারা এনে দেওয়া হলো। জামান জেব 
থেকে কাগজ কলম বের করে একখানা চিঠি লিখলো । 

এই সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


দুশো চারতম রজনাঁ ই 
আবার সে শর করে £ 
চিঠির বয়ান এই রকম £ 
খাঁলদানের বাদশাহ শাহরিমানের পাত্র কামার অল-জামান-এর এই গর্র 
মহামান্য সম্রাট ঘায়ঃরের কন্যা রাজকুমারী বদর-এর উদ্দেশ্যে লিখিত 
হচ্ছে ঃ 
তুম তো জান না প্রিয়া, কা ব্যথা মরমে 'নয়া আমি দিন কাটাইতোছি। 
প্রতিনিয়ত তুষানলে দগ্ধ হইতোছ। তোমার অদর্শন আমাকে উন্মাদ 
। আমার কলমে এমন কোন ভাষা নাই যাহা দ্বারা আমার 
অন্তরের বেদনা প্রকাশ কারতে পারি। সেই আশ্চর্য মিলন রাঁত্রর পর হইতে 
তোমার 'বিরহে আঁম কাতর-__লোকে বলে আমার মস্তিন্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। 
1কদ্তু কি কাঁরয়া তাহাদের বুঝাই, জশবনে ইহার চাইতে বড় সত্য আর কছনই 
নাই! সেই রাত্রে তোমার হাতে আম একটি হীরার আংটি পরাইয়া 'দিয়া- 
ছিলাম। এবং তুমিও আমার হাতে পরাইয়া 'দিয়াছিলে এই পান্নার 
আংটাঁটি। দেখ, চিনতে পার ক না। আমার হু. অশান্ত সদমনদ্রের 
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অতো আঁস্থর হইয়া উঠিয়াছে। কবে দেখা পাইবো। কবে হইবে আমাদের 
মধ্ব্র 'মিলন। 
[ত-__ 


কামার অল-জামান 

পন: শহরের প্রবেশদ্বারের পাশে বড় সরাইখানায় আমি উঠিম়াছি। 

শচ?ঠখানা ভাঁজ করে একখানা খামে ভরে তার মধ্যে পান্নার সেই 
আংটটা পরে খোজার হাতে দিয়ে বললো, তোমার রাজকুমারীকে দিয়ে এস। 

বাইরে পর্দার এপারে দাঁড়য়ে জামান শযনতে পেল, খোজাটা বলছে, 
মালাঁকন, পদ্শার এপারে দাঁড়য়ে আছেন এক জ্যোতিষা। 'তাঁন বলেছেন, 
আপনাকে সামনে না দেখেই তান আপনার ব্যামো সা'রয়ে দিতে পারবেন। 
এই নন, উন আপনাকে খুলে দেখতে বলেছেন । 

বদর-এর আর তর সয় না। কক্ষপ্রহাতে চিঠিখানা খদলে ফেলে। 
আংটপঁটা দেখেই সে চমকে ওঠে। এই তো সেই আংটাঁ। --তার 
[লোবাসার হাতে সে পাঁরয়ৌছিল। বকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। 
তবে ?িক আল্লাহ এতাঁদনে মুখ তুলে চাইলেন ! 'চিঠিখানা পড়তে থাকে। 
হঠাৎ সে আনন্দে ?িৎকার করে ওঠে। এবার বাঁঝ সে সব সাঁত্য সাঁত্যই 
পাগল হয়ে যাবে। পরদা ঠেলে সে বাইরে আসে। সামনেই দাঁড়মেছিল 
জামান। এক মুহূর্ত অপলক চোখে তাঁকয়ে থাকে-__তারপরই ঝাঁপিয়ে 
পড়ে ওর বকে । দুহাতে জাঁড়য়ে ধরে হাউমাউ করে কাদতে থাকে । এতকাল 
কোথায় ছলে, সেনা । এত কম্ট ক করে দিতে পারলে। 

জামানের চোখ দ1টও জলে ভরে আসে। বদরের মাথায় কপালে 
হত বুলাতে থাকে। - আমিও তো সেই একই কথা বলতে পর সোনা । 
তুমিই সেই রাতে কোথায় উধাও হয়ে গেলে ? 

গভাঁর আঁলঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দ;জনে দুজনকে চদম্বন করতে থাকে। 
কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। যেন সব বাধাবন্ধনহীঁন এক জোড়া কপোত- 
কপাতাঁ। 
খোঁজা ছবটে গিয়ে সম্রাটকে খবর দেয়, রাজকুমারী সাফা 

সম্রাট ঘায়র অজানা আশওকায় সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়য়ে পড়েন। 

_ কা, কাঁ হয়েছে ? রাজকুমারাঁ সাফ কি রে? 

_- আজ্ঞে রাজকুমারাঁর মাথাটা সাফ হয়ে গেছে। আর কোনও অসখ 
নাই! সব সেরে গেছে। 

ঘায়ঃর বিশ্বাস করতে পারে না। --কাীঁসবযাত্তা বলাছস? 

_-না- আজ্দে, নিজে চোখে দেখে এলাম। রাজকুমারী জ্যোতিষাঁ 
সাহেবকে জাঁড়য়ে ধরে চুমন খাচ্ছেন । 

--বলিস ক রে? 

_ হ্যাঁ হজ, সত্যি সাত্যই। বিশ্বাস না হয় চলন, িজের 
চোখেই দেখবেন। 

সম্রাট আর 'তিলমাত্র ধৈর্য ধরতে পারেন না। মাথার মুকুট পরতে 
ভুলে গেলেন। স্পায়ের জ্‌তা ওখানেই পড়ে রইলো। খালি পায়ে খাল 
মাথায় ছব্টলেন, হারেষে| দেখলেন, সাঁত্যই বদর, আগের মত হাসি খুশি 
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সংস্থ হয়ে গেছে। মেয়ের কপালে চম্বন করে বললেন, যাক, এতদিনে 
অ'ম।র দহখের দিন শেষ হলো। 

কামার অল-জাম।নকে বকে জাঁড়য়ে ধরে বলংলন, তুম, অসাধ্য সাধন 
করেছ বাবা । আমার সব 'দয়েও তোমার ধণ শোধ করতে পারবো না। এখন 
বল কে তুমি? 

জামান বলে, খাঁলদানের বাদশাহ শ'হারমান আমার বাবা! 
আমার ন'ম কাম:র অল-জামান। 

এরপর অ:দ্যোপ।ন্ত সমস্ত কাঁহনাঁ শোনালো তাঁকে। 

সম্রট ।বস্ময়ে বিমৃঢ় হয়ে শুনলেন সেই অদ্ভূত কাঁহনাঁ। শন্ধর 
মুখে বলতে পারলেন, তাজ্জব ব্যাপার ! এ কাঁহনী সোনার অক্ষরে লিখে 
রাখা দরকার | 

দরবরের সেরা কলমচাঁকে ডেকে বললেন, শাহজাদার এই কাহন? 
যত্র করে ?লখে রেখে দাও। আগামী দিনের ম।ন্‌ষ এ কাঁহনী পাঠ করে 
অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারবে। 

শহরের প্রধান কাজীঁকে ডকা হলো। খাট মসলমান প্রথায় শাদী- 
নাম, তোর হয়ে গেল। আনন্দ উৎসব মুখর হয়ে উঠলো, সারা প্রাসাদ, 
সারা শহর। আলোর মালায় সাজানো হলো প্রাসাদ, ইমারং। খান: 
1পনা, নচ গান হৈ হল্লায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলো সকলে। শহরের এবং 
দরবারে সম্ভ্র'ল্ত আমির ওমরাহ সওদাগর সম্ভ্রান্ত বান্তুরা এসে নব দম্পতার 
সখ সএনবড় দীর্ঘ দম্পত্য জীবন কামন। করে শংভেচ্ছা জানয়ে গেল। 

দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার অবসান হলো, আবার রে এল সেহ 
মধ্যাটমনী। বদর আর কামার অল-জামান স্যখের সায়রে গা ভাসিয়ে দিল। 
এতাঁদন পরে তারা প্রাণ ভরে হাসলো, গাইলো, খানা ?পনা করলো, অ:র 
গভীর আলঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে 'নাশ্চন্ত আরামে ঘ্মালো। 

ভোরের 'দকে জামান স্বপ্ন দেখলো, তার বাবা সযলতান শাহাঁরমান 
স'মনে এসে দাঁড়য়েছেন। কেদে কেদে তার দচেখ অন্ধ হয়ে গেছে। 
বলছেন, জাম:ন, বেটা, তোমার শোকে আমি অজ মৃত্যু পথ যাত্রী। একটি' 
বার এস বাবা, যাবার আগে একবার প্রাণ ভরে দেখে যাই। তুম ছাড়া 
জীবন আমার মরুভূমি হয়ে গেছে। কি হবে আমার এই অতুল এশ্ব্য 
এই 'বিশ/।ল সলতানয়ং দিয়ে? একটি বার এস বাবা। 

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাবার বিষাদ বিষণ করণ মুখখানাই 
বারবার চোখের সামনে ভাসতে থাকলো । এক অসহ্য য্ত্রণায় ছটফট করে 
ওঠে জমান। তার আর্তনাদে বদর জেগে ওঠে। 

__কাঁ হলো, সোনা? শরীর খারাপ করছে? মাথা ধরেছে? টিপে 
দেবে । ভানগ'র লাগয়ে বেধে দেবো? এক্ষ2ীণ কমে যাবে। 

জামান কণাঁকয়ে ওঠে, না। র 

--তবে? তবে ?ক তোমার পেটে দরদ হচ্ছে? মোঁরির তেল মালশ 
করে দেবো পেটে? | 

জামান ,ছটফট করে ওঠে, না না ওসব কিছ? না। 

_-তর্বে কি তোমার বদহজম হয়েছে।. একট; জোয়ানের আরক 
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খাবে? ?িংবা এক গেলাস গোলাপ জলের শরবং ? 

জামান বলে, না, সোনা সে জন্যেও না। 

এই সময় রত্র শেষ হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


দশো ছয়তম রজনাঁতে আবার সে গল্প শর করে 2 

কামার অল-জামান বলে, কালই আমরা দেশে রওনা হয়ে যাবো । খবৰ 

একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। বাবা শোকে তাপে একেবারে শ্যাকয়ে গেছেন। 

আমার শিয়রে দাঁড়য়ে বললেন, জমান, একাঁটবার আমার কাছে এস। 

তোমাকে না দেখে আম মরতেও প!রাঁছনা। তার চোখে দেখলাম জল | 

অ'ম আর িছ্হতেই স্বাস্ত পাচ্ছি না, সোনা । কালই আমাদের রওনা হতে 
হবে। তোমার কি মত ? 

- আম।র আবার ?ক মত? তোমার মতই আমার মত। তোমার পথই 
আমার পথ। তুঁম যা বলবে তাই হবে। চল, দেশেই যাই। তোমাকে না 
দেখে বাবার অবস্থা যে কিতা তো আঁমও বুঝতে পারছি। কাল 
সকালে আম বাবাকে বলবো, 1তাঁন সানন্দে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। 

খুব ভোরে বদর প্রধান খোজাকে পাঠালো সম্রাটের কাছে। ঘায়হর 
তাকে দেখেই শাঁঙ্কত হলেন, আবার এই সঙ্কাল বেলায় কাঁ দঃঃসংবাদ বয়ে নিয়ে 
এল বাঁদর। 

__আজ্ঞে রাজকুমারী আপনার সঙ্গে দ্টো কথা কইতে চান। খবৰ 
দরকারাঁ। 

- দাঁড়া, আম আমার মকুট আর জ্দতো পরে দিনই! 

বদরের হারেমে এসে ঘায়ুর বললেন, কাল রাতে গক এক গা 
লঙ্কর ঝাল খেয়েছিলি, মা? এই সত সকালে তোমাদের ঘ;ম ভাঙ্গলো ক 
করে? কাঁব্যাপার? কেন ডেকেছ ? 

-না বাবা, ওসব 1কছ; না, বদর বলে, আজ আমরা দেশে রওনা হয়ে 
যাবো। তাই তোমার অনহমতি চাই। 

-_এ তো বড় সখের কথা, মা। স্বামীর সঙ্গে শশ্বরর ঘরে যাবে, এর 
চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? তবে একটা কথা মা, তুমিও তো 
আমার একমাত্র সন্তান, জাঁবনে কোনও একটা দন চোখের আড়াল করিনি। 
আমার কম্টটাও 'নশ্চয়ই বঝবে। তাই বলাছ, একটা বছর পরে একবার 
আমার কাছে ফিরে এস। 

বদর বাবার হাতে চ্ম্ খেয়ে বলে, এ তুমি ?ি বলছো, বাবা, তোমাকে 
না দেখে কি আমিই থাকতে পারবো ? যত তাড়াতাঁড় হয় আম তোমাকে 
দেখতে আসবো। 

সক।ল থেকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজকুমারী বদর যাবে 
*বশনরবাড়। গাধা খচ্চর উটের পিঠে বোঝাই হতে থাকলো সাজ-সামগ্রা। 
সম্রাট ঘায়নর নানা মূল্যবান দরত্প্রাপ্য উপহার উপঢোৌকনে ভরে দিলেন। 
সেই. সঙ্গে দিলেন” অমূল্য ধন-দোঁলত হারা-জহরৎ। 'জানস পত্র বাঁধা 
ছাঁদা করতেই দঃপ7র 'গাঁড়য়ে গেল। সম্রাট সাশ্রঃনয়নে বিদায় দিলেন কন্যা 
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জামাতাকে। কামার অল-জামান আর বদর-এর চোখ ফেটেও জল গড়িয়ে 
পড়লো। 

1কল্তু শহর ছাঁডয়ে প্রান্তরের পথে যেতে না' যেতেই চোখের জল 
শকয়ে গেল। আনন্দে উদ্দাম হয় উঠলো দুজনে | তারপর চলা আর 
চলা। রর 

এই ভাবে তিিশটা 'দন পথ চলার পর একটা,ঘন সব্দজ শস্যক্ষেত্রের 
পাশে এসে ওরা আস্তানা গাড়লো। এইখানে কয়েকটা দন বিশ্রাম করবে 
তারা। কাছেই নদাঁ আছে, সতরাং জলের কম্ট হবে না। খ*জে পেতে খেজ:র 
গাছের ছায়ায় তাঁর গাড়া হলো। বদরের শরীরে এত ধকল সইবে কি 
করে। ফলের ঘায়ে যে মেয়ে মচ্ছ যায়, সে কি না একটানা এতটা পথ 
উটের 'পঠে এসেছে। যাঁদও হাওদায় মখমলের গদাঁ ছিল। তব5ও উটের 
দুলকী চালের দুলনীতে সারা শরীর ব্যাথা*'টন টন করছে। সামান্য একট; 
কছ7 মুখে দিয়ে তাঁবরর ভিতরে সে টান টান হয়ে শযয়ে পড়লো। শোয়ার 
প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই ঘছমে গলে গেল বদর।| কামার অল-জামান সঙ্গের অনহচর- 
দের বললো, তোমাদের তাঁবরগ্লো একট দুরে খাটাও। রাজকুমারা বড় ক্লান্ত 
হয়ে ঘ্াাময়েছেন। তোমাদের হট্টগোলে তার 'নিদ্রার ব্যাঘ্যাত ঘটতে পারে। 

তাঁবর ভিতরে ঢরকে জামান দেখে, একটা কাঁচলী আর পাতলা 
[িনফিনে একটা মসহল-এর তোর রেশমাঁসেমিজ পরে বদর ঘহমে অচেতন । 
মাঝে মাঝে একটা হালকা হাওয়া এসে সৌমজটা ওপরের দিকে ডীঁড়য়ে দিয়ে 
পালাচ্ছে। জামানের 'চত্ত চণ্টল হয়ে ওঠে। একট মাসের অতৃপ্ত কামনা দেহ 
কুরে কুরে খেতে থাকে । পাশে বসে বদরের সারা দেহে হাত বলাতে থাকে 
জামান। দেহমন উত্তপ্ত হতে থাকে। হঠাৎ কোমরে শস্ত মতো ক একটা 
হাতে ঠেকে। একটা অচেনা পাথর। নশ্চয়ই মহা মূল্যবান। তা না 
হলে বদর কেন শরীরে ধারণ করবে। হয়তো এর কোনও দৈব ক্ষমতা আছে। 
তার পাতানো ভাই মারজাবন 'দয়ে থাকবে হয়তো বা। হয়তো এর গহণে 
অনেক বিপদ আপদ কেটে যায়-_ 

আলগোছে পাথরটাকে খলে নিয়ে তাব্যর বাইরে চলে এল জামান। 
পরীক্ষা করে দেখবে, চিনতে পারে ?ি না। পাথরটার চারটে মুখ । কি সব 
আঁকবাকি কাটা আছে চারশাশে। গিকছ্ই বোধগম্য হয় না। তবে দেখে 
বোঝা যায়, পাথরটা কোনও মন্ত্রপূত। 

পাথরটা হতে নিয়ে একমনে নিরীক্ষণ করাঁছল সে। এমন সময় 
একটা পাখা শোঁ করে নেমে এসে, ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নিমেষে উধাও 
হয়ে গেল। 

এই সময় রাত্র প্রভাত হয় আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে থাকে। ৃ 


দদশো সাততম রজনাঁতে আবার শর; করে £ 

' পাখাঁটা উড়তে উড়তে গগয়ে বসে অনেক দরের এক বিশাল ঝাঁকড়া 
গাছের ডালে। দূরে হলেও জামান দেখতে পায়, শয়তান পাখাঁটা তারই 
শদকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় দোলাচ্ছে। 
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1কছক্ষণের জন্য সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এমন যে একটা দনর্ঘটনা 
ঘটতে পারে. তার মাথাতেই আসোন। নকন্তু এখন উপায় কি হবে। 
রাজকুমার জেগে যখন দেখবে তার পাথরটা নাই তখন সে তাকে ?ক বলে 
সান্তনা দেবে। পাথরটা 'নশ্চয়ই তার প্রাণাঁধক 'প্রিয়। 

একটা পাথরের ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছদটে যায় গাছটার 'দিকে। প্রচল্ড 
শান্ত ?দয়ে ছণড়ে মারে। কন্তু তার আগেই পা1খটা উড়ে পালায়। পা1লয়ে 
[কন্তু বেশি দূরে যায় না। আর একট: দূরের একটা গাছের ডালে 'গয়ে 
বসে। আর একটা 'িল নিয়ে জামান ওকে ঘায়েল করার চেস্টা করে। 
1কল্তু পাখাঁটা মহা ধাঁড়বাজ। ঢল মারার মুহূর্তেই সে শোঁ করে উড়ে ষায়। 
ধগয়ে বসে আর একটা গাছের ডালে । জামানের মাথায় খন চেপে যায়। 
যে ভাবেই হোক, পাখাঁটাকে মেরে ফিরে পেতেই হবে পাথরটা। পাখবটাও 
বড় সেয়ানা। বারবারহই এমন একটা দূরত্ব রেখে কোনও একটা গাছের 
ডালে বসছে, যেখান থেকে পাথরটা স্পম্ট দেখা যায়-__এবং জামানের মনে 
আশা জাগে, হয়তো সে এবার তাকে ধরাশায়ী করতে পারবে। কন্তু না, 
তাড়া করতে করতে অনেক বাগ বাগিচা পার হয়ে যায়। মারতে আর পারে 
না ?কছদতেহী। | 

গাছ পালা ছাঁড়য়ে পাখাঁটা 'গয়ে বসে কাছেরই একটা পাহাড়ের 
চূড়ায়। জামান মাঁরয়া হয়ে উঠেছে। কোনও দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নাই। 
পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়। পাথর ছহড়ে মারে পাখটাকে। 
পাখাঁটাও টদক করে উড়ে ?গয়ে বসে আর একটা চূড়ায়। এই ভাবে পাহাড়ের 
কন্দরে উপত্যকায় পাখাঁটার 'েপছনে পিছনে ছদটে হয়রান হয়ে পড়ে। 

কয়েক ঘল্টা কেটে গেল। সূর্য গেল পাটে। বিকেল গাঁড়য়ে সন্ধ্যা 
নেমে এল। ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে গেছে সে। এখন কি করে বদরের 
সামনে দাঁড়াবে। কা জবাবাদাঁহ সে করবে? হয়তো এমনও হতে পারে, তার 
এই অমল্য রত্রটার শোকে সে অসবস্থও হয়ে পড়তে পারে। 

ক্লমশঃ অন্ধকার ঘাঁনয়ে আসতে থাকে । কামার অল-জামান ভাবে, 
এই অবস্থায় এই দ্র্গম গির পরত অতিক্রম করে তাঁবতে ফেরা সঙ্গত হবে 
না| অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বোঁশ। তা ছাড়া 'হংত্র 
জন্তু জানোয়ারদের ভয়ও তাকে শাঙঁ্কত করে নদ | 

সামনের একটা গাছের ডালে বস্গে'প্লাখটা পাখা ঝাপটায়। সেই 
অন্ধকারেও জামান দেখতে পায় পাখাঁর ঠোঁটে পাথরটা ধক ধক করে জ্হলছে। 

ণ আক্লোশে ফেটে পড়ে সে। পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছংড়ে মারে। 
পাখাঁটা বিশ্রী বিদঘদটে একটা আওয়াজ তুলে উড়ে গিয়ে আর একটা গাছের 
ডালে বসে। জামান তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দন্গম 
গার পথ ভেঙ্গে পাখাঁটাকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু বৃ্থাই সে চেষ্টা। 
এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে আর টানতে পারে না। একটা পাথরের 
টিলার উপর বসে পড়ে! ঘ্মে চোখ জাঁড়য়ে আসে। 

পরাদন সকালে ঘহম ভেঙ্গে দেখে সেই 'টিলাটার উপরই শযয়ে তার 
অঘোর ঘ?মে রাত কেটে গেছে। পাখাঁটার ডানা ঝপটানিতে আবার সে 
(ক্ষপ্ত হয়ে ওঠে। মায়া হয়ে জামান ওর ?পছন ?পছ7 ধাওয়া করে। পাথর 
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ছডড়ে ছহড়ে মারতে থাকে কিন্তু পাখীটা তার নাগালের বইরে অথচ আশে- 
পাশেই এগাছ ওগাছ ল/ফয়ে লাঁফয়ে উড়ে বসে। 

জামানের তখন রোখ চেপে বসেছে। যে ভাবেই হোক পাখাঁটাকে 
ঘায়েল করে পাথরটা পেতেই হবে। িকল্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। 
পাখটা একটু একট? করে উড়তে উড়তে আরও অনেকটা পথ তাকে" প্রলঃব্ব 
করে 'নয়ে যায়। 

সারাটা ?দন প'খাটার 'পছনে ধাওয়া করতে করতে আবার সন্ধ্যা 
নেমে আসতে থাকে । জমান রুন্ত দেহে বসে পড়ে। দহটো 1দন দনা 
পাঁন পেটে গড়োন। তৃষ্কায় ছাঁত ফেটে যাচ্ছে। ক্ষিদেয় পেট জহলছে। 
এবার সে এদক ও?দক ত'কয়ে দেখতে থাকে, কোথাও খবার 1কছ? সংগ্রহ 
করা যায় কন । একট; এগে।তেই কয়েকটা আপেল আর চেরঁ গাছ দেখতে 
পেল। সামনে একটা ঝরনা । গোটাকয়েক অপেল আর চেরী ফল পেড়ে 
গোগ্রসে খেল। ত'রপর অজলা করে ঝরনার জল খেয়ে পাশেই একটা 
জায়গায় শঃয়ে পড়লো । আর সঙ্গে সঙ্গে ঘম। 

দুটো ?দন দ্‌টো রাত পর হয়ে গেছে। তিন দিনের ?দিন সকল 
বেলায় চোখ খলেই আবার সেই দৃশ্য। সামনের একটা চেরী গছের 
ডালে পাখাঁটা বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আবার শহর হলো পাখী সংহারের 
প্রচেন্টা। সে 'দনও জামান-এর সব চেম্টা বিফল হলো। কোনও ক্লমেহ 
সে তকে কব্জা করতে পারে না। অথচ তারই নাকের ডগা ?দয়ে শো করে 
উড়ে 1গয়ে অন্য এক গাছের ডালে অথবা 1গাঁরচূড়ায় বসে। জামানও 
নাছোড়বন্দা-_পাখাঁটাকে তাক করে করে অজস্র অগন্ত ঢিল ছংড়তে 
থাকে। কিন্তু পাখাঁটা এমনই ওস্তাদ তর সব িশানকেই অবলখলাকুমে 
প!শকা?টয়ে দিতে পারে। 

দপহর গাঁড়য়ে বিকাল হতে থাকে । গার পবতি মালা পোঁরয়ে এবার 
সে সমতল ভূঁমতে এসে পড়ে । চাষাঁর। যব ভুট্টার ক্ষেতে ক'জ করে চলেছে। 
পাখাঁটা উড়তে গিয়ে বসে কোনও খেজ:র গাছের মাথায়। জামান মাঁটর 
ঢিল তুলে তক করে মারে। কিন্তু তার আগেই সে অন্য একট: গাছে 1গয়ে 
বসে। জামান দোঁড়ে যায়। কল্তু পাখাঁটা টক করে উড়ে গিয়ে অরও 
একট; দূরে অর একটা গাছের ভালে বসে। 

জ।মানের মাথায় তখন খ্যন চেপে গেছে। এটাকু পাখীর এই রকম 
বেয়াদপ সহলতান শাহরিমানের পত্র হয়ে কিছ্যঢতেই সে বরদাস্ত করতে 
পারে না| মনে হয়, একবার যাঁদ তাকে হাতের মাঠোয় পায়, তাহলে ওর 
এই ফাটজল চালাকাঁ হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। কন্তু হাতের মহঠে.য় 
সৈ আর এল না। বরং শাহজাদা জামানকে নাকে দাঁড় দিয়ে টানতে টানতে 
1নয়ে এসে ফেলল, এক সম্দ্রের ধারে! একটা আখরোটের গাছের ডালে 
বসে অদ্ভূত উল্লাসের আওয়াজ করতে লাগলো সে। জামানের সারা শরণুর 
খর রোদ্রত।পে ঝলসে গেছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে। দোঁড়াতে দৌড়াতে 
হাঁফ ধরে গেছে। তৃষ্ায় ছাঁতি ফেটে যাচ্ছে। চোখে সর্ষে ফল দেখছে। 
তব? ক্ষোভ আক্রোশে জযলতেই থাকে । প্রায় অবসম্ন দেহে একটা মাটির 
ডেলা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছঃড়ে মারে। পাখাঁটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে 


৫২. 


আকাশে ওড়ে। জামানের মাথার ওপরে চক্রাকারে কয়েকটা পাক দেয়। 
জমান আর একটা 1িল হাতে তুলে নেয়! 1কন্তু ততক্ষণে পাখাঁটা অদ্য 
হয়ে যায়। 

জামানের সব আশা ভরসার ইত হয়ে গেল। এবার সে মাঁটর ওপরে 
থপ করে বসে পড়ে। চোখ ফেটে জল আসে। এত প্রচেম্টা সব ব্যর্থ হয়ে 
গেল। এখন সে কি করবে ? ?িছঢই ভাবতে পারে না। 

অবসাদে দেহ এলয়ে পড়ে জমানের। সেখানেই ঘাসের উপর গা 
টেলে দিয়ে শয়ে পড়ে। ঘমে চোখ জড়িয়ে আসে। 

ঘন্টা দুই পরে ঘম থেকে জেগে উঠে জামন ভাবতে থাকে এখন সে 
কেথ'য় যাবে। অচেনা অজানা 'বদেশ বিভূঁই। পথ ঘাট 'িকছহই জান? 
নাই। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পরে সামনে এগোলেই 
1কছদ্দূরে একটা শহর। জ।মান সেই দিকে চলতে থাকে। মনে মনে ভাবে, 
ভাব থেকে কত দূর সে চলে এসেছে কে জানে । না জন তার অদর্শনে 
বদর-এর কি দশা হয়েছে এ কাঁদনে। 

শহরের প্রবেশ দ্বারে এসে হাঁজর হয় জামান। সড়ক ধরে সোজা 
ঢ্‌কে পড়ে শহরের অভ্যন্তরে । কেউই তাকে বাধা দেয় না। কোনও প্রশ্ন 
[জাজ্ঞেস করে না। চারদিকের ঘরবাঁড় দেখে মনে হয়, শহরটা মুসলমান 
ভানবসাঁত বহুল । আরও খাঠনকটা এগোতে একটা বিরাট বাগচার ফটকের 
সামনে এসে হাজর হয়। বাগানের মালা সচ্চা মসলমান। জামানকে 
সাল:ম আলেকুম বলে স্বাগত জানায়। জামানও যথারীত আলেকুম সালাম 
জানায়। জামান 'ীজজ্ঞেস করে, আচ্ছা জনাব, আঁম যখন পথ ধরে 
আ্রাসাঁছলাম, রাস্তায় যাদের দেখলাম, কেউই আমার সঙ্গে কোনও কথাবার্ত 
বললো না কেন? সবারই চোখে মুখে, লক্ষ্য করলাম অদ্ভূত এক ঠাণ্ডা 
কোঁতূহল। কাঁ ব্যাপার? 

বৃদ্ধ মালী জবাব দেয়, খোদা মেহেরবান, তাই আপাঁন রেহাই 
পেয়ে গেছেন, সাহেব। যাদের দেখলেন, ওরা সবাই শত্রুর পক্ষের লোক। 
কছদন হলো শহরটা আক্রমণ করে আঁধকার করে নিয়েছে ওরা। ও-ই 
শয়তান কাফেরগলো পাঁরয়ার ওপার থেকে এসে আচমকা আক্রমণ করে 
এখানকার শান্ত 'নরীহ মুসলমানদের খন জখম করে শহরটা তছনছ করে 
ফেলেছে | তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। শয়তান তাদের একমাত্র উপাস্য। 
তারা অসভ্য আঁশাক্ষত জংলী ভূত। ওদের 'প্রয়খাদ্য পৃতিগম্ধময় পচা মাংস 
আর চবাঁ। ওরা কখনও গোসল করে না বা রূজ? করে না। শ্যনেছি, 
জল্মের সময় বাচ্চার মাথায় এক কলসাঁ জল দেয় তারা। বাস, সারা 
জন্দগীভর আর তারা পাঁন স্পর্শ করে না। তাই এ শহরে ঢুকেই: প্রথমে 
তারা সব হামাম, পানর ফোয়ারা, ঝরনাগনলো ভেঙ্গে গণীড়য়ে দিয়েছে। 
আপাঁন হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, মাণলক, রাস্তার ধারে দোকানপাটে পসরা 
সাজিয়ে বসে যারা সবাই মেয়ে মান্য । ওরা সবাই বেব্যস্যা। দোকানে 
ঢ৭কলে আপনাকে গেলাসে ঢেলে দেবে হালকা হলদে রঙের এক ধরনের চিরতা 
ভিজানো পানি। দেখবেন, ফেনায় ভরে গেছে গেলাসের মাথা | ওরা 
পানির বদলে ওই 'জানসই খায়। ওকে ওরা বলে পণপনেকা পানি? । 
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আমার মনে কি হয় জানেন সাহেব, ও 'ীজীনিসটা, গরবছাগলের মত ছাড়া 
আর কিছ না। গিংবা তার চাইতেও খারাপ গকছ7 হতে পারে। ওদের মেয়েরা 
গোসল করে না বটে 'কল্তু এক ধরনের লেবদর রস 'দয়ে হাত ম্খ সাফা রাখে। 
ফালা ফালা করে লেবয কেটে তার ট7্করোগঙলো ঘাড়ে মখে গলায় 
ঘসে ফসে সব ময়লা সাফ করে। ডিমের খোলা গণীড়য়ে ময়দার মতো করে 
ম্খে মাখে ওরা । ওরা একেবারে বেআব্র। বোরখা পরে না। এ'শহরে 
আ'মই বোধহয় একমাত্র জীবত মসলমান! ওরা আমাকে মারোন। 

এই সব ভয়ঙ্কর তাজ্জব কথাবাত্ণা শুনতে শ্যনতে জামানের মাথা 
ঘুরতে থাকে। ম্হখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিজেকে আর সে ধরে রাখতে 
পারে না। কোনও রকমে ঘাসের উপর বসে পড়তে পারে। 

মালী বুঝতে পারে, ছেলেটি অনাহারে আঁনদ্রায় কাঁহল হয়ে পড়েছে। 
জামানকে সঙ্গে করে সে তার বাঁড়তে ?নয়ে যায়। ছোট্ট স্যন্দর বাঁড়খানা 
বাগানেরই লাগোয়া| কিছ খানা, খানিকটা শরবংৎ তাকে খেতে দেয়। 
ক্ষএধার্ত জামান তৃপ্ত করে খায়। বৃদ্ধ মাল প্রশ্ন করে, কে বাবা, আপাঁন ? 
কেন এসেছেন এই সর্বনাশা দেশে ? 

এই সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প খাঁময়ে চপ করে 


বসে থাকে। 
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বৃদ্ধ মালণীর সহায়তায় জামানএর মন ভরে যায়। এমন অচেনা 

অজানা দেশে এসে এমন একটি দরদ মানহষের সন্ধান পাওয়া ভাগ্যের 

কথা। জামান তার দ£ঃখের কাহিনাঁ খুলে বললো তাকে । বলতে বলতে 

চোখের জলে বক ভেসে যায়। বদ্ধ বঝতে পারে জামানের মমমবেদনা | 
মানা ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সে। 

__কাঁ করবেন বাবা, সবই খোদাতালার ইচ্ছা | ?তাঁন যা করান তাই 
আমরা কাঁর, তান যা বলান তাই আমরা বাঁল। ও ?নয়ে দঃঃখ করে লাভ 
নাই। নয়াতিব লেখা খণ্ডাতে পারে না কেউ। প্রাণ ভরে শব্ধ তাঁকে 
ডাকুন, তিনিই সব সমস্যার সরাহা করে দেবেন। তবে আমার কি মনে হয় 
বাবা, জানেন? রাজকুমার এখন আর ওখানে ন।ই। . একাঁদন দেখার পরই 
তারা খাঁলদানে রওনা হয়ে গেছে। ভেবেছে, অপনার সন্ধান করতে হলে, 
সহললতান শাহারমানকে খবর দেওয়া দরকার। তাহলে তান চ/রাদকে লোক- 
লস্কর পাঁঠয়ে তল্লাস করতে পারবেন। আমার এই ছোট্র গরাঁবখানায় 
আপাঁন কয়েকটা দিন বিশ্রাম করন! তারপর আমি আপনার দেশে ফেরার 
ব্যবস্থা করে দেবো। এখানকার বন্দরে মাঝে মাঝে খাঁলদানের সওদাগাঁর 
জাহাজ এসে ভেড়ে। কাজকাম শেষ করে আবার তারা 'ফরে যায়। ওই 
রকম যে কোনও একটা জাহাজে চেপে দিব্যি আপাঁন দেশে চলে যেতে 
পারবেন। আম রোজই একবার বন্দরে গিয়ে খোঁজ 'নিয়ে আসবো। 
খাঁলদানের জাহাজ এলেই আপাঁন চলে যাবেন। িদ্তু মসাঁকল হচ্ছে, 
কখনও বা দেখা যায় হামেশাই জাহাজ আসছে যাচ্ছে। আবার কখনও বা 
বছর ঘরে যায় তবুও একখানার পাত্তা মেলে না। 
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বদ্ধ মাল তার কথা রাখে। প্রাতাদন সে বন্দরে খোঁজখবর নিতে 
যায়। কিন্তু দিনের পর 'দিন কেটে যেতে থাকে, জামান জামাই-আদরে তার 
বাড়তে দন কাটাতে থাকে। 

আসন এবার আমরা রাজকুমারী বদর-এর 1দকে চোখ ফেরাই। 

তাঁবর ভিতরে বদরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এঁদক ওাঁদক তাঁকয়ে 
কামার অল-জামানকে খঃজতে থাকে। 1কন্তু এদক ও?দক কোথাও না 
দেখতে পেয়ে উঠে বসে। হঠাং সে বুঝতে পারে তার কোমরের পাথরটা 
নাই। বদর ভাবে হয়তো তার স্বামী দেখার জন্যে খুলে নিয়ে গেছে। 
এখান এসে পড়বে। 

[কন্তু ঘণ্টাখানেক পরেও যখন সে ফিরে আসে না বদর 'চাঁল্তত হয়ে 
ওঠে। উৎকণ্ঠা 'নয়ে অপেক্ষা করতে থাকে । আরও অনেক সময় কেটে যায়, 
1কন্তু জামান ফিরে আসে না। ক্রমে সম্ধ্যা নেমে আসে, অজানা শঙওকায় 
বদর-এর বক কেপে ওঠে । এ মন্ত্রপূত পাথরটার উপরেই তার রাগ হতে 
থাকে! রাগ হয় তার পাতানো ভাই মারজাবনের ওপর। কেন সে এ 
হতচ্ছাড়া পাথরটা তাকে পরতে 1দয়োছল ? হয়তো ওটা হাতে ধরাতেই 
জামানের কোনও 'বপদ আপদ ঘটেছে। 

সারাটা রাত "বাঁনদ্র ভাবে কাটে। তারপর 'দনও সে দারুণ উৎকণ্ঠা 
?নয়ে কাটায়! কিন্তু জামান ফিরে আসে না। ভয়ে কাউকে ছা বলতে 
সাহস করে না। সঙ্গের চাকর নফররা যাঁদ শোনে, শাহজাদা নাই তাকে 
খ*জে পাওয়া যাচ্ছে না তবে তাদের মনে বদ মতলব মাথা চাঁড়া ?দয়ে উঠতে 
পারে। এই চরম সংকটের সময়ে নিজেকে খ:ব শস্ত সহজ করে রাখার চেষ্টা 
করে, বদর তার বাঁদাঁকে বলে, খাব হঠসমার, শাহজাদা তাঁবরতে নাই, একথা 
যেন ঘ্রণাক্ষরেও কেউ টের না পায়। 

আর মনহূরতমাত্র ঠাবলম্ব না করে সে তার আশ কর্তব্য ঠিক করে 
ফেলে। জের সাজপোশাক ছেড়ে ফেলে বদর পরে নেয় জামানের সাজ- 
পোশাক। মাথায় পরে একটা বাহারী রেশমী টপ । কোমরে বেধে নেয় 
একখানা ইয়াবড় তলোয়ার। আর বাঁদটাকে পাঁরয়ে দেয় তার 'নজের 
পোশাক। এমনভাবে সাঁজয়ে তোলে, দেখলে কে বলবে সে-ই বদর নয়। 

দুজনে তাঁব্‌ ছেড়ে বাইরে বোরয়ে আসে । আগে আগে বদর আর 
পছন পিছন বাঁদী। সকলে দেখলে, শাহজাদা জামান তার বেগম বদরকে 
1নয়ে বোরয়েছেন। আভূঁমি আনত হয়ে সকলে কুনশ জানিয়ে নতমহখে 
দাঁড়য়ে থাকে। বদর বলে, এবার আমরা রওনা হবো, আজহী, এখ্নান। 
সবাই তোর হয়ে নাও। 

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাঁধাছাঁদা শেষ করে আবার, "তারা যাত্রা শহর 
করে। সমবদ্রতীরে এসে একখানা বড়সড় জাহাজ ভাড়া করা হলো। সাগর 
পাঁড় দিয়ে যেতে হবে এবার। 

একটানা প্রায় দশ দন চলার পর এবাঁন দ্বাঁপের বন্দরে এসে জাহাজ 
নোঙর করা হলো। শহরের প্রধান প্রবেশ দবারের মুখে তাঁবদ গাড়ার হুকুম 
দিলো বদর। সেখানকার লোকের কাছ থেকে জেনে নিল, সেই দ্বীপটার নাম 
-_এবনি দ্বীপ। 
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--এখানকার আঁধপাতর ক ন।ম? 

লোকাঁট জানালো, আমাদের সম্াট আরমাসস। তার একাঁটমাত্র 
পরম।সংম্দরী কন্যা-_তাঁর নাম হায়ং-অল-নাফ;স। 

এই সময়ে রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায় | 





পরাদন দুশো নয়তম জনা £ 
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বদর সেখানক।র সম্্রটের কছে একখানা চিঠি পাঠায়। নজেকে 
পারচয় দেয়-_সে খালদানের সযলতান শাহরিমানের পাত্র কামার অল- 
জামান। 
সম্ট অরমানহসের সঙ্গে সলতান শাহারমানের সম্পর্ক খদব ঘাঁনচ্ঞ। 
তাঁর পাত্র এসেছে তার রাজধানাঁতে, সতরাং যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাকে 
আদর অভ্যর্থনা করে রাজধানাঁতে 'ীনয়ে যাওয়া হলো। শহরের গণ্যমান্য 
সম্দ্রান্ত ব্যান্তদের সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় কাঁরয়ে গদিলেন সম্রাট। জামানের 
সম্মানে ?বরাট এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। সারা শহর সনল্দর 
করে সাজানো হলো। তিন দন ধরে নানা মনোজ্ঞ অন:্ঠানে তাকে 'বস্তর 
আদর অভ্যর্থনা জানানো হলো। 
চতুর্থ দন সকালে উঠে বদর একাই হামামে চলে গেল। সঙ্গে 
কোনও গোছল করাবার লেক নিল না। িজেকে ভাল করে ঘসেমেজে নতুন 
সাজপোশাক পরে তোর হয়ে নিয়ে সম্রাট অরমানযসের পাশে এসে বসলো । 
সম্রাট গজজ্ঞেস করলেন, বাবা, এখন তোমার ?ক অভিপ্রায়, বল। এখান থেকে 
কোথায় যাবে? 
বদর বলে, তেমন কোনও হিসেব করে বেরই িনি। দোঁখ, যে দিকে 
যেতে ইচ্ছে হয়, যাবো। 
সম্রাট আরমানহস বলেন, তোমার বাবার সঙ্গে অ'ম:র বহহ্কালের ঘনচ্ঠ 
বন্ধত্ব। তোমার কথাও তার ম্খে অনেক শ্যনোছ। রূপে গ্ণে তুমি 
সেরা, শুনোৌছল।ম। এখন তেমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করে মুগ্ধ হয়োছ, 
বাবা। আমার ইচ্ছা, আমার একমাত্র কন্যা হায়াং-অল-নাফংসকে তুম শাদা 
কর। তার মতো সংলক্ষণা সংশ্দরাঁ মেয়ে বড় একটা হয় না| অমি বাবা, 
মেয়ের গদণের কথা বড়াই করে বলতে নই, কিন্তু সাত্যই বলাঁছ বাবা, তার 
মতো গহণবতাঁ কন্যা-__সে একমাত্র তোম।রই যোগ্য । নানা দেশের নান। 
শাহজাদা রাজকুমাররা তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। 1কন্তু কাউকেই 
আমার মনে ধরৌন। তোমাকে দেখার পর, তোমর সঙ্গে আলাপ পাঁরচয় 
করার পর আম মনে মনে ভেবোছ, তোমার জন্যেই সে কাঁঝ জন্মেছে। 
এই সবে সে পনেরোয় পা দিয়েছে। আম বৃদ্ধ হয়েছি, আর ভোগবিলাস 
ভালো লাগে না, তুম যাঁদ রাজ হও বাবা, তবে তোমার হাতে মেয়েটাকে 
তুলে 'দয়ে তোমাকে আমার সংহাসনে বাঁসয়ে আম বাণপ্রস্থ নিতে চাই। 
রাজকুমারাঁ বদর সম্রাটের কথায় বিচালত বোধ করে। অনেকক্ষণ 
ম7খে কোনও কথা সরে না। হাত পা হাঁম হয়ে আসতে থাকে। বদকের 
মধ্যে টিব টিব করতে থাকে। তখনকার সেই শীত শীত হিমেল হাওয়ার 
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খ্দনেও সে ঘেমে নেয়ে ওঠে। হাড়ে কাপঠান ধরে। মনে মনে ভাবে, এখন 
যাঁদ তাকে বাঁল, আম রাজকুমারী বদরকে শাদ করোছি, আমার পক্ষে তাঁর 
এ প্রস্তাব আর গ্রহণ করা সম্ভব না, তখন 'তাঁন নশ্চয়ই বলবেন, মুসলমান 
ধর্মশাস্ত্রে নিদেশ আছে-_একজন প7ঃরষ এক সঙ্গে চারটি 'বাঁব রাখতে 
পারে। বদর যাঁদ ত।র প্রথমা হয়, হায়াৎ না হয় হবে দ্বিতীয়া বেগম। তাতে 
[ক অসবধা ? আর যাঁদ আসল কথা তাকে খলে বলা যায়, আম ছদ্মবেশী 
কামার অল-জামান। অ।সলে আঁমই রাজকুমারী বদর। তখন এই বদ্ধ 
বয়সেও সমাটের কামনা বাসনা চেগে উঠবে। তিন বলবেন, তাহলে আর 
তোমাকে ছাড়াঁছ না, সাল্দরী। তুমি হবে আমার পয়ারের বেগম। আঁম 
হবো তব মালণের মালাকর। কামের ব্যাপারে বুড়োদের ঘাড়ে ভীমরাতি 
চেপে বসে। আর আঁম যাঁদ কামার অল-জামানের ছদ্মবেশেই তার কন্যার 
পাঁণগ্রহণে অক্ষমতা জা'নয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যাই তবে, এই 
মহৃতেহী যত সব স্নেহ ভালোবসা পলকে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়বে। 
হয়তো বা এমনও হতে পারে, তাঁর রাজধানী ত্যাগ কর।র সঙ্গে সঙ্গেই তান 
আমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করবেন। সংতরাং নান্য পল্থা, এই 
অবস্থায় তার প্রস্তাবে আপাতত রাজ হওয়া ছ।ড়া উপায় নাই। এরপর 
'নয়তি আমাকে দিয়ে যেখেলা খেলবে তাই খেলতে হবে। কে বলতে পারে 
কার ভাগ্যে দক লেখা আছে। সৈই বাঁধ গলপ কেউ ক খণন্ডাতে পারে ! 
সতরাং ও ?ানয়ে আর পররভাবনা করে কোনও লাভ নাই। যা হবার তাই 
ঘটবে | এতে মানযষের কোনও হাত নেই। | 

বদর মাথা তুলে সম্রাট আরমানযসের দিকে তাকালো | ম্খে সলজ্জ 
সনণ্ধ হাঁসর আভাষ। সম্রাট বুঝলেন, শহজাদা স্বভাবসহলভ ভব্যত/য় 
এই কথার সোজাসঁজ জবাব 'দতে কুম্ঠা বোধ করছে। বিনয় ?বনম কন্ঠে 
সে বলতে পারে, এ সব ব্যাপারে অ'মার অর 1নজের ?ি মতামত থাকতে 
পারে। তাছাড়া, আপাঁন আমার বাবার পরম বন্ধ। আপনার ইচ্ছা 
আমার 'পত।র আদেশতুল্য। আঁম তা অপূর্ণ রাখতে পাঁর না। 

বদরের কথ।য় আনন্দে নেচে ওঠেন আরমানঃষড। এই তো সহলতান 
শাহারমানের পাত্রের মতো কথা। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার কায়দাই আলাদা। 
তোমাকে যেভাবে তানি গড়ে তুলেছেন তার নাঁজর মেলা ভার। আজকাল- 
কার দিনে তোমার মতো আচার ব্যবহার আদব কায়দা অমি খব কম ছেলের 
মধ্যেই দেখাঁছ, বাবা। 

সম্রাট আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ দরবার-এ সভা ডাকা 
হলো। শহরের গণ্যমান্যরা এসে জড়ো হলো। মন্ত্রী, পাঁরষদ এবং 
সেনাপাঁতিদের সামনে তান ঘোষণা করলেন, খাঁলদানের বাদশাহ শহারমানের 
একমাত্র পাত্র কামার অল-জামানের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ অল 
নাফসের ববাহ আজ সন্ধ্যায় সম্পন্ন হবে। এই দরবারের উপাস্থত 
থেকে পাত্রপাত্রীর শুভকামনা করতে আহবান জানা?চ্ছি। 

দরবারকক্ষ করতাল-মখাঁরত হয়ে উঠলো, সম্রাট আরমানহযের 
দ্বতীয় ঘোষণা £ আম বদ্ধ হয়েছ, এখন অবসর গ্রহণ করে ঈশ্বরের 
উপাসনা করে দন কাটাতে চাই। তাই মনস্থ করেছি, এখন থেকে এই 
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1সংহাসনের আধকারাঁ হবে আমার জামাতা কামার অল-জামান। আপনারা 
আমার প্রতি এতকাল যে আন্হগত্য দেখিয়েছেন, আম আশা করবো, 
আমাদের এই নতুন সম্মাট-এর প্রতি সেরূপ আনগত্য এবং মর্যাদা প্রদর্শন 
করবেন । 

এবার ক্ষীণকের জন্য স্তব্ধ হলো দরবার মহল। সবারই চোখে 
1বস্ময়-_মুহূর্তে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো অভ্যাগতরা। করতাল+ 
ধ্নাঁতে ফেটে পড়লো দরবার কক্ষ। জনে জনে এসে শাহজাদাকে আতর 
গোলাপ জল আর ফ;ল মলা দিয়ে বরণ করতে লাগলো । 

রাজধানীতে সোঁদন সে কি সমারোহ ! খানা ?পনা, নাচ গান হৈ 
হল্ল।য় সবাই মতোয়ারা হয়ে উঠলো । ধনী দারদ্র সবার কাছেই সোঁদন 
রাজপ্রাসাদের দ্বার উম্মত করে দেওয়া হয়োছল। যে যা পারলো-_খেলো। 
পোশ।ক আসাক দহাতে বিতরণ করা হতে লাগলো। পাত্রী পাত্রীর রূপে 
সবাই মগ্ধ। দুহাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে সকলে-__ 
তারা যেন সহখে থাকে, শতায়ঃ হয়। শহরের সেরা কাজাঁকে ডেকে শাদীনামা 
লেখানো হলো। সেহীদন সম্ধ্যাবেলায় যথারীতি আচার অননষ্ঠানের 
মধ্য 'দয়ে দুজনের শাদা হয়ে গেল। কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে বদর 
হলো হায়াৎ অল নাফঃসের নকল স্বামী । 

গববাহ পর্বের শেষে বৃদ্ধা মহারানাঁ উলদ-উলবউল; ধ্বাঁন করতে করতে 
[নজে হাতে ধরে কন্যা হায়াং অল নাফসকে বদরের শয্যাকক্ষে পেশছে 
"দিয়ে এলেন। এ দেশের এ-ই প্রচাঁলত রাঁতি। বদর এগংয় এসে পাত্রীকে 
সাদরে বরণ করে িল। তার কুসযমের মতো পেলব একখানা হাত ধরে নিয়ে 
1গয়ে বসালো পর্পপালঙ্কে-_নজেও বসলো তার পাশে। ম্খের নাকাব 
উঠিয়ে শযভদা্ট 'বাঁনময় করে নিল। এ-ও প্রচালত রাঁত। 

মেয়েটর মুখ আনত, চোখ ানমাঁলত। বদর দেখলো, মেয়েটির মদখে 
এক অজানা আশঙ্কা। চোখে মখে কোনও হাসি আনন্দের ছাপ নাহ, 
-যেন পাণ্ড্ীববর্ণ। বদর মুদদ কন্ঠে সোহাগ মাঁখয়ে বলে, কই, মখ 
তোল, চেয়ে দেখ। আম তোমার মতো এত রুপসা না হতে পাঁর তবে হত- 
কুৎীসং নই। 

এব;র হায়াৎ চোখ মেলে তাকায়। বদরের রপের তুলনায় তার নিজের 
রৃপ নগণ্য মন হয়। এমন বেহেস্তের রূপে সে রূপবান, অথচ কত নয় 
-বলে না, তার মতো রূপ নাক তার নাই ? খ্াাশতে ডগমগ হয়ে ওঠে 
সে। আনন্দে নেচে ওঠে হদয়। মনে মনে তার শঙ্কা ছিল, না জান 
তার স্বামী দেখতে কেমন হবে। হয়তো কোনও বড়ো হাবড়ার হাতেই তুলে 
দেবেন তার বাবা। কন্তু না, সে আশঙ্কা তার কেটে গেছে। এরকম 
সংশ্দর স্বামী সে পাবে তাও অবশ্য আশা করতে পারে ন। 

এমন সময় রাত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গজ্প থামিয়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


পরাঁদন দ;শো দশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শহর? করে £ 
বদর তার সারা দেহ খখটয়ে খশটয়ে পরীক্ষা করতে থাকে। তার 
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টানা টানা কাজল কালো আয়ত চোখ, 'টিকলো নাক, আপেলের মতো গাল, 
পাকা আঙ্গরের মতো ঠোঁট, সগঠিত স্তন, ভারী নিতম্ব বড় স্দর। এক- 
কথায় হায়াংঅল নাফুসকে তার পরমা সহল্দরাঁ বলে মনে ধরে। ক্ষণকের 
জন্য মনের নিভৃত কোণে এক ট্দঢকরো গিংসার কালো মেঘ উক মেরে অদশ্য 
হয়ে যায়। 

বদর তার একখানা হাত ানজের হাতে তুলে নিয়ে আদর করে। এত- 
ক্ষণ ভাত চকিত হরিণাঁর মতো গঠটয়ে রেখেছিল। না জান তাকে তার 
স্বামীর পছন্দ হয়েছে কনা । এবার সে িছনটা সাহস পায়। বদর আরও 
কাছে সরে এসে হায়াংকে চম্য খায়। হায়াতের সারা দেহ পলকে, 
রোমাণত হয়ে ওঠে। এক অভভতপূর্ব উত্তেজনয় চণ্চল হয়ে ওঠে দেহমন। 
চম্বনের স্বাদ যেএমন সে এই প্রথম বঝলো। খদব ভালো লাগলো । 
সে ভালো-লাগা কোনও ভাষায় ব্যস্ত করা যায় না। একতরফা বদরের চদম্বন 
সে প্রাণভরে আস্বাদ করলো। 'কিদ্তু প্রাতদানে সে তাকে 'ফাঁরয়ে দিতে 
পারলো না আর একটা । ইচ্ছে হয়োছল, 1কম্তু দংস্তর লজ্জা এসে তাকে 
1নরস্ত করে দিল। 

আলতো করে দুহাত ধরে হায়াংকে সে বিছানায় শুইয়ে দিল। 
কপালে ঠোঁটে, গালে, গ্রীবায় স্তনে চদ্মতে চদমদতে ভরে দিল বদর] সারা 
গায়ে হাত ব্াীলয়ে আদর-সোহাগ করতে থাকলো । এক সময়ে সে দেখলো, 
হায়াং ঘ্াাঁময়ে পড়েছে । ম্খে তার পরম প্রশান্তি। বদরও এক পাশে শয়ে 
ঘযাময়ে পড়লো । 

সকালে ঘঃম ভাঙ্গতেই হামামে ঢ্কে নিজেকে তোর করে নিলো বদর। 
আজ থেকে তর দরবারে বসতে হবে। তার হাতেই শাসন দণ্ড তুলে 
1দয়েছেন সম্নাট আরমানষ। যথা সময়ে সে সহলত।?ন গাম্ভীর্য নিয়ে 
দরবারে আসে। মন্ত্রী ছে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে 
[সংহাসনে বসায়। দরবারে উপাঁস্থত আমার অমাত্য সেনাপাতরা আভূমি 
আনত হয়ে তাকে অভবাদন জানায়। বদর সকলকে গানজের 'নজের আসন 
গ্রহণ করতে বলে। তারপর শহর হয় দরবারের কাজ কর্ম। 

দরবারের মন্ত্রী আমার অমাত্যরা দেখে মাধ্ধ হয়, শাহজাদা কি 
অদ্ভূত দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ কত স্বল্প সময়ে চটপট সমাধা করে 'দল। 
বদর বললো, আদালতের িবচার পদ্ধাতর সংস্কার করতে হবে। অপরাধীকে 
শধমাত্র শাঁস্ত দলেই সব দায়ত্ব শেষ হয়ে যায় না। কেন মানদষ অপরাধ 
করে, কারণ অনঃসম্ধান করে তার প্রাতিকার করতে হবে। অপরাধী বলেই 
তার প্রাত ?নর্মম নিষ্ঠভর আচরণ করা অন্যায়। অপরাধাঁকে শাস্তি 
অবশ্যই 'দতে হবে। কিন্তু সেই শাস্তর বিধান দেওয়ার সময় বিচারকের 
হৃদয় ব্যথায় মাথত হবে-_ এইই হওয়া ডীচং। বিচারে সন্দেহের অবকাশ 
থ।কলে কারো প্রাণদণ্ড হবে না। মনে রাখতে হবে, দেশের প্রাতাট মানষ 
তার প্রজা। প্রজা যাঁদ আঁবনয়শ, উদ্ধত, স্বৈরাচারাঁ হয়ে পড়ে তার জন্য 
মূলত প্রশাসনই দায়শী। 

এদকে আরমান তার মহারানকে সঙ্গে ?নয়ে কন্যা হায়াৎ অল- 
নাফদসের মহলে এসে উপস্থিত হন। মেয়েকে বকে জড়িয়ে আদর করে 
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মা ?জভ্েস করেন, হ্যারে বর পছন্দ হয়েছে তো? 

হায়াং সলঙ্জভাবে সাড়া দেয়, খ-ব পছন্দ হয়েছে মা| আমাকে কত 
আদর করেছে। গায়ে মাথায় হাত বাঁলয়ে ঘঘম পাড়য়ে দিয়েছে। 

মা ঠজত্রেস করেন, শব্ধ এই ! আর 'িকছ7 করোন ? 

- আর আবার কী করবে? বললাম তো খুব আদর করেছে। 

_ দর বোকা মেয়ে, সে কথা জিজ্ঞেস কাঁরাঁন। 

_ তবে ? 

ঘঃম্ববার আগে সে তোকে গ্রহণ করোঁন ? 

হায়াৎ বুঝতে পরে না মা তাকে কাঁ বোঝাতে চাইছেন। __ গ্রহণ মানে 
কী মা? 

মা বুঝহলন মেয়ে একেবারে অর্বাচ্চীন। সোজাস্াজ কিভাবে তাকে 
সেকথা ভিজ্ঞেস করবেন বঝতত পারেন না। শোবার আগে সাজ পোশাক 
খনলোছাল ? 

মেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মাখের দিকে তাঁকয়ে থাকে । একট] 
পরে বলে, না। কল্তু মা, কেন একথা 'জজ্ঞেস করছো ? 

মহারানী গম্ভীরভাবে বলে, ও কিছ না! 1িক আছে, তুম বিশ্রাম 
কর। আমরা আবার পরে আসবো । 

মা-বাবা দদজনে চোখে চোখে ক যেন কথা বলে। হায়াৎ বুঝতে 
পারে না। চিল্তিত মখে তারা দুজনে ঘর থেকে বোঁরয়ে যায়। 

দরবারের কজকর্ম সেরে বদর হায়াতের কাছে আসে। হায়াৎ 
এর মনে তখন মা-এর এসব হে্য়ালীভরা প্রশ্নগ্লো তোলপাড় করাছিল। 
বদর কাছে এসে হয়াতের ঘাড়ে হাত রাখে, কাঁ ভাবছো, হায়াৎ 2 
না-_না, কিছ না তে 

হ।য়াতের অন্যমনন্কতা কেটে যায়। বদর জিজ্ঞেস করে, বাবা মা দেখা 
করতে এংসাঁছলেন ? 

হায়াৎ ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ। 

__-কাঁ জিজ্ঞেস করলেন তারা ? 

হায়াং বললো, রাতে শোবার আগে তুঁম আমার সাজ-পোশাক খালে 
"দয়োছলে কিনা ? 'কন্তু ওকথা তারা কেন জানতে চাইলো, বলতো ? 

বদর মূচকাঁ হাসে, ওই রকমই রশীতি। শাদাঁর পরে বাসর ঘরে পাত্র 
[নিজে হাতে খালে দেয় পাত্রীর সাজ-পোশাক। তারপর তারা একসঙ্গে শোয়। 
কিম্তু কাল রাতে তুম বড় ক্লান্ত ছলে | শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘদময়ে 
পড়লে। তাই আর তোমাকে বিরন্ত কারান। তা এস, আজ তোমাকে সেই 
ভাবে শুইয়ে দিই। 

বদর এক এক করে হায়াতের সব সাজ-পোশাক খবলে দুহাতে চ্যাংদোলা 
করে তুলে বছনায় শুইয়ে দিল। খনব আলতো ভাবে সে তার গালে একটা 
ছোট্র চদম7 একে দেয়। 'ীজজ্ঞেস করে পরদষ মান্যযকে খদব ভালো লাগে 
তোমার ? 

হায়াং জবাব দেয়, জাঁবনে হারেমের খোজা ছাড়া অন্য কারো মখ 
দেখিনি আমি| কিল্তু তাদের দেখে কি পঃরঃষ বলা যায়? মনে হয় তারা 


ক 
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প্রোপর মানষই না| একটা পর বা নারীর যা যা দরকার তার 
কেঃনওট।ই তাদের নাই। আচ্ছা বলতো, সবাই ওদের আধা মান্যষ বলে 
কেন? কাঁ তাদের নাই? 

বদর হাসে, কেন, জান না? তোমার যা ন'ই-_তাদেরও তা নাই। 

- সে আবার কাঁ? 

_বোকা মেয়ে, সে তুমি পরে ধাঁরে ধাঁরে বঝবে। 

হায়াংকে জাঁড়য়ে ধরে চহমায় চমায় ভরে দেয়। হায়াং সারা দেহে 
1ক এক রোমাণ্ অন:ভব করে| উত্তেজন.য় কেপে উঠতে থাকে! বদর তার 
গয়ে মাথায় আদর করে হাত বলয়ে দেয়। একসময় ত।রা দুজনেই কখন 
ঘাাঁময়ে পড়ে। 

প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজদ গল্প থাঁময়ে চপ করে বসে থাকে। 


দ7শো এগারতম রাত্রে আবার কাঁহনী শহর হয় ও 

সকলে উঠে ানজেকে তোর করে ?নয়ে বদর দরবারে চলে যায়। 

সম্মট আরমানস মহ'রাণীকে সঙ্গে 'নয়ে হায়'তের মহলে আসেন। আজ 
রত কেমন কাটলো মা? 

হায়াৎ বলে, খবৰ ভাংলা, বাবা, খ্বব সংন্দর। 

আরমানস বলে, এখনও তুমি শয়ে আছ-_দেখাঁছ। মা। সারা 
রাতে ক অনেক ধকল সইতে হয়েছে ? 

-_না বাবা, মোটেও না। বড় আরামে ঘ্যময়েছি। সে আমাকে খঃব 
আদর সোহাগ করেছে। গায়ে মাথয় হাত ব্াাঁলয়ে ঘুম পাঁড়য়ে দয়েছে। 
কাল সে ?ানজে হাতে আমার সব সাজ-পে।শাক খুলে 'দিয়োছল। সারা শরশর 
চদমায় চ;মায় ভরে দয়োছল। কি যে ভালো লেগোছল, তোমায় ঠক করে 
বেঝাবো বাবা। মনে হচ্ছিল, আম স্বর্গে চলে যাঁচ্ছি। 

মহারানী |জত্ঞরেস করলেন, 'কম্তু তোমার রাতের সেই তোয়ালেটা 
কোথায়, দোখ। খঃব ?ক রন্ত ঝরোছিল? 

হায়াৎ অবাক হয়ে বলে, তোয়ালে তো 'নহীন, মা। আর রন্ত ঝরবে 
কেন ? 

মেয়ের এই কথা শ্হনে মা-বাবা দজনহৌ কপাল চাপড়াতে লাগলেন, 
হায় আমার কপাল, তোমার স্বামী এভাবে তোমাকে বাঁণ্ঠত করছে কেন, মা? 

সম্রাট আরমানসের মখের পেশী কাঠিন হতে কাঁঠনতর হয়ে ওঠে। 
মহারানীকে উদ্দেশ করে বলেন, এতো খ্ব খারাপ কথা মহারানী। সে যাঁদ 
ত'র কর্তব্য না করে, আমাকে তো অন্য রকম ভাবতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর 
স্বাভাঁবক সম্পর্কই যাঁদ তোর না হয়, এ বয়ে দিয়ে ?িক ফয়দা হলো? কাল 
সকালে যাঁদ শ্যান, হায়াং তখনও কুমারীই রয়ে গেছে তাহলে আম কিন্তু 
আর চপ করে থাকবো না, মহারানী। কামার অল-জামানের হাত থেকে কেড়ে 
নেবো আমার 'িসংহাসন। আমার মেয়েকে সে বাত করবে আর আমি তাকে 
মাথায় করে নাচবো, তা হতে পারে না। 

মহারানী বলেন, অত উত্তোজত হয়ো না। ঠাণ্ডা মাথায় ভালো করে 
আগে ভেবে দেখ সব। তার হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে 
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তাড়িয়ে দিলে তার পাঁরণাম "ক হবে ভেবে দেখেছ ? 

--কাঁ আবার হাত ঘে।ড়া হবে। হায়াতের আবার আম বিয়ে দেব। 
একটা মাত্র মেয়ে আমার। একটা অপদার্থ রাঙামূলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেধে 
সারাটা জীবন তো সে বরবাদ করে দিতে পারে না। 

কিন্তু মহারানী বলেন, এতে জামানের বাবা সবলতান শাহরিমান 


ডি 
সম্রাট আরমানহস উত্তোজত কণ্ঠে বলে, ওসবে আম ভয় কার না। 


যা হবার তা হবে। 

দরবারের কাজ শেষ করে রাত্রে আবার হায়াতের কাছে আসে বদর। 
পাভীর আলঙ্গনে আবদ্ধ রেখে হায়াংকে সে আদর সোহাগ করতে থাকে। 
হায়াতের চোখে জল দেখে সে অবাক হয়, কাঁ ব্যাপার কাঁদছো, কেন হায়াৎ? 
আসতে আমার দোঁর হয়েছে বলে ? ূ 

হায়াং ঘাড় নাড়ে, না। আজ সকালে মা বাবা এসোছলেন। বাবা 
খ;ব রেগে গেছেন । তাঁন বললেন, তোমার হাত থেকে সিংহাসন 1তাঁন কেড়ে 
নেবেন। 

বদর হাসে, কী আমার গরস্তাকী ? 

হায়াৎ বলে, 'ীবয়ের পর দ7টো রাত কেটে গেল, এখনও তুমি আমাকে 
কুমারী করেই রেখেছ, তাই তাঁরা ভাঁষণ রেগে গেছেন। বাবা বলে গেছেন, 
আজ রাতে যাঁদ তুমি আমার দেহ গ্রহণ না কর, শব্ধ ?সংহাসনহই 'তি!ন 
কেড়ে নেবেন না, আরও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। আমি তো কিছুই 
বুঝতে পারছি না। শাহজাদা । বাবার রাগ তো আম জানি, রেগে গেলে 
তাঁর আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তোমার যাঁদ কোনও অনিষ্ট হয়__- 

--আমার আঁনম্ট হলে তোমার খুব কম্ট হবে? 

__বারে, কি যে বল? 

বদর ম:চাঁক হেসে ?িজজ্ঞেস করে, তুমি আমাকে ভালবাসো, না? 

হায়াং বদরের বকে মখ লঃকায়, তুমি যে খনব ভালো, তোমাকে 
পেলে কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারে ? সারাঁদন আমি তোমার বিপদের 
আশঙ্কায় কে“দেছি। যাইহোক, আমার একটা কথা শোন, সোনা | বাবা-মা 
যা চান তুমি সেই ভাবেই চল। আমার কুমারীত্ব খোয়া গেলে যাঁদ তাদের 
মুখে হাঁস ফোটে, তাই না হয় করলে! কাল সকালে মা এসে আগে আমার 
তোয়ালে দেখতে চাইবেন। রক্তের দাগ যাঁদ না দেখতে পান তা হলে আর 
রক্ষা থাকবে না তোমার। সেই ভেবেই আমার বক কাঁপছে। আম আর 
ভাবতে পারাঁছ না, "প্রয়তম। এই দেহ মন প্রাণ__আমার বলতে যা, সবই 
তোমার হাতে তুলে 'দয়েছি। তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর। আমার 
লিজা রঃ জার জারাছা লি লাই রর রা রা ক রর 
পথই আমার পথ। 

বদর মনে মনে বলে, এই মওকা, এখন হায়াংকে যা বোঝানো যাবে তাই 
বযঝবেং যা বলা যাবে তাই সে করবে। মহব্বতের মায়া জালে সে এখন 
আবদ্ধ। হায়াংকে আরও 'নাঁবড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বদর বলে, শোন, 
নয়ন তারা, তুমি যেমন আমাকে ভালোবাস, আমি তার কিছ; আক তোমাকে 
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ভালোবেসেছি। এ ভালোবাসার মধ্যে কোনও গলদ নাই, একথা তো মান? 

হায়াং বলে, একশোবার | ফলের নির্যাসের মত 'নিখাঁদ আমাদের 
মহব্বৎ| 

বদর বলে, আম একটা কথা বলবো হায়াৎ ? 

হ'রিণাঁর মতো কাজল কালো ডাগর চোখ মেলে তাকায় হায়াং_-কাঁ ? 
কী এমন কথা ? 

_-্ধর যাঁদ আমাদের সম্পকের মধ্যে কামনা বাসনার কোনও গন্ধ 
নাই থাকে? 

-খনব ভালো হয়| আম বুঝতে পার না, মা-বাবা কিসব বলছেন। 
তোমার আমার সম্পর্ক তো সবম্দর, ভালোবাসায় কোনও খাদ নাহী। 

বদর বলে তোমার সঙ্গে যাঁদ আমার ভাই-বোনের সম্পক হয়__তুঁমি 
[ক দুখ পাবে? 
মোটেই না। খুব ভালো হবে। এক সাথে হেসে খেলে আমাদের 
দিন কাটবে। তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলবে। আমি খলে দেব 
আমার মনের দরজা । আমার নিঃসঙ্গ জীবন 'ফরে পাবে এক অন্তরঙ্গ 
দোসর। 

বদর এবার আরও এক ধাপ এগোয়, আচ্ছা, হায়াং সহল্দরীঁ, ধর, আম 
যাঁদ তোমার ভাই না হয়ে বোন হই? তখন তুমি আমাকে কিভাবে নেবে ? 
তখনও ক তুমি আমাকে এমাঁনভাবেই ভালো বাসতে পারবে ? 

হায়াৎ উচ্ছল অ।নন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, আরও মজা হবে, আরও 
বোশ করে তোমাকে ভালবাসবো তাহলে । তুম হবে আমার সব সময়ের সখাঁ। 
কেউ আমাদের ভালোবাসায় চিড় খাওয়াতে পারবে না। কোনওাঁদন আমরা 
ছ।ড়াছাঁড় হবো না। 

বদর ওকে জাঁড়য়ে ধরে চমু খেয়ে বলে, হায়াৎ, তোমাকে একটা মজার 
জাঁনস দেখাবো | 'কল্তু তার আগে তোমাকে কসম খেয়ে বলতে হবে, 
কাউকে সে-কথা বলবে না। 

হায়াৎ অবাক হয়, ওমা, এতে সন্দেহ আবশ্বাসের কি আছে। আম 
তো আগেই বলোছি, তোমার ইচছাই আমার ইচ্ছা । তুমি যা বলবে তাই আম 
করবো। তুমি যা বারণ করবে তা আম বলবো কেন? তব্য যখন বলছো, 
কসম খেয়েই বলাছ, কাউকে বলবো না-_হলো তো! 

বদর আর একটা দীর্ঘ চম্বন একে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এক এক 
করে নিজের দেহ থেকে সব সাজ-পোশাক খখলতে থাকে। হায়াৎ "বিস্ময় 
বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে। নিজের সহডৌল স্তন দট দহহাতের 
থাবায় পদরে বদর হাসতে হাসতে বলে, কাঁ, কাঁ দেখছো? ভাবছো, আমি 
কি মহা ধাঁড়বাজ শয়তানী? না? 

হায়াৎ বলে, ধন্য কি যে যা তা বল। কিন্তু কেন তুমি এখানে প:রষের 
বেশে এসোঁছলে ধ্দাঁদ? ?কসের জন্য এই রকম মারাত্মক ছদ্মবেশ ধারণ করতে 
হয়েছে তোমায় 2 

বদর বললো, বলবো, সবই বলবো তোমাকে বোন, একবার যখন আমরা 
ভালোবেসেছি, অন্ত্রের. কোনও গোপন কথাই আর লবাঁকয়ে রাখা সম্ভব 
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ন। তবে সে দনখের ক?হনাঁ শুনলে তুমিও কাঁদবে। তা কাঁদো, আমি 
আ্রার কোন কথা ল'কাবে না। অ:জ স'র; রাত ধরে অ'মার কাহনী শোন 
ত।ম। 

পালঙ্কে উঠে এসে হায়াতের পাশে বসে কামার অল-জ.মানের সঙ্গে 
তর প্রথম রণত্রর ?মলন থেকে শর করে তাঁব্য থেকে রহস্যজনক, অন্তর্ধন 
পযন্ত আদ্যোপান্ত সব কাঁহনাীই সাবস্তারে বলে গেল। 

1কশোরণ হায়াং মৃণ্ধ বিস্ময়ে বম হয়ে বদরের বকে মাথা রাখে । 
বদর ওর কপলে হ'ত বলতে বলাতে বলে, ?নয়তির কি ?নর্মম পাঁরহাস, 
বোন। আবার কবে কামার অল-জামানকে ?ফরে পবো, কে জান। তবে 
এ গবম্বাস আছে, আমাদের অন্তরের বন্ধন কেউ 'ছি*্ড়তে পারবে না। একাঁদন 
না একদন তর সঙ্গ অমাদের মিলন হবেই। তাঁর কছে সদাসর্বদা প্রার্থনা 
জানাচ্ছি। সে যেন সত্বর ?িরে আসে । আমর মনের ?ি বাসনা জান বোন ? 
জামান-এর হবে তুম দ্বিতীয়া বেগম। আমরা দুই বেন এক সাথে সারাট- 
জীবন কাটাবো, এই আমার একাম্ত ইচ্ছা । 

হায়াৎ বলে, কিন্তু তিনি যাঁদ আমকে গ্রহণ না করেন। 
সৈ ভার আমার। আমার কথা সে ফেলতে পারবে না। তাছাড়া 
তোমার মতো রপসাঁ মেয়েই বা কটা মেলে। তোমাকে পেলে সে খাব খাঁশহ 
হবে। 

অহনাদে আটখানা হয়ে পড়ে হায়াৎ! বদরের নগ্ন দেহখানা নিয়ে 
খেলা শর; করে। এবার আর কোনও জড়তা ন।ই, নিজেই বদরকে চহম্ খায়। 
হাতের মুঠিতে তার সবগাঁঠিত স্তন দ্যাট গপম্ট হতে থাকে। হায়াৎ বলে, 
আচ্ছা 'দাঁদ তোমার দো তো বেশ বড় বড়। অমার দুটো এত ছোট ছোট 
কেন ? 

বদরের চোখে দবস্টও হাঁস, সবর কর, সময়ে ওরাও এই রকম ডসা 
হয়ে উঠবে। 

বদরের প্রাতীট অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে সে তার গজের দেহের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ মালয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকে। হায়াৎ বলে, জান দাদ, আম আমার 
দাসী বাঁদীদের কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি, শরীরের কোন অঙ্গটা কা 
জন্যে তোর, তা সে বোটরা আমার কথার সোজ।সীঁজ কোনও জবাব দেয়ান। 
সব সময়ই আকারে হীঙ্গিতে ঠক সব বোঝাতে চেয়েছে। সেগুলো আমার 
মথায় ঢোকেনি। তুমি আমাকে সব ব্যাঝয়ে দাও তো, কোন্‌ অঙ্গটা কি 
দরকারে লাগে? একদন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আম হামাম 
গোসল করাছ, গায়ে সাবান মাখিয়ে দচ্ছে আমার এক বাঁদী। তাকে আম 
চেপে ধরলাম, আজ তোমাকে বলতেই হবে, আমার শরীরের এই সব 
অঙ্গগঃলো, কাঁ দরকারে লাগে। তা সে বেচারা ভয়ে লজ্জায় কোনও জবাব 
দিতে পারে না। রাগ না রাগ না, কিন্তু রাগলে আমি আর মানষ থাকি না। 
বাঁদীরা আমার কথার জবাব 'দচ্ছে না দেখে আমার জেদ চেপে গেল। দিক- 
বাদক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, বল্‌ গশাগ্গির, বলতেই হবে 
তোকে। চপ করে থাকলে আম ছাড়বো না। 

আমার 'চিংকারে সারা মহলে তোলপাড় শর; হয়ে গেল। মা ছুটে: 
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এলেন, কাঁ? কাঁ হয়েছে? অমন চে*চাচ্ছো কেন? 

আম তো চ্প। বাঁদীর মুখেও কথা নই। মা কিন্তু ছাড়বার পাত্র 
নন। ব্দীকে প্রশ্ন করতে সে বললো, রাজকুম.রাঁ জানতে চাইছেন, শরীরের 
এই সব অঙ্গ দিয়ে কি হয়? 

মা-র মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আর একটিও কথা বললেন না। ঠাস 
করে আমার গালে একটা থাপ্পড় বাঁসয়ে দিলেন, বাঁদর মেয়ে কোথাকার। 
ফের যাঁদ শান তুমি এই সব নিয়ে দসাঁ বাঁদাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছ, 
কেটে ফেলবো । 

ত'রপর থেকে আম আর কখনও কাউকে 'জজ্ঞেস করতে সাহস 
কারান। 

বদর বললো, ঠিক আছে, তোমকে আম সব শাঁখয়ে দাচ্ছি, কোনটা 
ক কাজে দরকার হয়। 

বাকা রাতট;কু বদর তাকে কামসত্রের প্রাতাট স্তর দিষদভাবে ব্যঝয়ে 
'দতে খাকে। এক সময়ে ভোর হয়ে আসে। হায়াৎ উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, 
?কন্তু দিদি সকাল হলে মা বাবা আসবেন। মা আমার তোয়ালে দেখতে 
চাইবেন। কি হবে? 

বদর বললো, ?কচ্ছ7 ভেবো না, আম সব ব্যবস্থা করে দিচিছ। 

মহলের এক পাশে পাখীর খাঁচা ছিল। বদর উঠে গিয়ে একটা পাখা 
বের করে নিয়ে এসে হামামে গেল। একটদক্ষণ পরে খাদনকটা খন এনে 
বললো, এসো, তোমার দই জংঘায় খাঁনকটা লাঁগয়ে দই। আর একটা 
তোয়ালে দাও। মাঁখয়ে রাখ। কাল সকালে যখন মা দেখতে চাইবেন এই 
রক্তমাখা তোয়ালেটা তাকে বের করে দেখিয়ে দিও। তোমাকে যাঁদ পরাঁক্ষা 
করতে চান, দেখতে পাবেন তে'মার জংঘায় শুকনো রক্তের ছোপ। বাস, 
কেল্লা ফতে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বেন 'তাঁন। খহব বোৌশ আনন্দ 
ব দ$ঃখ হলে মানহষ তার 'বচক্ষণতা হারয়ে ফেলে । এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। 
তোমার জংঘায় রক্তের দাগ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তান খ্যাশতে ডগমগ হয়ে 
উঠবেন। আর তোমাকে খ*টয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন না। 

হায়ৎ বলে, কম্তু এ সবের কি দরকার? পাখীর রন্ত না লাগয়ে 
আমার শরীরের রন্ত তো তুমিই বের করে দিতে পার, দিদি। 

_-পাঁর, কিন্তু দেব না। ওটা কামার অল-জামানের সম্পাত্ত। ওখানে 
আম হাত লাগাবো না। 

পরাঁদন সকালে বদর যথারীতি কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে আবার 
দরবারে চলে যায়। সম্রাট আরমানঃস আর মহারানী এসে হাঁজর হন 
হায়াতের মহলে। রাগে ক্ষোভে সাপের মত ফ+সতে থাকেন সম্্ট। আজ 
একটা হেস্তনেস্ত তিনি করবেনই। এভাবে মেয়ের জীবনটা তিনি নম্ট হতে 
দেবেন না। কিন্তু পলকেই সব রাগ জল হয়ে গেল তাঁর। হায়াৎ রন্তমাখা 
তোয়ালেখানা বের করে মাকে দেখালো । মা দেখলেন, মেয়ের জংঘায়৷ উরহতে 
শুকনো রক্তের দাগ। 

--ওগো শদ্নছো, মহারানী আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, আমাদের 
মলোবাঞ্ছা পর্ণ হয়েছে। জামাই আজ মেয়েকে গ্রহণ করেছে। 
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সারা প্রাসাদে আনন্দের 'হল্লোল বইতে লাগলো । শত সংবাদ 
মহূর্তেই ছাঁড়য়ে পড়লো শহরময়। নাচ-গান হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো সকলে। 
সম্রাট ঘোষণা করলেন, আজ ছরটর দন, দরবার দপ্তর সব বন্ধ থাকবে। 
আজ শনধ্ খানাপনা আর আমোদ-আহনাদ করে কাটাবে সকলে। 

রন্তমাথা তোয়ালে 'িনয়ে জাঁকজমক করে শোভাযাত্রা 

বেরেলো। শহরের নানা পথ-পারক্রমা করে বিকেল নাগ।দ আবার প্রাসাদে 
?ফরে এল। উটের বাচ্চা কাটা হলো, অসংখ্য ভেড়া পেড়ানো হলো। ইতর 
জনের আজ অবাধ নিমন্ত্রণ। গরীব দঃঃখাঁরা পেটপদরে খেয়ে দুহাত তুলে 
প্রার্থনা জাঁনয়ে গেল, রাজকুমারী যেন চাঁদের মতো সরংদ্দর পাত্র লাভ করে। 

প্রাতাদন যথ।সময়ে দরবারে গিয়ে বসে বদর । দারুণ 'বচক্ষণতার 
সঙ্গে শাসন কাজ চালাতে থাকে। তার ন্যায়বিচারে প্রজারা খাব খ্যাশ। 
প্রজাদের শভেচ্ছা আর ভালোবাসায় তর মন ভরে ওঠে। ?কিম্তু এত উল্লাস 
আনন্দের মধ্যেও একাট চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে । কামার অল- 
জামান কবে আসবে 2 তার নয়নের মণ, তার বকের কলিজা কোথায় চলে 
গেল। সকলের অলক্ষ্যে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 

খ।ঁলদানে ?ঠিরতে হলে জাহাজ পথে যেতে হবে। আর সব জাহাজই 
এই এবনী দ্বীপে নোওর করে। বদর বন্দর সদ্দারকে জানয়ে রেখেছে, যাঁদ 
কোনও জাহাজ খা?লদানের ?দকে যেতে থাকে; খদব ভালো করে খোঁজখবর 
1নয়ে সে যেন তাকে জানায়। 

এদকে শাহজাদা কামার অল-জামান সেই বদ্ধ মালীর ছোট্ট বাড়তে 
বসে বসে দিন গোনে। কবে খালিদানের জাহাজ আসবে। কবে সে দেশে 
পেপাছবে, তার প্রাণপ্রাতমা বদরকে বকে পাবে। 

আর খাঁলদানে-_শোকার্ত সহলতান শাহরমান তখন মতত্যু পথযাত্রী। 
এবার তান সব আশা পাঁরত্যাগ করেছেন। তার পাত্র কামার-অল-জামান আর 
বেচে নাই। সমস্ত আরব দর্ানয়ার প্রাতিটি সলতা'নয়তে-_ প্রাতাটি শহরে 
বন্দরে, গঞ্জে গ্রামে তান লোক পাঠিয়েছেন। কিল্তু কেউই কোনও খবর 
আনতে পারোন। তাই অবশেষে সঃলতান শাহরমানের হনকুমে সারা দেশ- 
ব্যাপাঁ শোকাঁদবস পালন করা হলো। পাত্রের স্মৃতির উদ্দেশে তোর করা 
হলো একটা সংউচ্চ 'মিনার। এই মিনারের একটি স্ব্পপাঁরসর কামর।য় 
কাটতে লাগলো তাঁর বিষাদ 'বিষম্ন জীবনের শেষের 1দনগনলো | 

বদ্ধ মালার অল্তরঙ্গ সাহচর্য সত্ত্বেও কামার অল-জামান বিষাদে দিন 
কাটায়। মালী রোজই সমব্দ্র তারে যায়। যাঁদ কোনও খাঁলদানের জাহাজ 
এসে ?ভিড়ে। “কিন্তু শহরটা প্চমার আক্রমণে বিধ্বংস্ত হওয়ার পর থেকে 
ভয়ে আর এপথ মাড়ায় না কেউ। তব মাল? আশা ছাড়ে না। নিশ্চই 
কোনও না কোনও জাহাজ একাদন আসবেহী। 

একাঁদন বিকালে, মালখ তখন সমদদ্র তারে গেছে, কামার অল-জামান 
জানলার ধারে বসে বাগানের দিকে তাঁকয়ে নিবিষ্ট মনে তার অতাঁতের 
সাখস্মাঁত রোমন্থন করছিল। এমন সময় পাখীর ঝটপটানীতে সে সম্বত 
[রে পেয়ে দেখলো, দ্টো পাখাঁতে প্রচণ্ড লড়াই বে+ধেছে। একাঁট আর 
একটিকে পাখার বাঁড় মেরে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। ঠোঁট দিয়ে ঠ'করে 
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'গ্ায়ের পালক ছিড়ে খড়ে দিচ্ছে। এই ভাবে কিছরক্ষণ লড়াই চলার পর 
একটি পাখী ঝপ করে ?িনচে পড়ে গেল। জামান ছটে গিয়ে পাখাঁটাকে 
হাতে তুলে নেয়। কিন্তু না, সব শেষ হয়ে গেছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলো, 
অন্য পাখখটা উড়ে পাঁলয়ে যাচ্ছে। পাখীটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে 
আবার সে এসে জানলার ধারে বসে। একট পরে দেখলো, আরও দ5টো 
পাখী উড়ে এসে মৃত পাখাঁটার পাশে বসলো। ওদের ভাষা বঝতে পারে 
না জামান, তবে এটা বেশ পাঁরচ্কার বুঝতে পারলো, শোকে তারা মনহ্যমান। 
অনেকক্ষণ ধরে তারা পাখাঁটার পাশে চ্ছপচাপ বসে রইলো। তারপর ঠোট 
দয়ে মাঁট ঠকরে ঠদকরে একটা গর্ত খখ্ড়লো। মরা পাখাঁটাকে টেনে এনে 
গতের মধ্যে রেখে মাটি চাপা 'দয়ে আবার তারা উড়ে চলে গেল। 

কছনক্ষণ কেটে গেছে। আবার একটা বিকট চে*চাঁমেচির শব্দে 
জামানের তল্ময়তা কেটে যায়। সেই পাখা দুটো এ খন”? পাখাঁটাকে তাড়া 
করতে করতে বাগানের ভিতরে নিয়ে এসেছে । পাখাঁটা পালাতে চেষ্টা 
করছে, 'িল্তু ওদের দ7জনের সাঁড়াশশী আক্রমণে তা সম্ভব হচ্ছে না। একাঁট 
সামনে থেকে অন্যটি পিছন দক থেকে পাখার ঝাপটা মারতে মারতে এক 
সময় মাটিতে ফেলে দল তাকে। তারপর খ্যনী পাখাঁটার মৃতদেহটা 
টানতে টানতে 'নয়ে এল তারা সেই 'নহত পাখাঁটার কবরের পাশে। 
দুটতে মলে ধারালো ঠোঁট দিয়ে চিরে ফেললো তার পেট। বোঁরয়ে পড়লো 
নাঁড়ভুড়। তারপর ওরা উড়ে চলে গেল। 

এই সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গলপ থামিয়ে চপ 
করে বসে রইলো । 


দুশো ষোলতম রজনণী £ 
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এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করাছল। এবার সে 
উঠে দাঁড়ালো । আবার বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়ালো । এ খদনশ পাখাঁটার 
কাছে। পেটের নাঁড়ভূরড় সব বোরয়ে পড়েছে। কি বাঁভংস দশ্য। 
চোখে দেখা যায় না। হঠাং কামারঅল-জামানের বক দলে ওঠে। 
পাখাঁটার পেটের নাঁড়ভুঁঁড়র মধ্যে লাল রঙের কি যেন একটা বস্তু ঝকমক 
করছে। আরও একট কাছে আসতেই পাঁর্কার দেখতে পায়, বদরের সেই 
গ্রহরত্ব পাথরখানা। কামার-অল-জামানের মাথাটা বোঁ করে ঘরে ওঠে। 
কোনও রকমে বসে পড়ে সে পাথরখানা তুলে য়ে শন্ত মুঠিতে চেপে ধরে। 
ভাবখানা, আবার যাঁদ কেউ ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। কোন রকমে টলতে 
টলতে দেহখানা টেনে নিয়ে বাঁড়র ভিতরে ঢকে পড়ে 

বেশ 'কিছক্ষণ পরে নিজেকে সহজ স্বাভাঁবক করতে পারে কামার 
অল-জামান। নতুন একটা কারে বেধে নিজের গলায় পরে নেয় পাথরখানা। 
আল্লাহ আমার দহ্ঃখ ব্যথা বঝেছেন। তাই 'তাঁনই আমাকে ফেরৎ দিয়ে 
দিলেন আর আমার কোনও দ্বিধা নাই। এবার আমি বদরের সামনে 
গিয়ে দাঁড়াতে পারবো | বদর-_আমার চোখের মাঁণ__-আমার কাঁলজা | 

কামার-অল-জামানের চোখ বেয়ে নামে জলের ধারা। পাথরখানায় 


৬৭ 


বার বার চদম্ খায় সে। ভাবে, না, এভাবে গলায় ঝযালয়ে রাখা ঠিক হবে 
না। তাতে লোকের নজর লঃগবে। গলা থেকে খলে একখানা রেশম? 
রুমালে ভালো করে জাঁড়য়ে বাঁ হাতের বাহতে তাগার মতো করে বাঁধে। 

বৃদ্ধ মাল বলোছল, জহাল'নীর কঠ নাই বাগানের মধ্যে একটা 
মরা গাছ আছে। ওটা কাটা দরকার। তার গায়ে এখন তেমন শান্ত, নাই, 
কুড়ল চালাতে পারে। অথচ শহরের সব মানদষ কোথায় ছম্নছ'ড়া হয়ে 
পাঁলয়েছে। একটা জনমজ:রও পাওয়া যায় না। 

জামান বলেছিল, তার জন্যে আপাঁন কেন ?চন্তা করছেন, চাচা | অ।ম 
তো আছ, হতে পাঁর সহলতানের ছেলে, তা বলে কি শরীরে তাগদ নাই ? 
দনজেদের কাজ গনজেরা করবো তাতে লজ্জা 'কসের। আপন কিচ্ছও । 
ভাববেন না, বিকেলে আম কেটে দেবো আপনার গ।ছ। 

জামান একখানা কুঠার হাতে নিয়ে আবার বাগানের ভিতরে আসে। 
মরা গাছটার গোড়ায় কুঠারের কয়েক ঘা মারতেই ঝন ঝন করে একটা 
আওয়াজ বাজে। ঠক যেন- কোনও লোহার পাতের উপর আঘাত করলে 
যেমন শব্দ হয়, তেমাঁন। মাঁট অর পাথরের টুকরো সরাতেই চোখে 
পড়লো একখ'না ব্রোঞ্জের মোটা পাত। কক্ষপ্র হাতে পাতখানা টেনে তুলে 
ফেললো সে। . একটা গসশড় নেমে গেছে মাটর 'িনচে। শাহজাদা জামান- 
এর আর তর সয় না। িসশাড় বেয়ে ানচে নেমে যায় সে। দশটা ধাপ 
নামার পর সে দেখতে পায়, একটা বিরাট পাতালপঃরীর গহা। গহার 
নামনে খোদাই করে লেখা আছে আদ এবং থাম্দের নাম আর সাল তাঁরখ। 
জামান ঝঃকে পড়ে দেখলো, গোটা কুঁড় ইয়া বড় বড় তামার জবালা | ?িভতরে 
ঢকে একটা জহালার ঢাকনা তুলে দেখতে পেল, সোনার মে'হরে ঠাসা। 
আর একটার ঢাকনা খুললো | সেটাতে সোনার তাল। এইভাবে সব কটা 
জালারই সে মুখ খুলে দেখলো, দশটায় মোহর আর দশটায় সোনার তাল-এ 
ভার্ত। 

শাহজাদা অবাক হয়ে ভাবে। এত বিশাল ধন-দোলত মাটির তল।য় 
গাঁচ্ছিত রেখে এখানকার সহলতানরা দেহ রেখেছে । এখন এ শহর 'ব'দশণ ' 
ম্লেচ্ছদের কবলে। তারা সন্ধান পেলে এখ্যান ছিনিয়ে গনয়ে চলে যাবে ।« 
জামান উপরে উঠে এসে গত্টার' মুখ ব্রোঞ্জের পাতখানা দিয়ে ঢেকে মাট 
চাপা 'দয়ে বাগানের এদিক ওঁদক ঘ;রে ঘরে ফলের গাছে জল দিতে থাকে। 

সন্ধ্যার প্রান্ধালে মালী ফিরে আসে। আজ তার মখ হাসতে ভরা। 
সুখবর আছে বাপজান, খবৰ ?শাশ্গিরই আপাঁন দেশে ফিরে যেতে পারবেন। 
আম একটা জাহাজের কাণপ্তেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম। তিনি আপনাকে 
এবনী দ্বগপ অবাঁধ 'নয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকে হামেশাই খাঁলদানের 
জাহাজ ছাড়ে। এবাঁন পেশাছতে তিন দন লাগবে । তারপব ওখান থেকে 
খাঁলিদানের জাহাজে চেপে বসবেন । বাস, একেবারে দেশে পেশীছে যাবেন। 

জামান অ'নন্দে লাফিয়ে ওঠে, চমৎকার! এঁদকেও একটা সাখবর 
আছে, চাচা। অবশ্য আপাঁন এখন এই দনিয়ার ভোগ লালসার অনেক 
উধের্য চলে গেছেন। এ সংবাদ আপনাকে হয়তো পঃলাকত করবে না। 
আসন আমার সঙ্গে। 


নি 
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জামান বৃদ্ধকে সঙ্গে দিনয়ে সেই মরা গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। মাটি 
সারয়ে ব্রোঞ্জের পাতখানা সয়ে গর্তের ঠনচে নেমে গেল দুজনে । 
এই সময় রজনী আঁতক্রান্ত হতে থাকে । শহরজাদ গল্প থামিয়ে 


চপ করে বসে খাকে। 
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কুঁড়টা জ'লা ভার্ত সোনার মোহর আর সোনার তাল দেখে বৃদ্ধের 
চেখ ছানবড়া হয়ে ওঠে। -কা সর্বনাশ ! এত ধনদোৌলত দিয়ে মানুষ 
?ক করে বাবা? 

জামান বলে, কেন, ভোগ করে। এগুলো সব আপনার। যে কটা 
[দন ব'চেন দুহাতে দেদার খরচাপাঁত করে ওড়ান। 

-_না বাবা, এসবে আমার কোনও লোভ নাই। এ জঞ্জাল অশা্তই 
বাড়ায়। আজ বাদে কাল মরে যাবো । এখন আর ভেগবাসনার দরক।র নাই 
আমার। আপনার এখনও কাঁচ বয়স। অনন্ত ভাঁবষ্যৎ পড়ে রয়েছে সামনে। 
আপাঁন ওগযলো 'িনয়ে যাবেন, বাবা। আমার অভাব আছে সাত্য, 'কল্তু 
দোৌলতের দেমাক আমার সহ্য হয় না। আপাঁন বরং যাবার আগে গোটা 
কয়েক পয়সা দিয়ে যাবেন। একখানা কাফন 'িকনে রাখবো । আমার মরার 
পরে যাতে ওরা ওই কাপড়ে জাঁড়য়ে কবর দেয়। সেই আমার যথেষ্ট পাওয়া 
হবে। | 

জামান বলে, কল্তু অর্ধেকটাও যাঁদ আপাঁন না নেন, আমিও কিছ: 
নেব না। বদ্ধ বলে, যা ভালো বোঝেন করদন। 

কামার অল-জামান সারা রাত ধরে গোটা ক্যাঁড় কাঠের বাক্স বানয়। 
হাতে বাঁধা বদরের গ্রহরত্টটার দিকে তাকায়। নাঃ, এই অমূল্য রত্ব এমন 
ভাবে হাতে বেধে রাখা ঠিক না। একটা বাক্সের নিচে পাথরটা সযত্বে রেখে 
তর উপর সোনার মোহর ঢেলে দেয়। প্রায় ভার্ত হয়ে এলে উপরে কতক 
গুলো জলপাই দিয়ে ডালা এ+টে দেয়। লোকে ভাববে ফলের বাস্ত্র। এই 
ভাবে সব বাক্স গ্দলো সোনার তাল আর মোহরে ভার্ত করে ডালা এস্টে 
দেয়। প্রথম বাক্সটার ওপরে এক টদকরো চামড়া এক্টে 'দয়ে চিহু রাখে 
এইটায় আছে সেই' গ্রহরত্ব পাথর খানা। তারপর প্রাতাট বাস্ত্রের গায়ে 
স্পষ্টাক্ষরে খে দেয় জামানের নাম-ধাম। বৃদ্ধ মালীকে বলে, চাচা, খুব 
ভোরে আপাঁন জাহাজের খালাসীঁদের কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে আসবেন। 
তারা না এলে এই ভার ভারি বান্তর নিয়ে যাবে কে? 

বদ্ধে বলে, আপাঁন কিছ: ভাববেন না, মালিক। আম ভোরেই তাদের 
ডেকে আনবো । | 

জামান তখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। বদ্ধ মালীর জর এসেছে 
তা সে বুঝতেই পারলো না। মালণও কিছ7 বললো না। সারারাতে জর 
আরও বাড়তে থাকে। মালা কিন্তু জামানকে কিছ বলে না। আহা বেচারা, 
কতকাল দেশ ছাড়া, এতাঁদন বাদে একটা আশার আলো দেখা গেছে, এই 
শ'্ভ সময়ে নিজের অসহখের "কথা বলে তার মন খারাপ করে দিতে চায় 
না সে। জীবনে তার কৰে অসযখ করেছিল মনে পড়ে না। আজ সে 
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বদঝতে পারে, যাবার ডাক পড়েছে। 

খঃব ভোরে উঠে বৃদ্ধ চলে যায় বন্দরে। ক্নাঁড়জন খালাসীকে সঙ্গে 
নিয়ে ফিরে আসে। জামান ওদের বাস্ত্রগরলো দেখিয়ে বলে, ভালো জাতের 
দমী জলপাই আছে বাক্সরগ্লোয় | দেখ, ভাই, একট যত্র করে নিয়ে গিয়ে 
জাহাজে নামাবে। আছড়ে ঠদয়ে ফেলো না, তা হলে সব যাবে। তোমাদের 
যা ন্যায্য ইনাম তার চেয়ে অনেক বে)শই দেব আম! 

খালাসীদের সর্দার সেলাম ঠুকে বললো, ঠিক আছে, হজ । আপাঁন 
বোঁশ দের করবেন না। তাড়াতাড় জাহাজে চলে আসন | মনে হচ্ছে, কাল 
সকাল নাগাদ হাওয়ার ?নশানা আমাদের পথের দিকে ঘুরে যাবে। হাওয়া 
পেলে আমরা আর অপেক্ষা করবো না। সঙ্গে সঙ্গে পাল তুলে দেব, হহজর। 
তাই বলাঁছ, আপান তাড়াতাঁড় জাহাজে চলে আস্হন। 

জামান বললো আমার জন্য তোমাদের জাহাজ ছাড়তে এক পলকও 
দের হবে না সর্দার। আঁম একটন বাদেই আসাঁছ, তোমরা যাও। 

খালাসীরা বাক্সগ্লো মাথায় নিয়ে চলে গেল। 

এই সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ 
করে বসে থাকে। 
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আবার কণহনাঁ বলতে থাকে সে। 

বদ্ধ মালীর ঘরে ঢকে দেখে জরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। চোখ 
মুখ কেমন পাল্ডর হয়ে গেছে। জামান কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, 
সেকি, আপনার এত জ্বর__-কখন এল ? 

-_-ও কছন না বাবা, আপাঁন তৈর হয়ে জাহাজে চলে যান। 

-আপাঁন এই জবর গায়ে খালাস+ ডাকতে গিয়েছিলেন অতটা পথ 
হেটে ? 

_ তাতে দি হয়েছে বাবা। এতাঁদন বাদে একটা জাহাজ পাওয়া 
গেল, কত আনন্দের কথা। তার জন্য আমার কাঁ কম্ট। আপাঁন রওনা 
হয়ে যান বাবা! আমার কোনও অস্দাবধে হবে না। আর তা ছাড়া আজ 
বাদে কাল তো তাঁর কাছে যেতেই হবে। এ ডাক যত তাড়াতাঁড় আসে 
ততই ভালো । 

জামান বলে, আপাঁন ও সব কথা ভাববেন না। আম কিছ টোটকা 
জাখঠন। গাছগাছড়ার রস করে আপনাকে খাইয়ে 'দচ্ছি। আজ রাতেই 
আপনার জর ছেড়ে যাবে! 

1কন্তু গিছরতেই কিছ ফল হলো না। রাত যত বাড়ে জবরও তত 
বাড়তে থাকে। সায়াযাত ধরে জামান বাচ্ছের পাশে বসে শালা করে।, 
কিন্তু নিয়াতর লেখা কেউ এড়াতে পারে মা। ভোর হতে না হতেই বন্ধ 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো । 

. কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো জামান। এতদিন তার স্নেহছায়ায় সে 
কাঁটয়েছে। আজ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় সে-ই আগে চলে গেল। 
ঠনজে হাতে কবর খংড়ে জামান তাকে যথাঁবাহত রীতি অন্দসারে 
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সমাহত করলো। বেলা তখন অনেক। সূর্য মাথার উপরে এসে পড়েছে। 
এতক্ষণ জামানের অন্য কোনও দকে খেয়াল ছল না। আজ সকালে 
যে তার জাহাজ ছাড়ার কথা, তাও তার মনে ছিল না। এবার খেয়াল হলো 
সময় উরে গেছে। হাওয়ার ঠনশ।না গিরেছে। হয়তো বা জাহাজটা ছেড়েই 
চলে গেছে। 

হন হন করে সে হেটে চলে সমদ্রের ধারে। িকল্তু হায়, বভড্‌ 
দের হয়ে গেছে। সমদ্রসৈকতে সে যখন পেশাছল জাহাজ তখন মাঝ 
দঁরয়।য় পাল তুলে দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে। 

একরাশ হতাশা আর দহঃখ চেপে বসলো তার ব্কে। ক্লাম্ত-অবসন্ন 
দেহখানা টেনে নিয়ে ?িরে এল সে বাগানে । এখন এই বাগচা এই ছোট্র 
বাড়খানা সবই তার দখলে । ঘরে গগয়ে গিছানায় পড়ে অঝোর নয়নে 
কাঁদতে থাকে জামান, এমনই তার দনর্ভাগ্য, বদরকে সে আর 'ফরে পাবে না। 
বদরের পাথরখানা পেয়েও সে আবার হ।রালো। 

কামার অল-জামান বুঝতে পারে, এই অজানা অচেনা 'বদেশে বেঘোরে 
তাকে প্রাণ হারাতে হবে। অথবা কতকাল এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে 
কে জানে। জামান মনে মনে ভাবে, এ পাথরটা হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
দুর্ভগ্যও তার পেছনে লেগেছে। যখন ওটা ফিরে পাওয়া গেল, ভগ্য 
সংপ্রসন্ন হয়ে উঠলো । 1কন্তু আবার সে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। 
না জান এখন তার ভাগ্যে কি বিপদের খাড়া ঝলছে। এখন মেহেরবান 
আল্লাহর দোয়া ছাড়া কোনও ভরসা নাই। 

বাজারে ?গয়ে কুঁড়টা বাক্স কিনে আনলো জামান। জালার অর্ধেকটা 
সোনা সে বদ্ধমালীর জন্য সেই গ্হার মধ্যেই রেখে দয়েছিল। প্রতিটি 
বাক্সের অধেকটা মোহর আর সোনার তাল-এ ভার্ত করে, বাকী অর্ধেক 
জলপাই সা'জয়ে ডালা এ+টে 'দল। 

মনে মনে আশা করতে থ।কলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুখ তুলে চাইবেন। 
দুএক 'দনের মধ্যেই একটা জাহাজ 1তাঁন পাঠাবেন। 

এরপর আবার সে আগের মতো বাগানের ট:কটাকাঁ কাজকর্ম ফ;লের 
গাছে জল দেওয়ার কাজে নিজেকে ড্াাবয়ে দিল। বাকী সময় বদর-এর 
1বরহে গান গেয়ে গেয়ে কাটায়। 

পালের হাওয়া অন্কৃূলে গছিল। জাহাজখানা তর তর করে বয়ে 
এবান দবাঁপের বন্দরে এসে ভিড়ে নোওর ফেলা হলো। 

বন্দর-সর্দার বদরকে খবর পেপছে দিল, একটা জাহাজ এসে ভিড়েছে। 
জাহাজে কুঁড়টা বান্ত আছে-_প্রণতাট বান্তে কামার অল-জামানের নাম লেখা । 

আনন্দে বদর-এর বুক দ্র দ্র করে। এতাঁদন পরে তার 'প্রয়তম 
স্বামী ফিরে এসেছে! দরবারের পদস্থ কর্মচারাঁদের সঙ্গে নিয়ে সে জাহাজে 
এল। কাণ্তেনকে একান্তে ডেকে মৃদদকন্ঠে দজজ্ঞেস করলো, কামার অল- 
জামান কোথায় ? 

কাপ্তেন বললো, তান জাহাজে নেই। তাঁর আসার কথা ছিল, কিন্তু 
কেন জান না, আসেন" 'ান। আমরা তার জন্য-_অনেকক্ষণ অপেক্ষা 

| জাহাজ ছাড়ার কথা ছল খবব সকালে, শঃধ্ তাঁর জন্যেই আমরা 
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অনেক দেরিতে ছেড়েছি। 

বদর 'জজ্ঞেস করে ক? ধরনের সওদা আছে জাহাজে ? 

কাণ্তেন বলে, নানা দেশের সং্দর সহম্দর স:তাঁ আর রেশমা কাপড়, 
কাজ করা মখমল, চমৎক।র সব দেখতে সেকেলে এবং আধ্ঞানক ঢংএর ছ।ব 
আঁকা কাপড়। চাঁনা এবং ভারতীয় দাওয়াই পত্র, হারা, ম্তা, নানা, জাতের 
সংগম্ধা আতর, নানা রকম কফছলের বিন্যাস, কর্পার আর আছে কয়েক বাক্স 
উৎকৃষ্ট জাতের জলপাই,__ভার স:ল্দর খেতে। 

রাঁত্র শেষ হয়ে আসে । শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে থাকে। 
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আবার সে বলতে শর করে। 

বদর কাপ্তেনের ফর্দ শহনতে শুনতে বাধা 'দয়ে বলে, আঁম এ জল- 
পাই-ই 'িনতে চাই ঠিকছঃটা। কতটা আছে। 

কাণ্তেন বলে, কুঁড়িটা বান্র। 

_ _সবগলো বান্ত্রতেই কি একই ধরনের জলপাই আছে। 

--তা বলতে পারবো না। তবে মনে হয়, ভিন্ন 'ভিন্ন বাক্সে ভিন্ন 
ভিন্ন ধরনের জালপাই-ই থাকতে পারে। 

বদরের 'জভে জল এসে যায়। বলে, আম একটা বান্ত্র ঠকনতে চাই। 

কাপ্তেন বলে, িল্তু অন্যের জিনিস আমি ?ক করে বিক্রী করবো, 
হহজঃর। যে মালিক সে জাহাজ ধরতে পারেনি। অবশ্য জাঁহাপনা যাঁদ 
ইচ্ছে করেন তবে যা খ্াশ নিয়ে যেতে পারেন। 

খালাসীদের সে হ্কুম করলো, এই-_জালপাই-এর বাক্সগলো সব 
এদিকে নিয়ে আয়। 

তংইণাৎ বাক্সরগলো সামনে এনে রাখা হলো। কাপ্তেন একটা বান্ত্রের 
ডালা খুলে জলপাই-এর চেহারা দেখালো । 

বদর আনন্দে লাঁফয়ে ওঠে, আম সবগ2লো বান্্রই কিনবো। বাজারে 
ক দাম হতে পারে? 

_-আপনার দেশে জলপাই-এর খঃব চাহদা, জাহাপনা। আমার মনে 
হয় এক একটা বাক্স একশো দিরহাম হবে। 

বদর তার এক কর্মচারীকে বললো, প্রত্যেকটা বান্ত্রের জন্য এক হাজার 
?দরহাম করে ইনাম দিয়ে দাও কাণ্তেনকে। 

বদরের দিছনে পিছনে খালাসীরা বাক্সগর্লো মাথায় নিয়ে জাহাজ 
থেকে নামে। বদর কাণ্তেনকে উদ্দেশ্য করে বলে, ফলের মাঁলকএর সঙ্গে 
দেখা হলে দামটা তাকে দিয়ে দিও | 

প্রায় ছুটতে ছদ্টতে বদর হায়াতের কাছে আসে। বাক্সরগযলো সব নিয়ে 
আসা হলো হারেমে। ূ 

দুখানা রেকাবী এনে দিল বাঁদীরা। একটা বাক্সের ডালা খোলা 
হছলো। টসটসে পাকা জলপাই। পাকা সোনার মত রং। দাসীরা খোসা 
ছলে 'ছিলে রেকাবা সাঁজয়ে দিতে থাকে। কিপ্তু কি আবাক কাল্ড, জালপাই 
গনলোর গায়ে সোনার গ:ড়ো মাখামাখি হয়ে আছে ! মুখে দিতে গিয়েও 
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নাঁময়ে রাখে বদর । বলে, অন্য খানা রেকাবী নিয়ে এস। আর একটা 
বস্ত্র খোল। 

সে বাক্সটাও খুলে দেখা গেল সেই একই অবস্থা। তখন বদর হনকুম 
দেয়, সব বাক্স খদলে সব জলপ ই ঢেলে দেখ। 

এক এক করে সবগদ্লো উপদড় করে ঢালা হতে থাকে। সোনার তাল 
অ.র সোনার মোহর গলো দেখে তো সবারই চোখ ছানাবড়া ! এক তাজ্জব 
কাম্ড। সব শেষের বান্ত্রটা যখন উপহড় করা হলো, বদর চিৎকার করে ওঠে, 
এক ব্যাপার ! আমার এই দৈব পাথরখানা এর মধ্যে এল ক করে? 

হলদ্দবর্ণ জলপাইগদ্লের মধ্যে ল।ল রঙের গ্রহরত্বখানা জহলজহল করে 
জবলছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই পাথরখান।ই একটা কারে বাধা ছিল তার কোমরে। 
বদর 1নর্ভুলভাবে চিনতে পারে। আর সে ভাবতে পারে না। মাথাটা কেমন 
ঘরে ওঠে। হায়াতের কাঁধে মাথা রেখে বদর চোখ বন্ধ করে খাকে। 

1কছ;ক্ষণ পরে গিনজেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলে দাসী বাঁদীদের চলে 
যেতে ইশারা করে। দৈব পাথরখানা তুলে 'ীনয়ে চ্ম খেয়ে হায়াথকে বলে, 
জান হায়াৎ, এটা কা 

হায়াৎ 1কছনই বুঝতে পারে না। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে 
তাঁকয়ে থাকে। 

বদর বলে, মন্ত্রপতঃ দৈব পাথর। এই পাখরখানা যোদন খোয়া 
যায় সেই দিনই আমার স্বামীকেও হারিয়েছি অমি। আজ আবার ফিরে 
পেলাম। তুমি দেখে নিও, সে-ও এবার ?রে আসবে আমার কাছে। আবার 
আমদের জীবনে বসন্তের ফল ফ;টবে, হায়াৎ। 

জাহাজের কাণ্ডেনকে ডেকে পাঠালো বদর কিছনক্ষণের মধ্যেই সে 
এসে কুর্নশ জানালো, বদর জিজ্ঞেস করে, এই ফলের মালিককে তুমি চেন ? 
সে কোথায় থাকে? কাঁ করে। সে ?ক এখানকার আদ বাসন্দা? 

কাণ্তেন বলে, তা তো বলতে পারবো না, হজর। তবে এট:কু জাঁন 
[তাঁন ওখানকার একটা বাগানের বদ্ধমালীর সঙ্গে থাকেন। আমার জাহাজে 
তাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু সময়মতো তিনি এসে পেশীছতে পারেন ?ন। 
আম জাহাজ ছেড়ে চলে এসোছ। 

বদর বললো, বোশর ভাগ জলপাইই' বেশ টসটসে পাকা। খেয়ে দেখেছি, 
ভাঁর ?মান্টি। কিন্তু মনসাঁকল হয়েছে, আমার বাবদার্চটা কাঁদন হলো বেপাস্তা 
হয়ে গেছে। লোরটা রাজার ভাতা, কিন্তু বডভ্‌ কামাই করে। এখন 
এমন সনম্দর জলপাইগহলো ভালো করে বানানোর মতো লোক নাই। 
বদমাইশটা 'ফরে আসক, তারপর তাকে এমন শায়েস্তা করবো, বাছাধন জীবনে 
ভুলতে পারবে না। কিন্তু সেতো পরের কথা, এখন লোক অভাবে এই সহন্দর 
জলপাইগ্লো সব নন্ট হয়ে যাবে যে। তুমি এক কাজ কর, আজই 
জাহাজ ছেড়ে চলে যাও। যে-ভাবে পার ফলওয়ালাকে এখানে ধরে নিয়ে 
এস। যাঁদ আমাকে খাশ করতে পার, অনেক ইনাম পাবে, আর যদি না 
পার তবে আর কোনও "দন আমার বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে পারবে না ; এই 
বলে দিলাম। আর যাঁদ আমার কথা গ্রাহ্য না করে জাহাজ ভেড়াও, তোমার 
'গদ্দান যাবে। শ্ধন তোমার না তোমার জাহাজের সঙ্গী-সাথণ সন্কলের। 
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দুশো আটাশতম রজনাঁতে আবার কাঁহনী শহর হয় 2 

বদরের এই হ:কুম কাণ্তেনকে ঠশরোধার্য করে ঠনতে হলো। এ ছাড়া 
উপায় নাই। সম্রাটের আদেশ অমান্য করলে 'নির্ঘাৎ প্রাণদন্ড। 

আল্লাহ দোয়ায় হাওয়া অননকূলে ছিল। জাহাজে পাল তুলে কাণ্তেন 
আবার সেই ম্লেচ্ছাক্রান্ত শহরটার দিকে যাত্রা করলো। কয়েকাঁদন , পরেই 
জাহাজ গিয়ে ভিড়লো। কান্তেনের আর তর সয় না। প্রায় দোঁড়তে 
দোৌঁড়তে চলে গেল সেই বাঁগচায়। বাদ্ধমালীর বাগড়র দরজায় কড়া নাড়তে 
থাকে। ছিল্তায় ভাবনায় কামার অল-জামানের চোখের কোণে কালা পড়েছে। 
নাওয়া খাওয়া প্রায় করে না বললেই চলে। দেহ কৃশ হয়েছে। সারা মহখে 
1বষাদের ছায়া। ঘরের একপাশে চুপচাপ বসে ানজের নসীবের কথা 
ভাবাঁছল সে। কড়া নাড়ার শব্দে, বসে থেকেই সে হাক দেয়, কে? 

কাপ্তেনের মনে আশা হয়। বোধ হয় এখনও সে আছে এখানে। 
ক্ষীণ স্বরে জবাব দেয়, আম এক দাঁন খারা, জনাব। 

গলার স্বর কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকে ! কথার টানে মনে হয়, এ যেন 
তার 'নজের দেশের কেউ ? জামান উঠে এসে দরজা খোলে । অবাক হয়ে 
তাকায়। 

কাপ্তেন বলে, আমার জাহাজে আপনার যাওয়ার কথা ছিল সেদিন। 
আমরা অপেক্ষাও করেঁছলাম অনেক বেলা অবাঁধ। কিন্তু আপাঁন আর এলেন 
না দেখে আমরা জাহাজ ছেড়ে ?দতে বাধ্য হয়েছিলাম, জনাব। আমার কোন 
অপরাধ নেবেন না। 

জামান খাব খাঁশ হয়, না না, তোমাদের কি দোষ। আমিই সময়' মতো 
পেশাছতে পারলাম না। 

কাপ্তেন বলে, আপাঁন যেতে পারলেন না, তাই আবার 'িনতৈ এসেছি 
আজ। 

জামান বলে, খদব আনন্দ পেলাম। ঠিক আছে চল। হ্যাঁ, আরও. 
কুড়িটা বান্ত্র জলপ।ই আছে আমার ঘরে । ও গলোও নিয়ে যাবো। 

কাণ্তেনের হশারায় খালাসীরা বাক্সগ্লো মাথায় তুলে নিল। 

জাহাজে বসে কাণ্তেন বললো, এবাঁন দ্বীপের সম্রাটের রসইখানার 
বাবুর্চি ভেগে গেছে। আপনার জলপাইগলো বানাবার লোক মিলছে 
না সেখানে! অথচ সম্রাটের ভাঁর পছন্দ হয়েছে ফলগযলো। ভালো দাম 
দদয়ে কনেছে সে সবগুলো । এই নিন, প্রাতটা বান্ত্রের জন্য এক হাজার 
[দরহাম দাম দিয়েছে সে। আপনাকে সঙ্গে নয়ে যাবার হঃকুম হয়েছে। 
ওখানকার রসনইখানার প্রধান বাবর্ঠটর কাজ পেয়ে যাবেন আপানি। 

এমন একটা সঃখবর দিয়ে কাপ্তেন গবেরি সঙ্গে জামানের মহখের দিকে 
তাকায়। ভাবে, 'নশ্চয়ই সে খাশতে গদগদ হয়ে উঠবে। কিন্তু জামানের 
কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখে সে যেন চঃপসে যায়। জামান কোনও জবাব 
দল না। 

একট7 পরে জাহাজ ছাড়া হলো। কাণ্তেন. আবার তার কাছে এসে 
বলে, প্রাসাদের রসইখানার মালিক হবেন আপাঁন, আপনার. তো পোয়া 
বারো! এতক্ষণ জামান কোনও কথা বলেন, এবার ষে আর থাকতে পারলেন 
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না। __-আঁম নেবো না ও চাকরী । আর এ সব কথা বলতে তোমার একট7ও. 
বাধছে না কাণ্তেন 2 এখন দরিয়ায় তোমার জাহাজ, আল্লাহর নাম কর। 

কাণ্তেন বলে, অনেক আগেই আম তার দোয়া মেঙোছ, সাহেব। তান 
যেন আমাদের যাত্রা পথ শুভ করেন। আপনার যেন প্রাসাদের রসমইখানার 
চকরাঁটা হয়ে যায়। 

জামান কোনও জবাব দেয় না। 'নার্বকার ভাবে দরে সমহদ্রের নাঁল 
জলরাশর 'দকে চেয়ে খাকে। কান্তেন আরও কাছে এসে বলে, মনে হচ্ছে, 
আপাঁন এই চাকরাঁটা 'নতে খনব ইচ্ছরক না। তবে ক সম্রাটের ধারণা ভুল! 
আপাঁন ক রস্ইখানার কাজ কাম জানেন না ? 

জামান বলে, আমি এখন আল্লার পায়ে নিজেকে সপে 'দিয়োছ। 
তোমাদের কোনও কথা আম শ্নবো না। এর বোঁশ কিছ বলবোও না। 

কাপ্তেন বলে, সে আপনার যা আঁভরহর্চ। আমার কবব্য সম্রাটের 
সামনে হাজির করা-_তা করতে পারলেই রেহাই পেয়ে যাবো আম। 

এবাঁন বন্দরের এলাকার মধ্যে জাহাজ ঢ্কছে। কান্তেন বললো, নন 
সাহেব, নিজেকে ঠিক ঠাক করে নিন, এবার আপনাকে সম্রাটের কাছে 'নয়ে 
যাবো | এখ্যান জাহাজ বন্দরে িড়বে। 

জাহাজ ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামানকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রাসাদে এসে 
সম্রাট সমাঁপে হাঁজর হলো। বদরের মাথায় একটা বদ ব্যাদ্ধ চেগে উঠেছিল। 
কাপ্তেনের সঙ্গে কামার অল-জামানকে দেখামাত্র বদর-এর নতৈে কোনও 
অস্ীবধা হয় না-_এই তার প্রাণেশবর। জামানের পরণে ছিল বদ্ধমালীর 
দেওয়া সাধারণ সাজ-পোশাক। তার এই দীন িখারীর দশা দেখে বদরের 
বদক ব্যথায় টন টন করে ওঠে | জামান কিন্তু বদরকে একদম চিনতে পারে 
না। এই তার প্রাণ প্রতমা-_এরই জন্যে সে ?দন রজনাী চোখের জল ফেলছে। 

1নমেষে নিজেকে সহজ করে নিতে পারে বদর। কাপ্তেনকে বলে, 
ওকে ফলের দাম বাঁঝয়ে দয়েছ ? 

_-জা হজদর। জাহাজে আরও কুঁড়টা জালপাইএর বাক্স আনা 
হয়েছে। 

বদর বলে, ঠিক আছে, ওগদলো প্রাসাদে নিয়ে এস। একহাজার 
সোনার গদনার দাম পাবে। 

কাণ্তেন কুনিশ করে চলে যায়। 

এই সময়ে রাত্র শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 


বসে রইলো। 
দশো তারশতম রজনণ? 2 
আবার সে শহর করে। 


জামান মাথা ?নচ; করে দাঁড়য়েছিল। বদর তার একজন কর্মচারাঁকে 
বললো, একে হামামে নিয়ে যাও। ভালো করে গোসল করাও। কাল 
সকালে আমার সামনে হাজির করবে। 

বদর হায়াতের কাছে গিয়ে বলে, এই-_সে এসেছে । আম কিন্তু 
তার কাছে পর্রিচয় দাচ্ছ না িছনতেই | 
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হায়াৎ খহাশতে উপছে পড়ে। বদরকে জাঁড়য়ে ধরে চদমন্ খায়। সে 
রাত্রে তারা দুজন আর জড়াজাঁড় করে শোয় না। সহজভাবে পাশাপাঁশ 
শহয়ে সখস্বপ্ন দেখে দেখে রাত কাটায় । 

পরাদন সকালে দামী সাজপোশাক পরে কামার অল-জামান দরবারে 
এসে হাঁজর হয়। চে'খে মুখে ফোটা ফলের প্রসম্নতা। বদর উঁজরকে বলে, 
এই যবকের জন্য একখানা বড় ইমারৎ, একশোটা নফর চাকর এবং ডীজরের 
যোগ্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করে 'দন। আজ থেকে সে হবে আমার দরবারের 
আর একজন উজর। তার জন্যে দামী দামাঁ ঘোড়া, খচ্চর উট প্রভৃতি যা যা 
দরকার সব ব্যবস্থা করে ।দন। 

এই কথা বলে সৌদনের মতো দরবার ছেড়ে চলে গেল বদর। পরাঁদন 
যথা সময়ে আবার সে কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে দরবারে আসে। 
জামানকে কাছে ডাকে। সিংহাসনের পাশে যেখানে রাজকুমারদের বসার আসন 
সেখানে তাকে বসায়। জামান অবাক হয়ে ভাবে, হঠাৎ তাকে সম্রাট এত 
সম্মান দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও মতলব আছে। কিন্তু 
বুঝে উঠতে পারে না-কাঁ সে মংলব? কাণ্তেনের কথাবার্তা শনে তো 
এরকম কছত মনে হয়ান ! মনে হচ্ছে, এর পিছনে গড় কোনও রহস্য আছে। 
খোদা ভরসা, কারণটা আমাকে খ*জে বের করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে 
কারণও একটা খুজে পায়। সম্রাট বয়সে নেহাতই কচি। একেবারে তরহণ 
বলা যায়। এই বয়সে সহঠাম সং্দর যবকদের সাহচর্য খদব ভালো লাগে। 
তাই কি সে আমাকে তার পাশে পাশে রাখতে চায় 2 ওর কি ধারণা হয়েছে 
কচি বয়সের লালট7স ছেলে দেখলেই আমার জিভে জল ঝরবে 2 আর এই 
জন্যেই কি সে আমাকে হট করে এমন উঠ্চদ আসনে বসালো ? তা যাঁদ 
ভেবে থাকে সে, খনব ভূল। ওসব গিবকীতির মধ্যে আমি নাই । আমাকে কলের 
পতুল বানয়ে যা খাঁশ করাবে সে-টি হচ্ছে না। ওর মতলবটা ক, আগে 
আমাকে জানতে হবে| তারপর যাঁদ বাঁঝ ব্যাপারটা গোলমেলে, আমি কিন্তু 
এসব ধন-দোঁলত ইনাম সম্মানের পরোয়া কার না। লাঁথ মেরে সব ফেলে 
রেখে আবার আমার সেই বাগানে রে যাবো । 

জামান বদরকে উদ্দেশ করে বলে, জাঁহাপনা, অনেক দামাঁ দামাঁ 
1জনিসপত্রে আমার বাঁড় ভরে দিয়েছেন। ধন-দোঁলত এবং প্রয়োজনের 
সামগ্রী এত 'দয়েছেন, অত আমার কোনও কাজে আসবে না। আর তাছাড়া 
আপনার দরবারে আমাকে যে আসনে বাঁসয়েছেন তাতে আম অত্যন্ত কুণ্ঠা 
বোধ করাঁছ। কারণ এ আসনে কেবলমাত্র আপনার একাম্ত বিশবাসভাজন 
প্রাক্ঞ, প্রবীণ ও িবচক্ষণ ব্যান্তরাই বসতে পারেন। বয়সে আম নিতান্তই 
যুবক। সাদা দাঁড় গোঁফওয়ালা জ্ঞানী-গ্ণী উঁজরের যোগ্যতা আম পাবো 
কোথায় ? এসব জেনে শুনেই আপনি আমাকে এই আসনে বাঁসয়েছেন। এর 
পিছনে যাঁদ অন্য কেনও উদ্দেশ্য আপনার না থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা 
আরও তাঁলয়ে ভেবে দেখতে হয়। 

বদর মৃদ5 মূচকা হাসে। বিলোল কটাক্ষ হেনে জামানের 'দকে 
তাকায়। বলে, শোন, 'প্রয়দর্শন উীজর, তুম যা বললে তা খদব সাত্য, এর 
পিছনে কারণ একটা অবশ্যই আছে। তোমার রূপের আগদনের ঝলকানাঁতে 
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আমার হৃদয় দগ্ধ হয়েছে? তোমার লাল টকটকে গ;ল দ€টো দেখে, বলতে 
লঙ্জা নাই, আ'ম মবগ্ধ হয়ে পড়োছ। 

জামান বলে, আল্লা আপনাকে শতায়; করন । জাঁবনের শেষাঁদন পর্যন্ত 
আপান এই সংহাসনে আসান থকুন। 1কন্তু আমাকে ছেড়ে দিন সম্রাট, 
আমার একাঁট বাব আছে। তাঁকে আম প্রণাঁধক ভালোবাঁস। আজ আমি 
ভাগ্য দিড়াঁম্বত। তার সঙ্গে অমার আপত-বচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু প্রাতাট 
1দন রজন?র প্রাতাঁট মুহূর্ত তার 'বরহেই আম আকুল। অধাঁর প্রতীক্ষায় 
1দন গঃণছি। আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে-__ তাকে আমার বকে পাবো। 
আপনার এই হতভাগ্য দাসান্দাসকে অব্যাহতি দিন। আম আবার সাগর 
পোঁরয়ে সেই শহরেই চলে যেতে চাই। আপাঁন আমর ভোগ 'িবলাসের জন্য 
যে-সব বাঁধব্যবস্থা করোছলেন, তর জন্যে আম ধন্য। যাবার আগে 
আপনার যাবতীয় দান সামগ্রী আপনাকে আম ফাঁরয়ে দিয়ে যাবো, সম্রাট । 

বদর জ'মানের একখানা হাত 'িনজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। অধাঁর 
হয়ো না, উাঁজর, শান্ত হয়ো বসো। যাবার কথা মখে আনতে নাই। বরং 
এখানেই থ.ক। তুম তো বুঝতে পারছো, তোমার এ সহল্দর চোখের তারায় 
যে ?নরান্তাপ আগ্ন তার দহনে দগ্ধ হচ্ছে একাঁট অশান্ত হৃদয়! তাই 
বল!ছ, তার পাশে বসেই না হয় গছ সময় তোমার ক'টলো। তোমার এই 
বাহলতা যাঁদ তাকে দু দন্ডের শাক্তি দিতে পারে, দেবে না তুম? 

বদরের এবাম্বধ প্রেমালাপ শনে জামানের গা শির রি করে ওঠে। 
মহানভব সম্রাট, আম আপনার দাস, আপনর মখে এসব কথা শোনাও 
অমার পপ। আপান আমাকে মফ করবেন, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে 
না| 

জ.মানের কথা শুনে বদর হাসে, 'কল্তু আম বুঝতে পারাঁছ না, এতে 
ঘাবড়াবার ক আছে। তে।মার মতো এমন খঃব সরৎ নওজেয়ান ভয় পাচ্ছো 
কেন ? আচ্ছা শোন, তু'ম কি এখনও নবালক ? যাঁদ নাবালকই হও, তোমার 
1নজের কোনও দ.য়-য়ায়ত্ব থাকছে না। আর যাঁদ শস্ত সমর্থ সাবালক হও 
(আমার ধারণা তুঁম তাই) তাহলে 'পছপ" হচ্ছ কেন? তোমার ইচ্ছে মতো 
তুম যা খ্াাশ করতে প'র। একটা কথা তো মান, কপালে যা লেখা থাকে না 
তর কিছ7ই ঘটতে পারে না জীবনে । পছাতে হলে বরং আমারই 'িপছনো 
উচিং। কারণ আম তোমার থেকে অনেক ছোট। 

কামার অল-জামানের মাখ কালো হয়ে ওঠে। 'িনাতি করে বলে, 
আপাঁন মহামান্য সম্াট। আপনার হারেমে অনেক সহন্দরাীঁ মেয়েছেলে আছে। 
কুমারী দাস বাঁদর অভাব নাই। তাদের সকলকে ছেড়ে আমার দিকেই 
আপনার নজর পড়লো কেন ? আপাঁন তো জানেন, প্রবাত্ত চরিতার্থ করার 
জন্য যেকোন মেয়েকে যেমন ইচ্ছা তেমাঁন ভাবে গ্রহণ করা আইন সম্মত। 
তাকে নিয়ে আপাঁন নানা রকম পরাঁক্ষা 'নরীক্ষা করতে পারেন। অজানা 
কোতৃহল মেটাতে পারেন। তাতে কোনও দোষ হয় না। 

বদর মহচকী হেসে চোখ মারলো। -_তুমি যা ভাবছো, তার 
কোনওটাই ঠিক নয় গো প্রিয়দশশন, কোনওটা ঠিক নয়। ভিন্ন ভিম্ন মান্‌ষ 
ভম্ন ।ভম্ন রুচর। রুচির সঙ্গে সঙ্গে প্রব্তি-ও পালটায়। যখন মানহষের 
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অন্বভূতি সক্ষমতর হয় তখন রসবোধেরও অনেক তারতম্য ঘটে। সে ক্ষেত্রে 
€ 
ক উপায় ? 

কামার অল-জামান ভাবলো, সম্রাটের মাত গাঁত খারাপ। এখন তাকে 
?কছ7 বোঝাতে যাওয়া নিরর্থক | অবশ্য তার কথায় সে যে িছনমাত্র 1বচাঁলত 
হয়ান-_তাও বলা ঠিক না। নতুন কোনও 'বাঁচত্র আঁভজ্ঞতা লাভ করদক-_ 
কেনা চায়! 

রাঁত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 


রইলো | 


দঃশো চৌত্রশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শর করে £ 

সুতরাং জামান বলে, মহামাঁত সম্রাট, আপনার প্রস্তাবে আম 
হতে পার একটা শর্তে । আপাঁন আমাকে কথা দন, আমাকে 'ীনয়ে আপাঁন 
যে খেলাই খেলতে চান আমার কোনও আপাত্ত নাই, কল্তু শহধর একটি বারের 
জন্য| দ্বিতাঁবার আঁম আপনার প্রবান্ত মেটাতে পারবো না। 

বদর স্মিত হেসে বলে, কথা 'দিলাম। 

জামান বলে, আম তাঁর কাছে প্রার্থনা কার তিনি যেন আমাদের 
আলোর পথ দেখান। 

হারেমের 'ীনরালা 1নভূত কক্ষ। জামানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে 
বদর। এক ঝটকায় মখমলের শয্যায় ফেলে দেয় জামানকে। বদরের এই 
অতাঁকতি আক্রমণে হকচকিয়ে যায় জামান। নজেকে রক্ষা করার জন্য বাধা 
[দতে গিয়ে দক মনে হতেই হাত সারয়ে নেয়, নাঃ ঠিক আছে, কথা যখন 
[দয়োছ, বাধা দেব না। খোদা ভরসা, যা হয় হবে| তাঁর ইচ্ছাতেই এ-সব 
হচ্ছে। 'তাঁনই করাচ্ছেন। 

গভাঁর আঁলঙ্গনে আবদ্ধ করে বদর জামানকে চহমায় চদমায় ভরে দিতে 
খাকে। এতক্ষণে জামানের সন্দেহ হয়, সম্রাট-এর শরীরে খ*ং আছে। যতই 
সে তাকে 'নাঁবড়ভাবে জীঁড়য়ে ধরে ততই তার সন্দেহ আরও ঘনাঁভূত হতে 
থাকে। নাঃ), এতো কোনও প্র্ষের দেহ নয়। বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে 
থাকে জামান! তখন বদর উত্তেজনায় উদ্মত্ত। সোনা, আমাকে তুমি 
এখনও চিনতে পারছো নাঃ আমি যে তোমার বদর। আমাদের সেই শাদাঁর 
রাত তারও আগে আর একট রাতের স্মৃতি দি তোমার মন থেকে মছে 
গেছে? 

বদর এবার তার ছদ্মবেশের সকল সাজ খলে ফেলতে থাকে। 

কামার অল-জামান দেখলো, ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল 
সম্রাট ঘায়রের কন্যা বদর। তার নয়নের মাঁণ, বকের কলিজা । 

বহ্বাদন বাদে আবার তাদের এই 'মলনে আনল্দের বন্যা বয়ে যেতে 
থাকলো । বদর তার কাঁহনী বললো জামানকে। জামান শোনালো, তার 
দ5ঃখের কিসসা। 

জামান বললো, িন্তু আজ যা করলে তার কিন্তু জবাব নাই বদরী। 

দেহমন একাকার করে আনন্দে বিভোর হয়ে সারাটা রাত সখ শয্যায় 
কাটিয়ে দিল ওরা। 
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খব সকালে ঘমম থেকে উঠে বদর এল আরমান:ষের কাছে। অকপটে 
সমস্ত কাহনী সাঁবস্তারে বললো তাকে। আর এও বললো, আপনার কন্যা 
হায়াৎ এখনও কুমারাঁ। কামার অল-জামানকে আপাঁন জামাই করতে 
চেয়োছলেন। সেই জামান আপনার প্রাসাদেই অপেক্ষা করছে। আপাঁন 
ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে হায়াতের শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন। 

- কিন্তু মা, তুম, আরমানস আকুলভাবে প্রশ্ন করে, তোমার কোনও 
অমত নাই 

- আমার মত আছে বলেই বলাছি। হায়াংকে আমি ছোট বোনের 
মতো, বল্ধ্যর মতো ভালোবেসে ফেলোঁছ। ওকে ছাড়া আম আর বাঁচতে 
পারবো না। জামানের সঙ্গে তার শাদী হলে আমরা দই বোন সব সময় 
এক সঙ্গেই থাকতে পারবো । এতে অ।মার চেয়ে আর কেউই বোঁশ খদাশ 
হবে না। 

এই সময় কামার অল-জামানকে 1নয়ে হায়াং এল সেখানে | আরমানহ়স 
বললেন, বাবা, জামান, তুম আমার মেয়োঁটকে গ্রহণ করে আমার এই সাম্রাজ্যের 
আঁধকারাঁ হও। সে তোমার 'দ্বতীয়া বেগম হয়েই সহখে থাক। 

জামান বললো, আপনার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না, সম্াট। 
তাছাড়া আমার বদরও যখন চায়, আমার কোনও অমত থাকতে পারে না। 

এই বলে সে বদরের 'দকে তাকায়। বদর বলে, আম এতকাল এখানে 
পড়ে আঁছ শন্ধদ এই জন্যই। তুঁম আসবে, তোমার সঙ্গে হায়াতের 
৮৫ হবে। সে হবে তোমার খাস বেগম। আম দ্বিতীয়া-__তার সেবা 

| 

আরমানসের 'দকে ফিরে কামার অল-জামান বলে, আপাঁন তো 'িনজের 
_কানেই শবনলেন, বদর বলছে, আপনার মেয়েই হবে প্রধান বেগম সে হবে 
তার বাঁদী। 

বৃদ্ধ সম্রাট আনন্দে উৎফ'ল্ল হয়ে উঠলেন। অনেকদিন পরে আবার 
একবার তান সংহাসনে গিয়ে বসলেন। উঁজর আমার ওমরাহদের 
উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, কামার অল-জামান আর বদরের 'বাঁচত্র 
কাহিনী । 

দরবারে উপস্থিত সকলে সেই পরমাশ্চর্য কাহনঁ শনে তাজ্জব হয়ে 
গেল। সমাট ঘোষণা করলেন, আমার একমাত্র কন্যা হায়াং অল-নাফস-এর 
পাঁণ গ্রহণ করবে শাহজাদা কামার অল-জামান | এবং আজ থেকে জামান 
এই এবন দ্বীপের আধপাতি হচ্ছে। 

সম্নাট আরমানদসের ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আমি 
আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো । এবং সমস্বরে শপথ উচ্চারণ করলো, আজ 
থেকে কামার অল-জামান আমাদের সমাট-_-আমরা তাঁর একান্ত অননগত 
ভূত্য। তাঁর আজ্ঞাবহ দাস। 

 সম্মাট আরমানদস সন্তুষ্ট হয়ে সবাইকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। 
তার নিদেশে শহরের প্রধান কাজা এসে শাদাঁনামা তৌর করলেন। গণ্যমান্য 
ব্যান্তরা সাক্ষী 'হসাবে স্বাঞ্মর করলেন সেই শাদীনামায়। এ সবই কামর 
অল-জামান এবং হায়াৎ অল-নাফ;সেয় সম্মতিক্রমে তাদের সমক্ষেই সমাধা 
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করা হলো। 

সম্রাট আরমন্ডসের আদেশে দরবার দপ্তর সব বন্ধ রাখা হল। আজ 
কোনও কাজ নয়। শহধদ আমোদ-আহনাদের 'দন। খানা-পনা নাচ-গান 
বাজনায় মুখর হয়ে উঠলো সারা এবনা দ্বীপ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
মানষের আজ অবাধ 'নমন্ত্রণ। হাজার হাজার জক্তু-জানোয়ার জবাই করা 
হলো। দেশের যত মান্য আছে, সকলকে আজ পেটপ্হরে খাওয়াতে হবে। 
এই-ই সম্নাটের হকুম। গরাবজনে অর্থ পোশাক বিতরণ করা হতে লাগলো । 
সেনাবাহন*র মধ্যেও নানা উপহার উপঢোঁকন এবং নগদ অর্থ বন্টন করা 
হলো। 

আপামর জনসাধারণ ধন্য ধন্য করতে লাগলো। নতুন সম্নাটের শতায়ঃ 
কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থ।কলো। 

কামার অল-জামান দই বেগম গনয়ে সখে-সচ্ছন্দে ঘর করতে লাগলো । 
তার ন্যায় গবচার এবং অনহশাসনে প্রজারা মহা খ্াশ হলো। 

কামার অল-জামান তার বাবা শাহণরমানের কাছে দত পাঠিয়ে 
জানালো, এবান দ্বীপের সহলতান হয়ে সে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। 
খনব 'াগ্গরই সে তাকে দেখতে যাবে। তর আগে সে একবার যদ্ধ যাত্রা 
করবে। এখানকার সমদ্রতীরের এক শহর পশ্চিমী বর্বর ম্লেচ্ছরা আক্রমণ 
করে তছনছ করে দয়েছে। তাদের সে শায়েস্তা করতে যাবে। 

'বছর খানেক বাদে বদর এবং হায়াং একটি করে পাত্র লাভ করলো। 
দুট শিশুই দেখতে হলো চাঁদের মতো ফঃটফ্টে সহল্দর। একই সঙ্গে হেসে 
খেলে তারা মানুষ হতে থকলো। জাবনের শেষাঁদন পযন্ত তাদের আর 
কেউ বিচ্ছেদ ঘটাতে প!রোন। 

এই হলো কামার অল-জামান আর বদরের কাহনা। 

শাহরাজাদ 'স্মত হেসে চুপ করলো । 

কাঁহনী শুনতে শনতে দ্বানয়াজাদের ধবধবে সাদা চাঁদের মতো 
মখে আবাঁরের ছোঁয়া লেগেছে । চোখে মখে খযাশর বন্যা । 

শহরাজাদ একটানা বলতে বলতে 'কিছ;টা বা র্লাম্ত। এক গৈলাস 
শরবং খেয়ে গলাটা জয়ে নিল। দানয়াজাদ লঙ্জা জড়ানো কণ্ঠে বলে, 
দাদ, ক গল্পই তুমি শোনালে। সারা শরাঁরএ আমার তুফান লেগে 
[গয়োছল। এ সব গল্প শনলে কি নিজেকে ঠিক রাখা যায়, বল? দাদ, 
এবার তুমি আলা অল-দন এর কাঁহনাঁটা শোনাও ! 

শাহরাজাদ বললো, 'কল্তু আলা অল-দন তো একটা ছেলে! 

শাহরাজাদের কাহনী তল্ময় হয়ে শুনেছে সুলতান শাহরিয়ার । 
শ্দনতে শ্যনতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে--কামার অল-জামানের সাহখ- . 
দুঃখের সায়রে। শাহরিয়ার বললো, সত্যই শাহরাজাদ, তোমার কিসসা 
বলার কায়দা বড় অসাধারণ | বড় ভালো লেগেছে। আর একটা এই রকম 
পাপ শোনাও। রঃ 

এই সময় রাত্র প্রভাত হয়ে আসে । শাহরাজাঙদ বলে আজ আর সময় 
নাই, জহাপনা, এবার বিশ্রাম করন, কাল রাতে আবার নতুন কিসঙসা শদরদ 
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দুশো সাঁইধত্রশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শহর করে 2 

কোনও এক সময়ে কুফা শহরে এক সওদাগর বাস করতো। তার নাম 
বাহার। যথাকালে শাদা করার এক সাল বাদে তার একট পরত্র সন্তান হয়। 
আদর করে ছেলের সে নাম রাখলো, খশ বাহার। 

ছেলের জল্মের সাতাঁদন পরে বাহার বাঁদী বাজারে গেল। উন্দেশ্য-__ 
একাঁট কাজ-কাম করার জন্য বাদী কেনা। বাবর সদ্য বাচ্চা হয়েছে, তার 
সেবা যত্র তথা ঘরেক্» কাজ-কাম করানোর জন্য একটা লোক না হলে চলছে না! 
বাজারে ঢুকে সে পছন্দসই মেয়েছেলে খংজতে থাকে । নানা জাতের নান] 
বয়সের হরেক িসিমের ছেলে-মেয়ে আনা হয় ধিক করতে । বাহার ঘরে 
ঘরে দেখতে থাকে । দেখতে দেখতে একটা আধাবয়েসী মোটামদাট সশ্রী 
মেয়েকে তদখে তার পছল্দ হয়| মেয়েটর ?পঠে বাঁধা গল একটা ফুটফুটে 
সংল্দর বাচ্চা মেয়ে । ওয়াদা হলো-_যে তাকে ?কনতে চাইবে এ বাচ্চা সহদ্ধই 
[কনতে হবে। দালালকে দাম জিজ্ঞেস করে বাহার। দালাল বলে, দরাদার 
নাই, বাচ্চা আর মেয়েটার জন্য পণ্টাশ দনার লাগবে। 

বাহার বলে, ঠিক আছে, চ্ন্তনামা তোঁর কর। 

চান্ততি সই করে পণ্টজাশ [দনার ?দয়ে মেয়ে আর মেয়ের মাকে ঘরে 
নিয়ে আসে সওদাগর । 

বাব দেখে খাশ হলো, 'কিম্তু কুদ্ঠিতভাবে বললো, কা দরকার ছল: 
অতগদলো পয়সা খরচ করার। আম তো আর রগ হয়ে পাঁড়ীন। আস্তে 
আস্তে আমিই সব কাজ চাঠলয়ে নিতে পারতাম। শন্ধ শহধন ফালতু একটা, 
খরচের ফেরে পড়ার কা দরকার 'ছল। 

সওদাগর বলে, আসল কথা কি জান, ?বাঁবজান, এ বাচ্চা মেয়েটাকে 
দেখে বড় মায়া হলো। দেখ না, কী সহম্দর সযরং। ওর ওই টলটলে মনখ, 
ড্যাবড্যাবে চোখ দড্টো দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না? বড় 
হলে কী অপূর্ব সরম্দরাঁ হবে ভাবো । আমার খহশ বাহারের সঙ্গে মানাবে 
কেমন বল? ওরা দনাটতে একসঙ্গে হেসে খেলে মান হবে। তারপর 
সময়কালে ওদের শাদী 'দয়ে দেব। ভালো হবে না? 

- সে তো খযবই ভালো হবে। কিন্তু ভালো করে মান্য করতে 
পারলে তবে তো! 

বাহার বলে, সে আমার কোনও কম্ট হবে না। ওজন্যে তুমি ভেবো 
না 'বাবজান। বড় হলে মেয়েটা তামাম আরব পারস্য তুরস্কের মধ্যে সেরা 
হবে, তুমি দেখে 'নিও। রর 

সওদাগর বিবি জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গা বাছা, তোমার নাম কাঁ 2 

মেয়েট নম্র কষ্ঠে জবাব দেয়, আমার নাম হা?ফজা। 

বাঃ) বেশ নাম তো। তা তোমার মেয়েটার কী নাম? 

মেয়োট জবাব দেয়, নসাীবা। 

-চমৎকার| তোমার নাম হাফিজা আর তোমার মেয়ের নাম নসাবা £ 
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তোমরা আমার ঘরে এলে-_অ'ম খুব খশ হয়োছি। আমার ঘরে মঙ্গলবা?তি 
জহলতে থাকবে । আমাদের নসাঁব ?ফরে যাবে--এই কামনা কাঁর। 

তারপর স্বামীর দিকে ?িরে বললো, কিন্তু ঘরে নতুন কোনও দাসী, 
বাঁদী কিনে আনলে নামকরণ করতে হয়। আর সে নামকরণ ঘরের মালিকই 
করে। তাই ওদের পরনো নামে তো চলবে না, নতুন নামকরণ কর ছুঁমি। 

সওদাগর বলে, না, তুমি ঘরের মালাকন, তুমিই নামকরণ কর। 

-আমাকে যাঁদ বল অন বাচ্চ।টার নাম রাখবো, খশ নাহার। 

সওদাগর বলে, বাঃ চমৎকার, খশ বাহার আর খশ নাহার বেড়ে 
মলয়েছ তো। 

খশ বাহার আর খশ নাহার একসঙ্গে মানুষ হতেঞ্াকে | দিনে দিনে 
ত'রা বড় হয়। ঠক যেন দ্‌টি ফনটন্ত গ্‌লাব। নাওয়া খাওয়া বেড়ান, খেলা- 
ধুলা সব সময়েই তারা এক আত্মা। লোকে দেখে বাহবা দেয়, !ক সবম্দর 
দুই ভাই-বোন। খ?শ বাহরও জানে খশ নাহার তার বোন। ওদের মা 
বাবা কখনও দিকে আলাদা চোখে দেখে না। 

খশ বাহারের বয়স যখন পাঁচ, তার বাবা খএব ঘটা করে তার ছনম্নং করে 
দল। এই উৎসবে আত্মীয় বন্ধ পাড়াপড়শনীদের পেট পারে ফলার খাওয়ালো 
সৈ। সবাই সব্দজ পতাকা হাতে কুফা শহরের পথে পথে পাঁরক্রমা করতে 
করতে সওদাগর সন্তানের শতায়য কামনা করলো। একটা সংসজ্জিত 
চ্চরের পিঠে বাদশাহ সাজে সাজানো হয়েছিল। আর একটা খচ্চরে চেপে 
খশ নাহার যাচ্ছিল তার পাশে পাশে । হাতে তার পাখা । খশ বাহারকে 
সে হাওয়া করতে করতে চলাঁছল। মেয়েদের উলযঃধৃঁন আর ছেলেদের 
আনন্দ উল্লাসে সোঁদন সারা শহর উচ্চকিত হয়ে উঠোঁছল। রাস্তার দধারে 
শতশত আবাল-বদ্ধ-বঁনতা ড় করে দাঁড়িয়োছল এই ছ;ম্নৎ মিছিল দেখার 
জন্য। সোঁদন গর্বে বক ফলে উঠোছল সওদাগরের । 

পথ পাঁরক্রমা শেষ করে আবার 'মাঁছল 1ফরে আসে সওদাগরের বাড়ির 
ফটকে । এবার যে যার মতো" ঘরে ফিরে যায়। যাবার আগে সবাই কামনা 
করে সওদাগর সন্তানের সখের জাঁবন। 

এই সময় রাত্র প্রভাত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চপ 
করে বসে রইলো। 


দ7ুশো আটাত্রিশতম রাত্রে আবার শর করে £ 

খবশ-বাহারের বয়স যখন বার, তার বাবা একাদন বললো, বেটা, এবার 
তুঁম বড় হয়েছ, এখন থেকে তুমি আর খঃশ নাহারকে বোনের মতো দেখবে 
না। সে তোমার সহোদরা বোন নয়। আমাদের বাঁদাঁ হাফিজার মেয়ে সে। 
কল্তু বাঁদর মেয়ে বলে তাকে তোমার চেয়ে কম আদরে মান্য করা হয়ান। 
তার এখন দেহে যৌবন আসছে । আমরা ঠিক করেছি, তোমার বয়স কালে 
তার সঙ্গে তোম।র শাদী দেব। তাই এখন থেকে তার সঙ্গে সহজভাবে মেলা- 
মেশা বন্ধ রাখতে হবে! খশ ন।হার বোরখা পরে পর্দানসিন হয়ে থাকবে। 
সে রাতেই খশ বাহার খংশ নাহারের সঙ্গে সহবাস করলো | এইভাবে 
খআরও পাঁচটা বছর কেটে যায়। দনে দিনে খুশ নাহারের দেহে যৌবনের 
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ঢল নামে। সে-সময়ে কুফা শহরে তার মতো সবন্দরী মেয়ে আর একটাও 
[ছিল না। শহধ; রূপসাঁই না, তার মতো নম্ন বিনয় শাক্ষতা মেয়ে খবৰ 
কমই দেখা যেত। অবসর সময়ে সে কোরান, সাহত্য এবং নানা প্রকার 
1বজ্ঞান দর্শন পড়ে দন কাটাতো। এছাড়া তার ছল গানের সাধনা! 
খশ নাহারের মধ্যর সঙ্গীত শদনে মগ্ধ হোত সকলে। 

খশ বাহার আর খনহশ নাহার প্রাতীদন বাগিচায় বসে ঘন্টার পর ঘণ্টা 
কটিয়ে দিত। সেই নিরালা কুঞ্জবনে প্রাণ খদলে তারা মনের কথা বলতো 
কখনও বা পরকুরের সান বাঁধানো 'সাঁড়র ধাপে বসে তারা জল নিয়ে খেলা 
করতো। খদে পেলে, সঙ্গে আনা তরমুজ, ভুন্রার খই, বাদাম পেস্তা খেত। 
বাঁগচার গঃলাব ফ'ইএর গন্ধে দু তরুণ হৃদয় মাতোয়ারা হয়ে উঠতো । 
বসল্তের ছোঁয়া লাগতো প্রাণে । অনর্গল আবাঁত্ত করে কাঁবর ভাষায় নিজেদের 
মনের ভাব ব্যস্ত করতো তারা। কখনও খহশ বাহার আব্দার ধরতো, এবার 
তোমার বেহালা শঙনবো, সোনা । 

এইভাবে তাদের প্রথম যোৌবন-বসন্তের সনমধ্রর ?দনগ7্লো প্রকৃতির 
শোভা দেখে তার গান গেয়ে গেয়ে কেটে যেতে থাকে। 

1কন্তু নিরার্ধাচ্ছমন সখ বোঁশ দন কারো সয় না। আল্লাহ কারো 
ভাগ্যে বাঁঝ চিরকালের জন্য সখ-ভোগ খে দেন না। তাই খহশ বাহার 
আর খশ নাহারের সখের দিনও একাঁদন শেষ হয়ে যয়। 

কুফার সনবাদার খবশ নাহারের রূপ আর গদ্ণের কথা শদনে মনে মনে 
[ঠিক করলো, এই পরমাসবশ্দরাঁ গঃণবতাঁ মেয়েটাকে যদি সে ভাগিয়ে এনে 
খাঁলফা আবদ-অল মালিক ইবন মারবানকে ভেট দিতে পারে তাহলে তার 
আখেরে অনেক উন্নাত হবে। একাদন সে এক বাড়কে পাঠালো খশ 
নাহারের কাছে। এই শয়তানী বাঁড়টা মেয়ে পটানোর কাজে ওস্তাদ । 
সংবার্দার বললো, দেখ বযাঁড়, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। 

-_ বলযন, হজনর, কী-এমন কঠিন কাজ। জন্দগীঁভর অনেক কঠিন 
কাজইতো দেখলাম। সবই আমার কাছে আঁত সাধারণ মনে হয়েছে। 

সনবাদার বলে, 1কল্তু এবারের কাজটা অত সহজ নাও হতে পারে। 
সওদাগর বাহার-কে জান? 

খডব জান, হনজবর | 

__-তার বাঁদ হাঁফজার একটা পরমা সল্দরী লেড়কাঁ আছে-_ খশ 
নাহার। 

ব্াাড় ঘাড় নাড়ে, তাও জন হজর। কাঁ আমার জানা নাই, তামাম 
কুফা শহরটা আমার নখ দর্পণে। কার ঘরে ?ক জানিস আছে তা ক আমার 
জানতে বাকী আছে। খশ নাহার যে খাল দেখতেই সান্দরাঁ তাই না, তার 
মতো নাচ গান লেখা পড়া জানা মেয়ে সারা তল্লাটে কোথাও খতজে পাবেন 
শা, হতজনর| 

স্বাদার বলে, বাঃ, তুমি তো সবই জান দেখাছি। ঠিক আছে এখন 
তোমার কাজ হলো, যেন তেন প্রকারে এ মেয়েটাকে আমার কাছে হাজির 
করতে হবে। আ'ম খাঁলফাকে (ভেট দেব। 

বড় বলে, আর বলতে হবে না, হনজবর। আঁম সব বুঝতে পেরেছি। 
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আপাঁন নিশ্চিন্ত থাকুন, কাজ আ'ম হাসল করে দেবই। 

পরাঁদন সকালে শয়তানাঁটা কম্ভূতাকমাকার বেশে সাজলো। গায়ে 
চাপালো একটা মোটা পশমের আলখাল্লা। গলায় পরলো একটা অজানদ- 
লাণ্বত হাড়ের মালা। হাতে ?নল ইয়া বড় একখানা চমাঁট। তারপর রওনা 
হলো সওদাগর বাহারের বাঁড়র পথে। 

বাঁড়র কছাকাঁছ পেশছে সে পাড়া কাঁপিয়ে আওয়াজ তুললো, 
খোদা হাফেজ। আল্লাহ মেহেরবান!। আল্লাহ ছাড়া কোনও গতি নাই।! 
এই রকম নানা ধ্বাঁন তুলতে তুলতে সে এগোতে থাকে। রাস্তার দদ্পাশে 
লোকজন জড়ো হতে লাগলো । সবারই কোতূহল, হয়তো কোন পার 
গয়গম্বর এসেছে, বাঁড়র দরজা খুলে সবাই বোঁরয়ে এল। এইভাবে সে 
সওদাগরের বাঁড়র দরজার সামনে এসে থামে । মহখে তখনও বলে চলেছে, 
খোদা হাফেজ, খোদা মেহেরবান। 

সওদাগরের ছেলে খশ বাহার বোৌঁরয়ে এসে দেখলো, এক ধর্মাজ্সা বদ্ধ্য 
তার দরজায় দাঁ?ড়য়ে পড়েছে । 

--আপাঁন কা চান বাঁড় মা? 

বৃদ্ধা বলে, বাবা, নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। আম তোমার বাড়তে 
আমার সকালবেলার নামাজটা সেরে নিতে চাই। 

--এতো খযবই আনন্দের কথা বাঁড়মা? আস্দন ভিতরে আস্দন। 
হাত-মখ ধ্য়ে রূজ্ করে নন । আমি আপনার নামাজের ব্যবস্থা করে 1দাঁচহ। 

বাঁড়টাকে সঙ্গে করে খুশ বাহার বাঁড়র অন্দরে 'নয়ে আসে। খঃশ 
নাহারের ঘরে এনে বসায়। বাঁড় খশ নাহারকে দেখে হাসে-_-আশীর্বাদের 
ঢংএ হাত তুলে বলে, খোদা তোমার ভালো করবেন, বোঁট। 

খশ নাহার বযাড়কে দেখে শ্রদ্ধাবনতা হয়ে বলে, আপাঁন একটন 'জারয়ে 
1নন বাঁড় মা। আম আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দাচ্ছ। 

-না মা, থাক। এখন নামাজের সময়, আগে নামাজ সারতে দাও 


আমাকে। 
আর কথাট না বলে- _শয়তানীটা মন্কার 'দকে মুখ করে হটিহ গেড়ে 
বসে ডব ছিব করে মাটিতে মাথা ঠযকতে লাগলো । 


নামাজের ভন্ডামী শেষ হলো । ব্যাঁড় যাবার নাম করে না। খঃশ বাহার 
এবং খুশ নাহার ধর্মাত্বা বৃদ্ধার অবস্থানে খ্যাশই হয়! খশ নাহার বলে, 
বাঁড় মা, আপাঁন আজকের 'দনটা এখানেই 'বশ্রাম করঃন। 

নাড়টা বলে, মা, বিশ্রাম কাকে বলে আম জান না। সংসারের দুখ 
তাপে যারা কাতর তারাই বিশ্রাম চায়! কিল্তু আম তার সেবায় নজেকে 
উৎসর্গ করেছি। ক্লান্তি আমাকে ছ*তে পারে না। একবার যে আল্লাহর 
পায়ে নিজেকে 'বাঁলয়ে দিতে পারে সে বেহেস্তের আনন্দ পায়। 

বৃদ্ধার মুখে ধর্মকথা শুনে নাহার মুগ্ধ হয়।- আমাদের ইচছা আজ 
রাতে আপাঁন আমাদের সঙ্গে একট 'কছ7 খানা না করুন| 

_কিন্তু মা, তা তো হবে না। আম তো এখন রোজা করছি। রোজা 
করলে' আত্মার শনাঁদ্ধ হয়। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে খানা ?পনা কর, 
আম দেখেই আনন্দ পাবো] ৰ 
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খুশ নাহার তার স্বামী খশ বাহারের কাছে গিয়ে বললো, দেখ, মনে 
হচ্ছে, আমাদের ঘরে আল্লার পয়গম্বর এসেছেন। তুমি তাঁকে আদর যত্ন করে 
এখানেই রেখে দাও । আমাদের মঙ্গল হবে। 

খ্শ বাহার বললো, সে কথা আমি আগেই ভেবেছি নাহার। তার জন্যে 
- এ পাশের ঘরটায় সব বন্দোবস্ত করে রেখোঁছ। তার থাকা খাওয়া, নামাজের 
যাতে কোনও রকম অস্যবিধে না হয় তার সব ব্যবস্থাই আমি করোছি। সে- 
ঘরে কেউ তাকে 'বিরন্ত করতে পারবে না_-সে দিকে আমি নজর রাখবো | 

সারারাত ধরে বাড়িটা নামাজের ভন্ডামী করে আর তারস্বরে কোরান 
পড়ে কাটালো | খদব সকালে হাতমদখ ধুয়ে খাশ বাহারকে সে বললো, এবার 
তা হলে চাল, বাবা। আল্লাহ তোমাদের ভালো করবেন। 

খুশ নাহার বললো, 'কল্তু বড় মা, আপন এই ভাবে আমাদের ফেলে 
চলে যাবেন ? আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের এই গরাঁব খানাতেই বরাবরের 
জন্য থাকুন! আপনাকে পেয়ে আমরা বড় খি হয়েছি। সেই জন্যে 
আমাদের সব চাইতে ভালো ঘরখানা আপনার থাকার উপযোগী করে সাজয়ে 
গজিয়ে ?দয়েছি। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জজর করুন ব্দাড় মা। আপাঁন 
এখানেই থাকুন। 

-- আল্লাহর দোয়া সব সময়েই তোমরা পাবে বাছা । আদৎ মুসলমানের 
প্রকৃত গণের আঁধকারাঁ হয়েছ তোমরা । দয়া ধর্মই তোমাদের অন্তর জরড়ে 
' আছে, আম তা বঝতে পেরোছি। সেই জন্যেই আমি তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলাম! এর পরে যখন আসবো, তোমাদের আশ্রয়েই উঠবো । কিন্তু 
এখন আমাকে যেতে হবে। কুফার ধরমস্থান গুলো ঘরে ঘরে দেখবো । 
তোমরা নশ্চন্ত থাকো বাছা। আম সদাই তোমাদের ভালোর জন্যে তাঁর 
কাছে প্রার্থনা জানাবো | সব দরগা মসাঁজদগ্লো দেখা শেষ হলে আবার 
আম তোমাদের আশ্রয়েই ফিরে আসবো। কিন্তু এখন আমাকে যেতে দাও, 
বাছা। 

হায় রে বোকা মেয়ে খংশ নাহার, তুম চিনতে পারলে না এই শয়তানীকে। 
বদঝতে পারলে না তার বদমাইশ ? সে যে তোমার সর্বনাশ করার 'ফাঁকরে 
ঘদরছে। তোমাদের সহখের সংসার সে ছারখার করতে এসেছে ! কিন্তু তুম 
সরল মেয়ে, কি করে বুঝবে এই কুটিলতা ! আর তাছাড়া তোমার নসাঁবের 
লেখাই বা তুম এড়াবে ককরে কোনও মানষই তার অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ দেখতে 
পায় না। 
শয়তান ব্যাঁড়টা সোজা স্যবাদারের কাছে আসে। ব্ড়কে দেখে 
সনবাদারের চোখ নেচে ওঠে, কি গো, খবর কা? ভালো তো? 

বড় বলে, খবর খারাপ হবে কেন হজঃর ? 

- তা কি রকম দেখলে, মাল কেমন ? | 

- আহা, কি করে তার অমন রূপের বর্ণনা দিই। এমন রূপসণ 
মেয়ে এর আগে কখনও দোঁখনি, হযজঃর | যেন একেবারে বেহেস্তের ডানা 
কাটা হনরী। 

সা'বাদার আনন্দে চিংকার করে ওঠে, ইয়া আল্লাহ। তারপর বল, বল 
বাড়। আর ?ক দেখলে ? 
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-তার সারেলা কন্ঠের কথা যদি একবার শহনতেন, হজ, একেবারে 
মধ্য-টালা| কথা তো নয়, যেন ঝরনার কলকল আওয়াজ| আর কাঁ তার 
হরণীর মতো কাজল কালো আনত চোখ ! 

স্বাদার বলে, বহঃৎ আচ্ছা, তোমাকে তো বলেছ্ছি ব্াঁড়, খাঁলফাকে 
ভেট দেব, যেমন করেই পার তাকে ভূঁিয়ে ভাঁলয়ে আনতেই হবে। , 

বড় বলে, কাজ আম হাসিল করে দেব, হজ । 1কল্তু মাসখানেক 
সময় লাগবে । হট করে বললেই তো আর তাকে ঘরের বাইরে আনতে পারি 
না। ত।র জন্যে নাত্য আমাকে সেখানে যাতায়াত করতে হবে। অ।রও ঘাঁনভ্ঠ 
হয়ে মেলামেশা করতে হবে। আমাকে তারা যথেম্টই শ্রদ্ধাভন্তি দেঁখয়েছে। 
তবুও সেটা আরও দড় করতে হবে। তাদের মনে বিশ্বাস জল্মাতে হবে যাতে 
খুশ নাহার আমার সঙ্গে বাইরে বেরুতে কোনও রকম ইতস্ততঃ না করে। 

স্বাদার বললো, তা ঠিক। তাড়াহবড়া করতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই 
হয়তো কে“চে যেতে পারে। এই নাও, হাজ/র খানেক 'দনার রাখো। কাজ 
হয়ে গেলে আরও দেবো । 

[দনারগলো কোমরে বেধে বাড়িটা বলে, যাই, আর দোঁর করবো না। 

প্রাতাদন সে খশ বাহারের বাঁড় যায়। নামাজের ভড়ং করে। কোরান 
পাঠের ঢং করে। বড় বড় বাল আওড়ায়। বাণী দেয়। এই ভাবে গোটা 
একটা মাস কেটে যায়। বাড়িটা একদন নাহারকে বললো, কুফার সংবাদারকে 
জ।ন, মা? আল্লাহর পয়গম্বর-_অমন পারণ্যাত্বা মহাপর5ষ জল্মায় না। তার 
কাছে দদশ্ড বসলে জাঁবন জ্বাঁড়য়ে যায়! আল্লাহর গণগানে ?তিনি সদাই 
ব্যাকুল। তাঁকে দেখার জন্য কত দূর দেশ থেকে মানযষজন অ।সছে। তুম 
যাঁদ চাও মা, আম তোমাকে তাঁর দর্শন কাঁরয়ে আসতে পাঁর। একবার তাঁর 
দোয়া পেলে, জীবনে অনেক শ।ম্তি পাবে। 

খ;শ নাহার বলে, 'কল্তু আমার স্বামী এখন ঘরে নাই। তাকে না বলে 
যাই কি করে। সে ফিরে আসঃক, তার ক।'ছ থেকে মত 1নয়ে আম আপনার সঙ্গে 
য্যবো, বাড় মা। 

শয়তান বড় বলে, তোমার শাশদাড়কে বলে চল, তাহলেই হবে। 
তাছাড়া, এই তো যাবো আর আসবো । আমরা তো সেখানে বসবো না৷ 
শ্ধ7 একবার দর্শন করেই চলে আসবো । তোমার স্বামী ফেরার আগেই 
আমরা আবার ফিরে আসবো । 

খঃশ নাহার শাশএড়র কাছে গিয়ে বলে, মা, এখানকার সহবাদার ন।1ক 
আল্লাহর পয়গম্বর । তাকে দেখার জন্যে সারা দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। 
বাঁড় মা আমাকে দর্শন করাতে ?নয়ে যেতে চান। আপাঁন যাঁদ মত করেন 
তবে যেতে পাঁর। 

_াঁকল্তু বাছা, খশ বাহার বাড়তে নাই। সে যাঁদ ?ফরে এসে দেখে 
তুমি ঘরে নাই, বড় আঘাত পাবে । তার চেয়ে বরং অপেক্ষা কর-_ সে আসক 
তার মত 'নয়েই যাওয়া ভালো । 

শয়তান বাঁড়টা এগয়ে এসে বলে, তুম মা নিশ্চিন্ত থাক ওর স্বামী 
ফেরার অনেক আগেই তাকে 'ফাঁরয়ে দিয়ে যাবো । ৃ 

খবশ বাহারের মা আর আপাতত করতে পারে না--ঠিক আছে যাও। 


তর 
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বোঁশ দোঁর করো না। সকাল-সকাল ফিরে এস। 

খনশ নাহারকে সঙ্গে নিয়ে বড়টা সনবাদারের প্র।সংদ সান্নাহত নরালা 
বাঁগচার একপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বাাঁড়টা বলে, তুম এখানে দাঁড়াও, আম 
আসাঁছ। 

হন হন করে সে প্রাসাদের অন্দরে ঢ?কে স্মবাদারকে খবর দেয়, মাল 
হ।জর, হ?জবর | 

সবাদার বাইরে এসে ন।হারকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। মনে 
মনে সে তার একটা ছবি এ*কেছিল। কন্তু সে কম্পাঁচত্রের সঙ্গে এ মেয়ের 
রূপের জৌলসের অনেক ফারাক। এ যেন কনপলেতকর হবরাঁ। 

এই সময় রাঁত্রর অবস;ন হয়। শ।হরাজাদ চপ করে বসে থাকে। 


দুশো একচাল্লশতম রজনী 2 
আবার সে শর করে। 


খঃশ নাহার বদখদ চেহারার এই লোকটাকে এগয়ে আসতে দেখে তাড়া- 
তাঁড় নাকাবে মুখ ঢেকে জড়সড় হয়ে পড়ে । সেই বাঁড়টা 'কল্তু আর ফিরে 
আসে না। ধারে ধাঁরে তার সামনে সব পরিজ্কার হয়ে ওঠে । শয়তান বৃঁড়টা 
ভাকে ধেকা দিয়ে ভুিলয়ে এনেছে এই বাঘের খাঁচায়। এখান থেকে তে? 
গ।ল।বার আর পথ নাই। কন্ায় কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার। 

সহবাদার-এর চোখ খ'শিতে নেচে ওঠে । নাহারকে বলে, ভিতরে এস। 

কলের প্যতুলের মতো নাহার প্রাসাদের অন্দরে যায়। সবাদার কাগজ 
কলম ?নয়ে খাঁলফা আবদ-অল মালিক ইবন মারবানকে একখানা চিঠি লেখে । 
প্রহরাঁদের প্রধান সদ্রকে ডেকে বলে, এই লেড়কাঁকে দামাসকাসে খাঁলফার 
কাছে ঠনয়ে যেতে হবে। এই নাও খৎ তাক দয়ে বলবে, অমি পাঠিয়োছ। 

-_ জো হকুম হজর। 

সর্দার সেল।ম ঠকে নাহারকে নয় চলে যায়। জের জবরদস্ত করে 
ঘেড়ার ?পঠে চাপায়। সামনে পিছে আরও ছজন জদিরেল ঘোড়াসওয়।র 
চলে পাহারায়। 

সারাটা পথ নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে নাহার। দামাসকাসে 
পেশাছে প্রহরী সর্দার 1চাঠখানা আর নাহারকে জমা করে দেয় খালফার একান্ত 
সাচবের হাতে । সচবের কাছ থেকে রাঁসদ ঠিনঃয়ে আবার সে করে যায় কুফায়। 

পরাঁদন সকালে খাঁলফা হারেমে আসে । বেগম আর বোনকে বলে, কুফার 
সবাদার একাঁট খঃবসঃরৎ বাঁদী পাঠিয়েছে! সে এক সওদাগরের কাছ থেকে 
(কনেছে আমার জন্য। দূর দেশের কোন এক সংলতানের নাক মেয়ে। 

বেগম উচ্ছ্াসত কল্ঠে বলে, খোদা আপনাকে আনন্দে রাখন। কা 
নাম তার ? দেখতে কেমন ? কালো না ফর্সা? 

খাঁলফা বললো, অ"ম এখনও ত।কে চোখে দেখান। 

খাঁলফার বোনের নাম দাহিয়া। বললো, কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, 
দাদা? চলো তো গিয়ে দেখ, কেমন সে সংন্দরী। 

প্রাসাদেরই একটা কামরায় নাহারকে তোলা হয়েছে। দাঁহয়া দেখলো, 
মেয়োট বয়সে কচি, সাত্যই অপর্‌প সাম্দরী। পথের ধকলে সে বড় কহিল 
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হয়ে পড়েছে । দারদ্ণ গ্রাঁত্মের খরতাপে চোখ মুখ ঝলসে তামাটে হয়ে গেছে। 
পালত্কের এক পাশে বসে অঝোর নয়নে কাঁদাছল। দাঁহয়া অবাক হয়| কাছে 
এগিয়ে আসে। নাহারের মাথ।য় হাত রেখে বলে, কাদছো কেন বোন ? কেউ 
তোমাকে তকাঁলফ 'দয়েছে ? 
নাহার কথা বলে না, শব্ধ ঘাড় নেড়ে জানায়__না। 
তবে কান্নার কী আছে। জান তুমি এখন কোথায় এসেছ ? 
নাহার এবারও ঘাড় নেতড় জানায়- হ্যাঁ সে জানে। 
দাহয়া আরও অবাক হয়, তুমি এখন খাঁলফার 1পিয়ারের বাঁদী হতে 
চলেছ। যে-কোনও মেয়ের কাছে এটা কত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর তুঁম 
কাঁদছো ? কেন, কাঁসের দুখ তোমার ? এখানে তুম যে রকম সখ 'বিলাসের 
মধ্যে থাকবে তা পেলে যে কোনও মেয়েই বর্তে যায়। আম বুঝতে 
“পারছিনা বোন, কেন তুমি কাদছো ? এই ভাগ্য হলে অন্য যে কোনও সবম্দরা 
মেয়েরই মখে হাঁসর খৈ ফটতো। 
এবার খশ নাহার তার আয়ত চোখ মেলে তাকায়। -_মাল(কন, এ 
শহরটার নাম কাঁ : 
দাঁহয়া বলে, দামাসকাস| কেন, সওদাগর তোমাকে বলেন, কোথায় 
কার বাঁদী করে তোমাকে 'নয়ে যাওয়া হচ্ছে ? খাঁলফা আবদ-অল মাঁলক-ইবন 
মারবানের ভোগবিলাসের জন্য তোমাকে কেনা হয়েছে-_সে কথা তো তোমাকে 
তার জানানো উচিত ছিল! এখন তুমি আমার বড় ভাই খাঁলফার সম্পত্তি। উাঁচৎ 
দাম 'দয়ে তোমাকে কেনা হয়েছে। সঃতরাং চোখের জল মোছ বোন। কা 
করে খাঁলফার মখে হাঁস ফোটাতে পারবে_ সেই হবে তোমার একমাত্র কাজ । 
তোমার নাম কীঁ-_ ? | 
, _বাঁড়তে আমাকে সবাই খদশ নাহার বলে ডাকে। 
এই সময়ে খলিফা ঘরে ঢ7কলো । সঙ্গে সঙ্গে নাহার নাকাবে মুখ ঢাকে। 
হাঁস মখে সে নাকাবের পাশে এগয়ে এসে বললো, আহা, লঙ্জা কেন, 
নাকাব তোল, তোমার সদরং দেখবো বলেই তো এলাম। 
1কল্তু নাকাব সরানো দূরে থাক। বোরখাখানা আরো টেনেটদনে 
নিজেকে আরও গটয়ে নিল নাহার | 
খাঁলফা রবস্ট হলো না বরং উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে উঠলো। 
বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, লেড়কীকে তোমার হেপাজতে রেখে যাচ্ছি 
বোন। "দন কয়েকের মধ্যে ঠিক মতো তালিম 'দয়ে একে তোর করে দেবে। 
এই রকম জবথব্য হয়ে থাকলে তো চলবে না? 
খলিফা আর একবার বোখরায় জড়ানো পাকানো নাহারের দেহটা লক্ষ্য 
করে। কিন্তু শহধ্যমাত্র তার শশাঙ্ক শদ্র হাতের দদ্খানা কব্জী ছাড়া আর 
কিছ্যই নজরে আসে না। দেখতে না পাওয়ার অদম্য কোঁতৃহল ব্দকের মধ্যে 
দাপাদাঁপ করতে থাকে। মনের যন্ত্রণা মনেই চেপে ঘর থেকে বোরয়ে যায় 
খাঁলফা। 
দাঁহয়া নাহারকে সঙ্গে করে হামামে নিয়ে যায়। ভালো করে ঘষে মেজে 
তাকে গোসল করাতে বলে। 
স্নান সমাপন করে যখন সে দামী সাজ পোশাকে সেজে গজ বাইরে 
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আসে দাঁহয়ার দেখে তাক লেগে যায়। আহা মার মরি-_একি রুপ! যেন 
আশমানের ?বজলণ বাঁধা পড়ে গেছে ধরায়। 

ন।হারের গলায়, কানে, মাথায় মক্কা হারা চদনী পরমার জড়োয়া গহনা 
ঝলমল.করতে থাকে। পাতলা গফনাফনে হালকা পোশাকের তলায় চাঁপার 
কাঁলর মতো তার নরত্তাপ শরীরের স্বর্ণাভা যে কোনও পঃরষের বকে 
তুফান তুলতে পারে । দ1হয়া মনগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তাঁকয়ে নাহারকে দেখতে 
থাকে। 

এমন স্ন্দর সাজ পোশাকে সেজে দামাঁ দামী অলঙ্কার পরেও 'কি্তু 
নাহারের মখে হাস ফোটে না। বরং কামা আরো বেড়ে যায়। চোখের 
জলে বুক ভাসতে থাকে। দা?হয়ার মনে সন্দেহ জাগে। এই কামনার কোনও 
হদিশ করতে পারে না সে। 

ঘরের ।নরালা কোণে বসে নাহার তার অদ্টের কথা ভাবে । জের 
নীড়ে এতকাল সহখের সায়রে ড্ববে ছিল সে। কিন্তু বধাতা ব্‌ঝি তার এত 
সখ সহ্য করতে পারলেন না। নাহার দীর্ঘবাস ফেলে। না জান তার 
নসাঁবে কি লেখা আছে । খঃশ বাহারের জন্য তার মনটা পড়ে যেতে থাকে। 
1দন রাত শহধ্দ তার সেহাগ ভরা চাঁদের মতো মহখখানাই ভেসে ওঠে তার 
চোখের সামনে । খানা ?পনা বন্ধ করে নিঃসঙ্গ ঘরে সে দন কাটায়। 
!চন্তা জীয়ন্ত মানযষকে দহন করে। খুশ নাহার শয্যা আশ্রয় করে, ?দনে 1দনে 
তার শরাঁর অবসন্ন হতে থাকে । প্রথমে ঘুস ঘসে কিন্তু কয়েকাঁদন পর হাড় 
কাঁঁপয়ে জবর এল তার। সারা দামাসকাসের নামজাদা হেকিমকে ডাকা হলো। 
পুরোদমে চিকিৎসা পত্র চলতে থাকলো | কিন্তু জবর আর ছাড়ে না। 

এঁদকে সম্ধ্যাবেলা ঘরে ?ফরে খবশ বাহার এ ঘর ও ঘর খঃজতে থাকে__- 
ন।হার গেল কোথায় । নাহার__নাহার বলে দ্র তিন বার ডাকে। কিন্তু 
কেউ সাড়া দেয় না। খহশ বাহার ভাবে ন।হার বোধ হয় তার সঙ্গে লঃকোচঠুর 
খেলায় মেতেছে । আবার ডাকে, নাহার সোনা, কোথায় লকয়ে আছ, 
বোরয়ে এস, মানিক। 

1কম্তু সাত রাজার ধন মাঁনক তখন ঘরে থাকলে তো সাড়া দেবে ! 
খ্শ বাহারের আর ধৈর্য মানে না। মা-এর কাছে ছুটে যায়, মা-মাগো, 
নাহার কোথায় ? 

মা এতক্ষণ একলা ঘরে বসে প্রাণপণে কান্না চাপার চেস্টা করাছল। 
কল্তু ছেলের মুখের ?দকে তাকিয়ে আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। 
হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, এখন খোদাই একমাত্র ভরসা বাছা, তাকে 
বোধ হয় আর 'ফিরে পাবো না। রোজকার মতো সেই বাঁড়টা আজও এসোঁছল। 
নাহারকে সঙ্গে নিয়ে সে স্যবাদারের কাছে গেছে । যাবে আর 'ফরে আসবে 
এই ওয়াদা করে সে নাহারকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। কিছ্তু 
দ;পঃর গাঁড়য়ে বিকেল হয়ে গেল সে ফিরলো না। সেই থেকে আমি তোর 
অপেক্ষায় বসে আছি, বাবা । যা একবার গিয়ে খোঁজ কর। বাঁড়টা কোথায় 
নিয়ে গেল তাকে িকছনই বঝতে পারছিনা | 

খশ বাহার আর ?তলমাত্র অপেক্ষা করে 'না। প্রায় দোঁড়তে দোড়তে 
গিয়ে পেশাছায় স্ববাদারের প্রাসাদে। কোনও রকম আদব কায়দা না দেখিয়ে 
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সে সোজা সবাদার-এর সামনে এসে বলে, আমার নাহার কোথায় ? কোথায় 
সেই বাঁড়? 

- নাহার? বাঁড়? ত'রা কে? এখানে আসবে কেন ? 

খুশ বাহার আরও গলা চাঁড়য়ে বলে, নাহ।র আমার 'াঁব। আর বাঁড়টাকে 
ভেবেোছল।ম আমরা সাধহসমন্ত মানষ। পরণে মোটা পশমের আলখাল্লা আছে! 
গল।য় একটা হাড়ের মালা, আর হাতে একখ।না মস্ত বড় চিমাট আছে তার। 
আপনার কাছে আসবে বলে সে আমার গাশবকে ॥নয়ে বোরয়েছে। এখন, 
মনে হচ্ছে, এ পারের ছদ্মবেশে বাড়িটা মহা শয়তান । 

সবাদার যেন আক।শ থেকে পড়ে, তাই নক! আহা-হা রে এ সব 
শয়তান বদমাইশদের বাঁড়র অন্দরে ঢুকতে দিতে আছে কখনও ? 

_--আপাঁন দেখলে আপনার মনেও ভান্ত আসংব। এমন তার সাজের: 
ভড়ং। প্রহরে প্রহরে নাম'জ পড়ে। কোরান-এর পাতা থেকে মখ তোলে না।' 
যেন সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর। 

সংবাদার বলে, তোমার বাবা আমার ঘাঁনহ্ঠ বন্ধ লোক। আমার পক্ষে 
যতখা?ন করা সম্ভব অম ?নশ্চয়ই করবো। তুমি এক কাজ কর বাবা, আমার 
কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করে সব খালে বল তাকে। সে নিশ্চয়ই খজে বের 
করে দেবে তোমার বাবকে । আর এ বৃড়ট।কে পেলে আমার কাছে গিনয়ে আসতে 
বলবে। ক করে ধোলাই দিতে হয় আম বাঝয়ে দেব তাকে হাড়ে হাড়ে। 

খশ বাহার কোততোয়।লের কাছে যায়। তখন সে ইয়।র বক্সাঁ 'নয়ে 
পায়ের উপর পা তুলে মোৌজ করে চরস টানাছল। হঠাৎ এই অসময়ে 
আচমকা ঘরের ভিতরে খশ বহারকে ঢএকতে দেখে ভ্রু দদটো কপালে তুলে 
কোতো।য়াল প্রশ্ন করে, কী চাই ? 

খুশ বাহার বলে, আজ সকালে আমার বড় থেকে আমার 'বাঁবকে 
ভূ'লয়ে নিয়ে গেছে একটা বাঁড়। 

বড়টর চেহ।রা এবং বেশভূষার যথ।সাধ্য বর্ণনা দিতে চেষ্টা করলে; 
সে। 

কোতোয়াল ঈষং গবরন্ত হয়ে বলে, তাতো বঝলাম। তারা গেছে কোন 
পথে ? 

__বূডনটা বলে গেছে, সে সববাদারের প্রাসাদেই তাকে নিয়ে যাবে।' 
কল্তু সববাদার সাহেব বললেন, ধাপ্পাবাজরা কখনও সাঁত্য কথা বলে না। 

কোতোয়াল বললো, তা হলে, এই এতবড় শহরট।য় কোথায় খঃজবো 
তাঁদের? আমাকে যাঁদ নিশানা বলে দিতে পার, আম সেই মতো লে।ক 
পাঠাতে পা?র। 

- নিশানা ঠক করে বলবো আঁম। আঁম তো জাননা কোন পথে 
তাকে 'ীানয়ে গেছে সে। 

__তবে? আ'মই বা জানবো ফি করে 2 আম তো আর হাত গুণতে 
জাননা | যাদ্বাবদ্যাও আমার জানা নাই | যাও, এখন আর 'বিরস্ত করো না। 

খনশ বাহার স্বাদারের কাছে এসে না?লশ জানায়, কোতোয়াল আমার 
কথা গ্র।হ্য করলো না, হজদর। আম বললাম, আপাঁন নিজে পাঠিয়েছেন: 
আমাকে । তাতেও তার কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আমার, 
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কথা শুনে সে কি কথা বলে জানেন? আম তো আর যাদ জাননা যে মন্ত্র 
বলে তোম;র র্বকে উদ্ধার করে দেবো । 

সহবাদার নকল গাম্ভীর্য মুখে টেনে বলে, হম ! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছ। 
এই-_কে আঁহুস, কোতে/য়ালকে ডেকে |নয়ে আয়- এক্ষরণ | 

কয়েক মুহৃতের মধ্যেই হল্তদন্ত হয়ে কোতোয়াল এসে সেলাম ঠতকে 
দড়ায়। 

সবাদার গল।টা বেশ চাঁড়য়ে বলতে থাকে, শোন কোতোয়াল, দেশের 
লেকের ধন সম্পান্ত রক্ষা করার দাঁয়ত্ব সরকারের । চর, ছিনতাই, রাহাজান? 
ধাপ্পাবা?জ বন্ধ করার দায় তোমার । আমার দোস্ত সওদাগর বাহারের ছেতল। 
আজ সকালে একটা শয়তান বড় এর 1বাবকে ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে। 
যেমন করেই হোক, তাদের খজে বার করতেই হবে। আমার শহরে এই সব 
শয়তানী আম 1কছহতেই বরদাস্ত করবো না। তুমি আর দোঁর করো না। 
?দকে দিকে ঘোড়।সওয়।র পাঠাও প্র1তাঁট সম্ভাব্য জায়গা তাল্লাসস করে 
দেখ। আমর শহরের সব ঘোঁচ ঘাঁচি তো তোমার অজানা নাই-_ধূর্ত 
শয়তানরা সেই সব গর্তের কেখাও না কোথাও লকয়ে থাকে। যাঁদ সে 
এই শহরের মধ্যেই গা ঢাকা 'দয়ে থাকে তবে তোমার পক্ষে টেনে বের করা 
আদোঁ অসম্ভব হবে না। কিন্তু সেযদি শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চাল।ন 
হয়ে যায় তা হলে তোমার করার 1কছই থাকবে না। যাই হোক, আর দের 
না করে চারাঁদকে লে।ক পাঠাও | 

কোতোয়াল এতক্ষণ ঠিক বুঝতে প।রাছিল না, সংবাদার সাহাব এ সব 
1ক বলছেন ! সে লেড়কাঁ তো দামাসকাসের পথে চালান হয়ে গেছে। 
সংবাদার খযশ বাহারের অলক্ষ্যে কোতোয়ালকে ইশারা করে জানালো, ওসব 
কথ।য় কান ঠদও না। বলতে হয় বললাম। এবার কোতোয়!ল ধাতস্থ হয়। 
সনবাদাত্রর চ।লটা ধরতে পারে। 

_-ঠক আছে, হঃজঃর, আপাঁন ?িকছ7 ভাববেন না হজর। শহরের 
যে গতেই তারা থাকুক টেনে বের করবোই। 'কন্তু শহর ছেড়ে অন্য কোথাও 
সারুয় দলে আমার কোনও হ।ত থাকবে না। 

সংবাদার সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি বাঁড় যাও, বাবা । যা করার আমরা 
করাছ। নসাঁব যাঁদ সাধ দেয় তবে তোমার 'বাবকে ঠিকই ?ফরে পাবে । তা 
না হলে খোদার নাম জপ কর। 

রাঁত্র শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গলপ থ।ময়ে চপ করে বসে থাকে। 


| দুশো বিয়াল্শতম রাত্রে আবার সে শর করে £ 

খনশ বাহার বিষণ মনে বাঁড় ছিরে আসে । কল্তু গিছদতেই নিজেকে 
শান্ত রাখতে পারে না। সারা রাত ধরে কুফার পথে পথে ঘরে বেড়ায়। 
যাঁদ কোথাও নাহারের সন্ধান মেলে। 

পরাদন সকালে বাঁড় রে এসে শয্যা নেয়। দারুণ কাঁপয়ে জর 
আসে। এক ?দন দুই "দন-_এই ভাবে অনেক কয়দন কেটে যায়। জবর 
ক্ুমশই বাড়তে থাকে। অনেক হে।কম বাদ্যকে ডাকা হলো। কিল্তু কেউই 
|কছ« করতে পারলো না। সবাই বলে, এ রোগের একটাই দাওয়াই। বাব 
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ফিরে এলেই রোগ সেরে যারে। 

এই সময় কবফায় এক পারস+-সাহেব এলেন। [তান রসায়ন এবং 
আয়দর্বেদ শাস্ত্রে মহাপশ্ডিত। সওদাগর তার নামযশ শুনে ডেকে এনে ছেলেকে 
দেখালো । বললো, এই আমার এক মাত্র পাত্র, একে যাঁদ আপাঁন সং্থ করে 
তুলতে পারেন হেঁকম সাহেব, আপনাকে আমি দুহাত ভরে ইনাম দেব_যা 
চাইবেন তাই দেব। শনধদ আমার বকের কাঁলজা, আমার চোখের মনিকে 
সারিয়ে তুলদন। 

পারসীঁ সাহেব কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। গম্ভাঁর ভাবে খশ 
বাহারের নাড়া পরাঁক্ষা করতে লাগলেন। একট পরে স্মিত হেসে 
সওদাগরকে বললেন, অসহখ ওর দেহে নয়, অসহখ ওর দিল-এ। এবং কোনও 
আপনজনের 'বিরহেই তা ঘটেছে। ঠিক আছে, আঁম মন্ত্রবলে জেনে নিচ্ছি, 
এখন সে কোথায় অবস্থান করছে। 

এই বলে সেই পারসা-সাহেব মেঝের উপরে বসে সামনে কিছ;টা বালী 
ছঁ়িংয় দিলেন। বালাঁর মাঝখানে সাজিয়ে দিলেন পাঁচখানা সাদা পাথরের 
নাঁড়, আর 'িতন খানা কালো পাথরের না, দুখানা কাঠি আর একটা বাঘের 
মাথা। বেশ অনেকক্ষণ ধরে এইগযলো সাজাতে সাজাতে 'তাঁন পারস+ ভাষায় 
ক সব মন্ত্র-তন্ত্র আওড়াতে থাকলেন। আরপর বললেন, আপনারা যারা 
এখানে হাজির আছেন, সবাই মন দিয়ে শঃনদন, যার বিরহে এই ছেলে কাতর, 
তাকে পাওয়া যাবে বসরাহয়--...না না, হলো না, হলো না। এই গিতনাঁট 
নদীই আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছে। হ্যাঁ হয়েছে-_-তাকে পাওয়া যাবে 
দাম।সকাসের- সঃলতানের প্রাসাদে । এবং তারও এই একই অবস্থা । সে-ও 
অসনখে শয্যাগত হয়ে আজ অনেকদিন । 

সওদাগর আকুলভাবে জিজ্ঞেস করে, তাহলে ?ক উপায় হবে সাহেব? 
আপাঁন ছাড়া তো এর কোনও সাহার পথ জানা নাই আমার মেহেরবানা 
করে আপাঁন না বাঁচালে ওরা কেউ বাঁচবে না, আমিও মরে যাবো। আপনি 
যা চান, আমি দেব সাহেব। আপানি আমার ছেলেকে বাঁচান, আমাকে আর 
আমার ছেলের 1ববিকে বাঁচান। 

পারসাঁ সাহেব বলে, ধৈর্য ধর;ন, শান্ত হোন। অধাঁর হলে চলবে না। 
তাড়াহব্ড়ার কাজ নয় এটা | তবে আম কথা দিচ্ছি, ওদের দঃজনের মিলন 
ঘঁটয়ে দেব। এখন আপাঁন আমাকে মাত্র চার হাজার 'দিনার দিন তারপরে 
কাজ সমাধা হয়ে গেলে আপনার যা প্রাণ চায় দেবেন। 
._ সওদাগর তৎক্ষণাৎ, পাঁচ হাজার স্বর্ণ মদদ্রা এনে পারসাঁ সাহেবের হাতে 
দল। 

পারসাঁ সাহেব বললেন, বাস বাস, এই যথেণ্ট। এখন আমি দামাসকাসের 
পথে রওনা হয়ে যাঁচ্ছ। আপনার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। আল্লাহর 
কৃপায় আপনার ছেলের "বাঁকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবো । 

তারপর তান খুশ বহার-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি গো বাছা, 
ভোমার নাম কাঁ? 

--খশ বাহার | 

ঠিক আছে, এবার উঠে পড় বাবা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। 
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তোমার 'বাঁককে সঙ্গে নিয়ে আবার আমরা ফিরে আসবো । 

পারসাঁ সাহেবের ভরসায় দেহ মনের অবসাদ অনেকখাঠন কেটে যায় 
তার। সাহস করে উঠে বসে। বাঁড়র সবাই বলে, আর ভাবনা ক, উন যখন 
কথা 'দচ্ছেন, [ানশ্চয়ই তাকে ফিরে পাবে। খানাঁপনা কর। হাসো, কথা বল, 
দেখো, দেহ মনে জোর পাবে। 

পারসণ সাহেব বললেন, আমি এক সপ্তাহ বাদ আসবো । এর মধ্যে 
খেয়ে দেয়ে শরাঁরটাকে চাঙ্গা করে নাও। তারপর দদজনে দামাসকাসের পথে 
বোঁরয়ে পড়বো | 

এই বলে তান সোঁদনের মতো চলে গেলেন। এঁদকে সওদাগর তার 
ছেলের যাত্রার তোড়জোড় করতে থাকলো । 

সওদাগর তার ছেলের হাতে পাঁচহাজার ?দনার ?দল। একটা ভালো 
দেখে উট কনে আনলো । নানারকম সওদাগরাঁ জানসপত্র চাপালো তার 
পিঠে। তার মধ্যে সব চেয়ে নামকরা কুফার রেশমাঁ কাপড় দল অনেকগলো | 

সপ্ত/হখানেক পরে খহশ বাহারের শরীর যখন মোটাম্ট সহস্থ হয়ে 
উঠলো তখন তারা 'দনক্ষণ__ দেখে একাঁদন রওনা হয়ে গেল। 

শাহরাজাদ বলতে থাকে, আপনার হয়তো খেয়াল আছে জাহাপনা, 
এই সময়ে খুশ বাহার সতেরয় পা দিয়েছে তখন তার দেহে সবে যৌবনের 
জোয়ার আসতে শর করেছে। 

খঃশ বাহারের আদব কায়দা আচার ব্যহারে মণ্ধ হয়ে গেলেন পারসাঁ 
সাহেব। সারাটা পথ ত।র যাতে কোন তকলফ না হয় সেই 1দকেই পারসাঁ 
সাহেবের চোখ। 'িনজের স্যাঁবধা অস্নাবধা গ্রাহ্যও করলেন না। 

এইভাবে তারা একাঁদন নিরাপদেই দামাসকাসে এসে পেশাছয়। প্রথমে 
একটা দোকান ঘর ভাড়া গনলেন পারসাঁ সাহেব। দাম।সকাসের বড়বাজারের 
দোকনাঁটকে তান মনোহর করে সাজালেন। নানা রকম বাহারী প্রসাধন 
সামগ্রী এবং সং্দর সম্দর ঘর সাজানো ?ীজানসে দোকান ঝলমল করতে 
লাগলো । একাঁদকে নানা রকম হোঁকাঁম ওষ:ধপত্রও রাখলেন। 

যথাযোগ্য সাজগোজ করে মাথায় একটা সাত প্যাচের পাগড়ী পরলেন। 
এবং খশ বাহারকে পরালেন নীল রঙের রেশমী কামিজ তার উপর চাপালেন 
কাজকরা কাশ্মীর কুর্তা । হাতের বন্ধে বেধে দিলেন একখানা গলাব 
রঙের সোনার জর কাজ করা রেশমা রমমাল। হাতে তুলে দিলেন একটা 
ওষ:ধের বাক্স । ঠিক যেন হে?কমের সাগরেদ। পারসাঁসাহেৰ বললেন, এখন 
থেকে বেটা, তুমি আমাকে বাবা বলবে আর আম তোমার পাঁরচয় দেব ছেলে 
বলে। 

দোকান খলতেই নানা রকমের মেয়ে প্রষ এসে ভিড় জমাতে লাগলো | 
কেউ বা দাওয়াই-এর জন্য আসতে লাগলো | আবার কেউ কেউ খহশ বাহারের 
রূপে মুগ্ধ হয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলো। কয়েক দিনের 
মধ্যেই সারা শহরে ছাড়িয়ে পড়লো তাদের নাম। 

রুগাঁরা আসে । পারসা সাহেব রবগাঁর চোখের ঈদকে তাকান। তারপর 
একটা কাঁচের বাট সামনে ধরে বলেন, খাথদ ফেলন। রগ থুথব ফেলে। 
বাঁটটাকে তুলে ধরে ?ি যেন পরক্ষা করেন তাঁন। তারপর রোগ বালে দেন। 
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রুগাঁ অবাক হয়। কাঁ আশ্চর্য ক্ষমতা ! নাড়ী না ধরে, বক িপঠ না দেখে 
শ্ধ থর পরগক্ষা করে রোগ দাওয়াই বাংলে গদতে পারেন? এমন 
অদ্ভূত হে?িম তারা জাঁবনে দেখেন কখনও । এমন ধন্বল্তরী মানষ-এর 
কথা শোনেও 1ন তারা | 

কয়েকাঁদনের মধ্যে পরস সাহেবের নাম যশের খ্যাঁত খালফার কাননে 
পেশীছয়। একাঁদন সকালবেলা পারসাঁ সাহেব দোকানে বসে আছেন, এমন 
সময় এক খানদানাঁ বদ্ধা মহলা সংসাঁজজত এক খচ্চরের পিঠে চেপে এসে 
স।মনে দাঁড়ালা। বন্ধা নামতে চায়। পারসা সাহেবকে সে ইশারায় ডাকে। 
তাকে ধরে নামাতে বলে। পারসাঁ সাহেব তাড়াতাড় উঠে গিয়ে বৃদ্ধাকে 
নাময়ে দোকানের ভিতরে নিয়ে এসে বসতে অন্যরোধ করেন। খশ বাহার 
একখানা আসন এগয়ে দেয়। বৃদ্ধা বসে। বোরখার ভেতর থেকে একটা 
বোতল বের করে। জলে ভরা। পারসী সাহেবের হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, 
প্রপ্রাব আছে। আচ্ছা সাহেব, আপানই তো ইরাক থেকে এসে এখানে নতুন 
দাওয়াইখানা খুলেছেন ? 

_ জী হ্যাঁ, আমিই আপনার সেই নফর। 

-_-ও কথা বলতে নাই সাহেব, কেউ কারো নোকর নয় এ দ:নয়ায়। 
আমরা সবাই একজনেরই দাসানহদাস। £তাঁন পরম 'পতা খোদাতালা | থাক 
ওসব কথা, আ'ম যে জন্যে এসোছি, বাল। এই বোতলে যে প্রত্রাব দেখছেন 
তা আমাদের খলিফার সদ্য কেনা বাঁদীর। অনেকাঁদন, এখানে আসার পর দন 
থেকে তার জহর- _কিছতেই ছাড়ে না। আমাদের প্রাসাদের ভান্তাররা দেখে 
হাল ছেড়ে ?দয়েছে। এখন আপাঁনই' শেষ ভরসা। আপনার নাম যশ শংনে 
খলফার বোন আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। এখন দেখখন আপাঁন যাঁদ 
সারাতে পারেন-_ 

__তার নামটা না জানলে তো হবে না। আম তো শুধু দাওয়াই 
1দয়েই রোগ সারাই না। ঝাড়ফকও কাঁর-প্রয়োজন হলে। 

বৃদ্ধা বলে, তার নাম খশ নাহার । 

পারসাঁ সাহেব একখল্ড কাগজে এক নাগাড়ে অনেকগ:লো সংখ্যা গিলখে 
ফেলেন। কতকগনলো লিখলেন লাল কালাঁতে, কতকগনলো সব্যজ কালাতে। 
তারপর 1তিনি লালক।লর সংখ্যাগ্লোর সঙ্গে সব্ডজ কালীর সংখ্যাগলো যোগ 
করলেন। সেই যোগফলের সঙ্গে আরও 'কছ7 যোগ-বিয়োগ গণ ভাগ করে কি 
সব ?হসেব করলেন। 

_শএনন মালাকন, রোগ আম ধরে ফেলোঁছ। বকের ধড়ফড়াঁনই 
তার একমাত্র রোগ। 

বৃদ্ধা আৎকে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বটে। বকের মধ্যেই তার যত রোগ । 
হরদম ধড়ফড় করে ব্যাথা করে। 

পারসাঁ সাহেব বলে, স:তরাং দাওয়াই ঠিক করার আগে রগ সম্পর্কে 
আরও 1কছ; বিশদভাবে জানা দরকার । কোন্‌ দেশের মেয়ে সে? কোথা থেকে 
এসেছে? এটা জানা ?বশেষ দরকার। কারণ সেখানকার জল হাওয়া আর 
এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে কতটা ক ফারাক আছে, বুঝতে হবে। তাছাড়া 
তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধরণ-ধারণ বোঝার জন্য তার সাঠক বয়সটাও জানা 
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দরকার। আর কতাঁদন হলো সে এ শহরে এসেছে ? 

বৃদ্ধা বলে, তার মুখ থেকে যা শুনোঁছ, তাতে মনে হয়, সে কুফাতেই 
জন্মেছে, সেখানেই মান; হয়েছে। তার বয়স এখন, আম যতদ্‌র জান, 
বছর ষোল হবে। সেই যেবার কুফা শহরে আগদন লেগোঁছল সেই সালে তার 
জল্ম। সে আজ মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো দামাসকাসে এসেছে। 

পারসী সাহেব খঃশ বাহারের 1দকে তাকায় । খশবাহারের অবস্থা 
তখন কাঁহল। বুক ধড়ফড় করতে শর? করেছে । কপালে জমে উঠেছে বজ্দ; 
বন্দ; ঘাম। 

-_ বেটা, সাত নম্বর দাওয়।ই বানাও। ইবন নার সূত্র ধরে বানাতে 
হবে। খব সাবধান, কোনও উল্টো পাল্টা যেন না হয়। 

বৃদ্ধা ছেলেটির ?দকে তাঠকয়ে বলে, যার জন্যে দাওয়াই 'নাচ্ছ সেও 
তোমার মতোই খব স্রং। আচ্ছা হে?িম সাহেব, এটা আপনার লেড়কা ? 

--জী হাঁ, আমার বেটা, আপনার নফর। 

ধৃদ্ধা বিগালত হয়ে গেল। বললো, আপনার ধল্বন্তরী দাওয়াই-এর 
খ্যাত আজ সারা দামাসকাসে ছাঁড়য়ে পড়েছে। আর আপনার ছেলের রূপ 
গণের কথাও চ।পা থাকবে না। কালে আপনার ছেলেও নামজাদা হোকম 
হবে। 

ওরা দুজনে যখন কথা বলতে ব্যস্ত সেই সময় খঃশ বাহার দাওয়াই 
বণনয়ে কয়েকটা প:রিয়া তোর করলো। পরয়াগলো একটা ছোট্র বাক্তরে 
ভরে বান্তরটার গায়ে কুফার স্থানীয় ভাষায় দরবোধ্য হরফে খশ বাহারের নাম 
1ঠকানা ?িলখে বৃদ্ধার হাতে তুলে 'দিল। 

বটঃয়া খুলে দশটা সোনার মোহর বের করে বৃদ্ধা পারসাঁ সাহেবের 
হাতে দেয়। খোদা হাফেজ, এবার তাহলে আস ? 

বৃদ্ধা আর ?তিলমাত্র দাঁড়ায় না। খচ্চরের 'পঠে চেপে প্রাসাদের পথে 
রওনা হয়ে যায়। 

খদশ ন।হারের ঘরে ঢুকে দেখে অঝোর নয়নে কাদছে সে। কাছে এসে 
রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় বৃদ্ধা । বলে, 1ছঃ কাঁদে না| এই দেখ, আমি 
তোমার জন্যে ?ক দাওয়াই এনোছ। একবারে ধন্বল্তরাঁ। "নর্ধাং সব অসহখ 
সেরে যাবে তোমার । যেমন হে?িকম সাহেব, তেমাঁন তার খদব সহরৎ লেড়কা-- 
দেখলে চোখ জ্যাড়য়ে যায়৷ এই নাও তোমার দাওয়াই-এর বাক্স । 

খবশ নাহার এই বৃত্ধাকে চটাতে চায় না। যাই হোক, সারা প্রাসাদের 
মধ্যে এই একটি মাত্র মানুষই তার সঙ্গে দরদ 'দয়ে কথা বলে। আানচছা 
সত্তেও হাত পেতে বাক্ত্রটা নেয়। হঠাৎ বান্ত্রটার গায়ে লেখাটার ওপর নজর 
পড়তেই পলকে মুখের চেহারা পালটে যায় তার। নাহার পাঁরম্কার পড়তে 
পারে, “আম খশ বাহার। কুফার সওদাগরের পাত্র। নাহারের মাথা 
1ঝম ঝিম করতে থাকে। বক টিব ?িব করে ওঠে । সব যেন কেমন তাল গোল 
প।কয়ে যেতে থাকে। দিনমেষেই সে জ্ঞান হারয়ে ফেলে। কয়েক মনহর্ত 
'ঝম মেরে পড়ে থাকার পর আবার সে চৈতন্য ফিরে পায়'| ধারে ধাঁরে 
মাথাটা তুলে একট? হেসে প্রশ্ন করে, সেই ছেলোট সাঁত্যই কেমন দেখতে ? 
খঃব সধ্নদর ? 
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-_খব। তার রূপের বর্ণনা আঁম দিতে পারবো না। তবে তার 
মতো সহল্দর নওজোয়।ন আম খুব কম দেখোছ। কাঁ তার চোখ, কাঁ তার 
নাক, ইয়া আল্লাহ । তার মখের বাঁদকে একটা কালো িতিল-_ভাণর সংল্দর 
লাগে দেখতে । আর যখন সে হাসে বড় সম্দর টোল খায় তার ডান গালে। 

তার এই সব বর্ণনা শহনে নাহারের আর বযঝতে বাকা থাকে না, 
ছেলোঁট তার প্রাণ-প্রাতিম ছাড়া আর কেউই নয়। বাক্সরটা খুলে একটা পারয়া 
বের করে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। প্ররয়ার কাগজখানার ?দকে চোখ পড়তেই 
দেখে, একখানা চিঠি। 

খুশ নাহার আনন্দে বৃদ্ধাকে জাঁড়য়ে ধরে, ব্যাড়মা, এ দাওয়াই 
কোথায় পেলেন। আমার এতাঁদনের অস্হখ এক প্ারয়াতেই সেরে গেল। ওঃ 
কাঁ যে ভালো লাগছে, কী করে বোঝাবো। আজ একমাস আম কিছ 
খাই?ন, ভীষণ 'ক্ষদে পেয়েছে ; যাহোক কিছ; খানা এনে দন। আজ আম 
পেট ভরে খাবো, আর প্রাণ-ভরে ঘ্মাবো। 

বারকোষে সাজিয়ে খাবার 'িনয়ে আসে বদ্ধা। মাংসের চাপ তন্দহরী 
রুট, ফল এবং সরবং। তারপর খাঁলফার কাছে গিয়ে জানায়, খুশ নাহার-এর 
অসনখ 'বলকুল সেরে গেছে। দামাসকাসে এক পারসাঁ সাহেব এসে দাওয়াখানা 
খদলেছেন। তাঁর এক প্বাঁরয়াতেই খুশ নাহার ভালো হয়ে গেছে। 

খাঁলফা বললো, বাঃ দারণ গ্ণা মান্যষয তো ! ঠিক আছে, এই এক, 
হাজার ঠদনার 'নয়ে যাও। তাকে দয়ে এস। 

পারসাঁ সাহেবের কাছে যাওয়ার আগে বন্ধা খুশ নাহারের সঙ্গে দেখা 
করতে এল। খংঃশ নাহার বললো, দাঁড়ান ব্াঁড়মা, আমিও তাকে একটা 
উপহার পাঠাবো । 

একটা ছোট বাক্সের মূখে মোহর করে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বলে, এই 
বান্ত্রটা তাঁর হাতে দেবেন। 

বৃদ্ধা দোকানে 'ীাগয়ে এক হাজার স্বণমব্দ্রা আর সেই বাক্্রট্া খবশ 
বাহারের হাতে তুলে দেয়। 

খঃশ বাহার বাক্সরটা খুলে দেখে, একখানা চিঠি। কাঁ করে কুফার 
সববাদার খুশ নাহারকে ধোঁকা দিয়ে ভুলিয়ে এনে দামাসকাসে খাঁলফার ভোগের 
জন্য পাঠিয়েছে, তারই মমর্তুদ কাহনী লিখে পাঠিয়েছে সে। চিঠিখানা 
পড়ে খুশ বাহার ফখপয় ফ*পয়ে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। 

বৃদ্ধা অবাক হয়| -__-আপনার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে 
পড়লো কেন, সাহেব ? 

পারসাঁ সাহেব বলে, এছাড়া আর কাঁ হতে পারে, মা? আপাঁন 
যাকে খালফার বাদী ভাবছেন, আমার দাওয়াই খেয়ে যার অসখ সেরে গেল, 
আসলে সে এই ছেলের বড় 'পয়ারের 'বাব। কুফার শয়তান স্বাদার কার- 
সাজী করে এক ব্ঁড়কে 'দয়ে তাকে ভাগিয়ে এনে এই দামাসকাসে চালান 
করে দিয়েছে-_খাঁলফার ভোগের জন্য। মেয়েটির 'বিরহে এই . ছেলোটর 
মূতকম্প দশা দেখে আম তাকে সঙ্গে কনে নিয়ে এসেছি এখানে । আপাঁন 
জানেন, ও আমার ছেলে। কিন্তু না, ওর সঙ্গে আমার কোনও রন্বের সম্পর্ক 
মাই। এই খশ বাহার কুফার এক সঙ্রাম্ত সওদাগর বাহার সাহেবের পত্র। 
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দামাসকাসে আমরা কোনও ব্যবসাবাঁণজ্য করতে বা রোজগারের ধান্দায় 
আসান, মা। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য-_-ওর চোখের মাঁণ বাব খহশ 
নাহারকে উদ্ধার করা। 

পরসাঁ সাহেব একট থেমে আবার বলেন, সবই তো শদনলেন, এখন 
আপাঁন আমাদের সাহায্য না করলে তাকে তো 'ফরে পাওয়া সম্ভব হবে না, 
মা। এই দনরপরাধ ছেলোঁটর মহখের দিকে তাকিয়ে এই উপকারটনকু আপনাকে 
করতেই হবে। খাঁলফা আমাকে সহস্র মদ্রা ইনাম পাঠিয়েছেন, আম মায় 
ঠোঁকয়ে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছ! এ টাকায় আমাদের কোনও দরকার 
নাই। এটা আপাঁনই রাখদন। আমাদের মনস্কামনা পর্ণ হলে আমরা 
আপনাকেও খ্যাশ করে যাবো, মা। 

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চুপ 
করে বসে থাকে। 


দ;শো প*য়তাল্লিশতম রজনাঁতে আবার গল্প শহর? হয় 

বৃদ্ধা বলে ; আপাঁন 'নাশ্চন্ত থাকুন সাহেব, আমার তরফ থেকে যতটা 
করা সম্ভব আম করবো। এরপর তাকে উদ্ধার করতে পারা-না-পারা 
আপনাদের নসীব আর আমার হাত-যশ। 
হি এই বলে সে আর সেখানে দোর না করে তাড়াতাঁড় প্রাসাদে ফিরে 
আসে। খাশ নাহার হাঁস খহাঁশতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে । তার আর মনে কোনও 
সংশয় নাই, এবার সে তার 'প্রয়তমের কাছে ফিরে যাবে। বদ্ধা নাহারের 
কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, মা, এই ব্দাঁড়টাকে বিশ্বাস করতে পারান 
এতাঁদন, তাই না? তা না হলে আমার কাছে মনের গোপন কথা খলে বল 
নি কেন? আমাকে কি দেখে মনে হয়েছিল, আমি তোমার কোনও আনিষ্ট 
করতে পাঁর? কেন যে তুমি দিন রাত এভাবে কাম্নাকাট করতে এখন 
বদঝতে পারাছ। ?কল্তু তখন যাঁদ বলতে, তাহলে অনেক আগেই তোমার 
দ্খ ঘ*চিতে 'দতাম। 

খশ নাহার বৃদ্ধার মখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারত চোখে চেয়ে 
থাকে। বৃদ্ধা বলে, মা, তুম আমার ওপর ভরসা রাখ, আমি তোমাকে ঠকাবো 
না। এক মা মেয়ের ভালোর জন্য যা করতে পারে, আমিও তোমার জন্য তাই 
করবো। আমি আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছি, যেভাবেই হোক, তোমার স্বামীর 
সঙ্গে তোমার মিলন আ'ম ঘটিয়ে দেবই। তার জন্যে যদি আমার জান কব্দল 
করতে হয় সেভ আচ্ছা । মন থেকে সব চচ্তাভাবনা মুছে ফেল, মা। এই 
বড় তোমার ?িক করে, একবার শব্ধ দেখ। 

খনশ নাহার আনন্দে জাঁড়য়ে ধরে বৃদ্ধাকে । দহচোখ জলে ভরে ওঠে! 
তার উষর মরহময় জীবনে এই বৃদ্ধা এক সব্জ বৃক্ষের আচ্ছাদন । 

বদ্ধা আবার পারসণ সাহেবের দোকানে আসে । কাপড়ে বাঁধা একটা 
পটাল হাতে 'দিয়ে খঃশ বাহারের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন 
বলে। পণ্টালটা নিয়ে বাড়িকে সঙ্গে করে খদশ বাহার পিছন দিকে পর্দার 
আড়ালে চলে যায়। খহশ বাহার পঃটাঁলটা খুলে ফেলে । মেয়েছেলের বাহার 
সাজ পোশাক, জড়োয়া গহনা, প্রসাধন ইত্যাঁদ নানারকম টুকিটাকি জিনিস- 
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পত্র! বৃদ্ধা নিজে হাতে তাকে মেয়েছেলের সাজে সাজায়। নিখাদ নিখতত 
ভাবে। পর্দার আড়াল থেকে যখন সে বোরয়ে আসে পারসণ সাহেব হাঁ করে 
চেয়ে থাকে। ভাবতে কম্ট হয়, এই সেই খশ বাহার। "দাব্য এক পরমা 
সাম্দরী রমনী । কাজলটানা চোখ, আকা ভুর;। ঠোঁটে গালে লাল গনলাবাঁ 
আভা। গলায় সাতনরা হার, হাতে বাজ্ববন্ধ, মাথায় টায়রা কপালে টিকলি, 
কানে দল, নাকে নাকছাবি কোমরে বিছা, পায়ে মল-একেবারে মোহনা রুপা। 
মসযলের বখ্যাত রেশমা বোরখায় দেহখানা টেকে ?নয়ে খযশ বাহার বৃদ্ধাকে 
অনুসরণ করে পথ চলতে থাকে । যেতে যেতে কয়েকাট অল্পবয়েসীঁ যুবতীকে 
দেঁখয়ে বৃদ্ধা বলে, জোয়ান মেয়েরা কেমন করে পাছা দহঠালয়ে চলছে একবার 
সামনের দিকে তাঁক:য় দেখ। ঠিক ওমাঁন ঢংএ পা ফেল। দেখবে, পাছাটা 
সংল্দর দুলতে থাকবে | 

খ্শ বাহার অতপক্ষণের মধ্যেই মেয়েদের হাঁটার কায়দা রপ্ত করে ফেলে 
বৃদ্ধা বাহবা দেয়, বাঃ, এই তো শিখে ফেলেছ। চমংকার। -এবার কাঁ করে 
পঃরষের দিকে তাকাতে হবে আর আধো আধো নাক সহরে কথা বলতে 
হবে- শিখিয়ে ?দাঁচছি তোমাকে । কখনও কোনও পঃর5ষের ?দিকে সোজাসহাঁজ 
তাকাতে নাই। সব সময়ই একট; তেরছা চোখে তাকাবে । তাতে আরও 
সহল্দর দেখায়। লাস্যময়ী মনে হয়। 

হারেমের সামনে এসে দাঁড়াতেই খোজা-সদ্ণার পথ রহখে দাঁড়ায় 
বাইরের অচেনা কোন মেয়েছেলেকে সে ঢ7ঢকতে দেবে না। বলে, হকুম নাহ। 
যাঁদ একে অন্দরে ?নয়ে যেতে হয় খাঁলফার ?িঠি চাই। না হলে ফিরে যেতে 
হবে। অথবা একে বাইরে রেখে তুমি একা ভিতরে যেতে পার। 

বৃদ্ধা বলে, এক কথা বলছো গো, ভালো মানের পো। এতকাল 
আঁম সলতানের নকরাঁ করাঁছ। আমাকে তোমার বিশ্বাস নাই ? 

__বিশ্বাস আবশ্বাসের প্রশ্ন নয়, বাঁড় মা। সহলতানের কড়া হবকুম £ 
__বাইরের কোনও মেয়েকে ট্কতে দেব না। 

_-কন্তু তুমি কি জান, এ মেয়েটি কে? স্লতানের বোন দাহয়ার 
জন্য সদ্য কেনা হয়েছে এই বাঁদীকে। এখন তুঁম যাঁদ একে আটকাও। 
তাহলে ?ক কাণ্ড হবে একবার ভেবে দেখ । রেগেমেগে তিনি হয়তো তোমাকে 
শৃলেই চাপাবেন। অথবা গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবেন। এখন ভেবে 
'চন্তে বল, কাঁ করবে। 

বৃদ্ধার কথায় খোজা-সর্ণার থতমত খেয়ে যায়| ম্খে কথা সরে না। 
এই ফাঁকে বদ্ধা খাশ বাহারের হাত ধরে বলে, এস বাছা, ভিতরে এস। 
বুড়ো খোজা-সর্দারের বাহাত্তররে রোগ হয়েছে। ওর কথায় কছ7 মনে করো 
না, মা। 

খোজা-সদ্দাকে আর কোনও বাধা দেওয়ার সযোগ না দিয়ে খাশ 
বাহারকে প্রায় টানতে টানতেই অন্দরে নিয়ে যায় সে। হারেমের নিরাপদ, 
মহলে এসে বৃদ্ধা বলে, বাবা, এই হারেমে তোমার জন্য আলাদা একখানা 
কামরা আমি ঠিক করে রেখোঁছ। তোমাকে নিশানা বাৎলে দিছি, তুমি সোজা 
চলে যাও সেই ঘরে। আম তোমার সঙ্গে যাবো না।া 

এই বলে বদ্ধা বোঝাতে থাকে, এ যে দরজাটা দেখছ, এ দরজা দিয়ে 
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[ভিতরে কে যাও। দেখবে একটা লম্বা দোড়তি বারান্দা । সেই বারাশ্দার 
শেষে গিয়ে বাঁদকে ঘরে যাবে। তারপর দেখবে পথটা ডানাদকে ঘরে 
গেছে। তুমিও ঘরে যেতে থাকবে । আবার ডানাঁদকে ঘদরতে হবে। এবার 
দেখবে পাশাপাশ অনেকগ্লো দরজা | গহ্ণে গণে প্রথম পাঁচখানা ছেড়ে 
'দয়ে ছয়ের দরজাটা খযলবে। এখানেই তোমার ঘর। কাঁ? মনে থাকবে 
তো? তুম যাও, ঘরে বিশ্রাম করগে। আঁম খদশ নাহারকে যথা সময়ে 
তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবখন। তারপর সযযোগ মতো খোজা আর প্রহরাঁ 
দের অলক্ষ্যে তোমাদের দুজনকে প্রাসাদ থেকে পাচার করে দেব এক সময়। 
তাহলে ঠিক আছে, এবার তুমি যাও, কেমন ? 

খশ বাহার ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা । 

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢ্কতেই সে দেখে বিরাট লম্বা একটা বারান্দা । 
বারান্দাটার শেষ প্রান্তে এসে সব গযাঁলয়ে যায়। বাঁদকেও একটা পথ ডান 
গদকেও একটা পথ । কোন দিকে বাঁক নিতে হবে িকছযতেই আর মনে পড়ে 
না। িকহক্ষণ দাঁড়য়ে ভাবে। তারপর ডানাঁদকের পথ ধরে চলতে থাকে 
এবার পথটা বাঁদিকে ঘরে গেছে। খঃশ বাহার মন্ত্রমগ্ধের মতো সেই পথে 
চলে। যেতে যেতে দেখতে পায় পাশাপাঁশ অনেকগ?লো দরজা মহখে তার 
হাঁস ফটে ওঠে। যাক, বাবা, এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ পাওয়া গেল। গদ্ণে 
গহণে প্রথম পাঁচটা দরজা ছেড়ে ?দয়ে ছয়-এর দরজাটা খলে ভিতরে ঢকে 
পড়লো সে। 

এই সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


পরাঁদন দঃশো ছেচাল্পতম রজনাঁ £ 
আবার সে বলতে শর করে। 

সে দেখল, বিরাট 'িশাল একটা মহল-সদ্‌শ ঘর। মাথার ওপরে একটা 
ঘেরা-টোপ গম্বজ। তার চারপাশে সক্ষম কাজ করা। নানা বরে! নানা 
ঢংএর। দেখে চোখ জ্বাঁড়য়ে যায়। মাঝে মাঝে সোনার অক্ষরে বিখ্যাত 
সব সায়ের লেখা । চারপাশের দেওয়াল লালগদ্লাবাঁ রেশম কাপড়ে মোড়া । 
জানলাগদলোয় জাফরীকাটা 'চিকনের পরদা। আর মেঝে জ:ড়ে অসংখ্য 
হল্দঃদ্তানের কাশ্মীর গাঁলচা। মেহগাঁন কাঠের টদ্লগ্লোর ওপরে গামলা 
ভরা নানা জাতের 'মন্টি 'মান্ট ফল, হালওয়া, বরফাঁ ইত্যাঁদ। সারা ঘরময় 
দামী আতরের খবশবয। ঘরের যোদকেই চোখ ফেরায় সে, সেরা শিল্পণর 
হাতের ছাপ নজরে পড়ে। 

খধশ বাহার বুঝতে পারে সে ভুল ঘরে ঢ্‌কে পড়েছে। এতবড় প্রকাণ্ড 
ঘর কেউ নিভৃত শয়ন কক্ষ মনে করতে পারে না। ঘরে বসার মতো একটিই 
মাত্র আসন- -মখমলের চাদরে ঢাকা একখানা 1সংহাসন। 

এ অবস্থায়, এত বড় প্রাসাদের হাজার হাজার ঘর দরজার মধ্যে কোথায় 
সে হাতড়ে বেড়াবে তার ঘর। বাইরের বারান্দায় ঘোরা-ফেরা করায় 'বপদও 
থাকতে পারে| তাই সে আর অনর্থক সে-চেম্টা নাকরে গসিংহাসনের ওপরেই 
বসে গড়লো | ভাবলো, নসাঁবে যা আছে, হবে। 
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দকছঃক্ষণ পরে খশ বাহার কান খাড়া করে শোনে- কার যেন পায়ের 
চঁটর শব্দ ক্রমশ এই ?দকেই এঁগয়ে, আসছে। বকের মধ্যে টিব টিব করতে 
থাকে। পলকের মধ্যেই এক বৃদ্ধা মাঁহলা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়! এই 
মাহলা- দাঁহয়া, সঃলতানের বোন। 

দাঁহয়া দেখতে পায়, একাঁট মেয়ে বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে 
?সংহাসনে বসে আছে। অবাক হয়ে সে কাছে এসে দাঁড়ালো । নরম গল।য় খশ 
বাহারকে গজজ্ঞেস করলো, হ্যাগো মেয়ে, কে তুমি? আর এই হারেমের মধ্যে 
বোরখা ঢাকা ঠদয়েই বা বসে আছ কেন ? এখানে তো আর পরপ;রষ আসতে 
পারবে না কেউ? 

খুশ বাহার হকচাকয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে৷ ম্খে কথা 
সরে না। 

দাঁহয়া বেশ নরম গলাতেই আবার 'ীজজ্ঞেস করে, ?ক গো বাছা, কথা, 

বলছো না কেন? শরম ঠসের? নকাব তোল, বোরখা খঃলে ফেল! আহা, 
কা স্ল্দর কাজল কালো ডাগর তোমার চোখ। অমন করে ঢেকে রাখতে 
আছে ? 

তব খঃশ বাহার কথা বলে না। 

দাহয়া ?কল্তু বাগ করে না। বরং আরও মোলায়েম কণ্ঠে বলে, তুমি 
সহলতানের বাদী? কোনও কারণে কাঁ তিনি তোমার ওপর চটে ?গয়ে 
বরখাস্ত করে 'দয়েছেন তোমাকে? তা যদি হয়ে থাকে, তুমি কিছ চিন্তা 
করো না, খাঁলফাকে বলে আবার তোমাকে বহাল করে দেব আঁম। আম কে 
জান? আমার নাম দাঁহয়া-_-খাঁলফার সহোদরা বোন। আমার কোনও 
কথাই ?িতিনি ঠেলতে পারেন না। সতরাং কাঁ হয়েছে, খালে বল দোঁখ, বাপ 

তথাঁপ খঃশ বাহার 'নরস্তর হয়ে দাঁড়য়ে থাকে। 

দ্হয়া ভাবে, এমন কোনও কথা সে বলতে চায়, যা অন্য কোনও দাসাঁ 
চাকরানীর সামনে বলা যায় না। সঙ্গের দাসটাকে চোখের ইশারা করতে সে 
ঘর থেকে বৌঁরয়ে গেল। দাহয়া আশা করতে থাকে, এবার ?নশ্চয়ই সে মুখ 
খঃলবে। কিন্তু খশ বাহার রা কাড়ে না। দা?হয়া আরও ঘাঁনচ্ঠ হয়ে আসে 
খহশ বাহারের । এক রকম প্রায় জোর করেই টেনে বোরখা খহলে দেবার ব্যর্থ 
চেস্টা করে| খনশ বাহার প্রাণপণে শন্ত করে চেপে ধরে থাকে_ বোরখা সে 
খুলতে দেবে না। দাঁহয়ার সঙ্গে এক রকম ধস্তাধ্যস্তি করতে হয় তাকে। 

দাহয়ার ভূর কুচকে ওঠে, জাপটা জাপাঁট করার সময় সে পাঁরচ্কার 
রাডার কা রতন এই বয়সের 
মেয়েদের বক ডাঁসা ডাঁলমের মতো হয়। কিন্তু ডাঁলম দূরে থাক ভনমরেরও 
গচহু নাই। 

দাঁহয়া গম্ভীর হয়ে বলে, বোরখা খদলে ফেল। তা না হলে খ্ক 
খারাপ হবে। 

খ্শ বাহার ভাবে, আর উপায় নাই। এবার সে চপ করে থাকলে 
দাহয়া তাকে ছেড়ে দেবে না। হয়ত খোজাকে ডেকে জোর করে খোলাবে। 
তখন সব জানাজান হয়ে যাবে। খশ বাহার আর কালক্ষেপ না করে হাট? 
গেড়ে বসে দাহিয়ার পা দুটো জাঁড়য়ে ধরে, আপাঁন আমাকে বাঁচান। 
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_-আহাহা, ওঠ। আমি তো তোমাকে আগেই ভরসা দিয়েছি, বাছা, 
তোমার কোনও ভয় নাই। যাক, সব সাঁত্য কথা খুলে বল দোঁখ, তুম কে? 
কোথা থেকে এসেছ? এবং কেন? 

খুশ বাহার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, মালকিন, আম মেয়ে নই 
আমার নাম খনশ বাহার। মেয়েছেলের ছদ্মবেশ না ধরলে হারেমে ঢুকতে 
পারবো না তাই আমার এই সাজ। 

_-িন্তু পর পরর্ষ হয়ে হারেমে ঢোকার কি সাজা জান? 

_ জানি, প্রাণদণ্ড। কিন্তু এছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। 
তাই ?নজের জান কবল করতে হতে পারে জেনেও আমি এখানে এসেছি। 

__কিন্তু কেন? 

- আমার বিবি আমার চোখের মাঁণ, বকের কাঁলজা এই হারেমে 
বন্দী হয়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে না পারলে সেও বাঁচবে না, অ'মও 
মরে যাবো। 

দাহয়া ঠবস্ময় বিস্ফাঠরত চোখে তাকায়, তার মানে ? 

খযশ বাহার কান্না িজাঁড়ত কণ্ঠে বলতে থাকে, আমার বাবর নাম 
খুশ নাহার। আমার বাবা বাঁদীবাজার থেকে নাহার আর তার মাকে কনে 
এনোছলেন। সে অনেক 'দনের কথা-_আমার সবে জম্ম হয়েছে, তখন 
নাহারও তার মা-এর কোলের সম্তান। ছোট থেকে আমরা এক সঙ্গে হেসে 
খেলে মানদষ হয়োছি। বাবা মা-র বাসনা ছিল, বড় হলে আমাদের শাদা দয়ে 
দেবেন। যখন আমার বার বছর বয়স তখন আমাদের শাদা হয়| 

ন।হারের মতো সংল্দরী রূপসা সারা কুফাতে আর দাঁট নাই। বোধহয় 
এই জন্যেই সঃলতানের স্বাদারের “স্ঘনজরঃ পড়োঁছিল তার উপর | ছলে 
কৌশলে সে তাকে চার করে দামাসকাসে চালান করে দেয়। এখন সে 
খাঁলফার এই হারামে বন্দী হয়ে আছে। সাবাদার ভেট হসাবে নাহারকে 
পঠয়েছে খাঁলফার কাছে। লোকটা এমনই 'মিথ্যেবাদী, খাঁলফাকে মিথ্যে 
করে জা!নয়েছে, নাহারকে সে এক সওদাগরের কাছ থেকে নায্য দামে 'কনেছে। 
ন।হার নাক কোনও শ।হ বাদশাহর ঘরের মেয়ে। সব ঝট! 

_হাতে তুঁড় বাজাতেই সেই দাসটা দাঁহয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। 
__জলাদ, ছ;টে যা, খবশ নাহারের কামরায়। গিয়ে বল, আম ডাকাছ, সে 
যেন এক্ষাণ এসে দেখা করে। 

এই সময়ে রাঁত্র শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে থাকে। 


দুশো সাতচল্লিশতম রজনী ঃ 
দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে বলতে শর; করে। 
দাঁহয়া রোরদ্যমানা খশ বাহারের মাথায় হাত রেখে বলে, চোখের 
পন মনছে ফেল, বেটা। আম যতক্ষণ জিন্দা আছি, তোমার কোনও ডর 
নাই। সব আম বুঝতে পেরেছি। তোমার বিবিকে তুমি ফিরে পাবে। 
আমার ভাই খাঁলফা, 'তাঁন 'ধর্মপ্রাণ সহলতান। এতবড় অধর্ম তান 
সইবেন না। অন্যের বাব বোন তান কেড়ে এনে ভোগ করেন না। এত 
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বড় অপবাদ তাকে কেউ কোনও দিন দিতে পারেন 'িন। আজ যাঁদ কুফার 
স্বাদারের শয়তানীর জন্য তার নাম যশে এতটনকু আঘাত লাগে, আম 
বলে দ'চ্ছ বাছা, সে-সব তান বরদাস্ত করবেন না। 

এঁদকে যখন এই সব কান্ড চলছে বৃদ্ধা তখন খশ নাহারকে বলছে, 
আমার সঙ্গে চল, বেটা। তোমার চোখের মাঁণকে আম হারেমের অন্দরে 
এনে একটা ঘরে লাকয়ে রেখোঁছ। দেখবে চল। 

খুশ নাহারের আর তর সয় না। আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে। 
গকল্তু খুশ বাহারের জন্য যথাঁনাদর্ট কামরায় গিয়ে যখন দেখে, সে-ঘরে সে 
নাই ভয়ে শিউরে ওঠে। 

বৃদ্ধা বলে, সর্বনাশ-_ নিশ্চয়ই সে নিশানা ভুলে গেছে। হয়তো 
সারা হারেমে চরকীর মতো ঘনরপাক খাচ্ছে! এখন কাঁ হবে? এত বড় 
মহল-_কাঁ করে তাকে খঃজে বের করা যাবে? তুমি বাছা ঘরে ফিরে যাও! 
আম দেখাঁছ, কোথায় গেল সে। 

দারূণ উৎকণ্ঠা নিয়ে খশ নাহার আবার ঘরে ফিরে আসে । একটঃক্ষণ 
পরে দাহয়ার দাসী এসে বলে, শাহজাদা দাহয়া আপনাকে তলব করেছেন। 

এবার সে আরও ভয় পায়। নির্ঘাং খশ বাহার দাঁহয়ার হাতে ধরা 
পড়েছে । আর রক্ষা নাই, তার গর্দান যাবে। যাই হোক, দাহয়া ডেকেছেন, 
দৌর করা চলে না। খঃশ নাহার অসংবৃত বেশবাস 'নয়েই, খাল পায়ে, 
উদ্ভ্রাম্তের মতো মেয়োটর ছিপছনে পছনে অন্ঃসরণ করে চললো । সেই 
প্রকান্ড ঘরটায় ট্কতেই হাসতে হাসতে ছটে এসে দাঁহয়া খুশ নাহারকে 
জাঁড়য়ে ধরে। প্রায় িড় 'হড় করে টানরে টানতে সিংহাসনের পাশে নিয়ে 
গগয়ে বলে, কী? চিনতে পারছ ? 

খুশ নাহার সলঙ্জভাবে ঘাড় নাড়ে। দাহয়া বলে, এইতো যগলে 
ণমলন ঘাঁটয়ে দিলাম, এবার মিঠাই খাওয়াও 

খহশ বাহারের মুখে হাসি ফোটে । দাহয়া বলে, আমরা আর কেন 
৯ কাঁটা হয়ে থাঁক। তোমরা এবার 'বশ্র্ভালাপ কর। আম এখন 
ল! 

দাসীকে সঙ্গে নিয়ে দাহয়া বিদায় ানিল। সঙ্গে সঙ্গে খাশ নাহার 
খশ বাহারের বাকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে গলা জাঁড়য়ে ধরে ফপিয়ে 
ফ:পয়ে কাঁদতে থাকলো | কাদলো খহশ বাহারও | অনেকক্ষণ কেদে কেদে 
বকের বোঝা হালকা করলো দুজনে । 

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে দাঁহয়া ফিরে এসে দেখে দুজনে দহজনের কাধে 
মাথা রেখে গভীর আবেশে ানথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। দ5ুজনের গাল বেয়ে 
ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রধারা। দাঁহয়া বললো, নাও, এবার একট চাঙ্গা হয়ে 
নাও। তোমাদের জন্যে দামী সরাব এনোছি। খাও মৌজ কর। তোমাদের 
প্যনার্মলন সখের হোক_ আনন্দের হোক। 

খবদে দাসাঁটা মদের পেয়ালা ভর্তি করে দহজনের হাতে তুলে দেয়। 

দাহয়া বলে, আজ শবধ্5 খানাীপনা আর গান বাজনা চলবে, দি বল ? 
তোমরা িনশ্চয়ই ভালোবাসার গান গাইতে জান ? 

দুজনেই ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ জানে পেয়ালায় চমক দিয়ে 


নত 
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ওরা গ্নগ্ন করে গান ধরে। 

গানের মছ্ছন।য় সকলেই বিভোর। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল 
নাই। আরও কতক্ষণ কাটতো তার ঠিক নাই-হঠাৎ দরজার পদ্ণা সরে 
গেল, ঘরে ঢ7কলো খাঁলফা। গান থেমে গেল মদহূর্তে (িনজনেই তড়াৎ 
করে উঠে দাঁড়য়ে আভূমি আনত হয়ে খালফাকে কুর্ণশ জানাতে থাকলো। 

সুলতান স্মিত মুখে সিংহাসনে বসে বলেন, বেশতো চলাছিল গান, 
থামালে কেন, সব্দরারা ? 

তারপর দাসাঁটিকে ইশ।রা করে বললেন, আমাকেও এক পেয়ালা দে। 
মদের আসরে মদ না খেয়ে মজা দেখতে নাহী। 

দাসী পেয়ালা পূর্ণ করে সহলতানের সামনে বাঁড়য়ে দিল। সহলতান 
সরাবের পেয়ালা ঠোঁটে স্পর্শ করে বললো, এতাঁদন বাদে আমার খশ নাহার 
সেরে উঠেছে- সেই আনন্দে আজ আম মৌজ করবো। 

সুলতান ছোট ছোট চমকে কাপটা শূন্য করে দিল। দাসাঁ আবার 
পূর্ণ করে দেয় এবার সহলতানের নজর পড়ে বোরখা-্টাকা সবন্দরণর 'দকে। 
নাকাবের 'ফনাঁফনে পরদ্ণার নিচে তার কুসহম পেলব গাল, কাজল কালে! 
ডাগর চোখ, আঙ্গদরের মতো অধর পাঁরচ্কার দেখা যায়। দাঁহয়ার দিকে 
তাঁকয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়োট তো ভারী খুব সংরৎ! কে? 

দ1হয়া বলে, খশ নাহারের প্রাণের বম্ধ্য। ওরা কেউ কাউকে না দেখে 
দুদণ্ড থাকতে পারে না। একজনের বিরহে দুজনেরই নাওয়া খাওয়া বন্ধ 
হয়ে যায়। 

সঃলতান খঃশ বাহার-এর ম্যখ থেকে নাকাব সারয়ে দেয়। অদ্যাবাঁধ 
তার দাঁড় গোঁফ ওঠোঁন। মে মেয়েলী ভাবটা ষোল আন।ই বজায় আছে। 
তার ওপরে প্রসাধনের প্রলেপ পড়েছে। সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। 
আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে, খুশ বাহারের বাঁ গালে একটা তিল আছে। 
সারা মখের গোলাপাঁ আভার মধো এ এক বিন্দ কালো 'তিল কাঁ অপূর্ব 
সম্দর-ই যে মনে হয় চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। সহলতান এক 
ভাবে খদশ বাহারের ম্খের দিকে মাধ নয়নে তাঁকয়ে থাকে। নমের্ঘ নীল 
আকাশের গায়ে শকতারার মতো জহলজহ্ল করতে থাকে এ 'বিদ্দসম কৃষ্ণ” 
কালো ?তিলট | 

ইয়া আল্লাহ, সমলতান উৎফবল্প হয়ে ওঠে, আজ থেকে এই নতুন 
বাঁদীকে আমার রাঁক্ষতা করলাম। খুশ নাহারের পাশে, ভালো করে সাঁজয়ে 
একটা ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এখন থেকে সে পাবে শাদী করা 
বেগমের মর্যাদা । 

দাঁহয়া বলে, বাঃ, চমৎকার! এর যা রূপের জোলহস তাতে এই 
মর্যাদা 'দয়ে তুমি সংবিচারই করেছ, তাই জান।... এই ব্যপারে তোমাকে 
একটা ছোট্র 'কিসসা শোনাই,__-গল্পটা পড়ছিলাম এক নামজাদা লেখকের 
কতাবে। 

গল্পটা কা, শ্যান। 

দাহয়া বলতে শর; করে £ 

শখনঠন ধর্মাবতার, কুফা শহরে এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো-_ | 
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তার একটি মাত্র পত্র সল্তান-_নাম খশ বাহার। ছোট বেলা থেকে সে 
তাদের বাড়ীর বাঁদীর এক সবন্দরা মেয়ের সঙ্গে খেলা-ধূলা করে মানষ হতে 
থাকলো । এইভাবে একাদন তারা কৈশোর- কৈশোর থেকে যৌবনে পা 
দিল| এতাঁদনে খুশ বাহারের সাথীর দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে । তার 
রুপের জেল্লায় কুফার সনবাদার লব্ধ হয়ে এক বজ্জাৎ বৃড়কে তার *পছনে 
লাগালো । ধূর্ত শয়তান বড়টা ছল চাতুর করে মেয়োটকে স:বাদারের 
প্রাসাদে নিয়ে আসতে পারলো । তারপর সেই বদমাইশ সবাদার তার 'নজের 
কাজ হাসিল করার জন্য তাকে সুলতানের কাছে ভেট পাঠিয়ে ?দল। 

সাথাঁকে হারাবার পর থেকে খবশ বাহার-এর নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে 
গেল। নানাভাবে চেস্টা করতে লাগলো, স।থীঁকে খঃজে পাওয়ার জন্য। 

অবশেষে একাঁদন সে দামাসকাসে এসে সম্ধান পেল তার 'প্রয়তমা 
সুলতানের হারেমে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছে | নানা ফাঁকর করে সে একাঁদন 
হারেমের মধ্যে কে পড়লা। তার ভালোবাসার সঙ্গে মিলনও হলো । 
দুজনে দুজনকে জাড়য়ে ধরে ওরা যখন আনন্দে আত্মহারা সেই সময় 
সদলতান খবর পেয়ে উল্মান্ত তলোয়ার হাতে ছটে এসে এক কোপে 
দুজনেরই মাথা নাময়ে দিল। কে।নও কথাই সে শ্যনতে চাইলো না, 
শ্নলো না। 

লেখক গল্পটা এখানেই শেষ করেছেন। কোনও মন্তব্য করেন নি । 
তাই ভাইজান, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করাছ, এ অবস্থায় তুমি থাকলে, 
তোমার বিচারে তুমি কী করতে? 

সঃলতান আবদ অল মাঁলক ইবন মারবান বললো, এ ব্যাপারে আমার 
কোন দ্বিধা নাই, সেই সহলতান ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। যে কোনও 
লোকেরই গর্দান নেবার আগে কতবার চিন্তা করা উঁচং! কারণ প্রয়োজন 
হলে সহত্রবার চেষ্টা করেও আবার আমরা তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পার 
না। সনতরাং প্রাণ নেবার সময় অত তাড়াহুড়া করা তার সঙ্গত হয়ান। 
যাঁদ ওদের বলার সুযোগ গদতেন, আমার 'ীনাশ্চিত "বশ্বাস, তলোয়ারের 
বদলে ওদের গলায় পুষ্পহার পাঁরয়ে দিতেন 'তাঁন। প্রথমতঃ তারা আশৈশব 
গভাঁর প্রেমে আবদ্ধ। 'দ্বতাঁয়ত তারা তখন তার প্রাসাদে মেহেমান। 
তৃতাঁয়তঃ সঃলতান সব সময়ই 'দ্থিতধাঁ, বিচক্ষণ, ন্যায় বিচারক হবেন। 
এই সব কথা 'ববেচনা করে আমি এ সযলতানকে অযোগ্য অপদার্থ ছাড়া 
1কছযই বলতে পার না। 

শ/হজাদা দাঁহয়া সযলতানের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে । ধর্মাবতার, 
তুমি না জেনে, তোমার 'নিজের মামলার রায় তুমি আজ নিজেই 'দয়ে দলে ! 
আমাদের পবণ্যাত্সা দপতার তুমি যোগ্য সম্তান- তোমার মহখেই এই সব 
কথা সাজে। 

সুলতান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কাঁ? কাঁ ব্যাপার? কিছনই 
তো বদঝতে পারাঁছ না বোন! ওঠ, কাঁ হয়েছে, নিভ্য়। বল, তুমি তো 
জান, কোনও অন্যায় আঁবচার আঁম সইতে পার না। 

খ্শবাহারকে দেখিয়ে দাহয়া বলতে থাকে, বেরিখা ঢাকা এই মেয়োট 
আসলে ছদ্মবেশী খবশ বাহার। 'প্রয়তমার বিরহে উদ্ভ্রান্ত হয়ে নিজের 
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জীবন তুচ্ছ করে দরভেদ্য পাহারা পোঁরয়ে সে এই হারেমের অন্দরে ঢ7কে 
পড়েছে। জানে, ধরা পড়লে নর্ঘাং মৃত্যু, তবদ, ভালোবাসার টান এমনই 
বস্তু, কছনই সে পরোয়া করোনি। কুফার শয়তান সববাদার ইউসফ অল 
থাফাকাঁ খল বাহারকে চর করে তোমার কাছে ডেট পাঠিয়েছে! তার 
দ:রাশা, তুমি তার ওপর সম্তুষ্ট হয়ে তাকে আরও উ“চদ পদে বহাল করবে। 
লোকটা ডাহা 'িমঘ্যেবাদী। সে তোমাকে 'িখোঁছিল, খশ নাহারকে সে দশ 
হাজার দিনারে এক সওদাগরের কাছ থেকে গঠকনেছে। আম চাই তুমি তাকে 
সমূিং সাজা 'দতে কসর করবে না। আর এই বাছাদের ক্ষমা করে দেবে। 
এদের তো কোনও গন্নাহ নাই, একটাই এদের অপরাধ, দনজনে দঃজনকে 
গভারভাবে ভালোবাসে এরা । যাই হোক, এখন এরা তোমার মেহেমান। 
তে'মার আশ্রয়ে এসেছে। 

খাঁলফা বললো, আমার জবন একটাই। তার কোনও নড়চড় হয় না। 
খশ নাহার, যা শ্নলাম সব সাত্য? এই খঃশ বাহার তোমার ভালোবাসা ? 

খঃশ নাহার মাথা হেট করে ঘড় নেড়ে বলে, এর চেয়ে বড় সাঁত্য 
'আমার কাছে আর ?িকছুই নাই, জাঁহাপনা। 

খাঁলফা চিৎকার করে উঠলেন, সাবাস! তোমাদের প7নার্মলনে 
আমিই সবচেয়ে খাঁশ হলাম। যাও তোমরা ম্ত। 

ত।রপর খ্যশ বাহারের 'দকে তাঁকয়ে খাঁলফা বললো, আমি শনধন 
জানতে চাই, বাছা, ফি করে তুমি হারেমের পাহারাদারদের চোখে ধ্দলো 'দিয়ে 
দ;ভে্দ্য হারেমের অন্দরে ঢ্কতে পেরেছ। আর কি করে বা জানলে, 

তোমার বাব বন্দী হয়ে আছে এই হারেমে ? 

খশবাহার করজোড়ে বললো, আম অকপটে সব কথাই আপনাকে 
খবলে বলাছ, আমার গনস্তাকী মাফ করবেন, হজঃর | 

এই বলে সে আদ্যোপান্ত সব কথাই সাবস্তারে সঃলতানকে খদলে 
বললো । বস্ময়ে বিমগ্ধ হলো সহলতান। পারসাঁ সাহেবের কাছে লোক 
পাঠালো । বললো, খচ্চরের ঠে চাপিয়ে কাড়া নাকাড়া বাঁজয়ে বাদশ।হাঁ 
কেতায় তাকে এখানে নিয়ে এস। 

খবশ নাহার আর খরশ বাহারকে সাতটা দিন মহা আদর যত্তে প্রাসাদে 
রেখে নানা মূল্যবান উপহার উপঢোঁকন সঙ্গে দিয়ে কুফায় স্বদেশে পাঠিয়ে 
[দল সদলতান। কুফার সনবাদারকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় খঃশ বাহারের 
বাবা সওদাগর বাহারকে বহাল করলো । 

শাহরাজাদ চপ করলো । সংহলতান শাহরিয়ার ম্গ্ধ হয়ে বলে, কা 
সনন্দর তোমার 'িসসা, শাহরাজাদ। কিন্তু একটা 'ীজানস একট7 খটকা 
লাগলো । ভালোবাসার সোহাগ অনরাগের 'িশদ বিবরণগযলো তুমি পাশ 
কণটয়ে গিয়েছ। এবং তা ইচ্ছে করেইী। 

শাহরাজাদ স্মিত হাসে, পরের যে কাহিনাঁটা বলবো তার মধ্যে ওসব 
মালমসলা পনরোদস্তুর পাবেন, জাহাপনা। যাঁদ ধৈর্য ধরে শোনেন তবে 
এরপর আলা-অল-দন আব সামাতের কাণহনী শোনাবো । কিন্তু তাতে 
আপনার চোখ থেকে ঘদম বিদায় নেবে। 

_তা হোক, তুমি বল। অনিদ্রা রোগে ভুগে মরবো সে-ভি আচ্ছা, 
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এমন মজাদার 'স্সা আম না শদনে ছাড়বো না। 
এই সময় রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলে, আজ আর নতুন 
কা?হনাঁ শুর7 করার সময় নাই। এখন ঘ্মান | কাল রাতে শর করা যাবে। 
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নতুন কাঁহনী বলতে শঃর; করে সে। 

কোনও এক সময়ে কায়রো শহরে এক সদাশয় সম্দ্রান্ত সওদাগর বাস 
করতো । শহরের সমস্ত সওদাগররা তাকে খ্ব মান্য করে চলতো। তার 
সরলতা সততা £বনম্্ ব্যবহার সকলকে মহ্ধ করোছল। 

এক জম্মাবারে নমাজ-এর আগে সে হামামে গিয়ে গোসলা?দ সেরে 
নাঁপতের কাছে গিয়ে ক্ষোরকর্ম সেরে 'নিল। মাথা ন্যাড়া করে, গোঁফ 
চে*ছে ফেলে সে শাস্ত্রাচার পালন করতো সদা সর্বদা। নাপতের কাছ 
থেকে আরশী নিয়ে মাথামণ্ড্র সব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলো, 
যথারতি কামানো হয়েছে ?কনা। প্রায় সাদা লম্বা দাঁড়র দিকে নজর 
পড়তে মনটা বড় খরাপ হয়ে যায়। দীর্ঘবাস ফেলে বিষন্ন মনে ভাবতে 
থাকে; বয়স বিকেল হতে চলেছে । এখনও, খ*জলে কাঁচা দাঁড়ও পাওয়া 
যাবে অনেক। কন্তু আরও ?কছ;কাল পরে, চেষ্টা করেও হয়তো আর কাঁচা 
দাঁড় খজে বের করা যাবে না। পাঁলত কেশ বাদ্ধক্যকে স্মরণ কীঁরয়ে দেয়া 
আর বার্ধক্যই মৃত্যুকে কাছে টেনে আনতে থাকে । সে ভাবে, হায় বেচারা 
সামসঅল-দিন, দিন ফৃরয়ে এল, সন্ধ্যা হতে চললো। এখন কবরে 
শয্যা নতে হবে। অথচ জাঁবনে কা তুম পেলে? সারা জীবন ধরে যাঁদ 
একটা ছেলে-মেয়েরই মুখ না দেখলে তবে কার জন্যে এই 'বভ্তবৈভব রেখে 
যাচ্ছো? কে খাবে! মোমের শিখার মতো জহলতে জহলতে একাঁদন তুম 
1নঃশেষ হয়ে যাবে। বাস সেখানেই তোমার জমানার ইতি হয়ে গেল। 
আর কেউ মনে রাখবে না তোমাকে । কেউ বইবে না তোমার বংশের ধজা। 

বেদনা ধিধ্র চিত্তে সেদিনের মতা সে মসাঁজদে নামাজ সারে! 
তারপর বাঁড় ফিরে আসে । বাব বসেোঁছল তার প্রতনক্ষায়। যথারীতি সে 
খানা-পিনা বাঁনয়েছে। এক সঙ্গে বসে দঃজনে খাবে। স্বামীর পায়ের 
শব্দ পেয়ে সে ছুটে যায়। হাস মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আজ এত 
দোর হলো কেন, গো? 

সওদাগর 'িবিবর উচ্ছলতায় সাড়া 'দতে পারে না। গম্ভীর মহখে 
বলে, কাঁ হবে অত তাড়াহড়া করে। আমার জাঁবনে আনন্দ বলতে আর 
কী আছে? যে-কটা দিন বাঁচ, কোনওরকমে দিনগত পাপক্ষয় করে কাটানো 
ছাড়া আর ক বা গাত আছে। 

সওদাগর 'িবি স্বামীর এই উদাস-ববাগণ কথায়, কেমন যেন ঘাবড়ে 
যায়| বলে, তেমার কাঁ হয়েছে গো, হঠাৎ এইরকম কথাবার্তা বলছো কেন ? 
কেন বলাঁছ? জান না? তুমিই তো আমার সব দ7ঃখের একমাত্র 
কারণ। প্রাতাদন আম বাজারে যাই, দোখ আমারই সমব্যবসায়শীরা তাদের 
ছেলে মেয়েদের সঙ্গে গনয়ে আসে দোকানে । কত আনন্দ স্ফর্ত করে। 
আমার বকের মধ্যে হন হহ করে যায়! মনে হয়, আমার এই নিঃসল্তান 
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জশবন উর এক মর:ভূঁমি। এই ভাবে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো । 

সওদাগর বাব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, ওসব 'নয়ে মন খারাপ 
করতে নাই। আল্লাহ যাকে যে ভাবে রাখেন তাতেই স্বখা থাকতে হয়। এস, 
টোবলে খানা সাঁজয়োছ। হাত মুখ ধয়ে খাবে চল। 

সওদাগর প্রায় চিংকার করে ওঠে, আল্লাহর দোহাই, আমাকে 'বিরন্ত 
করো না। আমার কোনও 'ক্ষদে তেম্টা নাই। আর তাছাড়া তোমার মতো 
আঁটকুঁড়র হাতে আঁম খেতেও চাই না। আজ আঁম নঃসম্তান_ সে 
শৃধ? তোমার কারণে । শাদাঁর পর চাল্পশটা বসন্ত বয়ে গেল। একটা ছেলে 
বা মেয়ে বিয়াতে পারলে না তুম। আর একটা বাব আনবো ঘরে, তাতেও 
তুমি সব সময় বাদ সেধেছ। আম নরম প্রকাঁতির মান | তেমার বারণ আম 
ঠেলতে পারনি । তুমি বরাবরই আমাকে ধোঁকা 'দয়ে এসেছ, 'আর কিছ; 
দন সবর কর, আল্লাহ 1নশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন কিন্তু তুমি জম্মা- 
বাঁধ বম্ধ্যা আল্লাহ কি করে মখ তুলে চাইবেন ! সব জেনে শঃনেও তুমি 
আমাকে অন্য মেয়ে ঘরে অনতে দলে না। তোমার ?িক উচিৎ ছিল না-_ 
আমার ম্খে হাসি ফোটানো? তুম কি নিজে থেকেই বলতে পারতে না--_. 
“না আর কোনও আশা নাই, এবার তুমি আর একবার শাদী কর” আজ 
থেকে কসম খাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর শোব না। সহবাস করবো না। তার 
চেয়ে বরং 'লঙ্গটা কেটে ফেলব। তোমাকে ছঃতে আমার ঘেগা হয়। তুমি 
আর আমার সামনে এস না। তোমার মতো বাঁজা-মেয়ের মুখ দেখলেও 
পাপ হয়। 

সওদাগরের এই অপমানকর কথায় তর বাব রণমর্ত ধারণ করলো, 
মুখ সামলে কথা বল, বলে 'দাঁচ্ছ। 'নজের মহরোদে কুলায় না, সব দোষ 
অ.মার ঘাড়ে চাপাতে লঙ্জা করে না তোমর| তুঁম একটা ধ্হজভঙ্গ ক্লাব । 
আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছ! একটা দিনের জন্য িিলনের আনন্দ 
দতে পারাঁন। আজ তুমি আমাকে বাঁজা আঁটকুঁড় বলে গালাগাল 'দিচ্ছ। 
1কল্তু কেন আম বাঁজা, কেন আমি আজ ীনঃসম্তান, সে কথা ভেবে দেখেছ 
কখনও। সে সবই তোমার হীন বাঁষতার কারণে । আমার কোনও দোষ 
নাই। তোমার যদ ক্ষমতা থাকতো, সন্তান আমি পেটে ধরতাম| মদ্খে 
লম্বা লম্বা বাত ছাড়ার আগে নিজের চিকিংসা কর। শযক্রসঞ্জীবনণী দাওয়াই 
এনে খাও। হয়তো অস্হখ সেরেও যেতে পারে। যাঁদ সরে, যাঁদ বাঁ়্ে 
জীয়ম্ত বাঁজ বেরোয়, তাহলে দেখে নিও, আমি মা হতে পার ি না। 

বাবর বচনে সওদাগর চ্পসে গেল। আমতা আমতা বললো, হ্যাঁ, তা 
কথাটা নেহাৎ মধ্যে বলাঁন বোধ হয়। হয়তো আমারই দোষ| মনে হয় 
আমার বীর্যের তেজ মরে গেছে। তুম দি জান 'বাঁবজান, তেমন কোনও 
দাওয়াই কোথাও পাওয়। য়ায় না, যা খেলে শরীর চনমন করে ওঠে, এবং 
বার্ধ দঢ় হয়? 
| বাব পরামর্শ দেয়, তুমি হেকিমের কাছে যাও। সে-ই তোমাকে বাৎলে 
দতে পারবে। 

এই সময়ে রাত্র শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থাময়ে 
চপ করে বসে রইলো। 
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দশো একাম্তম রজনাঁতে আবার সে শহর করে £ 

_ খোদা হাফেজ, সওদাগর বলে, কাল সকালেই আঁম দাওয়াখানায় 
যাবো। দোখ কোনও দাওয়াই পাই 'কিনা। 

পরাঁদন সকালে দোকান খে।লার সঙ্গে সঙ্গে সওদাগর এক দাওয়াখানায় 
এসে দাঁড়ালো । তার হাতে একটা চিনে মাঁটর বাঁট-_ওষদধ নেবে বলে নিয়ে 
এসেছে । দোকানের মাঁলক সালাম আলেকুম জাঁনয়ে বললো, আজ সকালে 
আপাঁনই আমার প্রথম খদ্দের হতে এলেন” কাঁ আমার সৌভাগ্য ! তা 
সওদাগর সাহেব, কাঁ দাওয়।ই দেব ? 

সওদাগর তার চিনে মাটির বাঁটটা পাশে রেখে বললো, আম এমন 
একটা দাওয়াই চাই-যা খেলে শরীরে তাগদ আসে, বাচ্চা পয়দা করার 
ক্ষমতা জন্মায় । 

দোকানী সওদাগরের মহখে এ ধরনের কথা শ্যনবে কল্পনা করতে 
পারোন। তাঁর মতো ধর্মান:রাগণশ ভাব-গম্ভীর ব্যান্তর মূখে এক কথা। 
না, এই সকালে ?তাঁন রাঁসকতা করতে এসেছেন ? ঠিক আঁচ করতে পারে 
না সে। যাইহোক, একটা লাগসই জবাব দিতে হবে। দোকানী বলে, ইসস 
আপাঁন যাঁদ কালকেও আসতেন, সওদাগর সাহেব ! কাল পর্যন্ত অনেকখানি 
ছল, অনেকগদলো খদ্দের এসে সবটরকু নিয়ে গেছে। দাওয়াইটার চা।হদা 
খদব বৌশ। আপাঁন বরং এক কাজ কর্ন, পাশের দাওয়াখানায় দেখবন, 
হয়তো পেয়ে যাবেন। 

সওদাগর আর একটা দাওয়াখানায় গেল। কিন্তু সেও ঠিক একই 
কথা বলে অন্য দোকানে খোঁজ করতে বললো । এই ভাবে এক এক করে 
বাজারের সব কয়টা দাওয়াখানাতেই সে খোঁজ করলো । কিন্তু সবাই মন্চকাঁ 
হেসে একই কথা বলে বিদায় করলো তাকে। 

খ*জে খজে হয়রান হয়ে ব্যর্থ মনে সে তার ঠীনজের দোকানে এসে 
বসে। িকছনক্ষণ পরে সামসাম নামে এক দালাল এল তার কাছে। লোকটা 
মদ গাঁজা ভাঙ্গ আঁফং চরস খেয়ে সব সময় চর হয়ে থাকে । এবং লোচ্চামাঁতে 
গ্রদদেব। দকন্তু সামস অল-দনকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো । তার সঙ্গে 
কখনও, ভাঁড়ামী বা বেলেল্লাপনা কিছ; করতো না। তার সদাশয় 'বিনম 
ব্যবহার-এ সে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। কিন্তু আজকের কথাবার্ত শনে 
মনে হচ্ছে সওদাগরের মেজাজ ঠিক নাই। কেমন যেন তারাক্ষভাব, কোনও 
কথারই ভালো করে জবাব 'দচ্ছে না| 'িনশচয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে। 
সামসাম ঠীজজ্ঞেস করে, আজ অমন মন মরা হয়ে বসে আছেন কেন সওদাগর 
সাহেব ? 

সওদাগর বলে, আমার পাশে এসে বস সামসাম, শোন আমার দ7ঃখৈর 
কাহনী। আম শাদী করোছ আজ চীাল্লশ বছর। কিল্তু এমনই দদর্ভাগ্য, 
একটা সন্তানের মুখ দেখলাম না আজ পরযল্ত। আমার বাব বলে, সব দোষ 
নাক আমার। আমার বীর্যের দোষ আছে। সন্তান পয়দা করার ক্ষমতা 
নাই। আজ সারাটা সকাল সমস্ত দাওয়াখানায় খ:জোঁছি, 'কন্তু কোনও- 
'থানেই সেই দাওয়াই পেলাম না। সবাই বলে কাল ছিল, আজ ফ্যারয়ে 
গেছে। তাই খবব বিষাদ মনে বসে আছি। িছ্নই ভালো লাগছে না। 
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সওদাগরের কথা শ্নে সামসাম অবাক হলো না, মজাও পেল না। 
গম্ভীরুভাবে বললো, িছন 'চচ্তা করবেন না; দাওয়াই আমার লক্ষণ জানা 
আছে। আপ্পান আমাকে একাঁট দনার ?দিন। আ'ম মালমসলা কনে এনে 
[নজে হাতে বাঁনয়ে 1দচ্ছি। 

_ ইয়া আল্লা, সওদাগর প্রায়, [চিৎকার করে ওঠে, তাও ?িক সম্ভব? 
আল্লাহর নামে হলফ করে বলাছ, তুমি যাঁদ সাঁত্যই আমাকে সম্তানের বাবা 
করে তুলতে পার তাহলে তোমার ভাগ্য আম 'ফাঁরয়ে দেব, শেখ। ঠক 
আছে একটা কেন, এই নাও দঃটো 'দনার 'দলাম। মশলাপাতি নিয়ে এস। 
বানাও দোখ কেমন সে ধন্বন্তরী দাওয়াই ! 

1চনে মাঁটর বাঁটটা আর দর্াট স্বর্ণমদ্রা নিয়ে সামসাম বোঁরয়ে গেল। 
লোফার সামসাম 'নজেকে ভাবে সে একটা 1দগগজ হেকিম। যা যা মসলাপত্র 
মনে করলো, কিনে নিয়ে ফিরে এল সে সওদাগরের দোকান। তারপর চললো 
তার দাওয়াই বানানোর পর্ব £ 

একটার সঙ্গে আর একটা মশলা সে 'মাশয়ে ফেলে 1পষে গণ্ড়ো 
করলো। সব শেষে খ।নকটা মধ্য ।দয়ে মেড়ে এক রকমের থক-থকে খানিকটা 
গে'লা বানালো । দাওয়াইএর বাঁটটা সওদাগরের হাতে তুলে 'দয়ে বল-লা, 
এই 'িনন একেবারে মোক্ষম জনিস। খেলেই আবার নতুন যোঁবন ফিরে 
পাবেন। রাতে শুতে যাবার ?ঠক দ-ঘণ্টা আগে একমাত্রা খাবেন। কিন্তু তার 
+আগে িনাঁদন আপনাকে রোজ একটা করে পায়রার দোঁপয়াঁজ খেতে হবে। 
বেশ ঝাল মসলা 'দয়ে বানাতে বলবেন। আর খাবেন পাকা পোনার কালিয়া, 
ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা । এর পর যাঁদ আপনার শের-এর মতো তাগদ না 
আসে, যাঁদ বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা না জন্মায়, আপাঁন আমার এই দাড় 
উপড়ে ফেলবেন-_ আমার মহখে খবথ7 দেবেন। 

এই বলে সামসাম বিদায় গনল। সওদাগর ভাবলো, লোকটা মদ ভাং 
খেয়ে আর মেয়ে-মানষ গিয়েই সারাটা জীবন কটাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার 
ওপর ভরসা রাখা যায়| নিশ্চয়ই সে আমতাবাঁড় 'কছ7 একটা বানয়ে 
দেয় নি। হয়তো কাজ হলেও হতে পারে। আর দোঁর না করে সে তক্ষাণ 
বাঁড় চলে এল। 'বাঁবকে সব কথা বললো। আগের রাগ সব জল হয়ে গেছে। 
আবার তারা এক সঙ্গে বসে খানাঁপনা করলো । এক শয্যায় রাত কাটালো। 

সামস অল-দন যথাযথভাবে সামসামের 'নিদেশ মেনে চলতে থাকলো । 
পায়রার দোঁপয়াঁজী, পাকা পোনার কালিয়া, ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা-_. 
প্রাতাঁদনের খাদ্য তাকায় এই কয়টি খানাই প্রধান হয়ে উঠলো। িনাদন 
পরে সে শোবার দন্ঘল্টা আগে একমাত্রা দাওয়াই খেল। বেশ সরস্বাদ। 
[কিছক্ষণের মধ্যে শরীর গরম হয়ে উঠলো। যেন সে আবার তার হারানো 
যোঁবন 'ফরে পেয়েছে। ধাঁ করে বয়সটা তার চাঁলশ বছর কমে গেছে। সৌঁদন - 
তার "বা প্রথম বুঝতে পারলো যৌবনের স্বাদ। লোকটা যেন একটা বাঁর 
পণ্র্ষ-_শেরের মতো, তার শরটরটা থাবার মধ্যে পারে নিল। সেই রাতে 
সওদাগর বাব সাত্যই সন্তান সম্ভবা হলো। কিন্তু লিঃসংশয় হলো মাস 


তনেক বাদে-_সে যখন দেখলো, পরপর 'তনাঁট মাস তার মাসিক ধর্ম আর 
হলো না। 
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যথা সময়ে সওদাগর 'বাঁব একাঁট পরভ্র-সন্তান প্রসব করলো। ছেলেটি 
এমন হন্টপরষ্ট চেহারার হলো, ধাই তো দেখে অবাক। বললো, সারা জাঁবন 
এই করে আসাঁছ, 'কম্তু এমন তাগড়াই বাচ্চা কারো হতে দোঁখাঁন। দেখলে 
কেউ 'িব্বাস করতে চাইবে না-_সদ্য হয়েছে। মনে হয়, বছরখানেক বয়স 
হবে। 

বৃদ্ধা ধাই আল্লাহর নামগান করতে করতে বাচ্চাকে ধোয়ালো 
মোছালো। তারপর মযয়ের কোলে দিয়ে বললো, ছেলেকে মাই খাইয়ে ঘদম 
পাঁড়য়ে দাও। 

1[তনাদন ?িতন রাত পরে পাড়াপড়শীর সকলকে মিঠাই বিতরণ করা 
হলো। বৃদ্ধা ধাই ইনাম দিনয়ে চলে গেল। সাতাঁদনের দিন ঘরে নন 
ছড়ানো হয়। সওদাগর ঘরে এসে 'াবকে বললো, কই গো ছেলের মা, 
দেখাও, আল্লাহর আশীর্বাদটা একবার নয়ন ভরে দেখ। 

সওদাগর বাব ছেলেকে তুলে ধরে । মহগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে সওদাগর । 
--ইয়া আল্লাহ, কাঁ স্ন্দর ! যেন আসমানের চাঁদ নেমে এসেছে আমার 
ঘরে। আর দেখ, 'বাবজান, কত বড়টা হয়েছে! আচ্ছা, ছেলের কাঁ নাম 
রাখবে ? 

_যাঁদ মেয়ে হতো, সওদাগর 'বাঁৰ বলে, তাহলে আম একটা নাম 
1দতাম। ছেলের নাম তুমিই দাও। 

বাচ্চাটার বাঁ উরঃতৈ একটা ছোট্র তিল দেখে সওদাগর আনন্দে লাঁফয়ে 
ওঠে ।-__আমরা একে আলা অলাঁদন আব্দ সামাত বলে ডাকবো, কেমন ? 

সেই থেকে ছেলের নাম আলা-অলাঁদন আব সামাতই হয়ে গেল। 
1কল্তু নামটা বেশ বড়সড় বলে সকলে ওকে আব সামাত বলেই ডাকে । চার 
বছর বয়স পযন্ত ছেলেকে দটো ধাই আর তার মা বকের দ্ধ খাওয়ালো | 
এ বয়সে সে তাগড়াই সিংহ শাবকের মতো লাফাতে থাকে । পাড়ার আবাল 
বদ্ধ বাঁনতা তাকে দেখে মাগ্ধ হয়। ভালোবাসে । কারণে অকারণে 
সওদাগরের বাঁড় এসে তারা ভিড় জমায়। ছেলেকে কোলে 'ানয়ে আদর 
করতে চায়। কল্তু এ শিশদ সামাতের ওসব 'িবলকুল পছন্দ নয়। কারো 
কোলেই সে থাকতে চায় না। কারো আদর চবন্বনই সে বরদাস্ত করতে পারে 
না! সওদাগর আর তার বিবিও পাড়া-পড়শণীদের এই আদর-সোহাগ ভালো 
চোখে দেখে না। সওদাগর বলে, সামাতকে সামলে রাখবে। অন্য লোকের 
নজর লাগতে পারে। 

সেহাঁদন থেকে আব্দ সামাতকে আর সকলের সামনে বের করা হলো 
না। অন্দরের এক 'িনভূত কক্ষে রাখা হলো তাকে । আদর যত্রের কোনও 
ত্রাট রাখলো না সওদাগর। একটা ছেলের জন্য পাঁচটা বাঁদী চাকরের ব্যবস্থা 
করা হলো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে। 
নামজাদা মোলভাঁর হাতে তার শিক্ষা দীক্ষার ভার দেওয়া হয়। যথা সময়ে 
সে কোরান এবং নানা বিদ্যায় বিশারদ হয়ে ওঠে । শঃধ লেখাপড়া নয় খেলা- 
ধূলাতে সে বেশ চৌকস হতে লাগলো । কিন্তু সবই তার এ একা সবই 
লোক চক্ষ2র আড়ালে-_সেই নিভৃত কক্ষে । 

এই ভাবে চৌদ্দটা বছর কেটে গেছে। আব সামাতের গোঁফের রেখা 
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ফ্‌টছে। একাঁদন চাকর খানা সাঁজয়ে দিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে 
ঘরের দরজায় শিকল তুলতে সে ভুলে 'গিয়েছিল। দরজা খোলা পেয়ে সামাত 
এক পা এক পা করে ঘরের বাইরে আসে । এই গনভূত বন্দী জাঁবন তার আর 
ভালো লাগে না। সে চায় মনত আলো হাওয়া- মানযষের সাহচর্য | 

এঘর ওঘর করতে করতে এক সময় সে চলে আসে তার মা-এর ঘরে। 
সেখানে তখন তার মা পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খোশ গল্পে মশগদল। 
মেয়েগলোও তন্ময় হয়ে গল্প শনাঁছল। হয়তো কারো বেশ-বাস অসংবৃত 
হয়েও থাকতে পারে। হঠাৎ এক উঠাঁতি বয়সের ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে 
সকলে সম্বত ফিরে পায়। ক্ষিপ্র হাতে যে যার মতো বোরখা টেনে 'নয়ে 
দেহ মাথা মণ্ড ঢেকে ফেলে। 

_ ইয়া আল্লাহ, কীঁ বে-সরম বে-ইজ্জতের কথা । বলা নাই কওয়া নাই, 
হুট করে মেয়েদের ঘরে ঢুকে পড়লো ! 

আব্র সামাতের মা বলে, এ আমার ছেলে, আমার চোখের মাঁণ। একে 
লঙ্জা করার কাঁ আছে? এতাঁদন সে দাসদাসীঁদের পাঁরচর্যায় মানুষ হয়েছে। 
বাইরের কোনও ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিইনি। 

এই কথা শঃনে মেয়েরা নাকাব সারয়ে দেয়, তাই বলহন! তা এতাঁদন 
তো আপনার ছেলেকে দোঁখাঁন কখনও । আপনার মুখে তার কথা শ্নাঁনওাঁন 
কোনও1দন। 

সওদাগর 'বাঁৰ উঠে গিয়ে ছেলেকে আদর করে চদম্ খায়। বলে, 
বেটা, এখন তোমার ঘরে যাও। 

বাদ্ধবাঁরা অস্বাস্তকর অবস্থায় পড়েছে দেখে ছেলেকে তার ঘরে 
পাঠয়ে দিল।-_ওর বাবা, ওকে বাইরে বেরুতে .দেয় না। বদ ছেলেদের 
সঙ্গে 'মশে খারাপ হয়ে যেতে পারে, এই তার ভয়। তাই সে একা একাই 
মানুষ হচ্ছে। ঘরের মধ্যেই তার নাওয়া খাওয়া খেলাধূলা লেখাপড়ার সব 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতাঁদন না সে বড় হয়-দাঁড় গোঁফ গজায়, ততাঁদন 
সে এইভাবেই মানদষ হবে-_এই আমাদের ইচ্ছা। ছেলের যা রূপ তাতে 
ভাই সাঁতাই ডর লাগে, হয়তো কোন খারাপ মেয়ের পাল্লায় পড়ে নিজেকে 
নণ্ট করে ফেলবে । আজই এই প্রথম দেখলাম সে আমার ঘরে এসে দাঁড়য়ে- 
ছিল। হয়তো ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিতে ভুলে গেছে চাকরগদলো | 

সওদাগর 'বাঁবর বাম্ধবাঁরা বিদায় নেবার সময় ছেলের প্রসংশায় পণ্ট- 
মুখ হয়ে বললো, খুব সহম্দর ছেলে হয়েছে আপনার। চাঁদের মতো দেখতে । 
আহা-লচোখ জ্নাঁড়ংয় যায়। আল্লাহ তাকে শতায়; করে বাঁচিয়ে রাখন। 

কিছবক্ষণ পরে আবু সামাত আবার মা-এর কাছে ফিরে আসে। 
বাইরের আঁঙ্গনায় সে দেখতে পায়, একটা খচ্চরের পিঠে জীন লাগাম পরাচ্ছে 
চাকরেরা | 

- আচ্ছা মা, আব্য সামাত প্রশ্ন করে, এই জানোয়ারটাকে এভাবে 
সাজচ্ছে কেন ওরা? 

--তোমার বাবাকে বাজার থেকে আনতে যাবে। তার ফেরার সময় 
হয়ে এসেছে কিনা, তাই। 

আমার বাবা কাঁ করেন মা, কীসের ব্যবসা তার? 
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মা ছেলের মাথায় হাত বলয়ে আদর করে, তোমার বাবা মস্তবড় 
সওদাগর- সারা কাইরো শহরে তার খদব নাম ডক। আরবের সহ্লতান 
এবং নানা দেশের রাজা বাদশ।হদের সঙ্গে তার কারবার। একটা মোটামহাট 
ধারণা কর ঃ কোনও ছোটখাটো খদ্দের তার কাছে সোজাসহাীজ সওদা করতে 
পারে না। কমপক্ষে এক হাজার 'দনারের লেন দেন না হলে দালাল ধরে 
যেতে হয় তার কাত্ছ। তা যাঁদ নশো 'নিরানব্বই দদনারও হয়--তব্যা 
তোমার বাবা সওদাগর সামতির প্রধান। তার কথা ছাড়া কাইরোর কোনও 
সওদাগরই শহরের বাইরে বাঁণজ্য করতে যেতে পারে না। আল্লাহর দেয়ায়, 
তোমার বাবা শহরের সেরা ধনী। সবাই খযব মান্য গণ্য করে। 

- খোদা মেহেরবান, তিনি আমাকে সম্ভ্রান্ত সওদাগরের ঘরে জল্ম 
1দয়েছেন। কিন্তু মা, আঁম এ ঘরে বল্দী হয়ে আর কতকাল কাটাবো। আমার 
জীবন হাঁফিয়ে উঠেছে। কাল থেকে আম বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে 
বসবো। 

- ঠিক আছে বাবা, অধৈর্য হয়ো না, তোমার বাবা ফিরলে আজ 
সক্গ্্যাবেলা তার সঙ্গে এই 'িনয়ে কথা বলবো আঁম। 

সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে সওদাগর "বাব কথাটা পেশ করলো, দ্যাখ, 
ছেলেটা বড় হচ্ছে, এভাবে তাকে আর ঘরে আটকে রাখা ঠিক না। তুঁম 
বরং সঙ্গে করে দোকানে দিয়ে যাও তাকে । নিজের ব্যবসা বাঁণজ্য ?নজে 
দেখে শযনে বঝে গিনতে হবে তো। 

__কিন্তু আব্দ সামাতের মা, সওদাগর বলে, তুমি তো জান, চার- 
পাশের মানষের ?ি শকুনের দ্ঁষ্ট। ছেলেটা যাঁদ কারো কুনজরে পড়ে ! 

সওদাগর বাব বলে, কিল্তু তাই বলে ছেলেটাকে এইভাবে বন্দী করে 
রাখাও ক ঠিক? 

_ তুমি দি কিছুই খোঁজ রাখ না, বাব? ওপাড়ার একটি ছেলে 
একটা ডাইনীীর গবষ নজরে পড়ে সোঁদন মারা গেছে। যতগ5লো বাল বাচ্চা 
মারা যায় তার প্রায় সবই এই একই কারণে । 

সওদাগর 'বাঁব বাধা দিয়ে বলে, তাই বলে ছেলেকে তুমি বাইরে বেরুতে 
দেবে না। সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জল্মায়। শিকল দিয়ে বেধে 
খাঁচায় পরে রাখলেই ?ক নয়াতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় 2 নসাঁবের 
লেখা পালটানো যায় না। যা হবার তা হবেই। ও নিয়ে অহেতুক বাড়াবাঁড় 
করে কোনও ফয়দা নাই। এইভাবে তাকে যাঁদ সবারই কাছ থেকে দরে সরিয়ে 
রাখ তাহলে আখেরে তার কাঁ ভালোটা হবে, শ্যান? তুমি বড়ো হয়েছ। 
মরতে একাঁদন হবেই। তোমার মরার পর এই 'বশাল ব্যবসা বাণজ্যের 
একমাত্র মাঁলক হবে সে। কিন্তু সারা কাইরো শহরে তোমার চেনাজানা 
বন্ধ-বাম্ধব সম-ব্যবসায়শ কেউই তোমার ছেলের সহরং দেখোন। হঠাৎ দম 
করে সে যাঁদ তোমার অবর্তমানে দোকানে গিয়ে বসতে চায় কেউ তাকে স্বাঁকার 
করবে ? তোমার দোকানের কর্মচারীরাও যাঁদ বলে বসে, কে সে, তাকে তারা 
জানে না, তখন ? আর তছাড়া এত বড় ব্যবসা-_ফ্কী তার হালচাল, কী 
তার তারিকা গিছ্‌ই তার জানা থাকবে না। কেমন করে সে চালাবে তখন ? 
তুমি বলবে, আমি তো আঁছ। আঁমই সবাইকে বলবো, 'এই হচ্ছে সওদাগর 


এ 
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সামস অল-দিনের একমাত্র সম্তান-_তার ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধকারণ |: 
[িল্তু আমার কথা শবনবে কেন তারা ? আম বাঁনিয়েও বলতে পার। তারা 
হয়তো আবশ্বাস করতে পারে- আব্য সামাত তোমার ওরসের সম্তান নয়। 
তখন? তখন কাঁ হবে? সরকারের ফোজদার এসে তোমার সমস্ত বিষয় 
সম্পাত্ত আটক করে 'িনয়ে যাবে । তোমার ছেলে আর আমি তখন কি আঁট 
চসবো ? আম যাঁদ শহরের পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোককে সাক্ষী মানতে যাই-_ 
বেইজ্জৎ হয়ে যাবো । তারা বেমালঃম বলে দেবে, কই সওদাগর সাহেবের 
কোনও সম্তানাদ ছিল বলে তো আমরা শহাননি কখনও 1 সে-অবস্থায় 
তাদেরও দোষ দেওয়া যাবে না। সাত্যই তো তারা কখনও শোনোন তোমার 
ছেলের কথা । বা চোখেও দেখোন কখনও ? 

দবীবর কথায় সওদাগরের চৈতন্য উদয় হয়। হণ, ঠিক সাচ্চা বাত 
বলেছো ?বাব। অতটা তো সে তাঁলয়ে দেখোন। হাজার হলেও মেয়ে- 
মান্ষের সম্পাত্ত জ্ঞান টনটনে হয়। 

_ খোদা হাফেজ, তুমি ঠিক বলেছ, 'বাঁবজান। আম কাল থেকে 
আবন সামাতকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাবো। চেনা জানা সকলের সঙ্গে 
আলাপ পারিচয় কাঁরয়ে দেব। নাঃ, তুমি যথার্থ কথা বলেছ। বিষয় সম্পাত্তর 
ব্যাপার! আর আমার শরীর স্বাস্ধের কথাও কছদ বলা যায় না। তাছাড়া 
এখন থেকে কেনা বেচার তাঁরকাগ্লো না শেখালে পরে ব্যবসাই বা চালাবে 
?ক করে? 

তারপর ছেলের 'দকে তাঁকয়ে সামস অল-দন বললো, বেটা, কাল থেকে 
তুমি আমার সঙ্গে দোকানে বেরবে। কথাটা শহনে হয়তো পলকে প্রাণ নেচে 
উঠছে তোমার 'িম্তু বাবা, খুব সাবধান, দহানয়ায় দব্ট লোকের অভাব 
নাই। মাননষই মান্যষের সবচেয়ে বড় শত্রয। সেই ধূর্ত শয়তানদের হাত 
থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। এতাঁদন ধরে তুমি 
তোমার গন্রর কাছে যে বিদ্যা ঠশিখেছ, তা এবার কাজে লাগাতে হবে। 
মানষের সঙ্গে সব সময়ই সদ্ব্যবহার করবে । আর নজর রাখবে কে তোমার 
আঁনম্ট সাধনে সচেম্ট। তাকে সযত্রে পারহার করে চলবে। 

এমন সময় প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গজ্প থাময়ে চপ করে 
বসে রইলো। 


দশো চযঃয়াশ্নতম রাতে আবার সে বলতে শহর করে £ 
পরদিন সকালে সামস অল-দিন ছেলেকে নিয়ে হামামে গোসল করতে 
যায়। খদব ভালো করে স্নানাদ শেষে সম্ভ্রান্ত সওদাগরের সাজ-পোশাকে 
সাজগোজ করে দঢজনে। নাস্তা পান সেরে খচ্চটরের গিপঠে চাপে সামস 
অল-দন, আর ছেলেকে পিছনে বসায়। রাস্তার লোক সামাতকে দেখে 
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে । এমন সহম্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। 
যেন একেবারে পূর্ণ চাঁদের হাট । কে বটে ছেলেটাএর আগে তো কখনও 
দেখান। মোট' কথা যেই দেখে, প্রশংসায় উচ্ছযাসত হয়ে ওঠে। 
দোকানের কাছে আসতে সেই মদ ভাঙ্গ আফিও চরস খোর বেহেড 
মাতাল সামসামের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটা তখন তুরাঁয় মার্গে বিচরণ 
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করাঁছল| সওদাগরের সঙ্গে আব্দ সামাতকে নামতে দেখে চোখ দুটো 
কপালের ওপর টেনে তোল।র প্রাণপণ চেষ্টা করে ঠোঁট বাঁকিয়ে এক 
[চিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বলে, কে বাবা, আসমানের চাঁদ-_মাঁটতে নেমে 
এলে ? 

সারা রাত ধরে গাঁজা চরস-এ দম দিতে দিতে সব দকছ তার তাল- 
গোল পাঁকয়ে গেছে। এখন আর লঘ7র গর কোনও জ্ঞান নাই যা ম্যখে" 
আসছে বলে যাচ্ছে! সব ভূলে মেরে দিয়েছে, সে-ই একাঁদন মহা তোড়জোড় 
করে সওদাগরকে এক মোক্ষম দাওয়াই বণনয়ে দিয়েছিল। এবং সেই দাওয়াই- 
'এর কল্যাণেই আজ সে এই চাঁদের মত ফ;টফ্টে ছেলেকে পেয়েছে । বদ্ধ 
সওদাগরের দিকে আঙ্গঃল দৌঁখয়ে সে তামাশা করতে থাকে, দেখ, দেখ সবাই, 
অমাবস্যায় চাদের উদয় হয়েছে । বুড়োর চল দাড় সব সফেদ হলে কি হবে, 
শরীরে এখনও মজবদত জেয়ানের মত তাগদ আছে তা নাহলে, হঃ হণ বাবা, 
এই বুড়ো হাড়ে ভেলকাঁ খেলাতে পারে ? 

গাঁজা চরসের পাজী নেশা । একটা কথা মখে এলে, বারবার সেই 
কথাটা 'নয়েই সে নাড়াচাড়া করতে থাকে। স।মসামের অবম্থা তখন তাই। 
যাকে সামনে পয় তাকেই ডেকে ডেকে বলে, দেখ, দেখ তে।মরা, অমাবস্যায় 
পৃণনচাঁদের উদয় হয়েছে। বড়ো হাড়ে বসন্ত জেগেছে। 

1নজের কাঁচা রাঁসকত।য় নিজেই সে হাসতে থাকে। কিন্তু কথাটা 
'মাতা:লর প্রলাপ বলে উীঁড়য়ে দিতে পারলো না সকলে । চারাদকে চাপা গযঞ্জন 
ছাঁড়য়ে পড়লো 'নমেষে। 

প্রধান-সওদাগররা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আলোচনায় বসে। 
ব্যাপারটা বিষদভাবে খতিয়ে দেখতে চায় তারা। সত্যিই তো এতাঁদন তারা 
বৃদ্ধ সওদাগর সামস অল দিনের কোনও সম্তানশদর সংবাদ জানে না। আজ 
হঠাৎ একটা ছেলেকে সঙ্গে এনে গানজের ছেলে বলেই বা পাঁরচয় 'দচ্ছে কেন ? 
তারা সামসামকে ডেকে পাঠাংলা। 

সমবেত সওদাগরের সামনে সামসাম ঠাট্রা বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠে বলতে 
থাকে 2 আম আমাদের মাননীয় সভাপাঁত সাহেবকে ছোট করে দেখতে 
চাই না। তাঁর মান-ইজ্জত খোয়া যাক, মরে গেলেও তেমন কথা আমার 
মখ 'দয়ে বেরূবে না। কিদ্তু আপনারাই বিচার কর্ন সাহেব, হঠাৎ একটা 
চোদ্দ বছরের ছেলেকে তিনি পেলেন কোথায়? আমার মনে হয়, এইরকম 
একটা অসং লে।ক এই সভার সভাপাঁত হয়ে থাকার অযোগ্য । তাকে 
বরখ।স্ত করে অন্য কাউকে এই ভার দেওয়া হোক, এই আমার আঁজ। 

সামসামের অকাট্য-যান্ত কৈউ খল্ডন করতে পারলো না। সকলে 
একবাক্যে স্বাঁকার করে নিল, না, এরকম অসৎ-লোককে এইরকম দাঁয়ত্বশীল 
পদে রাখা উচিৎ নয়। 

দেকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বাম্ধৰ এবং সমব্যবসায়ণরা প্রাতিদিন 
এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যায় সামস অল-দনকে। ন্তু আজ এতটা বেলা 
হলো কেউ এঁদক মাড়াল না। সামস অল-দন ভেবে পায় না, হঠাৎ আজ 
কেন এমন হহংলা। একজনের পর একজন চেনা লোক দোকানের সামনে 
শদয়ে সটকে পড়ে। এুকেউ ঘাড় ঘ.রয়ে দেখে না, কথা বলে না। দালাল 
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সামসামও দোকানের দিকে দিছন ফিরে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সামস 
অল'দন আর চপ করে থাকতে পারে না। বেশ একটন চড়াগলাতেহই হাঁক 
দিল| ও ভাই সামসাম, এঁদকে শোন না? 

সামসাম এই ডাকার অপেক্ষাতেই ধাঁর কদমে চলাছল। এবার সে মুখ 
'ফাঁরয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। 

-__কাঁ ব্যাপার, সামসাম, তোমরা সব পাশ কাঁটয়ে চলে যাচ্ছো কেন ? 
রোজ সকালে সকলে এসে আমাকে ফাঁতয়াহ শ্যানয়ে যায়! আজ কেউ 
এল না কেন? 

স।মসাম খদ্ক খযক করে কাশে, হম, আম তো ফিছ7ই জান না 
সাহেব। কি্তু সারা বাজারে একটা চাপা গজব ছাঁড়য়ে পড়েছে । কান পেতে 
শোনা যায় না__এমন নচ্ছার সব কথা। আজ সকালে বাজারে এক সভা 
ডাকা হয়েছিল, আপাঁন জানেন না, কাঁ সব জঘন্য নোংরা কথাবার্তা আপনার 
নামে উঠোছল। আম তো তাজ্জব বনে গোছ, আপনার মতো সদাশয় 
ধর্মপ্রাণ মানযকে ওরা বাতিল করে 'দিয়ে নতুন সভাপাঁতি ঠিক করে ফেলেছে ! 

সামস-অল দিনের মুখ ফ্য।কাশে হয়ে যায়! ?কন্তু মুখের কথায় 
কোনও চণল্য প্রকাশ না করে বলে, আচ্ছা সামসাম, কারণ-টা কী বলতে 
পার। কা আমার গহস্তাক 

সামসাম কোমরটা ঈষং হে'লয়ে সওদাগরের কানের কাছে মখ নামিয়ে 
ফস ফিস করে বলে, আমার কাছে তো আপনার কোনও লঃকোচাপা কিছ 
নাই, সাহেব, আচ্ছা সাত্যি করে বলঃন তো এই চাঁদের মতো ফঃটফটে সংল্দর 
ছেলেটাকে আপাঁন এই দোকানে এনেছেন কাঁ কম্মে? ওকে দিয়ে মাছি 
তাড়াবেন, তা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। মনে রাখবেন সাহেব, ওদের 
এই নোংরা কথার আমি ভাঁষণভাবে প্রাতিবাদ করোছি। মনে করন এ এক 
ঘর ব্যবসাদারের সভায় একমাত্র আঁমই ছিলাম আপনার পক্ষে। আর সবাই 
আপনার কুৎসায় মেতে উঠোছল। আম ছাঁড়ীন, বলোছ-_ওদের জোর 
গলায় বলোছি সাহেব, যাঁদ সওদাগর সামস অল-দিন এই বুড়ো বয়সে কোন 
অল্প বয়সের কচ ছোকরায় আসন্ত হয়ে থাকে সে খবর সবার আগে আমিই 
জ।নবো তো £ কারণ কায়রো শহরে যে-সব বুড়ো কর্তার এই রোগ আছে 
তার দাওয়াই-পত্র তো আমিই দিয়ে থাঁকি। আম ছাড়া অল্পবয়সের সহম্দর 
চেহারার লেড়কা জোগাড় করে দেবে কে? আপনি কিচ্ছর ভাববেন না সাহেব, 
আমি তাদের আচ্ছা করে ঠরকছি। বলেছি, ছেলোঁট নিশ্চয়ই তাঁর বাবির 
কোনও নিকট আত্মীয় হবে। অথবা বাগদাদ ?কংবা তাঁতার শহরের কোনও 
বন্ধন বান্ধবের ছেলেও হতে পারে। তবে আপনার রুচির প্রশংসা না করে 
উপায় নাই, কর্তা। দারঃণ ছেলে জোগাড় করেছেন আপনি । লাখে একটা 
“মেলে। 

এই সময় রজনী আঁতক্লান্ত হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে 
৬*প কনে বসে থাকে। 


দঃশো পণ্টাল্নতম রজনাঁ £ 
আবার সে বলতে থাকে। 


১১৫ 


_চদপ কর বেয়াদপ, সওদাগর গর্জে ওঠে, ওহে চরসখোর তুমি ?কি 
ভুলে গেছ সব কথা। তুম না একাঁদন আমাকে ছেলে পয়দা করার দাওয়।ই 
বাঠনয়ে 1দয়েছিলে। 

সামসাম বলে, িম্তু এই চোদ্দবছরের লেড়কা এতাঁদন ধরে ক মায়ের 
গর্ভেই ছিল, সাহেব? আগে তো কখনও দোঁখাঁন একে? 

- শোন সামসাম, তোমার দাওয়াই খাওয়ার পর আমার বাব এই 
ছেলের জল্ম দেয়। তারপর এই চৌঁদ্দটা বছর ধরে তাকে ঘরের মধ্যে আম 
কয়েদ করে মান্য করোছি। আমার শনধ্ড ভয় হতো, না জান কোন দ-ষ্ট 
মান:ষের কুনজর পড়ে তার ওপর। সেইজন্যে তাকে বাইরে বের কারান! 
আজ এতাঁদন বাদে তাকে দোকানে 'নয়ে এসোছ--এই প্রথম। ব্যবসা- 
বাঁণজ্য তাকে শেখাতে হবে তো। আমার এতবড় ব্যবসার এই তো এক- 
মাত্র মাঁলক। তোমাকে এতাঁদন বলার তেমন স্যযোগ হয়াঁন। যাক, এই 
নাও তোমার ইনাম। রাখ, এই এক হাজার 1দনার। 

সামসামের সব মনে পড়ে। আর কোনও সংশয় নাই, এ ছেলে এই 
বৃদ্ধ সওদাগরেরই | তাড়াতাঁড় সে ছদ্টে গিয়ে বাজারের সব দোকানে 
আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। দোকানীরা বুঝতে পারে, অন:তপ্ত 
হয়। সওদাগর সামস-অল 1দনের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, তাদের 
ভুলের জন্য তারা লাঁজজত। সওদাগর-সম্তানের দশর্ঘায়; কামনা করে। বলে, 
তা এমন স্বন্দর ছেলের বাবা হলেন আপাঁন, আমাদের শর্মস্টিমুখ করাবেন 
না? 

- নিশ্চয়ই করাবো। একশোবার করাবো। শুধ্য আঁসদার মধহী 
না, পেটপরে ফলার খাওয়াবো সকলকে । কাল সকালে আপনারা সবাই 
আসন আমার বাগান বাড়তে । সেখানেই খানা?পনার ব্যবস্থা করছ আঁম। 

সামস-অল দন আর দোর না করে ছেলেকে সঙ্গে য়ে বাঁড় ফিরে 
আসে। পর্দন সকালে অভ্যাগত আঁতাঁথরা আসবে তার বাগান বাঁড়তে। 
তারই তোড়জোড় করতে থাকে। চার্বওলা তাগড়াই ভেড়া কেনা হয়। 
জাই?ন গাঁলর গমঠাইওলাকে মুখরোচক ঠাই মণ্ডার বায়না দেওয়া হয়। 
ঝাড় ঝড় শব্জী, ফল আসে। সারা বাড়তে উৎসবের ধূম পড়ে যায়। 

পরাঁদন সকালে সওদাগর পাত্র আব্য সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাগান- 
বাঁড়তে চলে যায়। সেখানে দাস দাসী চাকর নফররা আগে থেকেই হাজির 
গিল। বাবাীর্চ খানা পাকাতে ব্যস্ত। খানসামারা খাবার জায়গা ঠিক 
করছে। এলাহী ব্যাপার | 

যথ।সময়ে অভ্যাগতরা আসতে থাকে । সওদাগর বয়স্কদের আপ্যায়ন 
কি! আর ছোট ছোট ছেলেদের তদারাকর ভার পড়ে আব; সামাতের 
পর। 

সবাই বেশ আনন্দ করে খানা শপনা করলো। গান বাজনায় জমে 
উঠলো আসর। আতর আর ধৃপের গন্ধে ভরপ7র হয়ে গেল চারাদক। খানা 
শেষ হয়ে গেল, চাকররা শরবতের গেল।স বাঁড়য়ে দিল নিমশ্বিতদের সামনে । 

এই সব অভ্যাগতদের মধ্যে সামস-অল দিনের এক 'বিত্তশাল? খদ্দেরও 
এসোঁছল। তার নাম মাহমহ্দ। 


১১৬ 


রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ করে বসে 
থাকে। 


দুশো ছাপাম্নতম রাতে আবার সে কাঁহনন শহর করে £ 

মাহমুদ কিশোর আব সামাতকে দেখে মুগ্ধ হয়। আব সামাত তখন 

মৃত্ত বিহঙ্গের মতো ছবটাছনটাঁ খেলায় মেতে উঠেছে । আজ চোদ্দটা বছর 
সে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়েছিল। 

মাহম:দ তাকে ইশারায় কাছে আসতে বলে। সামাত খেলা বন্ধ করে 
সামনে এসে দাঁড়ায়। মাহম্দ বলে, ইস, কী-সব মজাদার িসসা আমরা 
বলাছলাম, তুমি শযনতে পেলে না? 

আব সামাত সপ্রশন নয়নে তাক/য়, কিসের কিসসা ? 

- আঃ সে ঝড় চমৎংকার। দামাসকাস, আলেপ্পা, বাগদাদের সব 
কাঁহনী। তোমার বাবা তো বহ7ং বড় সওদাগর | তার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক 
দেশ ঘহরেছ ? দহ একটা 1কসসা আমাদের শোনাও না। 

--আশম? আপনারা বোধ হয় জানেন না, জল্মের পর থেকে আমার 
মা বা আমাকে ঘরের বাইরে বেরুতে দেনান। কোনও মানহষের সঙ্গে মিশতে 
দেন দি। এই সবে দদন হলো আমি বাইরে বেরুবার অনমতি পেয়েছি। 
তাও শহধ্; মা-এর জন্যে সম্ভব হয়েছে। বাবা আসলে গকছঢতে দোকানে 
1নয়ে যেতে রাজা ছিলেন না| শনধ্য মা-এর চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছেন। 

_বেচারী ! এই দ্ানয়ার এত রূপ রস গন্ধ, সব থেকে তোমাকে 
বাঁ্িত করে রেখোঁছল তোমার বাবা ? ঘর ছেড়ে বাইরে না বেরূলে দি করে 
বুঝবে বেড়াবার ?ক আনন্দ! 

আব সামাত বলে, হয়তো আপনার কথা ঠিক, তব; ঘরেরও তো একটা 
আলাদা আকর্ষণ আহছ। 

--তুঁমি কুয়োর ব্যাঙ-এর মতো কথা বলছো। তারা ভাবে এঁ কুয়োর 
সীম।না ছাড়া আর বাঁঝ ?িকছিই নাই। আর তাছাড়া তোমার বোধ্হয় ভয়, 
বাইরের নানা দেশের নানারকম জল-হাওয়ায় তোম'র এই মেয়েলশ ধাঁচের 
মাখনের মতো শরাঁর হয়তো গলে যাবে! শহধ্দ মেয়েরাই ঘর ছাড়া পাখীর 
মতো নিরাদ্দেশ হওয়ার কথা ভাবতে পারে না। * 

আব সামাতের পোঁরষে আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ সে বাঁড় চলে 
আসে। মা-এর কাছে ছটে যায়। ছেলের সেই উদ্দ্রা্ত চেহারা দেখে মা 
,উৎকাঁণ্ঠত হয়| বলে, কা হয়েছে বাবা ? কেউ তোমাকে ?িকছ7 বলেছে নাক ? 

আব; সামাত তখন এ সব ঠাট্টা-তামাসার কথা বলে। -_মা, এ-রকম 
খাঁচায় পোরা বন্দাঁজীবন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা আমাকে 
দ্শিয়ার সব িছ7 সা্দর রৃপ-রস-গম্ধ থেকে বন্টিত করে রেখেছ। আমি 
আর ডোমার আঁচলের তলায় থাকবো না। তোমরা যাঁদ বাধা দাও, নিজের 
বদকে াাজেই আম ছার বাঁসয়ে দেব। 

মা কাঁদতে কাদতে বলে, অমন অলযক্ষণে কথা মখে আনতে নাই) 
বাবা। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। তোমার বাবাকে বঝিয়ে বলবো 
সব। তান তোমা-অদ্ত-প্রাণ___হয়তো চোখের আড়াল করতে রাজি হবেন 
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না| তব্য আঁম কথা দিচ্ছি, বাবা, তোমার বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা আম 
করবো। আমার িজের পয়সা ?দয়ে তোমার সওদাগার সামানপত্র ?কনে 
দেব। তুম বড় হয়েছো, এখন তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে চলবে কেন ? 
যেখানে প্রাণ চায়, যাব। 

আব সামাত বলে, ঠিক আছে, বাবা ফিরে আসন, দোঁখ কি বলেন। 
৪ মা বললো, তান যা-ই বল;ন আম তোমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করে 
দাঁচছ। 

তারপর বাঁড়র চাকরদের ডেকে বললো, গযঃদোম ঘরটা খোল । যে-সব 
কাপড়-পত্র আছে বের কর। 

চাকররা ঘর থেকে অনেকগুলো কাপড়ের গাঁট আঙ্গনায় বের করলো । 

এঁদকে অভ্যাগত আঁতাঁথরা 'বদায় নিলে বৃদ্ধ সামস অল-ীদন বাঁড় 
ফেরার আগে ছেলে আব্দ সামাতের খোঁজ করলো | কিন্তু যখন শ্নলো, 
অনেক আগেই সে বাঁড় চলে গেছে, চিন্তিত হয়ে পড়লো। একা একা পথ 
চলা অভ্যাস নাই, না জান রাস্তা ভুল করে অন্য কোনও 1দকে হাঁরয়ে গেল 
কনা । আর তিল মাত্র না দাঁড়য়ে একটা খচ্চরে চেপে গঠে চাবক কষলো | 
খচ্চরটা রদদ্ধশ্বাসে ছটতে ছদটতে বাড়ি এসে পেশাছয়। সামস অল-দিন 
সদর দরজার কাছে একটা চাকরকে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যারে, আব সামাত 
1ফরেছে ? 

-_জাঁ হাঁ| ভিতরে গিয়ে দেখান না, গুদোম থেকে কাপড়ের গাঁট 
বের করাচ্ছে। ছোট সাহেব নাকি বাণিজ্যে যাবেন। 

সামস অল-দন হনহন করে বাঁড়র অন্দরে ঢোকে । তবে তো চাকরটা 
ঠিকই বলেছে । আঁওনার চারপাশে অনেকগ?লো কাপড়ের গাঁট দাঁড় করানো 
হয়েছে। 

-_-কই গো, ছেলের মা, কোথায় গেলে ? 

আব সামাতের মা বোরয়ে আসে। 

__-কাঁ, ডাকছো কেন? 

_-বাঁল এ সব কা? 

এই সময়ে রাঁত্র অবসান হতে থাকে। শহরাজাদ গলপ থামিয়ে চপ 
করে বসে রইলো । 


দুশো সাতান্নতম রাত্রে আবার সে কাহিনী শর করে £ 

সওদাগর দাবি বলে, তোমার ছেলে লায়েক হয়েছে । এখন সে আর 
ঘরে কয়েদ হয়ে থাকতে চায় না। সে বাণিজ্যে যাবে। তাই আম সামান-পত্র 
বের করতে বলোছ। 

_কোথায় যেতে চায়? 

-আলেগ্পা, দামাসকাস, বাগদাদের পথে যাবে সে। 

সওদাগর মাথা নেড়ে বলে, না না, এ হতে পারে না, বিবি। আম 
তাকে যেতে দেবা না। আম তাকে বদীঝয়ে বলবো, এই বয়সে বদেশ 
1বভূঁই-এ যাওয়া তার উচিত হবে না। 

আব সামাতকে ডেকে সে বোঝাতে চেম্টা করলো, বাছা, তোমার মনে 


১১০ 


হয়তো বিদেশ বেড়াবার বাসনা হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে বারণ করছি 
সামাত, এসব খেয়াল তুম ছাড়। আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, যে মানদষ 
তার জল্মভীমতে বাস করে সখের সম্ধান করে সেই প্রকৃত সখ পায়। 
স্বদেশ ছেড়ে এক পা-ও বাইরে যাওয়া ডীচং নয়। আশা করি এর পরে তুমি 
মত পাল্টাবে। 

আব সামাত বলে, আপাঁন হয়তো আমাকে অবাধ্য সন্তান ভাববেন, 
?কল্তু এ ছাড়া আমার আর কোনও উপ/য় নাই। একবার আম যখন ভেবোছ 
1বদেশে যাবো, যাবোই | তাতে যাঁদ আমাকে কপদর্ক শূন্য অবস্থায় এক 
বদ্্রে বাঁড় থেকে বেরুতে হয়, সেও ভালো । 

ছেলের এক গঃয়েমী দেখে সওদাগর দ্াদ্তিত হয়| ভাবে, আর বাধা 
'দয়ে লাভ নাই। ফল ভ।লো হবে না। 

- ঠিক আছে যাবে যাও। আম তোমাকে পণ্চাশটা কাপড়ের গাঁট 
সঙ্গে চ্ছি। পণ্ঠাশটা উঠের পিঠে চাপিয়ে তুমি রওনা হয়ে যাও। কোন 
শহরে কি ধরনের কাপড় 'বকোবে, আম তোমাকে বলে দেব। যে সওদা 
আলেপ্পার বাজারে বেচা সহজ হবে, দামাসকাসের বাজারে তার কোনও 
চাঁহদাই নই। আবার দামাসকাসে মান্য যা ল;ফে নেবে বাগদাদে তার কদর 
হবে না। আমার এই কথাগযলো মনে রেখে বাঁণজ্য করলে তোমার বেশ লাভ 
হবে। যাও বাবা দেখে শ্নে পথ চলবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন! 
চল৷র পথে সব গদকে সতর্ক চোখ রাখবে । মর-ভুমির মারাত্মক কুকুরগবলো 
প্রাণ-সংশয় করে তোলে । আর সাবধান থাকবে, বাদাবাঁ ডাকাতদের হাতত 
পড়ে যেন ধন-্রাণ সব খোয়া না যায়। ওরা বড় সাংঘাতিক। দয়ামায়া বলে 
1কছ7 জানে না। দরকার হলে 'নর্মমভাবে খান জখম করে লঠপাট রাহাজান 
করে। 

আব সামাত বলে, ঠিক আছে আব্বাজান, আপনার উপদেশ আম 
মনে রাখবো । তবে শয়তানের শাস্তি আল্লাহই দেন। আমার কাজ আম করে 
যাব; ফল যা দেবার ?তাঁনই দেবেন। 

ছেলের এই দাশানক কথাবার্তায় সওদাগর মধ হয়। 

সওদাগর বাব 'কন্তু তার হাজার দফা নামাজ শেষ করার আগে 
ছেলেকে রওনা হতে দেয় না। গরাঁব মান:ষদের দান-ধ্যান করে। একশো 
ভেড়া পেড়ান হয়। হাজাঁদের ডেকে খাওয়ায় । তারা আব্দ সামাতের 'িদেশ- 
যাত্রা 'ির্ভয় ঠনরাপদ হোক-_এই কামনা করে। মা ছেলেকে সঙ্গে করে পীর 
আবদ অল-কাদর-এর দরগায় দিয়ে যায়! তার দোয়া মেওে আনে। 

মা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ছেলেকে বিদায় 'দিল। উট চালকদের 
সর্দার- কামালকে বললো, আমার বকের কাঁলজাকে, তোমার হাতে ছেড়ে 
দচ্ছ, তুমি ওকে চোখে চোখে রেখ। আল্লাহ ভরসা, পথে যেন তোমাদের 
কোনও 'বপদ-আপদ না ঘটে। | 

ত।রপর দ্বেলেকে উদ্দেশ করে বললো, বাবা, কামালের কথা শানো)' 
বাবার মতো মান্য করো তাকে। 

ছেলের হাতে এক হাজার স্বর্ণমদদ্রা তুলে ?দয়ে মা বলে, এই 'দিনার- 
গ*লো যত করে রেখ, সময় অসময়ে খরচ করো। যাঁদ দেখ, বাজার মন্দা, 
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ধবাক্রবাটা সবিধের হচ্ছে না, তখনই এই টাকায় হাত দেবে। তাই বলে, ঠিক 
মতো দাম না পেলে সওদা 'বাক্ত করবে না। 

আব্দ সামাত মা বাবার কাছ থেকে 'বদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল। 
[কছ;ক্ষণের মধ্যেই সে কাইরো শহরের সীমানা পার হয়ে যায়। 

এঁদকে মাহম€দ খবর পেয়োছল, আব সামাত বিদেশ সফরে বেরনচ্ছে। 
তাড়াতাড় সে 'নজেকে তোর করে য়ে আব সামাতকে অনহসরণ করে। 
কাইরো থেকে ক্রোশ গতনেক দূরে তার দেখা. পায়। মাহমুদ সঙ্গে 'নিয়েছে 
খচ্চর, উট আর ঘোড়ার এক বাহনাী। চলতে চলতে িানজের মনেই স্বগতো।ন্ত 
করে, ওহে মাহম্দ, এই মরপ্রান্তরে কেউ তোমাকে বাধা দিতে আসবে না। 
কেউ আড় পেতে দেখবে না তোমার গাঁতীবাঁধ। তুমি এখন স্বাধীন মস্ত 
[বহঙ্গের মতো যোঁদকে প্রাণ চায় উড়ে চলবে। সঙ্গে তোমার এক শান্ত সযবোধ 
বালক। তাকে 'নয়ে যত খুশি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাক, কে ?ক বলতে 
পারবে। 

এক জায়গায় এসে আব সামাত প্রথম তাঁব গাঁড়লো। ম।হমহদও তার 
পাশেই তাঁবয ফেললো | আব সামাতের বাবাকে ডেকে বললো, দেখ, 
তোমাদের আর উন্দন জবালাবার দরকার নাই। আমার লোক যা পাকাবে তাই 
আমরা সবাই মিলে খাবো, কেমন ? তোমাদের সাহেবকে একবার আমার 
তাঁববতে আসতে বল না? 

আব স্মমাত এল। কিন্তু একা নয়| সঙ্গে এল সেই কামাল- উট 
চালকদের সর্দার । মাহমন্দ অস্বাস্ত বোধ করলো | প্রাণ-খদলে আব্ন সামাতের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলো না। পরদনও ঠিক একই ঘটনা ঘটলো । 
এইভাবে প্রাতাদন তাঁব্‌ ফেলে তারা । প্রাতাদনই মাহমদ আব সামাতকে 
তার জের তাঁবতে আমন্ত্রণ জানায়। আব সামাত আসেও। 'কিদ্তু কোনও 
সময়ই একা নয়। সব সময় ছায়ার মতো আসে কামাল। মহমদ মখে 
দিসি না| বকের ব্যথা বকেই চেপে মামঃল কথাবাতয় সময় 
ঢ7গ়। 

এই ভাবে একাঁদন তারা দামাসকাসে এসে পেশাছয়। কাইরো, 
আলেগ্পা, দামাসকাস এবং বাগদাদে মাহমুদের বাঁড় আছে। মাঝে মাঝে 
বন্ধ্বাম্ধবদের এই সব বাড়তে বেড়াতে নিয়ে এসে দেদার আনন্দ স্ফর্তি 
করে সে। 

দামাসকাস শহরের উপান্তে আব্দ সামাত তাঁবদ গাড়ে । মাহম্দ ওঠে 
তার নিজের বাড়তে । চাকর ?দয়ে খবর পাঠায়, আব্ঢ সামাত যেন একা 
আসে তার বাঁড়তে। এক সঙ্গে খানা-পনা করবে। 

সামাত বলে, তুমি একট; দাঁড়াও, আম আমাদের বড়ো সর্দার 
কামালকে 'জত্ঞেস করে আস একবার । 

একটদ পরে আব সামাত তাঁবয থেকে ফিরে এসে মাহম্দের লোককে 
বলে, না, আমার যাওয়া হবে না| তুমি মহমনদ সাহেন্নকে বলো, কামাল 
আমাকে একা ছাড়বে না। 

দামাসকাসে বোশাঁদন না কাঁটয়ে আব্দ সামাত আবার পথে 
বেরিয়ে পড়ে। আলেগ্পার পথে বেরিয়ে পড়ে। আলেশ্পাতে এসেও মাহমন্দ 
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একই নিমন্ত্রণ জানায় আবদ সামাতকে। কিল্তু বড়ো সর্দার কাম।ল বলে, না. 
বেটা, আম তোমার মা-র কাছে জবান ?দয়োছ-_একা কোথাও ছাড়বো না। 

আব সামাতেরও ব্যাপারটা ভালো লাগে না। বারবার লোকটা তাকেই 
বা কেন ডেকে পাঠায়। মাহম্দের লোককে বলে, না, আমি যেতে পারবো 
না। তুঁম মাহমন্দ সাহেবকে গিয়ে বল, কামাল আমাকে একা যেতে দেবে না। 

বারব।র প্রত্যাখ্যানে মাহমদেরও রোখ চেপে যায়। আলেপ্পা ত্যাগ 
করার পর প্রথম যেখানে তাঁবয ফেলা হয়, মহমদ 'ীনজে আবন সামাতের 
তাঁব্তে এসে আমন্ত্রণ জানয়ে গেল। হয়তো কোনও দবধা ছিল, 'কিদ্তু 
মাহমুদ নিজে আসায় মখ ফুটে “না” সে বলতে পারলো না। মাহমহ্দ 
বললো, বহং ঠকাঁসমের মজাদার খানা পাকানো হচ্ছে। আজ তোমাকে 
যেতেই হবে। আ'ম কছ7তেই ছাড়বো না। 

আবদ সামাত হাসলো, বেশ তো, যাবো । 

সাজ-গোজ সেরে মাহম্দের তাঁবরতে যাবার উদ্যোগ করছে সামাত ; 
এমন সময় কামাল বললো, তুম বড় তঁবিবেচক, বেটা । আম তোমাকে 
বারবার বারণ করাঁছ কেন, তা একবার ভেবে দেখলে না? এ মাহম্দ লোকটার 
[ক মতলব তা 'কি জান? ওকে কাইরোর সবাই হাড়ে হাড়ে চেনে। লোকে 
ওকে “দদমদখো" বলে ডাকে। 

__কিন্তু, আবদ্র সামাত বলে, আঁম জবান 'দিয়োছ, তার নমন্ত্রণ মেনে 
1নয়োছ, এখন না যাওয়।টা কথার খেলাপ হবে না? লোকে ওকে যে নামেই 
ডাকুক আমাকে তো সে গিলে ফেলবে না। তবে অত ডর 'িসের। 

কামাল বলে, কে বলে গিলে ফেলতে পারবে না? এর আগে আরও 
অনেককে সে 'চাঁবয়ে খেয়ে ফেলেছে, তা জান? 

আবু সামাত হো হো করে হেসে ওঠে। তার হাঁসর তোড়ে কামালের 
কথা তাঁলয়ে যায়। হয়তো সে আরও ॥কছ7 বলতে চেয়েছিল, আরও বিশদ 
ভাবে বোঝাতে চেয়েছিল 'কন্তু আব; সামাত সোঁদকে কর্ণপাত করলো না। 
এক রকম প্রায় ছটেই মাহমহদের তাঁবদর ?দকে এগিয়ে গেল। 

খানসামারা যে তাঁবতে খানা-পনা সাঁজয়ে অপেক্ষা করছিল সামাতকে 
সঙ্গে নিয়ে মাহমহদ সেই তাঁবযর |ভিতরে এসে দাঁড়।য়। ধবধবে সাদা কাপড় 
(বছানো হয়েছে। তর উপর সদ্য পাকানো নানা রকম খানা সাজানো । 
একপাশে সরাবের পাত্র-সম্ভার। | 

খদব পাঁরতুপ্ত করে দুজনে পেটপরে পান।হার সারলো। মদের 
গোলাবাঁ নেশ।য় তখন দুজনেই মাতোয়ারা । হঠাৎ মাহমুদ আব সামাতের 
গোলাপাঁ গাল দ5্টো দুহাতে ধরে মুখটা বাঁড়য়ে ঠোঁটে চম খেতে যায়। 
1কল্তু সামাতের নেশা হলেও জ্ঞান বেশ টনটনে ?ছিল। তাছাড়া কামাল ওর 
মনে যে সন্দেহের চারা পতে 'দয়োছল তাতে সে সব সময়ই বেশ সতর্ক 
ছিল। এক ঝটকায় মাহমুদের হাত দ7খানা ছণড়ে দিতে দিতে বলে, এসব কাঁ ? 

মাহমণ্দ তখন মত্ত। এক হাতে আবদ সামাতের ঘাড় বেম্টন করে আর 
এক হাত দিয়ে তার দেহটাকে কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করে। আব; সামাত 
প্রায় চে*চিয়েই বলতে থাকে, কা ব্যাপার? কাঁ চান আপাঁন ? 

আব? সামাত এক রকম প্রায় জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছদটে 


১২১ 


বোরয়ে আসে । কামাল দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসৌঁছিল। 

-_ আল্লাহর কসম খেয়ে বল বেটা, ?ক হয়েছে? 

__না, কিছুই হয়ান তো! কম্তু আর দোঁর নয়, এখদাঁন তাঁবদ 
গোটাও। আমরা বাগদাদে রওনা হবো। এ লোকটার সঙ্গে আর যেতে চাই 
না। লোকটার মতগাত আমার ভালে লাগলো না। ণ 

কামাল বলে, আম তো তোমাকে আগেই বলোছলাম বেটা | কন্তু 
তুম যে বলছে িছনই হয়াঁন। যাই হোক, ওকে এখানে রেখে একা একা 
পথ চলা আমাদের (ঠক হবে না, ছোট সাহেব। এই মর্ভীমির পথটা বড় 
খারাপ। বাদাবাঁ ডাকাতের ভীষণ হামলা । এ খুনী ডাক।তগদলো কোথায় 
ওং পেতে বসে আছে কে জানে। 

(কম্তু আব সামাত সে-কথায় দমলো না। সেই রাতেই তারা বাগদাদের 
পথে রওনা হয়ে গেল। সারা রাত সারা দন পথ চলার পর তারা বাগদাদের 
প্রয় ছয় ক্লোশ দূরে এসে যখন পেশাছল তখন সূর্য পাটে বসেছে। সামাত 
বললো, আর নয়, আজকের রাতটা এখানেই কোথাও তাঁব্দ গেড়ে কাটানো 
যাক। কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে। 

কামাল বললো, কিন্তু জায়গাটা সহবধের নয়। আম বাঁল ক, তাঁবু 
না ফেলে একট কম্ট করে আজ রাতেই বাগদাদে পোছে যাই। তারপর 
একটানা 'ীবশ্র/ম নিলেই হবে। এই জ।য়গাটায় কুকুরের ভীঁষণ হামলা হয়। 
আর এ মানষ-খেকো কুকুরগলে।র ম্যখে পড়লে কারো নস্তার নাই। 1নর্ঘাৎ 
মৃত্যু। তাই বলছ, একট; হাঁকিয়ে চললে শহরের সদর দরজা বন্ধ হওয়ার 
আগেই আমরা বাগদাদে পেশাঁছে যেতে পারবো । 

এই পরামর্শ আব সামাতের ভালো লাগলো না| -_খোদা মেহেরবান, 
এই গভীর রাতে আঁম কিন্তু বাগদাদ শহরে ঢএকবো না, চাচা। বরং কাল 
সকালে বাগদাদের সূর্য ওঠা প্র।ণ-ভরে দেখতে চাই। আজকের রাতটা আমরা 
এখানেই কাটাবো। অত তাড়াহ্ডড়ো করার কি আছে, আমরা তো আর 
বাঁণজ্য করার উদ্দেশ্যেই আসাঁন। এসোঁছ দেশ দেখতে । আনন্দ পেতে। 
জাঁবনে যে সোন্দর্য দোখাঁন তাই দেখবো বলে পথে বোঁরয়োছ। 

ক'মাল আর কছ7 জোর করে না। হাজার হলেও সে তার মাঁনব। 

সে রাতে আবু সামাত হাল্কা একট খানাপনা সেরে তাঁবর বাইরে 
ম্ন্ত বাতাসে এসে পায়চাঁর করতে থাকে। চ।কর নফররা তখন যে যার মতো; 
শুয়ে পত়ছে। 

আব সামাত পায়ে পায়ে বেশ খানিকটা পথ এঁগয়ে যায়। মরবভূমির 
মাঝে একখণ্ড শস্য সব্5জ প্রান্তর। একটা ঝাকড়া গাছের তলায় ঠগয়ে বসলো । 
চ।?দনশী রাত। ঝরাঁঝর করে দাঁখনা হাওয়া বইছে। প্রাণে বসন্তের ছোয়া 
লাগে। হৃদয় কাব্যময় হয়ে ওঠে 2 

ইরাকের রাণাঁ ওগো, 

বাহারী বাগদাদ, 

এসেছি দযয়ারে তোমার 
পেতে শহধব-- রর 
রূপে-রসে-গদ্ধে ভরা যৌবনের স্বাদ 
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হঠাং একপাল ঘোড়ার গচশহহি রবে সামাতের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। 
আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে বাদাবাঁ ডাকাতের একটা দল। স'মাত 
দেখলো, পলকের মধ্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার তাঁবদগনলে।র উপর। 
এলোপাথাড়ী চালাতে লাগলো তরোয়াল। প্রাণ ভয়ে পাল।বার চেষ্টা 
করলো চাকর নফররা। কল্তু হায়, কেউই রক্ষা পেল না। খন বাদাবা 
ডাকাতের হ।তে প্রাণ হারালো সবাই। তাঁবগযলো ভেঙ্গেচরে ছত্রখান হয়ে 
পড়লো। ডাকাতগযলো যখন বুঝতে পারলো আর একজনও জীবন্ত নাই। 
খচ্চর, ঘে।ড়া উটগহলোকে তাঁড়য়ে য়ে উধাও হয়ে গেল তারা | 

এতক্ষণ আব স।মাত গাছের তল।য় বসে বসে অসহায়ভাবে ঠিনরটক্ষণ 
করাঁছল এই মমক্তুদ দশ্য। এবার সে তাববর কাছে এঁগয়ে এল। না, 
একজনও বেচে নাই। তার বৃদ্ধ সহচর কামালও মরে পড়ে আছে। আব 
সামাত আর চোখমেলে চেয়ে দেখতে পারে না এই নারকীয় দৃশ্য। কান্ন।য় 
চোখ ফেটে জল আসে। 

যাই হোক, আর এখ।নে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়, হয়তো আবার 
কোনও ডাকাতের দল হানা 'দতে পারে। সমাত ভাবলো, এই রাতেই সে 
বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যাবে। পরনের দামী সাজপোশাক সে খলে 
ফেললো । শহধ্দ রইলো একটা কাঁমজ আর ইজের। দীনহীন দাঁরদ্রের 
ছাপ ফোটানো দরকার। নইলে হয়তো পথের মধ্যে আবার কারো নজরে 
পড় যেতে পারে। জামাটাকে মঝে মাঝে ছিশ্ড়ে ধ্লো বালী মাখয়ে 
নোংরা করলো। মাথার চল এলোমেলো উদস্কোখহস্কো করে দিল। একেবারে 
1ভাঙখখারর সাজ। 

সারা রাত ধরে পথ চল'র পর ভোরবেলা সে বাগদাদে এসে পেশাছয়। 
ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এলয়ে পড়তে চায়। শহরের প্রবেশ দ্বার 'দয়ে ঢ2কতেই 
একটা ছোট বাগচা। তার মধ্যে একটা জলের ফোয়ারা। আব্য সামাত 
ফোয়।রার জলে হাত মুখ ধুয়ে পাশের একটা শান বাঁধানো চবতরার ওপর 
শ্যয়ে পড়ে! এবং 'ানমেষের মধ্যে সে ঘুমে গলে যায়। 

মাহমুদও সেই রাতেই তাদের গছ ধাওয়া করোছল। অন্য একটা 
পথ ধরে সে বাগদাদে আসতে থাকে । এই পথটায় যেতে পারলে আরও কম 
সময়ে বাগদাদে পেশাছন যায়। 1কল্তু বিদেশীদের এ পথ অজানা । মাহম:দ 
সব পথই জানে। সে আব সামাতকে ধরবে বলে এই পথে জোরকদমে চলে 
এসেছে। বাদাবী ডাকাতরা এই পথটা এাঁড়য়ে চলে। কারণ মালকাঁড়ওলা 
[বিদেশীরা এপথে চলে না| তাই মাহম:দ ঈনর্বাধায় বাগদাদে এসে পেশীছল। 
আব্দ সামাতের একট পরেই | শহরে ঢ্কে সব লে।কই এই ছোট্র বাঁগচার 
ফোয়ারার জলে হাতম্যখ ধ্যয়ে গিজেকে পারচ্ছন্ন করে নেয়। মাহমদও 
বাঁগচায় ঢকে পড়ে। হঠাৎ তার নজরে এল, কে যেন শহয়ে আছে ওপাশের 
চবদতরায়। কাছে যেতেই আনন্দে লাঁফয়ে ওঠে সে, আরে, এষে দোঁখ 
সেই যাদ্মাঁন। দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে মাহমদ ভাবে। ছেলেটার এই হাল হলো 
কি করে। নিশ্চয়ই রাহাজান হয়েছে। হয়তো সর্বস্ব খ্যইয়ে ফেলেছে। 
তা এঞাঁদক থেকে ভালোই হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই সে একা। সেই 
গাব্দামণখো সর্দারটা আর আড়াল করে দাঁড়াবে না। তাছাড়া এই বিদেশ 
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-বিভূই-এ দাঁড়াবার মতো ত্রাশ্রয় তো চাই। ম।হমদদের এখানে বাঁড় আছে। 
সামাত তা জানে। সে বাড়তে নিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চয়ই সে আপাতত 
করবে না। কারণ অন্য কোনও উপায় তো নাই। 

মাহমদদ এই সব যখন ভাবছে, আব্দ সামাত চোখ মেলে তাকালো । 
ক একটা স্বপ্ন দেখে ঘ£মটা তার কেটে গেল। মাহমহদ আরও কাছে এসে 
ঝ+কে পড়ে 'জজ্ঞেস করে, কাঁ ব্যাপ।র? কাঁ হয়েছে? এখানে এই অবস্থায় 
শ্য়ে আছ কেন? 

সামাত তখন গত রাতের সব ঘটনা বললো তাত । মহমদ বললো, 
যাক, যা নসাঁবে ছল তাই ঘটেছে। ও ?নয়ে হাহতাশ করে লাভ নাই। 
তোমার সামান-পত্র যা গেছে, তার জন্য ভেবো না। আম তোমাকে তার 
অনেক বেশি দামের সওদা দেবো । চল, আমার বাড়তে চল। 

স।মাত 1কদ্তু কিন্তু করছিল, কিছু মাহমদ আর কোনও সহযোগ 
দল না। সামাতকে তর িপছনে বাঁসয়ে বললো, শস্ত করে আমাকে জড়িয়ে 
ধরে থ।'কবে, জোর কদমে ঘোড়া ছটয়ে দেবো । 

বাড়তে পেশছে প্রথমেই আব সামাতকে সে হামামে নিয়ে যায়। 
আচ্ছা করে ঠনজে হাতে তার সবাঙ্গ ডলাইমলাই করে সাফ করে। গামলা 
গ।মলা জল ঢেলে গোসল করায়। দামী সাজপোশ।ক-এ সন্দর করে সাজায়। 
তারপর সঙ্গে করে বসার ঘরে নিয়ে যায়। নানারকম মখোরোচক খাবার 
আর দামাঁ সরাবে খানাঁপনা জমে ওঠে । টুলঃউ্ল নেশায় দুজনেরই চোখ 
ছোট হয়ে আসতে থাকে। মহমদ হেড়ে গলায় গান ধরে। খিস্ত- 
খৈউড়ের গান! আব্দ সামাত সহ্য করতে পারে না। লোকটা ক ভীষণ 
নোংরা] সারা দেহ মন 'র দর করে ওঠে | না, আর.এক মাহূর্তও এখানে 
নয়। পালাতে হবে। সমাত উঠে দাঁড়ায়। মাহমদ হাঁ হাঁ করে ওঠে। 
ধরতে যায়। কল্তু ততক্ষণে সামাত ছরটে বোরয়ে রাস্তায় নেমে হন হন 
করে হাটতে শর করেছে। 

সারাঁদন ধরে শহরের পথে পথে ঘরে ঘরে সামাত ভাষণ ক্লাষ্ত। 
এবার সে একটএ বিশ্রাম চায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাতের মতো একটা 
আস্তানা জোগড় করতে হবে। উপ/য়দ্তর না দেখে সামনের একটা 
মসজাঁদের অণঙ্গন/য় ঢুকলো সামাত। পায়ের চট খালে মসজণদের ভিতরে 
গেল। একট পরে দট লোক লণ্ঠন হাতে ট্কলো। তাদের পথ করে 
দেবার জন্য সে একট; সরে বসতে যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ লোকটি 
সামাতের কাছেই এাঁগয়ে এসে সালাম জানায়, খোদা হাফেজ; সালাম 
আলেকুম। সামাতও আলেকুম সালাম জানায়। দদজনেই সামাতের 
পাশে বসে পড়ে। বৃদ্ধাট জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা, তুমি কি 
মহসাফীর ? 

-জাঁহা। আম কাইরো থেকে আসাঁছ। আমার বাবা সওদাগর 
সামস্‌ অল দন কাইরোর বাঁণক সমাজের সভাপতি । 

বৃদ্ধ তার সঙ্গাঁটর দিকে মূখ ফিরিয়ে খাটো গলায় বলে, খোদা 
বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। এত তাড়াতাড়ি এরকম এক বিদেশখকে পাওয়া 
যাবে আশা কাঁরান। 
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এই সময়ে রাঁত্র শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গ্প খাঁময়ে চপ 
করে বসে রইলো । 


দদশো একষাঁট্রতম রাতে আবার সে শহর করে £ 

আব সামাতের আরও কাছে ঘাঁনন্ঠ হয়ে বসে বহ্ধ।-__মনে হচ্ছে, 
আল্লাহ আমাদের জন্যেই তোমাকে এই শহরে প!ঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার 
কাছ থেকে একট: অনন্গ্রহ চাই, বাবা। একটা কাজ তোমাকে করে 'দতে 
হবে। অবশ্য বান পয়সায় নয়। তার জন্যে পাঁচ হাজার নগদ, এক 
হাজার মোহরের সওদাপত্র আর এক হাজারী একটা ঘে।ড়া তোমাকে আমরা 
ইনাম দেবো। 

আব সামাত অবাক হয়। এই ?বদেশে আজ সে কপর্দক শন্য। পয়সার 
তার প্রচঃর প্রয়োজন! 1কন্তু তার মতো একটি আনাড়ী অনভজ্ঞ ছেলেকে 
1দয়ে কি এমন কাজ কাঁরয়ে ঠানতে পারবে তারা, যার 'বাঁনময়ে এত ইনাম 
পাওয়া যাবে? সামাত বলে, ?কল্তু আপাঁন ভুল করেছেন। আমার কোন 
কাজের অভজ্ঞতা নাই। আ'ম আপনার কোনও উপকারে আসতে পারবো 
না| টাকাপয়সার খদব দরকার আছে, ?কম্তু আমাকে ?দয়ে কাজ না হলে 
শদধদ শব্ধ দেবেন কেন ? 

বৃদ্ধ বলে, ও নয়ে তোমাকে কে।নও মাথা ঘামাতে হবে না, বাবা। 
আম দেখেই বঝোঁছি, তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ উদ্ধার হবে। তা 
হলে শে।ন বাবা, বাঁল £ 

তুম তো জান, মদসলমান ধর্মের 1বধান-_বাঁবকে একবার তালাক 
দলে তিন মাস বাদে আবার তাকে ঘরে নেওয়া যায়। দ্বতীয়বার তালাক 
দলেও বাঁধসম্মত সময়ের ব্যবধানে আবার সে দরে আসতে পারে। 
1কল্তু ?িতন-তালাক হয়ে গেলে আর তাকে ছিরে পাওয়া যায় না। তবে 
শাচ্ত্রে তারও ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সে ক্ষেত্রে যাঁদ বয়ান-তালাক দেওয়া 
বিবকে আবার 'ফরে পেতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই বাবর অন্য কারো সঙ্গে 
শাদী হওয়া দরকার। শাদীর পরে অন্তত একাঁট রাত্র তার সঙ্গে সহবাস 
করতে হবে। তারু পর সে যাঁদ তাকে ?িন-তালাক 'দয়ে দেয়, তখন সে 
আবার তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে কা করতে পারে। 

এখন, এই ক”দন আগে আমার মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের খবৰ ঝগড়া- 
ঝাঁটি হয়। এই ছেলেটির সঙ্গে তার শাদা 'দয়েছিলাম। রাগের মাথায় 
বাবাজীবন আমার মেয়োটকে এক সঙ্গেই ?িতন-তাল।ক 'দয়ে দেয় | মসলমান 
ধর্মে জবানই সার। মহখ 'দয়ে একবার বের করলেই হলো, আঁম তোমার 
সঙ্গে আর ঘর করবো না। আজ থেকে তুমি আমার আর কেউ না। এই 
দলাম এক তালাক-_দ7ই তাল।ক-_তিন তালাক| বাস সব খতম। এর 
পর তো আমার মেয়ে বোরখায় সারা শর'র ঢেকে ফেললো। কারণ তখন 
তো তার স্বামী তার কাছে পরপনরদষ। সেইদিনই সে তার দেনমোহর 1নয়ে 
আমার কাছে ফিরে এসেছে । এঁদকে বাবাজীবনের মাথা যখন ঠাণ্ডা হলো, 
তখন সে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আর তো কোনও উপায় 
নাই|। এখন সে দিন রাত হাহ?তাশ করছে। কাঁভাবে তাকে আবার নতুন 


১২৫ 


করে ?নকা করা যায় তার ফাঁকির খঁজে বেড়াচ্ছে। আমিও বুঝতে পারাছ, 
ব্যাপারটা রাগের মাথায় ঘটেছে। আদতে ওদের দদজনের ভালোবাসা ঠিকই 
1ছল | ন। হলে বয়ান-তাল।ক দেওয়া মেয়েকে কেউ আবার রে পেতে 
চায় ? 

এখন বাবা, তুঁমই ভরসা, জান পথে যখন বোঁরয়েছ, পয়সার তোমার 
দরকার আছে। তুমি ?িবদেশী, পথ চলতে চলতে একটা রাতের জন্য যাঁদ 
একাঁট খ্যবসদরং লেড়কাঁ আর তার সঙ্গে গছ স্বর্ণমনদ্রা মিলে যায় নেবে 
না কেন? তোমাকে তো কোন বন্ধনে আটকাতে চাই না| পথ চলতে 
ঘাসের ফলের মতো পথেই ফেলে চলে যাবে তুঁম। শনধ্য বাড়ীত লাভ 
টাকাপয়সাগলো নয়ে যাবে। 

দাঁরদ্র্য এমনই বস্তু, তার চাপে পড়ে অনেক শঃভব্দাদ্ধর বল 'দতে 
হয়। বাধ্য হয়ে সামাত তাদের এই অ-মান£ষক প্রস্তাবে রাঁজ হলো। 
তা হলে আম পাঁচ হাজার স্বর্ণম:দ্রা, এক হাজার দনারের সামান- 
পত্র এবং এক হাজার 'দনার দামের মতো একটা তেজ ঘোড়া পাবো তো? 

_ আলবৎ পাবে। 

এর জন্যে আমাকে এক রাতের জন্য আপনার কন্যাকে শাদী 

করতে হবে। এবং সারা রাত তার সঙ্গে সহব।স করতে হবে। এই তো? 

__ঠিক এই। এর বেশী আর কচ্ছ7 করতে হবে না, বেটা। পরাদন 
সকালে উঠে যে ঈদকে তোমার খংশ, চলে যাবে। বাস। আর 'পছনে 
তাকাবার কোনও দরক।র নাই। কোনও দায় দায়ত্ব কোনও ঝঞ্ঝাট 
তোমাকে পোয়াতে হবে না। 

সামাত বলে বেশ আঁম রাঁজ। আপনারা সব ব্যবস্থাপত্র করুন। 

এবার বৃদ্ধের পাশে বসেথাকা ছেলেটি মূখ খখললো; আপান 
আমাদের কত বড় মূসাঁকল আসান করলেন কি আর বলবো । এ ধণ শহধ 
1কছন পয়সা দিয়ে শোধ করা যায় না। আম আমার 'বাঁবকে প্রাণাধক 
ভালোবাসতাম। কিন্তু রাগের মাথায়, হঠাৎ দি হয়ে গেল, একেবারে 'িন- 
তালাক 'দয়ে দিলাম তাকে । ম্খ থেকে জবান বৌরয়ে গেছে। সাচ্চা 
ম:সলমানের বাচ্চা। কথা তো আর উলটানো যায় না। 

ছেলোঁট একট:ক্ষণের জন্য দম নিয়ে আবার বলতে থাকে, আম সবই 
বঝতে পারাঁছ, আপাঁন ?বদেশী পাঁথক। আজ এখানে কাল সেখানে করে 
চলতে থাকবেন। কিন্তু তব্ও আমার মন থেকে ভয় যেতে চায় না। ধরন 
সবহ কথাবার্তা পাকা হলো, কন্তু মানযষের মন, িছদই তো বলা যায় 
না, শাদীঃ পর সকালে হয়তো আপনার মাঁতগত পালটে গেল। সদ্য শাদী 
করা 'বাবর রূপে গুনে আপনি মৃগ্ধ হয়ে পড়লেন। মায়া মোহ কখন 
কাকে ?কভাবে জাঁড়য়ে ফেলে কেউই বলতে পারে না। তাই বলাছলাম, 
শাদীর আগে একটা চ্ঠান্তনামা করে নিলে আপনার ক আপাতত আছে ? 

সামাত বুঝতে পারে না, কেমন চান্ত ? 

_-ধর;ন আপন যাঁদ শাদীর পর আর তাকে না ছাড়েন। ফিরিয়ে 
না দেন। সেই জন্যে আপনাকে একটা খেসারত দিতে হবে। শর্তভঙ্গের 
সাজা বলতে পারেন। দশ হাজার 'দনারের খেসারতনামা সই করে দেবেন। 
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শর্ত না মানলে, বিবিকে না ছাড়লে আম এ টাকা আপনার কাছে দাবা 


করে আদায় করবো । 
স।মাত হো হো করে হেসে ওঠে, ও, এই কথা! আমি একশোবার 


ব্লজ। শর্তভাঙল তো সাজা-_তা ওপথে যাবে না এ মন্ধেল। 

তখাঁন তনজনে কাজীর বাঁড় গেল। শাদী-নামার সঙ্গে খেসারং 
নামার চন্তপত্রও তৈঁর করা হলো। সই-সাবদও হয়ে গেলে বৃদ্ধ তার নতুন 
জামাতা সামাতকে সঙ্গে ঁনয়ে বাঁড় ফিরে এসে মেয়েকে বললো, বোট তোমার 
জন্যে এক নওজোয়ান ছেলেকে পছন্দ করে নিতে এসোঁছ। আমার 'বশ্বাস, 
সে তেমাকে সখী করতে পারবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কার, আজকের 
শ:ভরাত্র তোমাদের সখের হোক। তবে শুধ আজকের রাতের জন্যেই 
তার সহবাস তুম পাবে | ক।ল সকালেই সে আব।র চলে যাবে। 

এর পর মেয়ের মা এবং বাবা দ্জনে এসে সামাতকে প্রচ্ছ৮র আদর 
আপ্যায়ন করলো। বৃদ্ধ বললো, তুমি একট অপেক্ষা কর বাবা, মেয়ে 
এখান আসবে তোমার ঘরে। 

এই বলে তারা অন্দরে চলে গেল। সামাত অধাঁর আগ্রহে অপেক্ষা 
করতে থাকে। 

এদকে মেয়েটর আসল স্বামী দারণ গহংসায় জবলছে। তার 
[বকে অন্য লোকে ভোগ করবে। গকছ্তেই প্রবোধ মানে না মন। সে 
একটা ডাইনী বড়কে বকাঁশসের লোভ দেখিয়ে নিষ,ন্ত করে। তাকে খ্যব 
আদর সোহাগ জাঁনয়ে মাথ।য় তুলে বলে, বাঁড়মা, তুমি ছাড়া আমার আর 
কেউ নেই। আমার ঘরের 'বাবকে অন্য লোক নিয়ে শোবে এ কেমনতর 
কথা, ব্যাঁড়মা। তুঁম এর একটা মতলব বের কর। যেমন করেই হোক, 
ওদের দুজনের লদকালদকা বন্ধ করতেই হবে। 

বাড়িটা বলে, তুমি কিচ্ছ7 ভেব না, অ।ম সব ভণ্ডুল করে 'দচ্ছ। 

এই সময়ে রীত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চপ করে বসে 
থাকে। 


দশো বাষাঁট্রতম রজনশীতে আবার সে শর করে £ 
সারা শরীর বোরখায় টেকে সে বৃদ্ধের বাঁড় আসে। এাঁদক ওদিক 
উীকঝক মেরে টুক করে আব্দ সামাতের ঘরের মধ্যে ঢ্কে পড়ে । সামাত 
তখন শধ্যায় অর্ধশায়িত হয়ে তার সদ্য-শ!দাঁ করা বাবর প্রতীক্ষা করাছল। 
বাঁড়টা 'জজ্ঞেস করে, যে মেয়েটাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে সে কোন্‌ 
ঘরে আছে বলতে পর, বাবা? আম রোজ তার শরাঁরে দাওয়াই মাঁলশ 
করতে আঁস। যদিও জানি, দাওয়াই দিয়ে কুষ্তব্যাধ সারানো যায় না, 
তব; কি করবো, তার মা-বাবাকে বোঝানো দায়] 
আল্ল।হ রক্ষা করন, সামাত আঁংকে ওঠে, বল কাঁ? মেয়েটার কুচ্ঠব্যাঁধ 
আছে নাক? আজ রাতে যে তার সঙ্গে আমার সহবাস করার ওয়াদা আছে! 
সর্বনাশ, জেনেশুনে তো একাজ আমি করতে পারবো না। 
বড়টা না বোঝার ভান করে, কেন? সহবাস করতে হবে কেনো? 
সামাত বলে, তার আগের স্বামাঁর সঙ্গে সেইরকমই চ্যান্ত হয়েছে আমার | 
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সে আবার তার 'িতিন তালাক দেওয়া 'বাঁবকে ঘরে নিতে চায়। তাই এক 
রাতের জন্য তাকে আম শাদী করেছ, শাস্ত্রমতে একটা রাত তার সঙ্গে সহবাস 
করতে হবে। তারপর ক৷'ল সকালে তাকে আম বয়ান তালাক 'দিয়ে চলে 
যাবো । 

--সে দক বাবা, অমন ক।জ করো না। কুগ্ঠ দনরারোর্গ ছোঁয়াচে 
ব্যারাম। একবার ধরলে আর সারে না। আর যাই কর তাকে স্পর্শ করো 
না। তোমার এই সংশ্দর নতুন জে।য়ান বয়স। এইভাবে ন্ট করো না। 

বাঁড়টা আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। 
এবারে সে মেয়েটার ঘরে ঢোতক। বলে, সাবধান, মা, তোমার বাবা ঘাটের মড়া 
কুঁড়কুচ্ঠে ভরা একটা ছেলেকে ধরে ?িনয়ে এসেছে। ভুলেও তার সঙ্গে কিছ 
করো না। শরীরে ঠিবষ পরে দয়ে চলে যাবে। 

আবদ সামাত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো, কিন্তু মেয়েটি ঘরে আসে 
না। চাকর-বাকররা এসে খানা-পনা সাঁজয়ে 'দয়ে গেল। একা একাই সে. 
রাতের খানাঁপনা সেরে নেয়। ঘহমাতে যাবার আগে 'নিত্যকার অভ্যাসমতো 
সে সর করে কোরান পাঠ করতে থাকে। 

মেয়েট পাশের ঘর থেকে তার সরেলা কণ্ঠ শানে মহখ্ধ হয়। এমন 
মধদর গলার স্বর তো কোনও অসবস্থ মানযষের হতে পারে না! খোদা ভরসা, 
যা ঘটে ঘটক, আম তাকে স্বচক্ষে পরীক্ষা করে দেখবো | মনে হচ্ছে, শয়তান 
ব্াড়টা বাঁনয়ে মিথ্যে কথা বলে গেছে। 

ঘরের এক পাশে গান বাজনার যন্ত্রপাতি ছিল, একটা হিল্দঃস্তানী 
ত।নপঃরা তুলে 'নয়ে সে গান ধরে। অপর্ব কণ্ঠ। ম্গ্ধ বিস্ময়ে ভাবে 
সামাত, এতো কোনও কুচ্ঠরোগাঁর গলা 'দয়ে বেরূতে পারে না। বাাঁড়টা কি 
তাকে ধোঁকা দিয়ে গেল? 

আব সাম।ত, মেয়েটর গান শেষ হলে, একট আড়-খেমটা গাইতে 
শুর; করে। চোখে দেখতে না পেলেও, পাঁরস্কার সে বঝতে পারলো, পর্দার 
ওপারে ওঘরে সে ঘ:ঙ্র বাঁজয়ে গানের তালে তালে নেচে চলেছে । এবার 
সে ?নঃসন্দেহ হয়, যে-কুষ্ঠ রুগী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সে 
আবার নাচতে পারে নাকি ? ডাহা মধ্যে কথা বলে গেছে শয়তান ব্নাঁড়টা। 

গান থামলে, মেয়েটি নাচ থামিয়ে পর্দা ঠেলে সামাতের ঘরে ঢোকে। 
সামাত চমকে ওঠে । এক ঝলক 'াবউজলা যেন হঠাৎ থেমে গেছে তার সামনে। 
তার কসম পেলব দেহলতা সামাতের চন্তে চণ্জলতা জাগায়। এত র্‌প, এত 
লাবণ্য, এমন লাস্য সে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। যেন এতক্ষণ ঘরখানা 
অন্ধকার কালো মেঘে আচ্ছন্ন 'ছিল, হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ বেরিয়ে আলোয় 
আলোময় হয়ে উঠেছে। 

__কী গো, অমন হাঁ করে কী দেখছো, ঘরে চল, শোবে না। 

ঘাড় বাঁকয়ে ভুবদ নাচিয়ে এমন ঢং-এ মেয়েটি ভাকে ডাকে, সামাতের 
সারা শরীরে আগ7ন ধরে যায়। বলে, কোথায় যেতে হবে, চল। 

মেয়েট এমন ভাবে পাছা দ্লয়ে দ্লয়ে চলতে থাকে, দেখলে ধজভঙ্গও 
যোঁবন 'ফরে পাবে। সামাতের মনে কোনও সংশয় ছিল না, তবদ সহবাসের 
আগে তার দেহটা একবার পরক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু মে বলে 
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ক করে সে কথা । মেয়েটি গিল্তু আঁচ করতে পারে, ও, বঝেছি, সেই ডাইনী 
বাঁড়টা তোমার ঘরেও টকৌছিল। আচ্ছা তোমার সন্দেহ ?নরসন করে 
1দাচছ। 

এক এক করে সে তার বেশবাস খযলে ফেললো | -__এই দ্যাখো, ঘরয়ে 
গফাঁরয়ে খাব ভালো করে দ্যাখো, সারা গায়ে গোটা কয়েক 'িতিল ছাড়া কোথাও 
একটা ফরস্কড়াঁ বা কাটা ছে্ড়ার কোনও দাগ ফাগ আছে গকনা। 

সামাত দেখলো তার সবাঙ্গ মাখনের মত নরম। কোথাও কোনও 
অসামঞ্জস্য নাই। সহশ্দর নিটোল মস্‌ন একট কাঁচ শালের গণ্ড়। 

সামাতের সবপ্ত পৌর্ষ জেগে ওঠে। কল্তু আনাড়ী তরুণ বুঝতে 
পারে না, 'িসে কি হয়। সারা শরাঁরে অসহ্য এক যন্ত্রণা অনুভব করে। 
ভাবে মেয়েট তো সেয়ানা, ও দিনশ্চয়ই বাংলে দেবে, ?শাখয়ে পাঁড়য়ে 
নেবে। কন্তু কাছে এগোতেই মেয়োট 'ছিটকে সরে যায়| চোখে মখে তার 
আতঙ্ক। . 

_ তোমার শরীরে যাঁদ সাত্যই কুচ্ঠের বিষ থাকে। তাহলে আম যে 
সারা জাঁবন পঙ্গদ হয়ে থাকবো । আমাকে ধরার আগে তুমি বাপ কাপড়- 
চোপড় খবলে শরাঁরটা দেখাও । জান আম কুচ্ঠরদগাঁর চেহারা এমন চেকনাই 
লালটএ্স হয় না, তব বলা তো যায় না। 

আব্দ সামাত হাসে, সে তো খনব ভালো কথা, যাকে দেহ দেবে, তার 
দেহটা একবার চোখে দেখবে না-সে কি হয় ? 

একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়ীলো তার সামনে । মেয়েটির চোখে অপার 
[বস্ময়। নিরল্তর নির্ঝর জল-প্রপাতের মধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তর শিলা । ছুটে 
1গয়ে স্বামীকে বাহহপাশে বেধে ফেলে সে। প্রায় এক রকম বকে জঁড়য়েই 
এনে ফেলে পালত্কে। তারপর প্রতি পলকে প্রলয় কাণ্ড ঘটতে থাকে। 
মেয়েট বাঁঘনীর মতো গোঁঙায়, তুমি না পররহষ! কই, চালাও তোমার 
সিংহের থাবা। চিরে শেষ করে দাও আমাকে। প্রমাণ কর, তুমিও তোমার 
বাবার মতো আর এক 'সংহ শিশুর জল্মদাতা | 

একট স্হখের রাত্রর অবসান হয়। মেয়েটর বাহযপাশে আবদ্ধ সামাতি- 
এর ঘ«্ম ভাঙ্গে | রাত্রে সে জেনে নিয়েছে, মেয়েটির নাম জববেদা | সামাত 
বলে, জ্বেদা, আমার দদঃখ তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আম শর্তে 
আবদ্ধ। এখন তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। অথচ, মাত্র একটি রাতের 
কয়েক প্রহরের মধ্যে আম বেশ বুঝতে পেরেছি, তুমি ছাড়া আম বাঁচবো না। 

জন্বেদা আকুলভাবে তার হাত চেপে ধরে, সে কি কথাঃ কেন চলে 
ঘাবে? তা হয়না! 

তুম কি জান না, ি শর্তে আম সই করোছ। তোমার সঙ্গে 
গবামী-্ত্রীর সম্পর্ক শঃধ; একট রাতের জন্য। তোমার আগের স্বামী 
তোমাকে ফিরে পেতে চায় আর সেই পথটা পারজ্কার করার জন্যে আমার 
ঙ্গে তোমার শাদী দেওয়া হয়েছে। এবার আমি তোমাকে তিন-তালাক দিয়ে 
'গলে সে আবার তোমাকে 'নিকা করে ঘন্বে নিতে পারবে। আমি যাতে 
'বশবাসঘাতকতা না করতে পার সে জন্য তোমার আসল স্বামী আমাকে গদয়ে 
চনান্ত কাঁরয়ে নিয়েছে। চ্যান্ত না মানলে আমার কাছ থেকে দশ হাজার দিনার 
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খেসারত আদায় করবে। দশ হাজার দিনার তো অনেক দরের কথা, দশটা 
দদরহামও আমার জেবে নাই। সে ক্ষেত্রে, আম যাঁদ তোমাকে তালাক না 
ণদই তোমার স্বামী আমার নামে মামলা দায়ের করবে। মামলায় আম 'নর্ঘাং 
হারবো। তার পারশাম কি জান? দশ হাজার দিনার আক্কেল সেলামা দিতে 
হবে। আর তা দিতে না পারলে, দিতে যে পারবো না তা তো ্জান, হাতে 
কাতকড়া পড়বে। ফাটক খাটতে হবে। 

জ্যবেদা কি যেন একটঃক্ষণ ভাবলো । তারপর সামাতের হাতে চমু 
খেয়ে বললো, সামাত আমার সোনা, কালকে রাতের সখ স্মৃতি সারা জীবনে 
আমি ভুলবো না। তোমার মতো পোরষ কটা পদরদষের থাকে ? আম 
তোমাকে ছাড়তে পারবো না। সারা জীবন ধরে তুমি আমার আকাশে ধনব 
তারার মতো জহ্লবে। আম কথা 1দচ্ছ, একটা উপায় আম বের করবোই। 
মুসকিলের আসান হবেই। তোমাকে ছাড়া এ যৌবন অন্য কারো হাতে তুলে 
দেবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়, সোনা। 

সামাত ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, কিন্তু কীভাবে তুমি আমাকে বাঁচাতে 
পারবে? আমি যে সই করে 'দয়োছ। 

জঁবেদা বলে, ঘাবড়াও মাৎ, আম তোমাকে 'ফাঁকর বাতলে 'দাঁচ্ছি। 
একট বাদে আমার বাবা তোমাকে কাজাঁর কাছে নিয়ে যাবে। শাদা নামা 
বাতিল করে বয়ান তালাকের কাগজপত্রে সই সাবদ করার জন্য তোমাকে 
যেতে হবে সেখানে । তুমি গিয়ে কাজীর কানে কানে বলবে, আম আমার 
[বিবিকে তালাক দিতে চাই না। সে কথা শ্নে সে অবাক হয়ে বলবে, “কা 
বললে? পাঁচ হাজার সোনার মোহর এক হাজার দনারের 'জানিসপত্র এক 
হাজার 'দনার দামের তেজী ঘোড়া-_সব ছেড়ে দেবে সামান্য একটা মেয়ে- 
ছেলের জন্য ?? তখন তুঁমি বলবে, “তার একগাছি চুলের দাম দশ হাজার 
দিনার 1 কাজা তখন গম্ভীর হয়ে বলবে, বেশ, যা ভালো বোঝ, কর। 
আমার আপাত্তর কি থাকতে পারে। কান্দন তোমার পক্ষে আছে। শাদা করা 
[বাব আইনত তোমার সম্পার্ত। না ছাড়লে কেউ কেড়ে 'নতে পারবে না। 
কল্তু ফাঁসবে তুমি অন্য রাস্ত/য়। শর্ত করেছ, চন্তি না মানলে দশ হাজার ' 
দিনার খেসারত 'দতে হবে। তা দেবে, পয়সা যাঁদ তোমাকে কামড়ায় দশ 
হাজার 'দনার ছ+ড়ে দেবে তার আগের স্বামীর নাকের ভগায়। পয়সা দিয়ে 
দলে তোমাকে আর সাজা দেবে কার সাধ্য । তবে হ্যাঁ, গ্ণে গ্ণে দশাঁট 
হাজার দিনার দিতে হবে। নইলে ফাটক__একেবারে সোজা শশ্বরর বাড়ি 
যেতে হবে। 

জনবেদা বলতে থাকে, শোন, কাজী লোক ভালো 'শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান 
গাঁরমায় চমৎকার-_শ্ধ একটাই তার দোষ-_সদম্দর সহল্দর অল্প বয়েস 
ছোকরা দেখলে আর ঠিক থাকতে পারে না। 

_ যাঃ বাবা, কাজাঁও দদমখো নাকি? 

সামাত আঁংকে ওঠে। তাই দেখে জববেদার ক হাঁস। হাসতে হাসতে 
পড়ে আর ॥ক। 
_তুমি ঠিক ধরেছ তো। কেন, আগের কোনও আঁভিজ্ঞতা আছে 
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আব্য সামাত বলে, খবব আছে। এর আগে এক দদমঃখোর পাল্লায় 
পড়োছলাম আমি। কোনও রকমে পালিয়ে বে*চোঁছ। কিন্তু এখন ভাবছি 
এক দ7্মখোর খগ্পর থেকে ছিটকে এসে আর এক দদম্খোর খণ্পরে পড়তে 
চলেছি। না না, সে আমি পারবো না, তুমি বরং অন্য 'ফাকর বাতলাও। 
আমি বড়ো কাঁজটার নোংরামী সহ্য করতে পারবো না। 

জবেদা বললো, আগেই অধৈর্য হয়ো না। দাঁড়াও, দেখ ক হয়? 
কাজী যখন তোমাকে বলবে, “তাহলে খেসারতের দশ হাজার 'দনার দিয়ে 
দাও, তখন তুমি শএধ মন্চকাঁ হাসবে। ওর গা ঘে”ষে দাঁড়াবে। আব্দার 
করে বলবে, এখন আমি দিতে পারবো না, আমাকে কিছ7 সময় দিন।? 
দেখবে কাজ হবে। কাজা তোমাকে সময় দেবে। তারপর আল্লাহ একটা 
ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। 

আব সামাত বলে, এটা মন্দ বল 'ন। 

এই সময় চাকর এসে বললো, মালকিন, বাইরে আপনার বাবা অপেক্ষা 
করছেন, এই সাহেবকে নিয়ে তিনি কোথায় বেরূবেন। 

আব সামাত চটপট নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। 

জযবেদার কথাই ঠিক। কাজা আব সামাতের ব্যবহারে বিগঁলিত হয়ে 
দশ 'দনের সময় দয়ে বললো, এই দশ 'দনের মধ্যে যাঁদ টাকা জোগাড় করতে 
না পার, চিন্তা করো না, আম দিয়ে দেব সে-টাকা | রী 

আব সামাত কৃতজ্ঞ চিত্তে কাজীঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবির কাছে ফিরে 
এল। 
জনবেদা শ্যনে আনন্দে নেচে ওঠে। সামাতের হাতে একশোটা 'দনার 
দিয়ে বলে, আজ রাতে জোর খানা-ীপনার ব্যবস্থা কর। সারা রাত ধরে মোঁজ 
করবো দহজনে | 

আব্দ সামাত নিজে কেনাকাটা করে নিয়ে আসে । সরাবের নেশায় 
মাতোয়ারা হয়ে নাচ-গান হাঁস-মস্করার মধ্যে কাটাতে থাকে। 

রাত তখন গভাঁর। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে সামাত উঠে গিয়ে দরজা 
খবলে দিতে যায়। 

খালফা হারুন অল-রাঁসদ সেই রাতে পারুসক দরবেশের ছদ্মবেশে 
বাগদাদের পথ পাঁরক্রমায় বেরয়োছলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল উীঁজর জাফর, 
দেহরক্ষাঁ মাসরর আর সভাকাঁব আব্দ নসাব। খলিফা জাফরকে বললেন, 
বদকের ভিতরটা কেমন ভার ভার মনে হচ্ছে, চলতো, জাফর, খোলা হাওয়ায় 
একট; ঘরে আসি। 

জাফর বললো, জো হ7কুম জাঁহাপনা-_ 

চারজনে চলতে চলতে এক সময় জ্ববেদা আর সামাতের গান-বাজনা, 
শনে কান খাড়া করে দাঁড়য়ে পড়ে। -_বাঃ তোফা মাইফেল চলছে তো! 

দরবেশদের একজন জ7বেদার দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খদলে আব 
সামাত দেখলো, চারজন ফকির। সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করে অন্দরে এল 
সে। পাশের ঘরটায় বসালো । -সামাত খানাপনা এনে সাজিয়ে 'দল তাদের 
সামনে । তারা 'কিল্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললো, খোদা মেহেরবান, আমরা 
'একাহারাঁ, খানাপিনার কোনও প্রয়োজন নাই। যদি গান শোনাও খশি 
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হবো। বাইরে থেকে তোমাদের গানের কাল কানে ভেসে আসাঁছল। বড় 
সান্দর সদরেলা গলা তোমাদের । মনে হয়, যেন কোনও নামজাদা গাইয়েরা 
গাইছল ! 

সামাত বলে, না, আমরা কেউই পেশাদার গাইয়ে নই। মনের আনন্দে 
গাই, এই আর কি! আমার বাব সাত্যই ভালো গায়। ৮ 

এরপর কথায় কথায় আলাপ পাঁরচয় জমে ওঠে। সামাত যে এদেশের 
বাঁসম্দা নয় তা ওরা আগেই বঝেছিল। কি করে সে বাগদাদে এল, তারপর 
ক 'বাচত্র তার আভক্ঞতা-_-সব আগাগোড়া খলে বললো সামাত। সে-সব 
1ববরণের প্ছনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই। 

দরবেশের প্রধান- অর্থাৎ খাঁলফা-_আব্য সামাতের কথা-বার্তায় 
আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন। 

শোন বাবা, দশ হাজার 'দনারের ভাবনায় মন খারাপ করো না। 
ব্যবস্থা একটা হবেই । আম বাগদাদ শহরের সমস্ত দরবেশদের প্রধান । মোট 
আমরা চাল্লশজন। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই 'মিলে চেঘ্টা করে 
তোমার দেনা আমরা শোধ করে দেব। যাক, ওসব টাকা পয়সার তুচ্ছ কথা, 
এখন তোমার 'বাবকে একবার অনযরোধ জানাও, আমরা তার দু-একটা গান 
শুনতে এসোছি। তান যাঁদ খ্াশ মনে শোনান, আমরা ধন্য হবো | কারো 
কাছে সঙ্গীতি সবসম খাদ্য সমান, কেউবা সঙ্গীতকে দাওয়াই মনে করে, আবার 
কেউ ভাবে সঙ্গীত সময় কাটানোর উৎকৃষ্ট উপায়। যে যেচোখে দেখে, যে 
যেভাবে ভাবে । কিন্তু আমাদের কাছে সঙ্গাতই সব। তা দিয়ে ক্ষএধার নিবৃত্ত 
হয়, ওষমধেরও কাজ দেয়, আর সময় কাটানো-_তা তো হবেই। 

জহবেদা দরবেশদের গান শঠনয়ে মাত করে দিতে পারলো । বাকা 
রাতটা কোন দক 'দয়ে কভাবে কখন পালয়ে গেল, কেউ টেরই পেল না। 
যখন তল্ময়তা কাটলো, তখন ভোর হতে চলেছে। সদল বলে প্রস্থান করার 
আগে খাঁলফা একশো স্বর্ণমাদ্রার একট তোড়া তাকিয়ার ননচে রেখে গেলেন। 

দুপনরবেলা সামাত বাজারে যাবার জন্য তৈরি হয়। খাঁলফা যে মোহরের 
তোড়াটা ফেলে গগয়োছলেন তাই ?দয়ে কিছ7 কেনাকাটা করবে-_-এই রকম 
ইচ্ছে। দরজা খুলতেই সে অবাক হয়। পণ্টাশটা খচ্চর-এর পিঠে দাম 
দামী সামান পত্র। আর একটা খচ্চরে চেপে এসেছে আব 'সাঁনয়ার এক 
সবদর্শন বাদ্দা। ছেলেটি লাফিয়ে নেমে এসে সামাতের হাতে একখানা চিঠি 
?দয়ে বলে, আম কাইরো থেকে আসছ। আপনার বাবা আমাদের 
পাঠয়েছেন। আপনার বাবর জন্য পণ্ঠাশ হাজার 'দিনারের দান সামগ্রণ 
পাঠিয়েছেন। ৰ 

সামাত 'চঠিখানা খলে পড়তে থাকে। 

প্রাণ প্রীতিম পাত্র আলা অল-দন আব সামাতের প্রাত তার 'পতা 
সামস অলাঁদনের আশীর্বাদ পত্র 

বাবা, তোমার বিপদের কথা শহনলাম। ডাকাতের হাতে সর্ব খাইয়ে 
আজ তুমি গিভাবে 'দন কাটাচ্ছো জানি না। তোমার কম্টের কথা ভেবে 
আমার বক ফেটে যাচ্ছে। 

যাই হোক, এই সঙ্গে পণ্টাশ হাজার 'দনার মূল্যের দান সামগ্রাঁ 
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পাঠালাম। তোমার মা তার পাত্রবধূর জন্য নিজে হাতে তৈরি করা মূল্যবান 
পোশাকআশাক এবং স্বর্ণালগকরাঁদ পাঠালেন। আশা কার এসব তার 
অপছন্দ হবে না। 

আমরা শ্নে আহত হলাম, তুমি নাকি অর্থাভাবে কোনও তালাক 
দেওয়া মেয়েকে শাদ করে আবার তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ] এ 
কাজ সন্দ্রা্ত লোকে করে না! যাইহোক, শাদীর পর সে তোমার আইন 
সম্মত বাব। তুমি না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সামান্য 
দিছ7 টাকার 'বানিময়ে এই অ-মান্ীফক কাজ তোমার শোভা পায় না। তোমার 
যাঁদ গছন্দ হয়, সৈ 'বাঁবকে তুমি কিছ7তেই তালাক দিও না। আমি সাঁলমের 
সঙ্গে যা পাঠালাম তার মূল্য পণ্টাশ হাজারের অনেক বেশী। প্রয়োজন বোধ 
করলে, এর থেকে খেসারতের টাকা পাঁরশোধ করে 'দয়ে শাদী করা 'বাঁবকে 
সসম্মানে ঘরে আনবে। 

আমি এবং তোমার মা কুশলে আঁছি। সত্বর ঘরে ফিরে আসবে। 
আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন। হাঁত-_ 

তোমার আব্বাজান 

আব সামাতের আনন্দ আর ধরে না। ছডটে গিয়ে জ্বেদাকে সব 
বলে, চিঠিখানা দেখায়, আর কা ভাবনা, এবার আঁম তোমার আগের 
স্বামীর নাকের ডগায় ছণ্ড়ে মারবো দশ হাজার 'দনার। টাকার জন্যে 
তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে ! ভারি তো দশ হাজার দিনার-_তার আবার কথা। 
তোমার একগাছি চবলের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি। 

স্বামীর মখে তোয়াজ-প্রশংসা শবনলে কোন মেয়ে না খাঁশিতে ডগমগ 
হয়। জাবেদা গলে গেল। স্বামীকে সোহাগ করে বলে, ওগো আমার গল 
বাগিচার মাল, তোমায় আম ছাড়বো না-_ছাড়বো না। এমন করে ঢালতে 
পার পাঁন-_-আমার চৈত্র মাসের ঝরা পাতার মরা ডালে আবার নতুন করে 
গজায় কুশড়। 

এমন সময় জাবেদার বাবা এবং তার আগের স্বামী ঘরে ঢরকলো। 
বাবা বলে, বেটা সামাত, আমি তোমার কাছে একটা আরজ নিয়ে এসৌঁছ। 

-_বলখন। 

- তুমি বাবা, আমার এই আগের জামাই-এর ওপর একট করদণা 
কর। গরাঁব বেচারী, রাগের মাথায় বাবকে বয়ান তালাক 'দিয়ে ফেলোঁছল। 
তা সে আর সাঁত্য সাঁত্য তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়ান। জবেদাকে 
তুম ছেড়ে দাও বান্ধা, এই আমার ভিক্ষে। আল্লাহর কৃপায় তোমার অনেক 
আছে। আজ তোমার বাবা যা পাঠিয়েছে তা দিয়ে তুমি অনায়াসে বাঁদাঁ 
বাজারের সেরা মেয়েকে কিনে আনতে পার। তাযাঁদ পছন্দ নাহয়, হাঁ 
করলেই আমির ওমরাহর সাল্দরা মেয়েকে বাব করতে পারবে। দকপ্তু আমার' 
এই গরাঁৰ ছেলেটা জবেদাকে ফিরে না পেলে আত্মঘাতাঁ হবে। তুমি ওকে 
ফিরিয়ে দাও। সারা জাপ্দগ সে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। 

আব? সামাত বাধা দিয়েবলে, আহা-হা ওঁক কথা। কে কার গোলাম 
হয়ে থাকবে। ও কথা রাখনন, আল্লাহ আমাকে অনেক মূল্যবান সওদাপত্র 

1, এখন আমার আর কোনও অভাব নাই। তাই জববেদার 
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স্বামীকে খেসারতের পাঁরমাণটা আরও অনেক বাঁড়য়ে দিতে চাই। এ 
পণ্ঠাশটা খচ্চর সহস্ধ সামান পত্র সব আম তাকে দিচ্ছি-_সেই সঙ্গে এ বান্দা 
সাঁলমকেও দেব। আর যাঁদ জহবেদা বলে, সে তার আগের স্বামীর সঙ্গেই 
ঘর করবে, আমার কোনও অমত নাই| এক কথায় সব ছেড়েছড়ে দিয়ে 
ণনরুদ্দেশ হয়ে যাবো | জ্ববেদাকে িজজ্দেস করে দেখান সে কি বলে সে, 
ক চায়] 

জবেদার বাবা এবার মেয়ের মত চায়, মা, তুম বল, কার সঙ্গে ঘর 
করতে চাও। তোমার জন্য তোমার আগের স্বামী খানা-পিনা বন্ধ করে 
পাগলের মতো হয়ে গেছে। আম বাঁল কি মা, অমন রাগের মাথায় বেফাসি 
কথা সবার মুখেই বেরোয় | তাই 'নয়ে'জিদ করে বসে থাকলে সংসার চলে 
না। 

জ;বেদা বলে, ?জদের কথা নয় বাবা, লোকটা একেবারে অপদাখ। 
একটা দন সে তোমার মেয়ের মুখে হাস ফোটাতে পারোৌন। মেয়ে হয়ে 
এর বেশি আর কি বলবো তোমাকে । আর এই যে আমার নতুন স্বামী 
কি তার যৌবন-পোঁরষ|। আমার গল বাঁগচায় সে বাহার এনে 'দয়েছে। 
জশবনে এত সখ এত আনন্দ আছে-_আগে ব্াাঝাঁন। আমার এ আগের 
স্বামী চলতে চলতে মাঝপথেই পা 'িপছলে পড়ে যেত-_আর সে উঠতে 
পারতো না| না বাবা, আমার এই নতুন জাঁবনে আঁম খুব খ্যাশ হয়োছ। 
তুমি ওকে অন্য পথ দেখতে বল। 

জদবেদার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামাটা গোঁ গোঁ করতে 
করতে ধ্প করে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠলো না। 

আব সামাত তার সহল্দর সহচর জ:বেদা 'বাঁবর সঙ্গে সহখে সচ্ছন্দে 
ঘর সংসার করতে লাগলো । প্রাতিট রাঁত্র তারা খানা 'পনায়, নাচে গানে 
মধুর করে তোলে । জাঁবনের সনধাপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে। 

শাদীর পর নটা গদন কেটে গেছে। দশ 'দনের দন আব সামাত তার 
1বাব জ্বেদাকে বললো, দেখছো, কান্ডখানা। সেই দরবেশ প্রধান দি রকম 
ধা্পাটা দিয়ে গেল! তার আশায় চপ করে বসে থাকলে তো আমাকে 
ফাটকের খানা খেতে হতো । আবার যাঁদ বাছাধনের দেখা পাই, আচ্ছা করে 
শানয়ে দেব। 

সন্ধ্যাবেলা যথারীতি গান বাজনার আসর বসলো। একটবক্ষণ, পরে 
কড়া নাড়ার শব্দে সামাত উঠে গগয়ে দরজা খলে দদল। সেই দরবেশগদলো 
আবার এসেছে । আব সামাত-এর মহ্খে বিদ্রুপের হাসি ফ্টে ওঠে । 
আসন্ন আস্হন, মধ্যের বাদশাহরা, ভিতরে আস্দন। আহা, অমন করে 
দাঁড়য়ে রইলেন কেন? ভিতরে আসন? আল্লাহর কৃপায় আপনাদের খয়রাতি 
ছাড়াই আমার বিপদের সংরাহা হয়ে গেছে। যাঁদও আপনারা ডাঁহা মিখব্যক 
এবং শঠ, তব তো আমার মেহেমান, তাই বিনীত অন্যরোধ ভিতরে আস্দন। 

দরবেশরা নাঁরবে ঘরের ভিতরে ঢনকে একপাশে বসে। আব সামাত 
পর্দার ওপারে ওঘরে জ্বেদাকে বলে, বিবিজান, সেই মেহেমানরা এসেছেন 
তোমার গান শদনতে। খুব ভালো করে গান শোনাও। 

জন্বেদা খুব রগরগে নাচএর সঙ্গে ততোঁধক রগরগে গান গাইলো। 
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নাচগান থামলে প্রধান দরবেশ গি একটা কারণে ঘরের বাইরে বোরিয়ে 
যেতেই সভাকাৰ আব নসাব সংমাতকে বলে, আচ্ছা সাহেব, কি করে তুমি 
ভাবলে, কাইরো থেকে তোমার বাবা পণ্ঠাশটা খচ্চর আর এ সব দান-সামগ্রা 
তেমাকে পাঠিয়েছে? এখান থেকে কাইরো কত দনের পথ? কম করে 
হলেও পশয়তাঁল্লশ দিনের আগে পেপাছান যায় না। কি? তাইতো? 

আবদ সামাত ঘাড় নেড়ে বলে, জীঁহাঁ বিলকুল ঠিক। 

কাঁব বলে, কাইরো থেকে বাগদাদ আসতেও 'নশ্চয়ই এ রকম সময়হী 
দরকার ? 

- সে তো একশো বার। 

_ তবে ? তবে এটা কি করে সম্ভব, বল? মাত্র দিন দশেক আগে তুম 
ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়েছ। এই সংবাদ এত অল্প সময়ের মধ্যে তার 
কাছে পেপাছল ক করে? খবর যেতে লাগবে দেড় মাস এবং সেখান থেকে 
কোনও 'কছ7 আসতেও লাগবে দেড় মাস। তাই না? 

__ইয়া আল্লাহ, আব সামাত ছিংকার করে ওঠে, তাইতো । একথা 
তো আমার মাথায় ঢোকোঁন-_এঁ সব সামান পত্র আর বাবার চঠিখানা দেখে 
আনন্দে আম আত্মহারা হয়ে গিয়োছলাম। তখন আর খাঁতিয়ে দোখাঁন, 
এত অল্প সময়ের মধ্যে কাইরো থেকে কি করে বাবা এসব পাঠাতে পারেন ! 
আমার মনে হচ্ছে, আপাঁন সব জানেন। কে পাঠিয়েছে এ সব সামান পত্র, 
বল;ন তো? 

কাঁৰ বললো, আব সামাত, তোমার রূপের মতো গ্ণটা যাঁদ থাকতো, 
তা হলে তোমার জ্নাঁড় খঃজে পাওয়া যেত না। তুমি খাঁলফার উীঁজর হয়ে 
ত৷র পাশে বসতে । এখানে যাঁরা উপাস্থত আছেন তাদের মধ্যে ইন খাঁলফা 
হারূন অল রাসদের উাঁজর জাফর অল বারমাকাী, তার দেহ রক্ষা মাসরঃর, 
আর এই অধম তাঁর সভাকাঁব আব্দ নসাব। স্বয়ং খাঁলফা একট; আগে বাইরে 
গেলেন। 

আবু সামাত 'ীবস্ময়ে বিম্‌ঢ় হয়ে পড়ে। 

- আচ্ছা কাঁব সাহেব, বলতে পারেন, আমার মধ্যে এমন 'ক বস্তু 
1তনি দেখোঁছলেন যার জন্য তাঁর এই বদান্যতা ? 

কথাগলো বলতে বলতে সামাতের গলা কেপে যায়। সারা শরাঁর 
ঘেমে ওঠে। 

আব নসাব 'স্মত হেসে বলে, তোমার সহল্দর চেহারা আর আদব 
কায়দায় মনগ্ধ হয়োছলেন খাঁলফা। 

এই সময়ে খাঁলফা আবার ঘরে টকলেন। আভূঁম আনত হয়ে কীর্নশ 
জাঁনয়ে আব সামাত বলে, ধর্মাবতার, আপনার অপার মাঁহমা| আম 
দীনহণীন অসহায় অবোধ, না জেনে অনেক কটুকথা বলোছ-_-আমার 
গবস্তাকী মাফ করুন, জাঁহাপনা। আপাঁন অননগ্রহ করে আমাকে যে-সব 
বকশিস তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাঁচছ। এরকম বিপদের 
মুহূর্তে আপান আমাকে সাহায্য. করে বাঁচিয়েছেন। ধণ আম জাঁবনে 
শোধ করতে পারবো মা। 

খালফা মদদ হাসলেন। আব সামাতের চিবদরক ধরে আদর করে 
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বললেন, কাল তুমি আমার প্রাসাদে আসবে। 

এই বলে জাফর অল বারমাকী, মাসরর আর আবদ নসাবকে সঙ্গে 
নিয়ে খালফা ঘর ছেড়ে বোরয়ে গেলেন। আব নসাব সামাতের কানে কানে 
বলে গেল, ইয়াদ থাকে যেন, কাল অবশ্যই খাঁলফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। 

পরাদন সকালে আব্দয সামাত খাঁলফা সন্দ্শশনে যাবার উদ্যোগ" 
আয়োজন করতে থাকে৷ খাঁলফা সোঁদন সাঁলমের হাতে এক প্রস্থ মূল্যবান 
সাজপোশাক পাঠিয়েছিলেন আব সামাতের জন্য। খনব পাঁরপাঁট করে, 
সেই সাজপোশাক তাকে পরিয়ে দিল জ্বেদা। খাঁলফার পাঠানো দান- 
সামগ্রীর মধ্য থেকে সবচেয়ে সংম্দর কাজ করা একটা উপহার সে বেছে বের 
করলো | ছোট একটা বান্ত্ে ভরে সালমের হাতে দিয়ে বললো, চল এবার 
রওনা হওয়া যাক। 

খাঁলফা তখন দরবারে বসংহাসনে বসেছিলেন । আব সামাত যথাঁবাহত 
কুর্নিশ জানিয়ে খাঁলফার পায়ের কাছে বান্ত্রটা রেখে বললো, এই সামান্য 
ভেট গ্রহণ করে আপনার এই অধম নফরকে ধন্য করন, জাহাপনা | 

তর্ণের এই বিনয়াবনত বাক্য-ব্যবহারে খাঁলফা প্রসন্ন হয়ে বললেন, 
তোমার দেওয়া শব্ধ বাক্সটা পেলে তো আমার চলবে না, আবদ সামাত। 
তোমাকেও আম চাই। তুমি আমার প্রাসাদে এস, তোমাকে একটা ভালো 
পদে বহাল করবো আমি। এবং আজ থেকেহ। 

খাঁলফা তখন দরবারে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে এই তর্ণ আব 
সামাতকে আমি সওদাগর সভার সভাপতি পদে বহাল করলাম। বাগদাদের 
পথে ঘাটে গঞ্জে বাজারে এই বার্তা সকলকে জানিয়ে যাও। 

স্লতানের হ7কুম মাফিক সারা শহরে তক্ষরাণ -ঢ্যাড়া পিটে সেই 
ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হলো। সেই দিন থেকে খাঁলফা একাঁদনও আব 
সামাতকে কাছ ছাড়া করতেন না। সহতরাং আবদ সামাত-এর মনের বাসনা 
মনেই শুকিয়ে যেতে থাকলো | সে ভেবোঁছল, বাজারে একটা দোকান নেবে। 
সওদাগর সামানপত্র সাঁজয়ে বসবে। িদ্তু তা আর হলো না| খাঁলফা 
তাকে বাঁণক সভার সভাপাঁতির পদে বহাল করলেন। কয়েক দন পরে 
প্রাসাদের প্রধান সরাবজা মারা গেল। সহলতান এবার যথাযোগ্য মর্যাদায় 
আব সামাতকে সেই পদে বরণ করলেন। পরদিন দরবার কক্ষে প্রবেশ করে 
এক সরকারাঁ কর্মচারাঁ জানালো, প্রাসাদের প্রধান সচব আজ মারা গেছে। 
সহলতান সামাতকে বললেন, আজ থেকে তোমাকে আমার প্রাসাদ-এর পূর্ণ 
দায়ত্ব দিলাম! তুমি যা মাসোহারা পাচ্ছিলে, এখন থেকে তা দ7্গ্ণ 
হবে। 

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গজ্প থাময়ে 
চপ করে বসে থাকে। 


দযশো সাতষার্টতম রজনীতে আবার গল্প শবরদ্ হয় £ 

আব্দ সামাত সারাদিন প্রাসাদের কাজকর্ম দেখাশমনা করে।' এবং 

রা দযজনে মিলে মৌজ করে খানাপিনা 
করে| দরবারের গল্প শোনায়। | 
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খাঁলফা একাঁদন বললেন, আজ নাচগানের মাইফেল বসানো হোক। 

' জলসাঘরে ঝাড়বাতি জ্বালানো হলো। ফল আতর ধূৃপের গন্ধে 
মাঁদর হলো সারা ঘর। পর্দার ওপারে খাঁলফার এক সবল্দরী বাঁদ রাক্ষতা 
এসে গান ধরলো। গানের মৃ্গনায় সকলেই তখন তণ্ময়। খলিফা এক 
সময় সামাতের কানে কানে বললেন, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে বম্ধন, 
আমার বাঁদীর রূপে তুমি মজেছ ! 

__জাঁহাপনা মজলে বান্দাও মজবে, এই তো 'নয়ম। 

__-উহণ, সে কথা বলে পাশ কাটালে হবে না। আম আমার 'পতৃ- 
পহরষের নামে হলফ করে বলছি, আজ থেকে এই বাঁদাঁ তোমার। 

খোজাকে ডেকে বললো, পদল কা পেয়ারার যা ?িকছদ ধনদোঁলত 
আছে-_সব এই সাহেবের বাঁড় পেশাছে দাও। আর তাকেও তার চাল্লিশজন 
দাসী বাদীর সঙ্গে ওখানে রেখে এস। 

[কম্তু আবু সামাত কর«্ণভাবে 'িনাঁত জানায়, অমন কাজাট করবেন 
না, জাঁহাপনা, একেবারে মরে যাবো। আম তাকে স্পর্শও করতে পারবো 
না। সহলতানের ভোগের পাত্রী আম ভোগ করবো, সে কথা মনে আনাও 
মহাপাপ। 

হারন অল রাঁসদ থামলেন, আম বঝোছি তোমার ভয়। কোথায়। 
তারই নাকের ডগা ?দয়ে আর একটা মেয়েকে ঘরে তুললে সে সহ্য করতে 
পারবে না। হংসায় জলে পুড়ে মরবে, আই না? 

-না হ7জর সে-ভয় আমার নাই। 

আব সামাত মাথা নাচ; করে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা জাফরকে 
বললেন, জাফর বাঁদীবাজার থেকে হাজার দশেক 'দনার দিয়ে একটা বহ্‌ং 
খবব সহরৎ বাঁদী ?কনে দিয়ে এস। আঁম সামাতের বাঁড়তে পাঠাবো । তার 
কাজে খাঁশ হয়ে আমি তাকে ইনাম দিতে চাহী। 

জাফর আব সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাঁদাঁবাজারে যায়। বলে, দেখে- 
শুনে পছন্দ কর। দামের জন্য ভাববে না। 

কোতোয়াল আ'মর খা?লদও সেদিন বাঁদীবাজারে এসেছে। উদ্দেশ্য 
তার একমাত্র পত্রের জন্য একটা বাঁদাঁ কেনা । ছেলেটি সবে চোদ্দয় পা 
দিয়েছে। দেখতে ঝড় কু্ীসং কদাকার। বাঁদরের মতো মহখাবয়ব, খদে 
খুদে গোলাকীতি দনাট চোখে জদলজনল করে মেয়েছেলের দিকে লোভাতুর 
দাষ্টতে তাকায়। ঘৃণায় সব. মেয়েই মখ ফিরিয়ে নেয়। সংহতরাং বাঁদী- 
বাজার থেকে মেয়ে কেনা ছাড়া আর ক উপায়? এই বামন সদৃশ বাঁদর- 
মখো ছেলেটার নাম বড়ফন্ট্রাই। 

গত রাত্রে তার মা লক্ষ্য করেছে, ছেলের দেহে পনরষত্ব এসেছে । তার 
[বছানার চাদরে দাগ দেখে সে বুঝেছে, ছেলের স্বপ্নদোষ হচ্ছে। তাই সে 
স্বামীকে বলেছে, ছেলে লায়েক হয়ে গেছে, আর দোঁর নয়, এই বেলা তাকে 
একটা মেয়ে এন দাও। বাবর পরামর্শে, তাই, আমিরসাহেব ছেলেকে সঙ্গে 
নিয়ে বাজারে এসেছে। র 

দালালরা ফর্সা, কালো, শ্যামলা নানা রঙের নানাজাতের বাদী এনে 
দেখাতে থাকে |. ছেলেকে নিয়ে আমির, আর আব সামাতকে নিয়ে জাফর 
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সেই-সব আনকোরা মেয়েমানঢষ পরশক্ষা 'নরাক্ষা করে। কিন্তু কোনাটই 
কারো পছন্দ হয় না। এমন সময় দালাল সর্দার একটি মেয়েকে এনে হাজির 
করলো। মেয়েটির রূপের তুলনা হয় না। যেন রমজানের চাঁদ। মেয়েটিকে 
দেখামাত্র বড়ফ্ট্রাই কামাতুর চোখে জ;লজল করে তাকায়। জিভ 'দয়ে ঠোঁট 
চাটতে থাকে। অর্থাৎ তার খ্যব পছন্দ। বাবাকে বলে, এই হচ্ছে আসাঁল, 
মাল, এইটাই আম নেব, বাবা। 

এদকে জাফর আব সামাতকে বলে, দেখ, চলবে ? 

সামাত বলে, তোফা, খুব চলবে। 

_ আচ্ছা বাদীমেয়ে, জাফর জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কা? 

মেয়েট জবাব দেয়, আমার নাম য:ই, মালক। 

জাফর দালালকে য:ই-এর দাম 1ীজজ্দেস করলো, কত নেবে ? 

দাল'ল বলে, পাঁচ হাজার ?দনার, হজ । 

তৎক্ষণাৎ বড়ফট্রাই দম করে বলে, আম ছয় হাজ।র দেব। 

আবদ সামাত সঙ্গে সঙ্গে বলে, আম আট দেব। 

বড়ফট্রাই চিৎকার করে ওঠে, আঁম আট হাজার এক দেব। 

সামাত বলে, নয় হাজার এক। 

জাফর বললো, পরো দশ হাজারই রইলো । 

দালাল হাঁকিতে লাগলো, দশ হাজার দিনার-বাঁদী য*ই দশ হাজারে 
বক হয়ে যাচ্ছে__আর কেউ আছেন ? তাড়াতাঁড় বলদন। মাত্র দশ 
হাজার,দশ হাজার--দশ হাজার। ডাক শেষ। 

দশ হাজারে আব সামাত যই-কে কনে ছিনল। দালাল তাকে 
সামাতের হাতে তুলে দেয়। বড়ফন্টরাই মাঁটতে পড়ে দাপাতে লাগলো । 
আমর তার ছেলের এই বেয়াদাপ সহ্য করতে পারে না। ছেলেটা একেবারে 
অকালকুচ্মাণ্ড হয়েছে। শহধ্দ বাবর বায়না ঠেলতে না পেরে সে সঙ্গে করে 
বাজারে ানয়ে এসেছে । না হলে এমন ছেলেকে সে ঘরের বাইরে নিয়ে 
আসতো না। ছিঃ "ছঃ কি কেলেওকারাঁ কাণ্ড ! 

জাফরকে অনেক স্নীক্রয়া জাঁনয়ে আব সামাত যণইকে সঙ্গে নিয়ে 
বাঁড় চলে আসে। জ্ববেদার সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে দেয়। জববেদা স্বামীর 
পছন্দ করা বাঁদীকে অনাদর করতে পারে না। কাছে ডেকে বসায়। নাম 
ধাম জিজ্ঞেস করে। 

জাঁবেদার ব্যবহারে সামাত ম্হগ্ধ হয়। বাদীকে সে তার 'দবতীয় 
ণবাবর আসন দেবে। জববেদা য*ইকে সাঁজয়ে গনাঁজয়ে সে রাতে সামাতের 
ঘরে পাঠায়। সামাতের সহবাসে সেই রাতেই যঃই অন্তঃস্বত্বা হলো। 

বড়ফাট্টাই-এর বাবা ছেলেকে অ।র ?িছতেই বাগে আনতে পারে না। 
অবশেষে তাকে 'মখ্যে স্তোক দিয়ে বাঁড় নিয়ে আসতে পারলো । ছেলে 
ঘরে এসে 'বছানায় আছড়ে পড়ে ।-_এ বাঁদী না পেলে আম আত্মধাতণ 
হবো। 

মা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো, ওগো আমার কা হবে গো, আমার 
ছেলে আর বাঁচবে না, গো। 

এমন গলা ফাঁটয়ে এমন কাণ্ড শর করলো, পাড়াপড়শ্শীরা ছে 
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এল। অনেকেই ছেলের দদঃখে হাহদতাশ করলো,- আহা দ্ধের বাছা, তার 
মুখের খাবার কেউ এভাবে কেড়ে নেয় ? 

যারা সমবেদনা জানাতে এসোঁছল তাদের মধ্যে সি*শদেল চোর 
আহমদের ব্যাঁড় মা মহা শয়তান। বললো, গকচ্ছ7 ভাবনা কর না বাছা, 
তোমার ছেলের মনোবাঙ্থা আমি পরণ করে দেব। আমার ছেলে আহমদ- 
এক্কেবারে পাকা চোর। তার অসাধ্য িকচ্ছু নাই। মালিকের নাকের ডগা 
দয়ে তার বাঁড়র দরজা জানলা খুলে ?ানয়ে আসে সে। তাকে ধরবে, তেমন 
মরদ আরবে নাই। সে এমন যাদদ্র জানে, ঘরের মাঁলক জেগে আছে, তার 
চোখের সামনে সদ কেটে সে তার ঘরে ঢ্কে সবর্ব চার করে নিয়ে 
আসে-_কিচ্ছ7 করতে পারে না। 

বড়ফন্রাই-এর মা বাঁড়কে আদর করে বসায়। বলে, যেমন করেই 
হোক, তোমার ছেলেকে 'দয়ে বাদী যইকে চার করিয়ে এনে 'দতেই হবে। 
না হলে আমার ছেলে বাঁচবে না। 

বাড়ি বলে, 'কন্তু কিকরেসে কাজ সে করবে বাছা। তাকে তো 
তোমার স্বামী হাতে পায়ে বোঁড় পাঁরয়ে কয়েদ করে রেখে 'দিয়েছে। 

বড়ফন্ট্রাই-এর মা গজজ্ঞেস করে, কেন 2 

_-আঁত তুচ্ছ কারণে মা, অতি তুচ্ছ কারণে । বাছা আমার সামান্য 
কটা 'দনার জাল করেছিল-_এই তার অপরাধ। 

আ'মর-বাঁব বলে, ঠিক আছে, ছেলের বাবা ঘরে আসক, আজই 
আম এর 'বাঁধ-ব্যবস্থা করছি। 

সন্ধ্যা বেলায় কোতোয়াল রে এলে, খানাপিনা শেষ হলে তার ঘরে 
এল আমির 'বাঁব| পরণে বাহারাঁ সাজপোশ।ক, প্রসাধন-প্রলেপে মখখানা 
ডাগর মেয়ের মতো ঢলঢলে হয়েছে। চোখে সংমণা কাজল পরেছে কাঁচ 
মেয়েদের মতো করে। গায়ে ছাটয়েছে দামী আতর। ভুরভুর করে গন্ধ 
বেরচ্ছে। এই মোহিনী বেশে সামনে এসে দাঁড়াতেই খাঁলদের 'চত্ত 
চণ্চল হয়ে ওঠে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। 'বাবিকে বকের 
মধ্যে জীঁড়য়ে ধরে পালঙ্কের 'দকে টেনে য়ে যেতে চায়। কিন্তু ছলনাময়? 
নারাঁ নিজেকে শন্ত করে রাখে, না, আগে বল, আম যা বলবো, শ্নবে। 

খাঁলদের রন্তে তখন নাচন শর হয়েছে। বলে, আল্লাহ কসম, যা 
চাইবে তাই দেব, যা বলবে তাই করবো, এবার চল। 

আমিরীবাঁব স্বামীকে সোহাগ করতে করতে বলে, আহমদের মা মৃত্যু 
শয্যায়| ছেলের শোকে সে অন্ধ হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক, তাকে খালাস 
করে দিতে হবে। 
+ ততক্ষণে খাঁলিদের দেহের রেদ নিগতি হয়ে গেছে। আলস্য-অবসাদ 
জাঁড়ত কণ্ঠে কোনরকমে সে বলতে পারলো; জবান যখন 'দয়েছি নিশ্চয়ই 
তাকে খালাস করে দেব। 

পরাঁদন সকালে আমর কয়েদখানায় এসে আহমদকে 1ীজজ্ঞেস করে 
কাঁ; আর করবে কখনও জাল্য়াতী ? 

- জী না, আর ককৃখনো' করবো না, খোদা কসম। আমার অনেক 
আক্কেল সেলামাঁ হয়েছে । এবারে একট; মানদষের মতো বাঁচতে চাই। আমি 
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তামাম দানয়াকে চিৎকার করে জানাতে চাই, অপরাধ করে সখ শান্তি 
(কছনই পাওয়া যায় না। 

কোতোয়াল তাকে সঙ্গে করে খাঁলফার সামনে নিয়ে যায়। সনলতান 
তো' দেখে অবাক, এত নির্যাতনের পরেও লোকটা বেচে আছে? আম 
তো ভেবোঁছ, প্যাদানখর চোটে কবে অক্কা পেয়ে গেছে। 

আহমদ কোঁড়সম্ধ হাতখানা মাথার উপরে তুলে বলে, খোদা মেহেরবান, 
আপাঁন ধর্মাবতার, 1কল্তু শয়তানের কাঁলজা বড় কাঠন বস্তু। 

খাঁলফা হো হো করে হেসে উঠলেন, বাঃ, তোফা কথা বলেছ তো, হে। 

খাঁলদকে উদ্দেশ করে বললেন, ওকে কামারের কাছে 'নয়ে যাও। 
কড়া বোঁড় সব খুলে দাও। লোকটাকে কাজে লাগাতে হবে! কাটা 'দয়েই 
কাঁটা তুলবো। চোর ডাকাতদের এ যতটা জানে আর তো তেমন কারো 
পক্ষে জানা সম্ভব না। তাদের গাঁতাবাঁধ ঘোঁতঘাঁ আড্‌ভা-_সবহ এর 
নখ-দর্পণে। আজ থেকে একে আম প্রধান কোতোয়ালের পদে বহাল 
করলাম। 

আহমদ আভূঁম আনত হয়ে খাঁলফাকে কুর্িশ জানায় । 

আজ তার আনন্দের সীমা নাই। শহধ্ কয়েদখানা থেকে ছাড়া 
পাওয়া নয়, একেবারে প্রধান কতোয়ালের চাকরাঁ মিলে গেল। একেই বলে 
বরাত। 

ইহদাঁ ইব্রাহমের মদের দোকানে গিয়ে ঢকঢক করে কয়েক পাত্র গলায় 
ঢেলে দল। আও কাঁ মজাদার সরাব। কতকাল সে মদ খেতে পায়ান। 
আজ আর কোনও কথা নয়, প্রাণ ভরে খাবে। যত পারে। 

নেশায় টং হয়ে বাড় ফেরে। মাকেদে আকুল। এত মদ খেয়েছিস 
কেন, বাবা ? 

-_খাবো না? কতাঁদন ফাটকে আটকে 1ছলাম, এক ফোঁটা জিভেয় 
ঠেকাতে পারান। 

ব্যাড় বলে, কিন্তু আমার যে একটা কাজ করে দিতে হবে, বাবা। 

- বল মা, কি করতে হবে। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি। 

তখন ব্াড় আব সামাত, বাঁদী য*ই আর বড়ফট্রাই-এর সব বৃত্তান্ত 
খদলে বলে তাকে। 

-_-এখন বড়ফন্রাই নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে। যঃইকে তার চাই-হী। 
তোর অসাধ্য কোনও কাজ নাই। তুই চেম্টা করলে য+ইকে তার কাছে এনে 
দতে পাণরস, বাবা। 

আহমদ বলে, এ আর এমন শস্ত কী? তুঁমি 'নিশ্চ্ত থাক, আম 
সব ব্যবস্থা করাছ। 

সেঁদন মাসের পয়লা | যথারশীত দি মাসে এই তারিখে খাঁলফা 
তার প্রধান বেগমের ঘরে যান। তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, 
খানাঁপনা সারেন তারপর রাত্রবাস করেন। 

সম্ধ্যা হতেই খাঁলফা বেগমের মহলে আসেন। বেগমের শোবার ঘরের 
এ পাশে একটি ছোট বসবার ঘর| সেই ঘরের একটি মেজ-এর উপর খাঁলফা 
খলে রাখলেন তার গলার রহার, তার বাদশাহ? মোহর এবং হাঁরা বসানো 


র 
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একটা সোনার রোশনাই বাতি। এই হাঁরাটার দা7াত অন্ধকার-এ জবল জল 
করে। ঘরের অন্ধকার কেটে যায়। 

এ-সব আহমদের জানা। প্রাসাদের নফরচাকর সব ঘ্দাময়ে পড়লে 
দাঁড়র মই বাঁধয়ে তরতর করে প্রাচীরের উপরে উঠে যায় সে। তারপর টনক 
করে নিচে লাঁফয়ে পড়ে। বেগমের বসার ঘর থেকে খাঁলফার খ্লে রাখা 
[জানসগ্‌লো বগলদাবা করে আবার সে যেভাবে এসোঁছল সেইভাবে সম্তপর্ণ 
সটকে পড়ে। 

আব্্র সামাতের বাঁড়র ঈদকে ছ7টে চলে আহমদ । নিঃশব্দে ফটকের 
তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢদকে পড়ে। ঘরের ীপছনের 'দকের দেওয়ালের এক- 
খানা শ্বেতপাথরের থান তুলে ফেলে। সাবল 'দয়ে' খাঁনকটা গর্ত করে তার 
মধ্যে খালফার এ রত্রহার আর মোহরখানা ভরে আবার যথারশীতি পাথরের 
থানখানা এ+টে লাগয়ে দিয়ে চ্াপসারে কেটে পড়ে। তারপর ইবরাহিমের 
দোকানে এসে সারারাত ধরে তাঁড় খেতে থাকে। 

সকালবেলা বেগমের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খাঁলফা হতবাক হয়ে 
যায়| তার ব্যবহারের 'জীনসে কেউ হাত দিতে পারে- ভাবতে কম্ট হয়। 
এত বড় দহঃসাহস কার হতে পারে! 

সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রাসাদ তোলপাড় হতে লাগলো। কাঁ সর্বনাশ, 
প্রাসাদের হারেমে চোর ঢরকোঁছল! খোজাদের তলব করা হলো। সবাই 
পাংশ; বিবর্ণ ম্খে বললো, কেউ 'িকছ7 বঝতে পারেনি । খাঁলফা 'সংহনাদ 
করে উঠলেন, আজ কারো নিস্তার নাই। সবাইকে আমি শেষ করে 
ফেলবো । 

হন হন করে তিনি দরবারে এসে সংহাসনে বসলেন। সারা মহখে 
চাপা ক্রোধ, চক্ষদ্র রন্তবর্ণ। চারপাশে উাঁজর আমির আমাত্যরা মাথা নিচ 
করে দাঁড়য়ে আছেন। কারো মুখে কোনও ভাষা নাই। খাঁলফাও 'নর্বাক। 
সমগ্র দরবারে তখন কবরের নিরবতা | 

হঠাৎ খাঁলফা হনঙ্কার ছাড়লেন, জাফর, রন্তু যে টগবগ করে ফুটছে! 

জাফর শাম্তভাবে বলে, আল্লাহ শয়তানকে শায়েস্তা করবেন। 

এই সময়ে কোতোয়াল খাঁলদ আহমদকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো । 
খলিফা বললেন, এই যে আমর খাঁলদ, এদকে এস, আমার সামনে দাঁড়াও। 

কোরবানীর খাসখীর মতো খাখলদ এাঁগয়ে যায়| 

-তোমার শহর এলাকার হালচাল কাঁ রকম চলছে ? 

_-খনব ভালো জাঁহাপনা, চ্রি ছিনতাই একদম নাই। আমি সব 
ঠাণ্ডা করে 'দয়েছি। 

- হও তাই নাকি। কিন্তু আম তো গরম হয়ে গেছি, কোতোয়াল। 
আমাকে ঠান্ডা করবে কি দিয়ে? 

- জাহাপনা-- 

_ তুমি একটা মিথ্যেবাদ, উজব্5ক। 

জী হজর। কোথাও তো গকছদ ঘর্টোন। 

_ চোপরও। ও 

“ ডীঁজর জাফর 'িসাফস করে খাদের কানের কাছে বললো, কাল রাতে 
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বেগমের ঘর থেকে স্বয়ং ধর্মাবতারের 'জাঁনসপত্র চার গেছে_সে খবর 
রাখ? 

সদলতান বললেন, শোন খালিদ, যে 'জনিসগনলো খোয়া গেছে তা 
আমার অত্যন্ত 'প্রয় এবং মৃল্যবান। সারা সাম্রাজ্যের 'বানিময়েও তার 
ক্ষাতপূরণ হতে পারে না। সদতরাং যেভাবেই হোক, সেগরলো “আমার 
ফেরৎ চাই-ই চাই | তাযাঁদ না পার, তোমার গর্দান যাবে। আজকের 'দিন 
সময় দিলাম, তার মধ্যে তোমাকে খংজে বের করতে হবে সেই চোরকে । নইলে 
কাল সকালে, এই প্রাসাদের ফটকের সামনে তোমার কাটা-মনপ্ড ঝ7লবে, 
বদ্খলে ? 

বড়ফন্্রাই-এর বাবা আমর খালদের অবস্থা তখন কাহল। এত বড় 
শহরে কোথায় সে-চোর গা ঢাকা 'দয়ে লাঁকয়ে আছে, কি করে সে জানবে ? 
নাঃ) আর কোনও বাঁচার পথ নাই প্রাণটা গেল। হঠাং তার মাথায় ধাঁ 
করে একটা বাঁদ্ধ এল, হ7জর, আপাঁন তো কাল থেকে এই আহমদকে প্রধান 
কোতোয়ালে বহাল করেছেন। এখন তো সব দায়দায়ত্ব তার__আম তার 
আজ্ঞাবহ মাত্র। যাঁদ চযারর মাল না পাওয়া যায় তবে সাজা পেতে হলে 
তারই পাওয়া উঁচত। 

এবার আহমদ সামনে এঁগয়ে আসে ।-__ধর্মাবতার, চোরকে খঃজে বের 
করা শস্ত হবে না। হজরের কাছে প্রার্থনা, আপাঁন আমাকে শহরের যে 
কোন বাঁড়, ঘর দোকানপাঠ তল্লাসা করার ফরমান 'দিন। আমার অবাধ 
গতি থাকবে সবন্র। তা সে উঁজর জাফর অল বাবমাকীর প্রাসাদই হোক; 
বা কাজা বা জাহাপনার একান্ত 'প্রয়পাত্র আব সামাতের বাঁড়ই হোক। 
আমার যেখানে প্রয়োজন আ'ম যাবো, যাকে খাশি জিজ্ঞাসাবাদ করবো, যে 
কোন জায়গা খানাতল্লাসী চালাবো। 

খাঁলফা বললেন, আঁতি উত্তম কথা । আম এক্ষমাণ এইমর্মে ফরমান 
দয়ে দিচ্ছি তোমাকে । কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে আহমদ, গর্দান 
চাই-ই। তা সে তোমারই হোক, বা সেই চোরেরই হোক। তাকে ধরতে 
পারলে তোমারটা বাঁচবে তারটা যাবে । না পারলে তোমার-_ 

আহমদ 'বচাঁলত হলো না।__তাই হবে জাহাপনা|। আম আপনার 
গবচার মাথা পেতে নিলাম! এই আম আমার বাপ ঠাকুরদা--চৌোন্দ 
পদরদষের নামে কসম খেয়ে বলছি-_চোর আমি ধরবোই। তা সে যাঁদ 
আমার 'াজের ওরসের ছেলেও চার করে থাকে__রেহাই পারে না সে। 
আপনার দরবারে হাজর করবো তাকে। 

আহমদ সহলতানের ফরমান এবং কাজীর দদজন আর কোতোয়ালের 
দজন সপাইকে সঙ্গে নিল। প্রথমে সে গেল ডীঁজর জাফরের প্রাসাদে । 
সারা প্রাসাদ খানাতল্লাসী করলো । কিন্তু না, কিছই পেল না। তারপর 
গেল কোতোয়াল আর কাজীর বাঁড়। সেখানেও 'কিছ7 মিললো না। সব 
শেষে এল সে আব সামাতের বাঁড়। তখনও এত সব কাণ্ড কারখানার 
কছই খবর রাখে না আব সামাত। | 

আবদ সামাত বাইরের ঘরে বসেছিল। আহমদের এক হাতে সহলতানের 
ফরমান অন্য হাতে একখানা মস্ত সাবল। আবহ সামাতকে সেতার আসার 
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কারণ বাাঁঝয়ে বললো। 

-আপাঁন সলতানের প্রিয়পাত্র, আপনাকে 'বিন্দবমাত্র সন্দেহ করার 
কারণ থাকতে পারে না। তব কর্তব্য বড় কঠিন বস্তু, তল্লাসী আমাকে 
করতেই হবে। আশা কার আপাঁন ঠকছ7 মনে করবেন না। 

সামাত হাঁস মুখে বলে, না না, সে কি কথা? আপাঁন কর্তব্যের 
দাস। আম মনে করবো কি? যেমন ভাবে খাশি সারা বাঁড় তল্লাসী করে 
দেখান, আমার বিল্দনমাত্র আপাতত নাই। 

আহমদ "বড় বিড় করে বলে, শহধ্্ নিয়ম রক্ষার জন্যে---তাছাড়া কোনও 
দরকার ছল না। 

তারপর ঘরের বাইরে আঁঙ্গণায় এসে দাঁড়ায়। হাতের সাবলটা দিয়ে 
এখানে ওখানে ঠকতে থাকে । এইভাবে বেশ ?কছঃক্ষণ চালাবার পর এক 
জায়গ।য় এসে আহমদ দাঁড়য়ে পড়ে। 

উঠ্হ, এই আওয়াজটা তো স্বাভাবক মনে হচ্ছে না। 

আর একবার সে এ জায়গাটা সাবল দিয়ে ঠাকে। আওয়াজটা সাঁত্যই 
যেন কেমন কেমন। সামাত বলে, খুলে ফেলঃন তো পাথরখানা | 

আহমদ বলে, নিশ্চয়ই ভেতরটা ফাঁপা-_ 

সাবলের ডগা "দয়ে চাঁড় দিতেই পাথরখানা খালে যায়। ভেতরটায় 
একটা ছোট্র গর্ত। গর্তের ?িভিতরে হাত ঢ:াঁকয়ে আহমদ টেনে বার করে 
খাঁলফার ব্যবহারের সেই গিজিনিসগযলো | 

সামাতের মুখ সাদা হয়ে যায়। মাথা ঘঃরতে থাকে । কোনও রকমে 
সে মাটির ওপরে বসে পড়। 

একটা কাগজে উদ্ধার করা চিজিনিসগ্লোর বিবরণ িখে তখনি সে 
কাঁজ এবং কোতোয়ালের কাছে পাঠায়। দকছ:ক্ষণের মধ্যেই খাঁলফা কাজীঁকে 
সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। সপাইবা চ্যাংদোলা করে সামাতকে 
কাঠগড়ায় 'নয়ে গিয়ে হাঁজর করে| 

খলিফা সক্ষ্য প্রমাণে নিঃসন্দেহ হয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন। 
শেষকালে সামাত-_তার একান্ত প্রিয় পাত্র সামাতের এই কাণ্ড! কিছুতেই 
[তিনি হিসাব মেলাতে পারেন না। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চপচাপ বসে 
বসে ভাবতে থাকেন। তারপর এক সময় রায় দেন, একে নিয়ে যাও, ফাঁসাতে 
ঝোলাও। 

হাবিলদার সারা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেয়, আজ সম্ধ্যায় 
সামাতের ফাঁস হবে। তারপর সামাতের সব বিষয় সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করে 
তার দই 'বাবিকে বাঁড় থেকে বের করে নিয়ে আসে । সোনাদানা টাকাকাঁড় 
যা পাওয়া গেল-_খাজাণ্ণীখানায় জমা করে দেয়। বাদী য*ই আর বাব 
জদবেদাকে নালামের ডাকে তোলে । বাদ য*ইকে বড়ফ্রাই-এর বাবা খালিদ 
কনে নিয়ে চলে যায়। আর জ্দবেদাকে হাবিলদার নিয়ে যায় তার নিজের 
বাঁড়তে। 

এখানে বলে রাখা দরকার, এই সদাশয় হাবিলদার সামাতকে খ্যবই 
স্নেহ করতো | সামাতও তাকে বাবার মতো ভন্তি শ্রদ্ধা জানাতো। 
হাবিলদার,ঞ্সামাত-এর চরিত্র খব ভালো ভাবেই জানে। তার পক্ষে এই 
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জঘন্য কাজ 'কছ7তেই করা সম্ভব না| নশ্চয়ই এর 'িপছনে অন্য কোনও 
মতলব আছে। হাবিলদার বুঝতে পারে না-_কি সে মতলব। যাই হোক, 
সহলতানের হদ্কুম সামাতকে ফাঁসী দিতে হবে। উপায় নাই। কিন্তু 
হাবলদারের মন 'কিছ7তেই সায় দেয় না। একটা নিরপরাধ ফলের মত্যে 
ণনম্পাপ পাঁবত্র ছেলে প্রাণ হারাবে ! ” 

আর দোর করা চলে না। আজ সম্ধ্যাতেই আব সামাতের ফাঁসাঁ 
গদতে হবে। হাজার হাজার লোক জড়ো হচ্ছে প্রাসাদের সামনে। 

হাবলদার কয়েদখানার সাঁচবের কাছে গিয়ে বললো, জনা চাল্লশেক 
ফাঁসীর কয়েদীঁ আছে আপনার ফাটকে। আ'ম ওদের সবাইকে পরাঁক্ষা করে 
দেখবো | 

ফাঁসাঁর আসামীদের এক এক করে দেখতে দেখতে একজনকে দেখে 
মনে হলো, এই লোকটার সঙ্গে সামাতের চেহারার অনেকটা মিল আছে। 
লোকটাকে সে বাইরে বের করে আনলো | যথা সময়ে সেই নকল সামাতের 
গলায় ফাঁসী দাঁড় পরানো হলো । লোকে হায় হায় করতে থাকলো । সেই 
উদ্বোলত জনতার সমক্ষে সে-দন সম্ধ্যায় নকল সামাতের ফাঁস হয়ে গেল! 

এর পর প্রায় মাঝ রাতে আসল সামাতকে ফাটক থেকে বের করে 
হাবিলদার তার বাঁড়তে 'নয়ে গেল। সামাতকে সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা 
বাবা, সাত্য কথা বলতো কেন এই কাজ করলে ? 

হাবিলদারের এই কথা শুনে সামাত আবার মনত হয়ে পড়ে । একট 
পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে। শেষে আপাঁনও আমাকে এই মিথ্যা সন্দেহে 
জড়াতে চাইছেন, বাবা] আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি এর বন্দ 
[বিসর্গ জান না। এ সবই এক জঘন্য চক্রাল্ত। 

হাবিলদার বলে, আম জাঁন বেটা, তোমার মতো সাচ্চা মসলমানের 
পক্ষে এধরনের অসৎ কাজ করা 'িছদতেই সম্ভব না। যাই হোক, তুমি 
ভেব না, দোষাঁ একাঁদন ধরা পড়বেই। এই মহূর্তে তা প্রমাণ করা 
শন্ত| তোমার নিজের 'নরুপত্তার জন্যে এখন আপাততঃ িকছাদন এ শহর 
ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা 'দয়ে থাকতে হবে তোমাকে । কারণ চারদিকে 
শত্রদর চর ঘরে বেড়াচ্ছে । একবার সম্ধান পেলে তোমার গর্দান যাবে, আমার 
গদ্দান যাবে। আর দোঁর নয়, আজই তোমাকে পালাতে হবে। লবন 
সমদ্রের ওপারে আলেকজান্দ্রয়া-__সেখানে গিয়ে কিছ7াদন থাকো । তারপর 
সময় হলে আমি তোমাকে নিয়ে আসবো । এখন তোমার 'বাৰ জহবেদা আমার 
বাড়তেই থাক। তার আদর যত্ের কোনও ত্র হবে না। 

আব্দ সামাত বলে, কিন্তু আমি তো পথঘাট ?কছনই চিনি না। 

__তার জন্যে কোনও ভাবনা করো না। আম তোমার সঙ্গে যাবো । 
তোমাকে রেখে আম ফিরে আসবো । আলেকজান্দ্যয়ার শোভা বড় মনোহর । 
যে দিকে তাকাও, শহ্ধ7 সব্দজের মেলা । দেখে দ7 চোখ জ্নাড়য়ে যায়| 

তাঁড়ঘাঁড় তারা বোঁরয়ে পড়লো | যাবার আগে জ্দবেদার সঙ্গে একবার 
দেখাও করে আসতে পারলো না সামাত। চাঁপসারে নিঃশব্দ পায়ে পথ 
হেটে তারা বাগদাদের শহর সীমানা পার হয়ে যায়। চলতে চলতে ক্লাম্ত 
হয়ে পড়ে সামাত। পায়ে হেটে আর কত দূর যাওয়া সম্ভব! উর 
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মরনভূঁমির উত্তপ্ত বালী। ঝাঁঝাঁকরারোদ। ক্রমশই গাঁত মল্থর হয়ে আসে। 

এই সময়ে, হাবিলদার লক্ষ্য করলো, দুজন রন্তচোষা ইহহদী সদখোর 
ঘোড়ায় চেপে তাদের 'দিকে এগয়ে আসছে । লোক দদ্টো কাছে আসতে 
হাবিলদার হ;কুম করলো, নামো, তোমাদের তল্লাসী করবো। 

ঘোড়া থেকে নামতেই তরোয়ালের দুই কোপে দহজনের মাথা মাটিতে 
নাঁময়ে দলো সে। সামাত বললো, লোক দদ5্টোকে মারলেন কেন, বাবা। 
ওরা তো কোনও দোষ করোন। 

হাবিলদার বলে, লোকগলো সংদখোর শয়তান। ওদের ছেড়ে দিলে 
বাগদাদে পেশছে টাকার লোভে আমাদের কথা খাঁলফাকে জানিয়ে দিত। 

হাঁবলদার তখন ইহদী দ্টোর টাকাকাঁড় বের করে নয়ে সামাতকে 
বললো, নাও, ঘোড়ায় চাপো। এতটা পথ হেটে হেটে যাওয়া তো সম্ভব 
না। 

জোর কদমে ঘোড়া ছ7াটয়ে বন্দরে এসে পেসছয় তারা। একটা 
সরাইখানায় ঘোড়া দুটো রেখে তারা একটা নৌকার সন্ধানে বের হয়। 
বেশীক্ষণ খ*জতে হলো না, একট এগোতেই নজরে পড়লো, একখানা নৌকা 
ছাড়বো ছাড়বো করছে । খোঁজ 1নয়ে জানা গেল, নোৌকাটা আলেকজান্দ্রয়াতেই 
যাবে। আব সামাতের হাতে সোন।দানা ইহহদী দ্টোর দেহ তল্লাসী করে 
যা পাওয়া ?গগয়েছল, তুলে দিয়ে হাবিলদার বলে, আলেকজান্দ্রয়াতে 'গয়ে 
তুম আমার খবরের প্রত্যাশয় বসে থাকবে । সময়ের চাকা একাঁদন ঘ:রবেই, 
তখন আম 'িজে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো । 

নোঁকা ছাড়ার সময় হয়ে আসে। হাবিলদারের দ্র চোখ জলে ভরে 
ওঠে। হাত নেড়ে সে বিদায় জানায়। 

বাগদাদে ফিরে এসে সে যা শনোছল তা এইরকম £ 

নকল সামাতকে ফাঁসাঁ দেওয়ার পরাঁদন সকালে খাঁলফা আঁস্থরভাবে 
পায়চারী করাঁছলেন। কাল সাররাত 1তাঁন ঘ্মাতে পারেনাঁন। এখনও 
1তনি ঠকছ্তেই বশ্বাস করতে পারছেন না, সামাত-এর দ্বারা এই কাজ 
হতে পারে । ছেলেটি বড় ভালো ছিল, তার স্বভাবচারত্র আদব কায়দা 
পলকেই সবারই মন কেড়ে নেয়। জাফরকে তলব করতেই সে এসে হাজির 
হলো। 

-_উাঁজর, কালকের ব্যাপারে আম বড় ভেঙ্গে পড়েছি। দনদানয়ায় 
কাউকেই 'কি বিশ্বাস করতে পারা যাবে না। ছেলেটাকে বাইরে থেকে কত 
ভালো মনে হয়েছিল, কিন্তু ভেতরটা যে এরকম কদাকার তা কি করে 
বুঝবো ! 

জাফর বলে, ধর্মাবতার, রহস্যের ঠকনারা না পাওয়া পর্য্ত সবই 
দুবোধ্য মনে হয়| গকছ7তেই ভাবা যায় না ?ক করে অসম্ভব সম্ভব হলো! 
1কন্তু আসল কারণ যোঁদন জানা যায় সেদিন সব জলের মতো পরিম্কার 
হয়ে ওঠে। যাই হোক, আব্দ সামাত মিশরের এক সভ্রা্ত সওদাগর বংশের 
ছেলে। তার চেহারা চরিত্র আদব কায়দার মধ্যে একটা খানদানী ছাপ 
আছে। এখনও আমার ধারণা, এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার 'নাহত 
আছে। 
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খাঁলফা চ্পচাপ বসে বসে ভাবতে থাকেন। সাঁত্যিই 'ি 'তাঁন কোনও 
[িরপরাধীকে ফাঁসী গদলেন? সে তো মহা অধর্ম মহাপাপ ! 

--জীফর, আব সামাতের ল।শটা একবার দেখবো, চল। দুজনে 
ছদ্মবেশ ধারণ করে বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়লেন। তখনও কাঁফনে ঢাকা 
সামাতের লাশটা ফাঁসাঁ কাঠেই ঝদলছিল। জাফর ঢাকাটা সারয়ে পদতেই 
নকল সামাতের লাশটা দেখে চমকে ওঠেন খাঁলফা। 

--এই সেই সামাত 2 কল্তু সে তো আরও লম্বা চওড়া ছিল। 

জাফর বলে, মরার পরে মানদষ ?সটকে যেতে পারে। তাতে লম্বা 
মানযষকেও খাটো মনে হওয়া সম্ভব। 

খাঁলফা বলেন, ?কন্তু জাফর, তার গালে দ:খ।না তিল ছিল, এর গালে 
কোন তিলের বাল।ই নাহই। 

__জাঁহাপনা, এই অস্বাভাবিক মত্যুতে মুখের যে বিকৃতি ঘটে তাতে 

1কছ7ই পালটে যেতে পারে। স্তরাং ও-সব ?দয়ে কিছ প্রমাণ 
হয় না। 

খাঁলফা বললেন, তা 1ঠক। কিন্তু একটা |জনিস লক্ষ্য করে দেখ, এই 
ছেলেট।র পায়ের পাতায় উকি কাটা আছে। আর এ উীল্কতে দই শেখের 
নাম লেখা__এতো 1সয়া সম্প্রদায়ের চিহ্ব। কিন্তু অমি ভালো করে জানি, 
আব সামাত স্ন্ন ছিল। 

জাফর বলে, একমাত্র আল্লাহই এ রহস্যের কিনারা করতে পারেন। 

দুজনে প্রাসাদে 'ফরে আসেন। খাঁলফা হদকুম দিলেন, আব সামাতের 
লাশটা কবর দিয়ে দাও। 

এর পর থেকে আব্দ সামাতের সমস্ত স্মাতি খাঁলফা হারদন অল 
রাঁসদের মন থেকে মছে যেতে থাকে। 

এবার আমরা আব সামাতের দ্বতাঁয় বিবি বাঁদাঁ যঃই-এর দিকে চে।খ 
ফেরাঁচছ £ 

আব সামাতের সমস্ত সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করার পর হাবিলদার তার 
দই 'বাবকে নীলামে তুলোঁছল। প্রথম বাৰ জ্যবেদাকে সে নিজের বাড়িতে 
নয়ে যায়। আর "দ্বিতীয় 'বাঁব বাদী য*ইকে দিনে নেয় বড়ফন্্রাই-এর বাবা 
কোতোয়াল খাঁলদ। 

যঁইকে বাঁড় য়ে এসে খাঁলদ ছেলে বড়ফট্রাই-এর ঘরে ঠেলে দেয়। 
'বড়ফন্ট্রাই-এর কামাতুর চোখ দরটো নেচে ওঠে। ছদ্টে এসে সে য*ইকে 
জাপটে ধরতে যায়। কিন্তু য*ই-এর গা রিরি করে ওঠে। এক ঝটকায় 
সে ছ্ড়ে ফেলে দেয় বড়ফন্ট্রাই এর দদ্ম্বার মতো দেহটা! কপট ক্রোধে সে 
কোমর থেকে ছর বের করে ভয় দেখায়, ফের যদ আমার গায়ে হাত দিতে 
আসবে তো জবাই করে ফেলবো। 

বড়ফন্ট্রাই-এর মা ছে আসে, তোমার তো বড় সাহস বাদী! আমার 
ছেলেকে শাসাচ্ছো ! দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখ।চ্ছি। বেয়াদপ বজ্জাৎ 
মেয়ে কোথাকার। 

যই রাগে গর্জে ওঠে, মুখ সামলে কথা বল, এমন বেআইনি কথা 
কে শানেছে- এক স্বামীর ঘর করতে করতে আর একজনের সঙ্গে কোন্‌ 
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মেয়ে সহবাস করেঃ তোমরা কি জাননা, আঁম ২। আহমদ কামিজের 
তোমার ছেলের বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ কেন? টা খুলতেই হণরের 
ঢুকলে তার ক দশা হয়, জান না? .॥ এমন আজব 

বড়ফট্রাই-এর মা আস্ফালন করতে থাকে, বড় বাড় খে»*৮”। বাঃ 
কেমন করে তোমাকে শায়েস্তা করতে হয়, দেখ। খাটিয়ে তোমার গতর শে. 
করে দেব। 

য*ই বলে, এ বাঁদরটাকে দেহ দান করার আগে আম নিজেকে খতম 
করে দেব। আমার এই দেহ যৌবন ভালোবাসা সবই আমার স্বামাঁর জন্য। 
তা সে ?জন্দাই থাক আর মারাই যাক। 

বড়ফন্ট্রাই-এর মা য*ই-এর সাজপোষাক এবং অলংকারাদ জোর করে 
খুলে নিয়ে আতি সাধারণ ?ঝ চাকরাণাঁর পোশাক পরতে দেয়। বলে, 
রসযইখানায় যাও, ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে। উনদন ধরাবে খানা 
বানাবে-__-এহ তোমার কাজ। 

যুই বলে, তোমার এ বাঁদর-মুখো কু্জো বামন ছেলের সঃরৎ দেখার 
চেয়ে এসব খাট;ন খাটাও ঢের ভালো। 

এর পরে রাম্না ঘরেই তার জায়গা হলো। বাঁড়র অন্যান্য ঝি 
চাকররা এই ব্যাপারটা ভালো নজরে দেখতে পারলো না। য:ই-এর মতো 
সযল্দরী বাদী রান্না ঘরের কাল? ধোঁয়ার মধ্যে দিন কাটাবে ! সবাই তাকে 
ভালোবেসে কাছে টেনে 'নল। বলতে গেলে কোনও কাজই ত।কে করতে 
দিত না। বললে, আহা, এ সোনার মতো হাতে দি কয়লার ছাই শোভা 
পায়। তোমাকে িচ্ছদ করতে হবে না মালাঁকন, অমরা সবাই লে হাতে 
হাতে তোমার কাজগন্লো ভাগাভাঁগ করে সেরে দেব। তুমি চ্পটি করে 
বসে থাকো। 

আপনারা শদনে খনঁশ হবেন, বড়ফন্্রাই সেই-যে বিছানা নিল আর 
উঠলো না। 

, আর হয়তো আপনাদের স্মরণে আছে, বাঁদাঁ যঃই-এর গভে” সামাতের 
সন্তান 'ছিল। কয়েক মাস পরে একটি পারত্রসম্তান প্রসব করলো সে। ছেলর 
বাবা সামাত আজ নাই, থাকলে সে-ই তার নামকরণ করতো। চোখের জল 
ফেলে যঃই-ই ছেলের নাম রাখলো আসলান। 

1ঝ চাকরাণদের চত্বরে আসলান শনধ মায়ের দুধ খেয়ে মানযষ হতে 
থাকে। বড়ফট্রাই-এর মা বা বাবা কেউই তার খোঁজখবর নেয় না। বাচ্চাটা 
কি খায় অথবা অনাহারে কাটায়, সে দিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নাই। 

ছেলোঁট 'কল্তু শ:ধনমাত্র মাতুস্তন্য পান করেই 'ীসংহ শাবকের মতো 
তাগড়াই, তড়বড়ে হয়ে উঠতে থাকে। চেহারাখ।না আঁবকল সামাতের মতো, 
ধবধবে ফর্সা, ফঃটফদটে সবল্দর | সবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একট; একটন 
হাঁটতে খিখেছে। 

._ একাঁদন বাঁদী যুই কি একটা দরকারে রসবইখানার ওপরতলায় গিয়ে 
ছল, এমন সময় আসলান পা, পা করে ঘর ছেড়ে বৌরয়ে খাঁলদের বসার 
ঘরে চলে যায়। খালদ তখন তসবী জপ করাছল, বাচ্চাটার ?দকে নজর 
পড়তেই খাঁলদের দ7দ চোখ জলে ভরে আসে। সামাতের শান্ত সৌম্য 


১৪৭ 


খালফা চদপচাপ 
নিরপরাধাঁকে ফাঁসী ?দঠ। একেবারে খদদে সামাত। সেই চোখ মনখ নাক 


জাফর, এস। হি উরি, 
ছদ্মবেশ ধারণ," 
সাপ্প আঁসলানকে সে দ্ হাত বাঁড়য়ে কাছে টেনে নেয়। কোলের ওপরে 
বাঁসয়ে আদর করতে থাকে ।_ খোকন সোনা, চাঁদের কনা-_ 

একট7ক্ষণ পরে য'ই নেমে এসে দেখে, আসলান নাই! প্রাণ উড়ে 
মায়। ডাইনাঁ বড়ফট্রাই-এর মা-এর নজরে পড়লে তো আর রক্ষা নাই। 
1নর্থাৎ সে বাছাকে 'বষ খাইয়ে দেবে। এঘর-ওঘর ছুট'ছয্ট করে খজতে 
থাকে সে। খাণলদের বসার ঘরে গিয়ে ধড়ে প্রাণ রে পায়। খালিদের 
কোলে বসে সে খদব ভাব জাঁময়েছে। য'ইকে দেখে খাঠলদ জিজ্ঞেস করে, 
তোমার ছেলে ? 

-জাঁ হাঁ] 

-এর বাবা কে, চাকরবাকরদের কেউ ? 

যই আহত হয়। বলে, আপাঁন তো জানেন, আব্দ সামাত জামাকে 
শাদী করোঁছল; তার সঙ্গে আম গকছ7কাল ঘর করোছলাম। আপাঁন যখন 
আমাকে এখানে ?নয়ে আসেন, আম তখন কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম-_ 

খাঁলদ মাথা নাড়ে, ঠিক বটে, ঠিক। দেখতেও বেটা, একেবারে আব 
সামাতের মতো হয়েছে। 

যুঃই বলে, আজ থেকে আসলান আপনারই ছেলে। আপন একে 
মাননযের মতো মানদয করে তুলএন, এই আমার একমাত্র সাধ 

খাঁলদ-এর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক বলছো, মা, আমাকে 
1দয়ে দলে? আম ওকে লেখাপড়া শেখাবো, মস্ত বড় নামজাদা আ'ঁমর 
বানাবো । আম একে দত্তক নিলাম। শব্ধ; তোমার কাছে আমার অন্হরোধ, 
কারো কাছে এর আসল পাঁরচয় ফাঁস করে ।দও না। লোকে জানবে, আসলান 
আমারই ওরসের সম্তান। 
যই' বলে, তাই হবে। ওর ভালর জন্য আম আপনার সব কথাতেই 
লাজ । 

খাঠলদ যই-এর ছেলেকে জের শাদা করা 'বাঁধর গর্ভজাত সম্তানের 
মতো করে লালন-পালন করতে থাকে। খদব যত্ন করে তার লেখা-পড়া 
শেখানোর ব্যস্থা হয়। নানা ভাষা বিশারদ এক মহাপশ্ডিত মোঁলভাঁকে : 
মইনে করে রাখা হলো। নামজাদা হস্তালাঁপ গিবশারদ 1হসাবেও তার দেশ 
জোড়া নাম 'ছল। যথা সময়ে, কোরান, কাব্য, অও্ক 'বজ্ঞান দর্শনে এবং 
হস্তাঁলপিতে পারদশাঁ হয়ে ওঠে আসলান। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, 
অস্ব্রীবদ্যা ঘোড়ায় চড়াতেও বেশ পট হয়ে ওঠে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে 
দুর্ধর্য ঘোড়সওয়ার ?হসাবে আসলানের, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খাঁলফা 
তাকে আমরের উপাণধতে ভূগাষত করেন। 

একাদন নিয়তির ?বধানে, ইহনদাঁ ইব্রাহমের সংখড়খামার সামনে 
আহমদ-এর সঙ্গে দেখা হয় আসলানের। আহমদের পঞ্ড়া-পাঁড়তে আসলান . 
দোকানে গিয়ে বসে। খব মোজ করে মদ্যপান চলতে থাকে । কিছ্ক্ষণের 
মধ্যেই আহমদ নেশ্যুয় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আসলান বলে, অনেক হয়েছে, 
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আজ আর খেয়ে কাজ নাই। চলন বাঁড় ফেরা যাক। 

দুজনে দোকানের বাইরে আসে । অন্ধকার রাত। আহমদ কামিজের 
জেব থেকে ছোট একটা সোনার 'চরাগ বের করে। ঢাকনাটা খলতেই হারের 
আলোয় পথের অন্ধকার কেটে যায়। আসলানের অবাক লাগে। এমন আজব 
'চরাগ-বাতি সে কখনও দেখোন। -_দেখি দোথ, কেমন জানিস! বাঃ 
চমতকার তো। তেল না মোম না, অথচ জলে ? আমাকে দেবেন ? 

আহমদ বলে, তাই কি দেওয়া যায়| এতো আর সাধারণ চিজ নয়। 
এর পিছনে কত কণ্ড-কারখানা ঘটে গেছে। একটা নিরীহ নরপরাধ 
মানষের জান খতম হয়ে গেছে এর জন্যে 

_-কাঁ রকম? 

আসলান কিছুই বুঝতে পারে না? আহমদ তখন আব; সামাতের 
ফাঁসাঁর কাহনাঁ আদ্যোপান্ত খদলে বলে তাকে। আসলান বিষাদ বিষন্ন মহখে 
বাঁড় ফিরে আসে। ভাবে, ক্ষরদ্র স্বার্থের জন্য মান্য এত নাঁচ হয় ! মা-এর 
কছে সব খলে বলে আসলান। 

ছেলের কথা শঙনে যই অস্ফট আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। 

এই সময় রজনাঁ আতক্লাম্ত হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে 
চপ করে বসে থাকে। 


দুশো উনসত্তরতম রজনাঁতে আবার সে বলতে শনর্য করে £ 
যখন জ্ঞান ?িরে আসে, য'ই ছেলের মাথায় হাত বলয়ে আদর করে 
বলে, বাবা, এতাঁদনে আল্লাহ বুঝি ম্খ তুলে চাইছেন। পাপ কখনও চাপা 
থাকে না। যা সত্য তা একাদন না একাঁদন ফুটে ওঠেই। এত দিনের চাপা 
রহস্যের ঠিনারা পাওয়া গেছে। আম আর কোনও কথা গোপন রাখবো 
না। বাবা, আমর খাঁলদ তোমার জন্মদাতা 'পতা নন। 'তাঁন তোমাকে 
আমার কাছ থেকে দত্তক 'নয়ে প্রাতিপালন করেছেন মাত্র। তোমার বাবা আমার 
স্বামী আব্দ সামাত। সদলতানের প্রাসাদের চযারর মিথ্যা দায়ে তার ফাঁসাঁ 
হয়। আর দেরি নয়, এক্ষএান তুমি তোমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধ; বদ্ধ হাবিল- 
দারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খনলে বল তাকে । এবং খোদার নামে কসম 
খেয়ে তার সামনে হলফ করে এস, যেভাবেই হোক, তুম তোমার বাবার 
হত্যাকারাঁর প্রতিশোধ নেবে। 
আসলানের মযখে সব শ্যনে বৃদ্ধ হাবিলদার উল্লাসে ফেটে পড়ে। 
- খোদা হাফেজ, 'তাঁনই সব রহস্যের পর্দা 'ছিশ্ড়ে আলোর সন্ধান করে 
দয়েছেন। তাঁর ওপরই ভরসা রাখ, 'তাঁনই শয়তানের সম্চিত শাস্তি বিধান 
করবেন। 
বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সেইদিনই পোলো খেলার 
আসরে এই নাটকের শেষ অগ্ক আভনাঁত হলো। খাঁলফা তার দলবল নিয়ে 
পোলো খেলায় মেতেছেন। সহলতানের দল এবং প্রধান কতোয়লের দলের 
মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বান্্বতা শ্রদ হয়েছে । আসলান খেলছে সহলতানের দলে। 
খেলা বেশ জমে উঠেছে। বিপক্ষাজনের একজন খেলোয়াড় সপাটে বল 
ঘারয়ে মারলো হারদন-অল-রাঁসদের দিকে । আর একট হলেই খাঁলফার 
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একটা চোখ কানা হয়ে যেত। কিন্তু আসলান অসাধারণ কক্ষপ্রতায় বলটা 
রুখে দিতে পারলো। খাঁলফা বাহবা দিয়ে ওঠেন, সাবাস! এরপর আসলান 
এমন জোরে একটা বল মারলো, সেই খেলোয়াড়ট:র 'পঠের |শরদাঁড়ায় লেগে 
হাড়টা ভেঙ্গে গেল। 

খাঁলফা চিৎকার করে ওঠেন, বাঃ চমংক।র মার মেরেছ ত, খাঁলদের 
ছেলে । 

এইখানেই সেদিনের খেলার হত হয়। সবাই খাঁলফার সামনে এাঁগয়ে 
এল। খাঁলফা তখন আসলানের খেলার তাঁরফ করছেন। 

--আঁম খুব খ্যাশ হয়োছ, তোমার খেল।য়। ক ইনাম চাও, বল। 

আসলান বলে, আমার বাবার হত্যাকারাঁর শাঁস্ত চাই, জাহাপনা ! 

--তোমার বাবা? তোমার বাবাতো সামনেই দাঁড়য়ে রয়েছে 
আমির খাঁলদ। 

--না হজঃর, উীন আমার বাবা নন। আমাকে দত্তক 1নয়ে প্রাতি- 
পালন করেছেন। আম।র বাবা আবু সামাত--যাকে আপাঁন মিথ্যা চার 
দায়ে ফাঁসী দিয়েছেন ? 

- সে কি! কাঁ করে বঝলে, সে চার করোন ? 

--এখ্যান আম আসল চোর কে- প্রমাণ করে দিচ্ছি! এ যে 
আহমদ-_-ওর দেহ আপাঁন খানা-তল্লাসী করান। ওর কাছে আছে আপনার 
সেই আজব রাগ বাতি। 

আসলানের এই কথায় খালফা অবাক বিস্ময়ে আহমদের 'দকে তাকান। 
আহমদ তখন মাথা নিচয করে দাঁড়য়ে ছিল। খাঁলফা গর্জে ওঠেন, লোকটাকে 
তল্লাসাঁ কর। 

সঙ্গে সঙ্গে আহমদকে তল্লাসী করে তার ক'মজের জেব থেকে খাঁলফার 
সেই সোনার |চরাগ বাতি পাওয়া গেল। 

খাঁলফা হকার ছাড়েন, এটা কেখ।য় পেলে? 

-_কিনোছ হজহর। 

__কিনেছো ! এ জিনিস হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? মিথ্যে 
কথা বলার জায়গা পাওঁন। এই-_কে আছিস, চাববক লাগা । 

চাবদকের ঘায়ে জজশীরত হয়ে যায় আহমদের সর্বাঙ্গ। দররদ করে র্ত 
ঝরে পড়তে থাকে। যন্ত্রণ।য় আর্তনাদ করে আহমদ । কন্তু আসল কথা 
কবল না করা পযন্ত চলতেই থাকে চাবক। 

অবশেষে সে স্বীকার করলো। হ্যাঁ, সেই বেগমের বসার ঘর থেকে 
খঁলফার ব্যবহারের ঠজীনসগ্লো চার করে সামাতের বাঁড়র দেওয়ালে রত্রহার 
আর মোহরখানা পরে রেখোঁছিল। আজব গিচরাগ বাতির লোভ সে সামলাতে 
পারোনি। ওটা 'নজের কাছেই রেখে 'দয়োছল। তারই হঠকাঁরতায় সামাতের 
ফাঁসাঁ হয়ে গেছে। 

খাঁলফা আসলানের ?দকে তাঁকয়ে বললেন, এবার তুমি তোমার বাবার 
মৃত্যুর প্রাতশোধ ঠনজের হাতেই নাও, আসলান। তুম ীনজে হাতে লোকটাকে 
ফাঁসাঁ দাও। 

আসলান এবং হাবিলদার মিলে আহমদকে উপস্থিত সকলের সামনে 
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ফাঁসাঁর দড়িতে ঝ্যালয়ে ?দল। 

খাঁলফা আসল।নকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, বল, আর কী করলে 
তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে? 

আসলান বলে, জাঁহাপনা, আপাঁন আমার বাবাকে ফিরিয়ে এনে দন, 
শুধ; এইটবকু হলেই আঁম খুশি হবো। 

__কিন্তু, খাঁলফা হারঃন অল-রাঁসদ অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে 
বলেন, তাকে আম ?ক করে ফেরং দেব, বাবা? তুমি তো শনেছো, ভুল চাক 
করে আম তার ফাসাঁ ?দয়োছ | 

আসলান বলে, যাঁদ অভয় দেন তবে একটা কথা বাঁল। 

_ তুম ?নভঁয়ে বল, বাবা। 

--আমার বাবা আব্য সামত এখনও বেচে আছেন। 

-_আব সামাত বেচে আছে ? তা 'ক করে সম্ভব? আ'ম যে তাকে 
ফ'সীঁ ?দয়োছ, আসল।ন। কল্তু একটা ব্যাপ।রে আমার কিছটা সন্দেহ রয়ে 
গেছে। সামাতের ফাঁসীর পরাদন আম আর জাফর তার লাশ পরণক্ষা করে 
দেখোঁছলাম। ল।শটা দেখে ঠকম্তু সৌঁদন আম 'ানঃসন্দেহ হতে পরাীন__- 
স।মাতের দেহের অনেকগ্লো বোঁশল্ট্য সেই লাশে আম খঠজে পাহীান। 
যাই হোক, এ বিষয়ে যাঁদ কেউ কোন হ'দশ দতে পারে, আমার পিতু-পদরহষের 
নাম হলফ করে বলাছ, তার মনোবাঞ্থা আম পূর্ণ করবো। 

খালফার কথ। শহনে বৃদ্ধ হাবলদার এীগয়ে এসে আভূঁীম আনত হয়ে 
কুনশ জাঁনয়ে বলে, ধর্মাবতার আপাঁন আমাকে অভয় দন, আমি সব 
বলবো । 

খলফা বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, বল। 

_ হরজদর, আব সামাত জীঁবত আছে। আপনার হনকুম সোঁদন আমি 
তাঁমল কারান, আমার গরস্তাফাঁ মাফ করন, জাঁহাপনা ! 

__-তবে কাকে ফাঁসী ?দয়োছলে 2 

অন্য একজন ফাঁসীর আস।মাঁকেই ফাঁসী গদয়োছলাম, হজদর | 

--আর আব সামাত ? 

__তাকে আমি রাতের অন্ধকারে বাগদাদ পার করে আলেকজান্দ্রয়ার 
নোকায় তুলে 'দয়ে এসোঁছ। এখনও সে সেখানেই আছে। সেখানে সে 
একটা জাহাজ যন্ত্রপাঁতর দোকান করেছে। 

হারন অল-রাসদ আনন্দে, উল্লাসে ফেটে পড়লেন, খোদা মেহেরবান। 
এক্ষএণ আলেকজান্দ্রয়তে চলে যাও। যত তাড়।তাড় পর তাকে এখানে 
1নয়ে এস। 

জাফরকে উদ্দেশ করে খাঁলফা আবার বললেন, হাটবলদারকে দশ হাজার 
মোহর সঙ্গে 'দয়ে এখান আলেকজাদন্দ্রয়া পাঠাবার ব্যবস্থা কর। 

আল্লাহর ইচ্ছায় আবার আমরা আব সামাতের কাঁহন1 শদনবো। 

নৌকায় চেপে আব্দয সমাত যখন আলেবজান্দ্রিয়ায় পেশাছয়, 
সেখানকার নয়নাভিরাম প্রকৃতিক দৃশ্য দেখে তার, দদচোখ জ্বাঁড়য়ে যায়। 
শহরের ভিতরে ঢুকে সে খবর পায়, সম্প্রীতি এক দোকানের মালিক মারা 
গেছে। দেখাশনার লোঃকর অভাবে দোকানটা 'বাক্র -হবে। দরদাম করে 
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আব সামাত দোকানটা কনে নেয়। জাহাজশ যন্ত্রপাতির দোকান। ভালো 
লাভের ব্যবসা । নানা রকম, হাল, দাঁড়, পাল, দাঁড়, কাছ, বস্তা, বাক্স, প্যাটরা 
--প্রভীতিতে দোকানাট ভরা । বিদেশের বাজারে এখানকার এইসব সওদার 
ভাঁষণ চাঁহদা। দীর্ঘ চোদ্দ বছরের ব্যবসায় সে বেশ মোটা অঙ্ক লাভ 
করেছে । প”ণূজ বেড়ে আজ দশগ্ণ হয়ে গেছে। ৮ 

আব সামাতের 'নঃসঙ্গ জাঁবন আর ভালো লাগে না। সে ঠিক করে. 
ব্যবসা-বাণজ্য গুটিয়ে সে এখান থেকে চলে যাবে। আস্তে আস্তে গনদাম- 
জাত 'জাঁনসপত্র বেচে দিতে থাকে । খদ্দের পেলে সে গোটা দোকানই বেচে 
দেবে। 

এইভাবে দোকানটা ক্রমে ক্লমে খাল হয়ে আসে। একাঁদন সে সামান- 
পত্র ঝাড়াই বাছাই করতে করতে তাকের এক পাশে একটা হারের সঙ্গে একটা 
রাঙন পাথরের তীঁন্ত দেখতে পায়। পাখরটা 1নশ্চয়ই কোনও দৈব গ্রহরত্ব হবে। 
এঁদক ওাঁদক ঘরয়ে ?ফাঁরয়ে পরাক্ষা করে দেখতে থাকে। কিন্তু িছঢই 
অনহমান করতে পারে না। 

এমন সময় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো জাহাজের এক কপ্তেন। 
পাথরের তান্তটার ঈদকে লোলঃপ দ্টতে চেয়ে থাকে সে। আব্দ সমাত 
গজজ্ঞেস করে, কি দেখছো, সাহেব ? 

কাপ্তেন বলে, এ পাথরটা 'র্ধাক্ করবে ? 

-কেন- করবো না! দোকানের যা দেখছো, সব বিক্রি করে দেব__ 
মায় দোকানটা পযন্ত। তা কত দাম দেবে? 

কাণ্তেন বলে, আশী হাজার দিনার নাও। 

ইয়া আল্লাহ, আব্দ সামাত অবাক হয়ে ভাবে, এত দাম দিতে চায় কেন 
সে? দিনশ্চয়ই আরো অনেক বেশি দাম হবে। হেসে বলে, ভালো রাঁসকতা 
করতে জান তো, সাহেব। আম তোমাকে এক লক্ষ 'দনার 'দচ্ছি, এনে 
দাও তো এই রকম একখ।না পাথর ! 

ঠক আছে, কাপ্তেন বলে, আরও দশ হাজ।র বেশি দেব। 
... সামত রাজ হয়ে যায়। কাণ্তেন বলে, কিম্তু অত ট।কা তো আমার 
সঙ্গে নাই | তোমাকে কম্ট করে আমার জাহাজে যেতে হবে একবার | পাথরটা 
সঙ্গে নাও, এক হাতে দাম দেব এক হাতে পাথরটা নেব। 

আব সামাত বলে, খ্যব ভালো কথা, চল, তোমার সঙ্গে যাচছ। 

সামাতকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তেন জাহাজে এসে বলে, তুম এখানে 
বসো, আম আমার কামরা থেকে মোহরগলো নিয়ে আসি। 

বেশ 'কছবক্ষণ কেটে গেছে, সেই যে কাণ্তেন ভিতরে চলে গেল 
আর রে এল না। হঠাং আব্বু সামাত কূলের দিকে তাঁকয়ে দেখে, জাহাজটা 
তাঁর ছেড়ে মাঝ দারয়়ার 'দকে চলেছে । আব সামাতের আর বুঝতে বাকা 
রইল না, সে ঠগের পাল্লায় পড়েছে। এখন আর নিম্কৃতি পাওয়ার পথ নাই। 
কাণ্ডেনের কব্জায় সে এখন বন্দী। যেদিকে তাকায়, জল আর জল। কোনও 
দকে কোনও জাহাজ বা নৌকার চহ্কু নাই৷ 

কিছনক্ষণের মধ্যেই কাণ্তেনের আবির্ভাব হলো, কী আব সামাত, 
কেমন মালদম হচ্ছে ? তুমিই তো সেই আব্ড সামাত-_তোমার বাষা কায়রোর 
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নামজাদা সওদাগর । এক সময়ে তুমি বাগদাদের খাঁলফ।র খনব প্রয়পাত্র 
কর্মচারী ছিলে না? তোমাকে এখন জেনেভয় 'নয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর 
দেখো, তোমার নসাঁবে কাঁ লেখা আছে। 

আব্দ সামাত মুখ বদজে বসে থাকে। কাণ্তেন অদ্ভূত এক হাঁস হেসে 
, অদৃশ্য হয়ে যায়] 

জ।হাজটা জেনেভা বন্দরে এসে নোঙর করে। দ:ঃজন প্রহরী সঙ্গে 
(নয়ে এক বৃদ্ধা এসে উঠলো জাহাজে । বৃদ্ধার ইশার।য় আব সামাত তাকে 
অনযসরণ করে এক মঠ সান্নাহত গীঁজয় এসে পেশাছয়। এবার বৃদ্ধা 
মুখ খোলে, এখন থেকে তুমি এই গীঁজখয় আর মঠে নফতরর কাজ করবে। 
ক কি কজ তোমাকে করতে হবে, ভালো করে মন 'দিয়ে শোন 2 খযব সকালে 
ঘুম থেকে উঠবে। কুঠার 'নয়ে জঙ্গলে যাবে-_ক।ঠ কেটে আনবে । কাঠ 
কেটে ফিরে এসে এই গজ আর মঠের চত্বর বারান্দা খযব ভালো করে জল 
?দয়ে ধুয়ে সাফ করবে । সতরণ্, মাদহরগহলো সব ঝাড়বে। দুটো বাঁড়ই 
ঝাঁট দিয়ে পাঁরম্কার করবে। গম পষে ময়দা করে রুট বানাবে । চাকীতে 
ডাল ভেঙ্গে রাধবে। এইভাবে তিনশো সন্তরজন পাদরাঁর খাবার তৈরি করবে। 
প্রত্যেক পাদরীর ঘরে ঘরে সেই খাবার যথাসময়ে পেশাছে দিতে হবে। 
প্রাতীদন। এর কোনওরকম ব্যাতক্রম হলে তার পাঁরণাম খুব খারাপ হবে। 
তাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলেই সেই তিনশো সত্তরখানা থালা ঝকঝকে করে 
মেজে ধয়ে রাম্না ঘরে সাঁজয়ে রাখবে । এর পর তোমার কাজ, বাগানে 
গাছের গোড়ায় জল দেওয়া । চারটে ফোয়ারার চোবাচ্চার জল পালটানো। 
তারপর দেওয়ালের ধারে ধারে যে-সব জলের িপ+“পেগদলো বসানো আছে, 
ওগুলো ভরতে হবে। এসব তোমাকে দ্পারের মধ্যেই শেষ করতে হবে। 
তারপর বিকেলের কাজ শেন ঃ বিকালে তুমি গণজণার বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে। 
পথচারীদের প্রার্থনা শ্2নতে আসার জন্যে জোর জবরদস্তি করবে । তাতেও 
যাঁদ তারা আসতে নারাজ হয়, তবে এখানে একটা গপেল্পায় ভার গদা আছে। 
সেই গদা 'দিয়ে তাদের পেটাবে। কারণ, আমরা চাই না, এই খ্তীস্টান শহরে 
কোনও 'বিধমাঁ বাস করক। এ শহরে যারা থাকবে, পাদরাঁদের আশাবণাদ 
নিয়েই তাদের থাকতে হবে । সব শননলে, আর এক ম্হূর্ত দোর না করে 
কাজে লেগে যাও। যা বললাম, ঠিক ঠিক মনে থাকে যেন। 

আড়চোখে 1পটাঁপট করে তাকাকে তাকাতে বৃদ্ধা চলে গেল। আব 
সামাত ভাবতে থাকে, হায় আল্লাহ, এ ?ক বেঘোরে পড়লাম। ফি করে এ 
থেকে পারত্রাণ পাওয়া যাবে, 'িছ্ই বুঝতে পারাঁছ না। 

গাঁজার ভিতরে ঢুকে একটা কাঠের তন্তপোষের উপর বসে হাপ7স 
নয়নে কাঁদতে থাকে। সে। ঘণ্টাখানেক বাদে এক নারী কণ্ঠের আওয়াজে 
চমকে ওঠে। থামের আড়।ল থেকে এক মধ্যর কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছে |. 
এমন সংহরেলা কণ্ঠ সে শোনোঁন কখনও | নিমেষের মধ্যে তার হদয়ের 
সকল সম্তাপ মুছে যায়। ) 

আবু সামাত উঠে দাঁড়ালো। মেয়োটকে দেখতে হবে| একট 
'এগোতেই সে দেখতে পেল, বোরখা ঢাকা একট মেয়ে তার দিকে এগিয়ে 
আসছে। কাছে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, আব সামাত; আম 
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তোমার প্রতীক্ষায় কতকাল ধরে বসে আঁছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে 
তোমার দেখা পেলাম। এবার তুমি আমাকে গ্রহণ কর। 

আব সামাত অবাক বিস্ময়ে বলে, আল্লাহ, তুমিই একমাত্র সত্য, তুমি 
ছাড়া আর দিছ7 জান না। এক! আমি স্বপ্ন দেখাছ নাক? আম 
ক আমার আলেকজান্দ্রয়ার সেই দোকানে শয়ে ঘমাচ্ছি ? 

মেয়েট বলে, না না, তা কেন হবে? তুমি তো জেগেই আমার সঙ্গে 
কথা বলতছা| আর এ শহরটার নাম জেনেভা । জাহাজের কাপ্তেনকে "দয়ে 
কোশল করে আমিই এখানে আ'নিয়োছি তোমাকে । আমার বাবা এখানকার 
সম্রাট | আমার নাম রাজকুমারী হদসন মরিয়াম। ছোটবেল।য় আঁম যাদ5 
£বদ্যা শিখোঁছলাম। মন্ত্রবলে আঁম তোমার অপূর্ব রূপ আর যোঁবন প্রত্যক্ষ 
করোছলাম। সেই থেকে তোমায় ভালো বেসোছ। আমার সাধ ছিল 
তোমাকে স্বচক্ষে দেখবো । এই দ্যাখো, আমার গলায় সেই দৈব পাথরখানা | 
আমার হ7কুমেই এ জাহাজের কাপ্তেন তোমার দোকানে এই হারটা লাকয়ে 
রেখে এসৌঁছল। ক যে এর দৈব ক্ষমতা, হাতে হাতে তা বঝেছ! যাই 
হোক, এতকালের সাধনার পর তোমাকে যখন কাছে পেলাম, এবার তুঁম 
আমাকে বিয়ে কর। তারপর আম তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবো-যা 
চাও। 

-_রাজকুমারাঁ, তুম কি আমাকে কথা ?দতে পার_-আম আবার 
আলেকজান্দ্যয়া ফিরে যাবার অনমাঁত পাবো? 

-কেন পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে। 

তক্ষ্ণ পাদরণীঁকে ডাকা হলো। আব সামাত আর মরিয়ামের বিয়ে 
[দয়ে দল সে। 

মারয়াম বললো, বিয়ে তো হয়ে গেল, এবার তুম দক আলেকজাদ্দ্রয়।য় 
1ফরে যেতে চাও ? 

--খোদা হাফেজ, হ্যা, এখনই আমি চলে যেতে চাই। 

তখন মাঁরয়াম তার গলার সেই দৈব পাথরখানা সূর্যের 'দকে তুলে 
ধরে। হাতের বড়ো আঙ্গঃল 'দিয়ে ঘষতে ঘষতে "বিড় 'বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়, 
“সবলেমানের নাম স্মরণ করে বলছ, শোন র্তমখী মাঁণ, আমি তোমাকে 
হদকুম করাঁছ, এই মহূর্তে আমার জন্যে একখানা উড়ুল্ত শয্যা 'নয়ে হাজির 
হও |? 
মের কথা শেষ হতে না হতে তাদের সামনে একখানা উড়ন্ত-শয্যা 
নেমে এল | মোটা গঁদ আটা চারাদক ঘেরা! দুজনে উঠে বসলো | এবার 
মারয়াম পাথরখানাকে ঘ্যারয়ে আবার ঘষতে ঘষতে আওড়াতে থাকলো, 
রন্তমখখী মাঁণ, এবার তুমি আমাদের 'িনয়ে সোজা আলেকজান্দ্রয়া উড়ে চল। 

তৎক্ষণাৎ উড়ন্ত-শয্যা তরতর করে শৃন্যে উঠে যেতে থাকলো । উঠতে 
উঠতে মেঘের ওপরে গিয়ে তাঁর বেগে চললো! কয়েকাঁট ম্হূ্তীমাত্র, 
তারপর আবার সে শো শোঁ করে নিচে নেমে এল। আব্য সামাত তাজ্জব 
হয়ে দেখে, আলেকজান্দ্রয়াতে পেশাছে গেছে তারা । 

শয্যা ছেড়ে মাঁটতে পা রাখলো দ7্জনে। আব সামাত দেখলো 
সামনে দাঁড়য়ে আছে ক্রগদাদের সেই বদ্ধ হাঁবলদার। সামাত ?ক স্বপ্ন 
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দেখছে! বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়য়ে থাকে এক মাহূর্ত। তারপর 
হাঁবলদারকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে খাকে। হাবিলদার সামাতকে 
সাম্ত্রনা দেয়, দ7ঃখের 'দিন শেষ হয়েছে বাবা। আসল চোর ধরা পড়েছে। 

সামাতকে সব খালে বললো সে। 

_ খাঁলফা তোমাকে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব বাগদাদে 'ীনয়ে যেতে 
বলেছে। 

আবদ সামাত বলে, আগে আমাকে কাইরো যেতে দিন, কতকাল মা 
ববাকে দেখান। তাদের সঙ্গে নিয়ে খাঁলফার সঙ্গে দেখা করবো আমি। 

হাঁবলদারকে সঙ্গে নিয়ে ওরা তিনজন উড়ন্ত শয্যায় উঠে বসে। 
চোখের পলকে উড়ে চলে যায় কাইরোয়__সওদাগর সামস্‌ অল-দিনের 
বাঁড়র দরজায়। কড়া নাড়তেই সওদাগর বাঁ দরজা খদলে দাঁড়ায়, কে? 

আব্দ সামাত আকুল হয়ে ছটে যায়, আঁম, মা, আম তোমার ছেলে 
আব সামাত। 

বদ্ধ মা ছেলেকে বকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। 
সামস্‌ অল দনও ছহটে বোরয়ে আসে । এতকাল পরে ছেলেকে পেয়ে 
মৃ্ছত হয়ে পড়ে সে। 

কাইরোতে তারা 'িনাঁদন 'বশ্রাম নিল। তারপর সামাত মা বাবাকে 
সঙ্গে নিয়ে পাচিজনে উঠে বসলো উড়ন্ত শয্যায়। এবার সোজা চলে এল 
বাগদাদে। সামাতকে পেয়ে খালফা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। যেন 
মনে হলো, বহ7কাল বিদেশে কাটানোর পর 'নজেরই সম্তান ঘরে ফিরেছে। 
1তাঁন স'মস্‌ অল দন, আব্দ সামাত ও আসলানকে হবকুমতের উচ্চ পদে 
বহাল করলেন। 

আব সামাত ভেবে দেখল, তার এই ভাগ্য ?িববর্তনের একমাত্র নায়ক 
মাহমদ| অনেক অনঃসম্ধানের পর তার খোঁজ পাওয়া গেল। প্রাসাদে 
আমন্ত্রণ করে নিয়ে এল সামাত। এবং প্রধান কোতোয়ালের পদে বহাল 
করলো তাকে। 

'এর পর আব সামাত তার পাত্র আসলান, 'তিন 'বাঁব জাবেদা, যই 
ও মারয়ামকে 'নয়ে জীবনের শেষ দন পর্যন্ত সবখেস্বচ্ছদ্দে দিন কাটয়ে- 
|ছল। 

গলপ শেষ করে শাহরাজাদ চপ করে বসে রইল। এতক্ষণ সলতান 
শাহরিয়ার রজ্ধ নঃশ্বাসে শ্যনাছল। এবার সে উল্লাসে উচ্ছাসত হয়ে 
উঠল, সাত্যই শাহরাজাদ তোমার এই আবদ সামাতের িসসার তুলনা হয় 
না। দন মখো মাহম্দ আর সামসামকে ভোলা যায় না|. 

শাহরাজাদ স্মিত হাসে । দনাঁনয়াজাদ বলে, দাদ, এবার কোন কাঁহিনাঁ 
শোনাবে ? | 

- শন্যঘন মহানভব জাঁহাপনা, এবার আপনাকে সভাকাঁৰ আব 
নসাব-এর দরুএকটা মজার অভিজ্ঞতার কাণহনী শোনাবো । বড় উপাদেয়, 
মনোহারাঁ। | 

দনিয়াজাদ আব্দার ধরে, তা হলে শহর কর, "দাঁদ। 

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা শনতে চেয়েছেন, শোনাতে আম বাধ্য, 
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বোন। কম্তু আজ তো আর হবে না, রাত শেষ হয়ে আসছে! এখন ঘ:মাও, 
কাল রাতে শন্র; করা যাবে! 


দুশো সত্তরতম রজনাঁতে নতুন কাঁহনা £ 

শুর করার আগে শ।হরাজাদ সহলতান শা'রয়ারের সঙ্গে সরতরঙ্গ শেষ 
করে নেয়। দহীনয়াজাদ এতক্ষণ 'নচে গাঁলিচার উপরে দেওয়ালের দিকে 
মুখ 'ফাঁরয়ে কাপ মেরে শয়েছিল। এবার সে পালঙ্কে দদাদর পাশে এসে 
বসলো। শাহর।জাদ বলতে থাকে ঃ একাঁদকে আব্দ নসাব খাঁলফা হার5ন 
অল বাঁসদের সভাকাঁব হসাবে খ্যাতিমান ছিল; আর এক দিকে আবার তার 
মতো কুখ্যাত অসচ্চরিত্রের মানঃষ দ্াট ?ছল না। 

দুনয়াজাদ 'দাঁদকে জাঁড়য়ে ধরে, কেন দাদ, কাঁ সে করোছল? 

সহলতান শাঁরয়ারও বলে, ঠকসসা শর করার আগেই দারুণ জাময়ে 
দিলে, দেখাঁছ। আব নসাবের দুএকটা কণর্তির কিস্সা তা হলে শহনতেই 
হয়। মনে হচ্ছে, খব মজাদ।র হবে! কিন্তু আজ রাতে আমার মনটা 
বড় উদাস হয়ে আছে, শাহরাজাদ। আজ কিছ জ্ঞানের কথা, কিছ 
উপদেশের বাণ শ্নতে পেলে দিলা হালকা করতে পারতাম | 

শাহরাজাদ বলে, আঁমও হঠাৎ, আজ সারাটা দন, এই ধরনের কথাই 
ভাবাঁছলাম জাহাপনা। 

শাহ?রয়ার বলে, তা হলে আর কাল খিংলম্ব করে লাভ কাঁ? শর কর। 

শাহরাজাদ এক মহরত কি যেন ভাবে। তারপরে সে বলতে থাকে £ 
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এক সময়ে বাগদাদ শহরে এক ধনাঁ সওদাগর ছল-_[বষয়আশয় 
ধনদোঁলত- কোনও িছ:রই অভাব ছিল না তার। কদ্তু এত সত্ত্বেও তার 
মনে কোনও সখ ?ছিল না। তার সেই 'িশাল 'বন্ত বৈভব কে ভোগ করবে ? 
তার কোন সম্তানাঁদ ছল না। ভেবে ভেবে অকালে তার মাথার চল সাদা 
হয়ে গেল। দেহে জরা-বার্ধক্য দেখা দল। পাত্রার্থে অনেক ভার্যা সে 
কিনোৌছল 'কল্তু কোনও লাভ হয়নি । 

কারণে অকারণে সে অনেক দানধ্যান করতো। অনেক পীর পয়গম্বরের 
আস্তানায় ধর্ণা 'দয়ে পড়ে থাকতো । উপবাস থেকে দেহমন শবদ্ধ রাখতো । 
প্রহরে প্রহরে নামাজ পড়তো । এবং সর্বকাঁনঘ্ঠা সহম্দরী "বাবর সঙ্গে সহবাস 
করতো । | 

অবশেষে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। ছোট বাব গর্ভবতাঁ হলো। 
ন'মাস পরে সে একাঁট চাঁদের মতো ফহটফটে সহল্দর ছেলে প্রসব করলো । 
খোদাতাল।র এই অপার কর«্ণায় আনন্দে উৎফালপ হয়ে সে ভিক্ষণক, অনাথ, 
বিধবাদের সাতদিন ধরে পেট পদরে খাওয়ালো । 

ছেলের নাম রাখা হলো আব্দ অল-হদসন। ধাই ও বহ7 সল্দরী 
বাদীদের পরিচর্যায় শিশদ বড় হতে থাকে। সময়কালে তার লেখা পড়ার 
ব্যবস্থা করলো সওদাগর । কোরান, কাব্য, অঞ্ক, হস্তঁলিপিতে সে পারদশাঁ 





১৫৬ 


হয়ে উঠতে থাকে। খেলাধূলা এবং অস্ত্রবদ্যাতেও বেশ পট হতে লাগলো 
-_ সব চেয়ে তার ঝোঁক 'ছিল ধন্বাবর্দায়। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। নিশানার এক 
চল এদক ও?দক যায় না তার তাঁর। 

শব্ধ লেখাপড়া বা খেলাধূলাতেই সে অন্য ছেলেদের চেয়ে সেরা হয়ে 
উঠ্চেছল তাই না, তার মতো চোখ ঝলসানো যাদ্করের মতো রূপই বা 
আর কার ?ছল ? একবার দেখলে সহসা চোখ ফেরানো যায় না। 

আব হনসন তার বাবার চোখের মাঁণ, আঁধার ঘরের আলো। ছেলের 
?£দকে বুক ভরা আনন্দ 1নয়ে তাকিয়ে থাকে বন্ধ। আর ভাবে, তার তো 
যাবার সময় হয়ে এসেছে-_এবার সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। ছেলেকে 
কাছে ডেকে সে বলে, বাবা শোন, তর ডাক পড়েছে, আমাকে যেতে হবে। 
কোনও কাজই আঁম অসমাপ্ত রেখে যাচ্ছি না| তোমার জন্য প্রচ্ছর ধন-দোঁলত 
রইলো-__-সাত পদ্রদষ বসে খেলেও ফ্যরাবে না। যা রেখে গেলাম, ভালো 
করে ভোগ করবে। কিন্তু আমতব্যয়শ হয়ো না। তাই বলে আত্মাকে কষ্ট 
?দয়ে সম্পাত্ত সণ্চয় করো না। যতট7কু প্রয়োজন, ব্যয় করতে দ্বিধা করো 
না। সব সময় আল্লহর নাম স্মরণ করবে। মনে রাখবে, তার করণাতেই 
বেচে আছো । 

সওদাগর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো । যথটবঝাহত মর্যাদা সহকারে 
ত।র শেষ কৃত্য সমাধা করলো আব অল-হসন। 

শোকের 'দনগযলো শেষ হয়ে গেল। বন্ধ্-বান্ধবরা হঃসনকে হামামে 
1নয়ে ?গয়ে গোসল কাঁরয়ে নতুন সজপোশাকে সাজালো। 

“সব শিশই একাঁদন বৃন্ধ হয়। তার মততযুই তার আস্তত্বের ইতি নয়। 
সব শিশর অন্তরেই পতা ঘ্াঁময়ে থাকে | মুছে ফেল অশ্র;য। তোমার এই 
অফনরন্ত যৌবন আর অতুল বৈভব-এর সদ্ব্যবহার কর।” 

বন্ধুদের সান্ত্বনা বাক্য উচ্চ।রত হওয়ার সঙ্গে শোকের পালা শেষ হয়। 

দন যায়। সঙ্গী সাথাঁর সাহচর্যে দেহ প্রাণ-মন চপল চণ্চল হয়ে ওঠে। 
সঃতরাং আব অল-হ্সন একট একট করে বাবার উপদেশ বাণ ভুলে যেতে 
থাকে। 1বল।সত।র বাহল্যে দজেকে হারিয়ে ফেলে। “ম' কারাম্ত সবগুলো 
উপসগহ প্রধান হয়ে ওঠে তার জীবনে । বাড়তে নাচগানের আসর বসে 
'নত্য। নামকরা ব।ইজাঁরা আসে । দামী দামী মদ মাংসের মহোৎসব চলে। 
এইভাবে বসে বসে উড়ালে সহলতানের ভাণ্ডার শূন্য হতে কতাঁদন লাগে ! 
হঠাং একাঁদন সে দেখলো, তার বিপ্দল বিত্ত বৈভবের আর বশেষ িছনই 
অবাঁশন্ট নাই। থাকার মধ্যে আছে শহধন একাঁট কেনা বাঁদাঁ। 

এই হচ্ছে নসীবের 'িয়তি। একাঁটমাত্র সহল্দরী বাঁদী ছাড়া সব তান 
কেড়ে ?ঠনলেন। এই বাঁদী তখনকার 'দনের সেরা স:ল্দরাঁদের সেরা ছিল। 
তার অসাধারণ রূপগন্রণের খ্যাতি ছাড়য়ে পড়েছিল তামাম দ্নানয়ায়। নাম 
হাফিজা। তথ্ব শ্যামা শিখর দশনা। হিণর মতো কাজল কালো টানা টানা 
চোখ, িকলো নাক, গঃলাবের পাঁপড়ীঁর মতো গাল আর পাকা আঙ্গবরের মতো 
অধর পনরষের বকে আগদন ধাঁরয়ে দেয়। 

এখন আব অল-হহসনের এই সান্দরী হ।্ফজাই একমাত্র এবং শেষ 
সম্পান্ত। আর সবই সে খাইয়ে ফেলেছে। চিন্তায় ভাবনায় তার মখে খানা 
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রোচে না চোখে ঘ:ম আসে না। 

হাফিজা দেখলো, এইভাবে অনাহারে আ'নদ্রায় কাটাতে থাকলে হদসন 
বাঁচবে না। যেভাবেই হোক, তার মনের কষ্ট লাঘব করতে হবে| মদ্খে হাঁস 
ফোটাতে হবে। 

ঘরে যে-টনকু গহনা-পত্র অবাঁশম্ট ছিল, তাই পরে ানল হাঁফজা। 
দামী সাজ-পোশাকে সেজেগজে হ;সন-র কাছে এসে বললো, আমাকে দিয়ে 
তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আমার কথা শোন, খলিফা হারদন অল-রসদের 
কাছে গনয়ে চল আমাকে । বলবে, মাত্র দশ হাজার 1দনার-এর ?বাঁনময়ে তুমি 
আমাকে বেচে দিতে চাও। যাঁদ তান বলেন, দাম বড় বোঁশ হচ্ছে, তুমি 
বলবে ধর্মাবতার, এ বাঁদীঁর বাজার দাম আরও অনেক বেশি, বাদী বাজারে 
নীলামে তুললে কোন দেশের কোন্‌ বাদশা সওদাগরের ঘরে চলে যাবে সে-_ 
1কছুই জানতে পারবো না। কিন্তু আপনার কাছে থাকলে আঁম 'নাশ্চন্ত 
হবো, সে কোনও দ7ঃখ কষ্ট পাবে না। আর তাছাড়া, রূপের জেল্লায় সবাই 
হয়তো তার ওপর ঝাঁপয়ে পড়বে ?কন্তু তার গণের কদর আপাঁন ছাড়া আর 
কেউই করতে পারবে না। যাঁদ প্রমাণ চান, এখন কেমন সে গণবতাঁ 
পরশক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।” তবে একটা কথা, খাঁলফা যাঁদ দর 
কষাকাঁষ ক:র, তুমি ?কছ্দতেই রা?জ হবে না। 

আব অল হওসন ভাবতে পারে না। হা(ফজার মতো সর্ব গব্ণ।ম্বিতা 
সেরা সরন্দরীকে হাত ছাড়া করার কথা ক করে সে ভাববে? সে তো শহধ 
পয়সা দিয়ে কেনা বাঁদীই নয়, সে যে তার দিল কা কাঁলজা ! কিন্তু পেয়ারের 
চেয়ে প্রয়োজন অনেক বড়। তাই হাঁফজার এই প্রস্তাব একেবারে নস্যাৎ 
করে দিতে পারে না। বলে, ঠিক আছে, চল। 

যথারাঁতি কুর্নশ জাঁনয়ে হ7সন খাঁলফার কাছে হাঁফিজার শেখানো 
বাঁলগ্লো আওড়ে যায়। খাঁলফা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কা, সবন্দরাঁ? 

- হাফিজা | 

খাঁলফা বললেন, হাঁফিজা, তোমার তো অনেক গ্ণকীর্তন শহনলাম। 
তা কাঁ কাঁ বিষয়ে তোমার পাণ্ডিত্য-_একট7আধট7 নম্যনা দেবে ? 

-_কেন নয়, জাঁহাপনা? একশোবার দেব। বলদন, আপাঁন কা 
জানতে চান? আঁম কাব্য, ব্যাকরণ, সমাজীবজ্ঞান, সামারক বিজ্ঞান, 
সঙ্গীত, জ্যোতীর্বজ্ঞান, জ্যামিতি, অঙ্ক, আইন এবং কলাবদ্যা আহরণ 
করেছি। পাঁবত্র ধর্ম গ্রন্থের শাশ্বত সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। তার 
প্রাতিটি স্তবক, প্রতিটি ছত্র আমার ম্খস্থ। আমি জানি কোরানের কোন্‌ 
অংশটনকু মন্ধায় লেখা আর কোনউটনক মাঁদনায় বলোৌছলেন। আম মসলমান 
ধর্মের সব ফরমানই জান] 

আম কালোয়াতাঁ গাইতে পার! নাচতেও জাঁন। বাঁণা সেতার 
স্বরোজ পাখোয়াজ বাজাতে পাঁর। | 

হারদন অল রাঁসদ মেয়েটির অসাধারণ বাকপট7তায় মগ্ধ হয়ে আব 
অল হ7সনকে বললেন, আম আমার দেশের সমস্ত গদ্রণীজ্ঞাণীদের ডেকে 
পাঠাচ্ছি। তারাই পরাক্ষা করে দেখবে তোমার এই বাঁদীর 'বিদ্যাবনাদ্ধ। 
তাদের বিচারে এ যঁদি উৎরে যায়, তাহলে মাত্র দশ হাজারই ময় অনেক অনেক 
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বোঁশ ইনাম তুমি পাবে! আর যাঁদ সে না পারে, তৰে তোমার 'জানস 
তুমি 'ফাঁরয়ে নিয়ে যাবে, আম।র কোনও কাজে লাগবে না। 

খাঁলফা তখনকার সবচেয়ে সেরা পণ্ডিত ইবরাহম ইবন ?শয়ারকে 
ডেকে পাঠালেন। বলতে গেলে, ?তাঁন বিদ্যার সাগর | এছাড়া দেশের সেরা 
কাঁবদেরও ডাকা হলো। ডাকা হলো ব্যাকরণাঁবদ, দার্শানক, জ্যোতীবদ, 
আইনবিদ এবং আরও বহয প্রাজ্ ব্যান্তদের | 

প্রাসাদের বিরাট সভাকক্ষে সকলে এসে সমবেত হলো। কেউই জানে 
না, কী কারণে খাঁলফা তাদের তলব করেছেন। সভাকক্ষের ঠিক মাঝখানে 
খ]লফার স্বর্ণসন। তার চারপাশ ঘরে বৃত্তাকারে বসলো সকলে । হাঁফিজা 
নগণ্য এক নারী-__ বোরখা ঢাকা দয়ে সভ।কক্ষের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে 
দেখতে থাকলো । 

হঠাৎ কলগবঞ্জন থেমে গয়ে নিরালা নিন অন্ধকারের নশব্দ 
শনস্তব্ধতা নেমে এল সেই বিশাল সভাকক্ষে । হাঁফজা এঁগয়ে এসে 
আভূদম আনত হয়ে বুঁনশ জানালো খাঁলফাকে। 

_ধর্মাবতার বাদ হাঁজর, হকুম করন, আম তা'মল করার জন্য 
প্রস্তুত। এখানে উপাস্থত সকলেই প্র।জ্ঞব্যান্ত, আপনাদের পছল্দ মতো যে 
কোনও বষয়ে যে কোনও প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন, আ'ম সাধ্য মতো 
জব।ব দেবার কোঁসস করবো | ৃ 

হারুন অল রাসদ চারপাশে একবার চোখ বলয়ে বললেন, এখানে 
আপন।রা সবাই গণ"জন হাজর আছেন। যার যা ইচ্ছা, এই মেয়েকে 
প্রশ্ন করতে পারেন। আজ তার 1বদ্যাবযদ্ধির পরাঁক্ষা হবে। 

সকলে মাটতে মাথা নহইয়ে সুলতানের প্রাত শ্রদ্ধা জানালো । 

হাফিজা উঠে দাঁড়য়ে সমবেত পাঁণ্ডতদের সামনে বলতে থাকে, 
আপনাদের মধ্যে কোরান বিশেষজ্ঞ ?ক কেউ আছেন ? মেহেরবানী করে 
সাড়া 'দন। 

সকলের চোখ একজনের দিকে ঘদরে গেল। এক হোঁকিম উঠে দাঁড়য়ে 
বললেন, আ'মি-_-আমি সেই লোক। 

হাঁফিজা স্মিত হেসে বললো, তাহলে আপাঁনই আমাকে প্রথমে প্রশ্ন 
করদন, মালক। 

স:তরাং কোরান 'বশারদ সেই হেকিম তখন প্রশ্ন করেন, শোন মেয়ে, 
তুম তো কোরানের সব পাঠই শেষ করেছ। আচ্ছা বল দেখি, পবিত্র ধমর্রল্থ 
কয়টি পারচ্ছেদে বিভন্ত ? কতগুলি শব্দ কতগ্লি অক্ষর এবং কতগুলি 
আদেশ আছে কোরানে 2 আচ্ছা আগে বল, কে তোমার মালিক কে তোমার 
পয়গম্বর, কে ভোমার ইমাম? বল, কোনট্রা তোমার 'নাঁদর্ট 'দক। এবং 
তোমার জীবনের নাতি কী? কাঁ তোমার নিদোশত পথ? এবং কারা: 
তোমার ভ্রাতা? 

সে বললো, আল্লাহ আমার মাঁলক। মহম্মদ আমার পয়গম্বর | 
কোরানই আমার কানযন। সহত্রাং "তিনিই আমার ইমাম। মন্কাতে অবস্থিত 
আবরাহামের 'নার্মত আল্লাহর কাবাহ্‌ আমার 'ঈদিক। আমার পয়গম্বরের 
(নদেশই আমার জাঁবনের নাঁতি। সামনা সপ্রদায়ের এঁতিহ্যই আমার পথ- 
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1নদেশি। আর আমার ধর্মে ?িশ্বাস যারা সকলেই আমার ভাই। 
হাঁফিজার জবাবে খাঁলফা ম্গ্ধ হলেন। এবার সেই হেিম আবার 
প্রশ্ন রাখলেন, আচ্ছা বল, কী করে বদঝতে পার আল্লাহ আছেন ? 

-য্ান্ত ঠদয়েই বুঝতে পার ? 

--কী সেই য্যান্ত? 

_ য্যান্ত দুই প্রকারের। প্রথম য্যান্ত পাই অন্তর থেকে। দ্বিতীয় 
য্ান্ত অজ্ন করতে হয়| প্রথম য্ান্ত যা অন্তর থেকে পাই তা আল্লাহ 
নজেই তার অন্হগতদের অন্তরে প্রবেশ কাঁরয়ে দেন। আর আঁজর্ত যনান্ত 
ণশক্ষা ন্বারা জ্ঞানের দ্বারা লাভ করতে হয়। 

_চমৎকার। কল্তু এবার বল, এই য্যান্তর অবস্থান কোথায় ? 

--হ্‌দয়ে! অবশ্য উৎসাহ আসে মাঁস্তচ্ক থেকে। 

- আমাদের ধর্মের অবশ্য করণণয় কর্তব্য ?ক কি? 

_-অবশ্য করণীয় কর্তব্য পাঁচাট। ধর্ম িশ্বাস- আল্লা ভিন্ন 
দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর | প্রার্থনা । দান! 
রোজা-_রমজান মাসব্যাপী উপবাস। যখন সম্ভব মক্কায় তীর্ঘ যাত্রা। 
-ধমেরি প্রতি প্রশংসণশীয় আচরণ ক কি? 

-_ ছয় প্রকার। প্রার্থনা-নামাজ। দান। উপবাস। তীঁ্যযাত্রা। 'রপন 
[নাষদ্ধ দ্রব্যবজর্ন এবং ধর্মযদ্ধে অংশ গ্রহণ করা। 

- নামাজের উদ্দেশ্য কি? 

- আল্লাহর পায়ে আমার ধর্মের অর্থ দিবেদন করা, তার মাঁহমার 
গুণকীর্তন করা। এবং আমার আত্মার শান্ত ঠিবধান করা। 

__বাঃ বা, চমতকার__চমংকার| নামাজের জন্য অপাঁরহার্য প্রস্তুতির 
প্রয়োজন নাই ? 

-নিশ্য়ই আছে। রজত দ্বারা সমস্ত দেহ পাঁবত্র করা দরকার। 
পাঁরজ্কার শনধ বস্তু পাঁরধান িধেয়| নামাজের জন্য পাঁরচ্কার স্থান 
নির্বাচন করা দরকার। পাঁবত্র এবং একাগ্র হওয়ার জন্য নাভি থেকে 
উররপ্রদেশ পর্যন্ত সংরক্ষা করা প্রয়েজন। পাঁবত্র কাবার 'দিকে- অর্থাৎ 
মন্ধার 'দকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে। 

--নামাজের আবশ্যকতা কা? + 

- ধর্ম বিশ্বাসের ভিত সারাক্ষত করে। 

--নামাজে ক লাভ হয় ? 

__নখাদ নামাজে পার্থ কোন লাভ নাই | মানষ এবং আল্লাহর 
মধ্যে এক অপার্থব যোগসূত্র রচনা করে। এর দ্বারা দশাঁট অলোঁ'কক 
ফললাভ হয় £ হদয় উদ্ভাসিত করে। মদখমণ্ডলে প্রশান্তি আনে । সহানব- 
তুঁতি জাগ্রত করে। শয়তানকে তাড়িত করে। হূদয় দয়ার্র হয়। অশনভ 
অন্তাহ্হত হয়। অসরথতা প্রাতিরোধ করে। শত্র; থেকে রক্ষা করে। টলায়- 
মান চেতনাকে দ;র্গ-সবরাঁক্ষত করে। এবং আত্মা আল্লাহর নিকটবতাঁ হয়। 

-_-নামাজের চাব-কাঠি কাঁ? 

- যথাযথ রুজযই নামাজের প্রকৃষ্ট উপায় | এবং রজব করার আশে 
মন করুণাঘন ও সহাননভূঁতিসম্প্ন করে তোলা দরকার । 
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দমন 


স্খাটি 


- রহজদর বণিতি ব্যবহার কিরপ? 

- গোঁড়া ইমাম মহম্মদ ইবন হীদ্রস অল সফর নিদেশ ছয় প্রকারের £ 
স:স্টকর্তার পায়ে ?নজেকে উৎসর্গ করার জন্য একাঁনষ্ত ইচ্ছা দরকার 
এতে আত্মা পাঁবত্র হয়। প্রথমে মুখমণ্ডল প্রক্ষালন, হাত থেকে কননই 
অবাধ ধোয়া, মাথার একাংশ ঘর্ষণ করা, পায়ের নখ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত 
ধোয়া, এবং সব কাজই গভীর নিত্ঠার সঙ্গে করা। 

যখন রূজ; শেষ হয়ে যাবে তখন এই সূত্রটি আওড়াতে হবে £ 
আল্লাহ, আমাকে শব্ধ, অনতপ্ত এবং বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ কর। আম জান 
আর কেউ নাই, তুমিই একমাত্র আল্লাহ । তুম আমার আশ্রয়, আমার 
গ*ন'হর জন্য তে।মার কাছে অ''ম আন্তারকভাবে ক্ষমা প্রাথঁ। আমেন। 
এই সূত্রটি আমাদের পয়গম্বর আওড়াতে স্পাঁরশ করেছেন। বলেছেন, 
এই প্রার্থনা যে করে তার জন্য আম বেহেস্তের আটাট দরজা উল্মন্ত করে 
রণখ। তার খুশ মতো যে কোনও ফটক দয়ে সে প্রবেশ করতে পারে। 

যথার্থ প্রশংসা পাওয়।র মতো জবাবই বটে। কল্তু এ কথা ?কি 
বলতে পার, যখন একজন ম!নয রজ7 করে তখন শয়তান অথবা জীনরা 
?ক করে? 

- মানষ যখন রুজ7 করতে থ্যকে তখন জীনরা ডান পাশে এসে দাঁড়ায়। 
আর শয়তানরা দাঁড়।য় বাঁ পাশে। কন্তু যখনই আল্লাহর নামে নামাজ 
প্রস্তুতি সূত্র উচ্চারত হতে থাকে শয়তান সটকে গড়ে, ?কল্তু জাঁন আরও 
কাছে সরে আসে। চারাঁদক থেকে চারটি আলে।র মন্ডপ মাথার উপরে তুলে 
ধরে। আল্লাহর জয়গ।ন করে এবং মানষের পাপের ক্ষমার জন্য মধ্যস্থতা 
করে। যাঁদ সে আল্লাহ নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় অথবা রুজ7 করার 
সময় বাদ পড়ে যায়। শয়তান 'ফরে এসে তার উপর চড়াও হয় প্রাণপণে 
আত্ম।কে গনপাীড়ত করতে থাকে। সন্দেহর হইঙ্গত করে। চেতনা প্রশীমত 
করার আগ্রহ দেখ।য়। 
এই সময়ে রা প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ চপ করে বসে 





থাকে। 


দ্রশো 1তয়াত্তরতম রজননঈতে আবার সে শুর করে £ 
হাঁফজা বলতে থাকে, রহজর সময় প্রত্যেকের, উীঁচত সারা দেহ 
প1ঁনিতে প্রক্ষালন করা। দৃশ্য অথবা 'অদশ্য সমস্ত চল জলে ভেজানো 
দরকার। এবং তার যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। .সারা.শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্ঙ্গ 
ভালোভাবে ঘষামাজা করা দরকার। এই সব শেষ..না হওয়া পয্ত পা 
ধোয়া উঁচত নয়। টে 
-খদব চমৎকার জবাব। আচ্ছা বলতে পার, তায়ামাম প্রথায় কীভাবে 
রুজ7 করা হয় ? রর 
_-তায়।মাম শ্াাদ্ধ বাণী 'দয়ে করা হয়। সাতাঁটি উপলক্ক্ষ্য পয়গম্বর 
এই বাণাঁ 'দয়ে রুজনর 'বধান ?দয়েছেন। সাতাঁট উপলক্ষ্য এইরূপ ঃ পনর 
অভাব, পানি 'নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার আশওকা, পানীয় পানির প্রয়োজনে, 
পানি বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় নম্ট হওয়ার আশঙ্কা ধাকলে, পানি 
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ব্যবহারে মারাত্বক ব্যাঁধর আশঙ্কায়, হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার পরে এবং এমন 
ক্ষত যা স্পর্শ করা 'ঈনষেধ। আরও চারাট প্রয়োজনীয় শর্ত গ্রন্থে উল্লেখ 
আছে। একাল্ত 'বশ্বস্ত হওয়া দরকার। বাল অথবা ধুলো হাতে নিয়ে 
গায়ে মুখে না মেখে মাথার অন্রূপ নকল ভঙ্গী করতে হবে। দাট রাঁত 
সান্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচালত আছে। এইভাবে রজ7 করার সময় 
আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং শরাঁরের বাঁ পাশের আগে ডান পাশের রজ 
শেষ করতে হবে। 

-_ অক্ষরে অক্ষরে সাঁত্য। আচ্ছা এবারে রোজা সম্বন্ধে বল। 

- রমজান মাসে সর্যাস্তের আগে আহার, পান, ও মৈথদন থেকে 
বিরত থাকতে হয়। নতুন চাঁদ যতাঁদন না দেখা যাবে ততাঁদন ধরে এই 
উপবাস পালন করা 'িধেয় | আরও ভালো হয় যদ এই রোজার সময় 
কোরান ছাড়া অন্য কিছ পাঠ এবং অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা 
যায়। 

__-আপাত দৃষ্টতৈ কতকগদ্লো ব্যাপারে মনে হতে পারে রোজা 
কল:ষত হয়, কিল্তু শাস্ত্রে বলেছে না তা হয় না- সেগ্যলো কাঁ? 

_ চলে মাখার সবগন্ধা তেল, মলম, কাজল সবর্মা ব্যবহার; রাস্তার 
নোংরা ধ্লোবালী লাগা, খবর গিলে ফেলা, 'দনে অথবা রাত্রে বীর্যপাত; 
অমঃসলমান নারণর প্রাত দৃষ্টিপাত, রন্তপাত, সহবাস_-এর কোনটার দ্বারাই 
রোজা দূষিত হয় না। 

_ আত্মিক পলায়ন কাকে বলে? 

- শহধরমাত্র উদ্বাসন, নারাঁ সংসর্গ পরিহার এবং মোন থাকার জন্য 
দীর্ঘকাল মসাঁজদে অবস্থানকে সমম্নীরা আত্মিক পলায়ন বলে! কিন্তু এটা 
ধর্মসম্মত নয়। 

-_ আচ্ছা এবার তীঁ্ঘযাত্রা ?িষয়ে বল। 

- প্রত্যেক মুসলমানের জীবদ্দশায় অন্তত একবার মন্কায় তীর্থ করতে 
যাওয়া কর্তব্য। এ ব্যাপারে কতকগন্লো শর্ত মেনে চলা কতরব্য £ দরবেশের 
সি উপ পাজি ০৬৬৬: এ 
মস্তক ম:ণ্ডন করা, নখ কাটা; মস্তক এবং মদখমণ্ড্ল রাখা | সনন্মীরা 
অবশ্য আরও কতকগবলো 'বাঁধ পালন করে। / 

-_ এবার পবিত্র যদম্ধ সম্পর্কে বল। 

_ িধমাঁঁ দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হলে জেহাদ ঘোষণা করা হয়! এই 
যুদ্ধ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য-_-আকুমনাত্মক নয়। তখন সাচ্চা মুসলমান 
অস্ত্রসাঞ্জত হয়ে নিভ্মে 'সামনে কদম বাড়াবে--কখনও পলায়ন করবে না। 

প্রশ্নকর্তা মনে মনে স্বাঁকার করলেন, হাঁফিজার অজানা কিছুই নাই। 
তব; তাকে বেকায়দায় কাঁ করে ফেলা যায় তার কায়দা ভাজতে লাগলেন। 

- আচ্ছা বল, রুজ7 করার ভাষাগত অর্থ কাঁ? 

_অন্তরের এবং বাইরের সব মালনতা প্রক্ষালন করা! 

_রোজা শব্দের অথ ? 

- বিরত থাকা । 

দানের অর্থ? ' 
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- নিজেকে সমন্ধ করা। 

_ তীথ্যাত্রী দলে সামিল হওয়া মানে? 

-চরম লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়া। 

_যন্ধ কাকে বলে? 

- নিজেকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করা। 

এবার প্রশ্নকর্তা, প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন, ধর্মাবতার এই বাঁদর 
অগাধ পাঁণ্ডত্য আমাকে হতবাক করে 'দচ্ছে। 

হাঁফজা মৃদদ্র হাসলো, এবার আম আপনাকে একটা প্রশন করতে 
চাই 


- বলতে পারেন, ইসলামের বাঁনয়াদ কী? 

[কছঃক্ষণ ভাবলেন তিান। তারপর বললেন, চারটি বাঁনয়াদের ওপর 
ইসলাম দাঁড়য়ে আছে। ধর্ম বিশ্বাস--যা জ্ঞানগর্ভ যনান্ত দ্বারা প্রাতিভাত 
হয়| সাধূতা। কর্তব্য বোধ, ন্যায়পরায়ণতা ও বচক্ষণতা। এবং সমস্ত 
অঙ্গীকার পালন । 

হাঁফিজা বলে, আর একটা প্রশ্ন করতে অনমমাত 'দিন। যাঁদ আপাঁন 
এ প্রশ্নের জবাব না 'দতে পারেন, তবে, আপনার এ শিরোপা খালে আমাকে 
দয়ে দিতে হবে। 

_-আঁম রাজি। কা তোমার প্রশ্ন, বল? 

হাঁফিজার প্রশ্ন, ইসলামের কয়টি শাখা ? 

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন সেই কোরান বিশারদ | কিন্তু জবাব দিতে 
পারলেন না। স:তরাং খাঁলফা বললেন, হাঁফজা তুমি যাঁদ পার, তুমিই 
আমাদের শ্নিয়ে দাও। শিরোপা তোমার পাওনা হলো । 

হাঁফিজা মাথা নত করে খাঁলফাকে শ্রদ্ধা জানায়। | 

_ ইসলামের কুঁড়টি শাখা ঃ শাস্ত্রের কঠোর শিক্ষা, পয়গম্বরের মুখ 
[নসৃত বাণী নরেশ এবং রাঁতনীতি পদ্ধাতর স্বাঁকীতি, অন্যায় আবচার 
এড়ানো, মঞ্জছরীকৃত খাদ্য গ্রহণ, কখনও না 1নাষদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, শয়তানের 
শাস্তি বিধান, দক্ক্ৃত কর্মের জন্য অননতাপ, ধর্মজ্ঞান আহরণ, শত্রদর সঙ্গে 
সহৃদয়তা, বিনয়" নম্র, আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ, নতুন প্রথা প্রবর্তন ও 
পাঁরবর্তন থেকে বিরত খাকা, বাধা 'বিপাত্ততে সাহস প্রদর্শন এবং পরাঁক্ষার 
সময় শান্ত সন্টয়, ক্ষমতাবানকে ক্ষমা প্রদর্শন, বিপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাকে 
উপলব্ধাঁ করা, পয় জানা, দ7ম্টের পরামর্শ প্রাতিরোধ করা, পন 
দমন, পবিত্র দ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমপণ। 

খাঁলফা কোরান বিশারদকে বললেন, আপাঁন পরাজত, আপনার 
শিরোপা হাঁফজাকে দিয়ে দিন। 

তংক্ষণাং তিনি তার শিরোপা হাঁফজার সামনে রেখে অবনত মস্তকে . 
সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। ঃ 

এর পর আর এক. বিশারদ উঠে দাঁড়ালেন। 

--আ'ঁম তোমাকে সামান্য একটা প্রশ্ন করবো। আচ্ছা বল তো, 
আহার্য গ্রহণের সময় কাঁ কাঁ নিয়ম অনদসরণ করা বিধেয় ? 

_-খেতে বসার আগে হাতমবথ প্রক্ষালন্ু করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা 
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জানানো অবশ্য কর্তব্য খানার সময় বাঁদকে কুণ্জো হয়ে বসতে হয়| 
এবং শহধমাত্র ব্ধাঙ্গবন্ট, তজর্নী ও মধ্যমার সাহায্যে খাদ্যবস্তু তুলে মখে 
পরতে হয়| খ্যব ছোট ছোট গ্রাস মাখে নেওয়া উীচৎ। প্রাতাট গ্রাস 
ভালে।ভাবে চর্বন করা প্রয়োজন। খাওয়।র সময় অন্য কারো দিকে দকপাত 
করতে নাই বা কে ?ক ভাবছে এই ভেবে সঙ্কুচিত হতে নাই। এর ফলে 
ক্ষধা নম্ট হবার আশঙকা থাকে। 

আচ্ছা বল, খাঁনকটা কা, অর্ধেকটা কাঁ এবং তুচ্ছাঁতি তুচ্ছই ব্য 
কাকে বলে? 

-ধর্মীতআই “খাঁনিকটা”। ভণ্ড “অর্ধেকটা আর 1বধমাঁই 'তুচ্ছাতি- 
তুচ্ছ? । ূ 

-_-চমৎকার। আচ্ছা বলতে পার বশ্বাসের সন্ধান কোথায় পাওয়া 
যায়? 

1বশ্বাস চার জায়গায় থাকে 2 হৃদয়ে, মস্তকে, ইজহবায় এবং ধর্মানব- 
সারীদের মধ্যে। 

_- হদয় কয় প্রকারের ? | 

-_অনেক। তার মধ্যে সাচ্চা মসলমানের হদয় পদতপাবত্র হয়, 
1কল্তু বিধমাঁর অন্তর ঠিক তার ?বপরাঁত... 

এই সময়ে রাত্র প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গলপ থাঁময়ে 
চপ করে বসে থাকে। ং 


দা. “২ 


৬ 
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দ;শো ছয়।ত্তরতম রাঁত্রতে আবার সে শর করল £ 

__কারো কারো অন্তর গীর্ষয় আশয়ে মজে থাকে। আবার বা কারো" 
হৃদয় অপার্থব আনন্দে মশগনল| কেউবা কামনায় দগ্ধ হয়, ঘৃণা ও 
লোলপতা কারো অন্তরে বাসা বাঁধে । কেউ বা অলস হৃদয়, কারো হৃদয় ' 
ভাংলাবাস।র আগবনে জহলে পড়ে যায়, কারো অন্তর অহঙ্কারে ভরা, 
আমাদের পয়গম্বরের উল্মনন্ত হৃদয় আলে।য় আলোয় উদ্ভাঁসত| এই হৃদয়ই 
কাম্য। 

হাঁফজার জবাৰ শবনে প্রশ্নকর্তা বিস্ময়ে হতবাক! 

--তোমার তুল্য জ্ঞান আ'ম প্রত্যক্ষ কাঁরনি। 

হাঁফজা হাসে, আমার 'কল্তু একটা প্রশ্ন আছে। খাঁলফার ঈদকে 
চেয়ে বলে, ধর্মাবতার, আম একে একটি প্রশ্ন করতে চাই। যাঁদ তান 
জাবাব দিতে না পারেন ওর 'শরোপা আমাকে খালে দিতে হবে। 

খাঁলফা হাসলেন, ঠিক আছে, তাই হবে। 

--বলতে পারেন, সবচেয়ে আগে কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় 
হয়তো অনেক জরদরাঁ কাজ সামনে আছে-_তার থেকে আরও জরদরী কাজ 
ক মনে হতে পারে? 

এ প্রশ্নের জবাব জোগালো না তার মনে | হাফিজা শিরোপা পেয়ে 
গেল। তারপর 'নজেই সে উত্তর দিল; 

ধমাঁয় সব কর্তব্য পালন করার আগে রুজ7 কর্তব্য সমাধা করতে 
হবে। ধমাঁয় কর্তব্য সমাধা করতে গেলে প্রথমে দেহ মনের শদদ্ধি 
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প্রয়োজন। 
হাঠফজা সমবেত সভাসদদের দিকে নার করলো। সকলেই মদগ্ধ 


ণবস্ময়ে তার দিকে তাঁকয়ে আছে । সব।রই মখে একই কথা £ এ যগের 
শ্রে্ঠ পণ্ডিত। 

এবার আর এক মহা 'দগতগজ উঠে দাঁড়ালেন। 

__তুমি তো কোরান সম্বন্ধে সবই জান। আমাদের ?কছ; নমনা 
শোনাও, দোঁখ | 

_ কোরানে একশো চোদ্দট অধ্যায় আছে। তার মধ্যে সত্তরাঁট 
মকয় এবং বাকাঁ চযয়াল্লিশাট মাদনায় রাঁচত হয়েছিল। এগহলো আবার 

একুশটা পাঁরচ্ছেদে বিভন্ত। এদের নাম দশক। ছয় হাজার দ;ুশো 
ছুত্িশট স্তবক আছে এতে | সব শহদ্ধ শব্দ সংখ্যা উনঅ।শাী হাজার চারশো 
উনচাল্লশ। তনলক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো সত্তরাঁট অক্ষরমালায় এই শব্দ 
সর্মাম্ট গঠিত। 

প”ঠচশজন পয়গম্বরের নামঃ আদম, নোয়াহ, ইসমাইল, আইজাক, 
জ্যাকব, জোসেফ, ই'িসা, জোনাহ, লভ, সালহ, হনদ, স7য়াইব, 
ডেভিড, সোলোমন, ধ্ুল-কাফ্রু, হীদ্রস, ইলয়াস, হয়াহয়া, জ্যাকারিয়াস, 
জোব, মোসেস, আর্যন, জেসাস এবং মহম্মদ । 

_- ঠিক বলেছ। এবারে বল, আমাদের পয়গম্বর ভাবে বধমাঁর 
গবঢার করেছেন। 

__তাঁন বলেছেন, ইহহ্দাঁরা বলে খ্যাস্টানরা ভুল, আর খাস্টানরা 
বলে ইহহদাঁরা ঠিক নয়। বলতে গেলে ওরা দুজনই ঠিক কথা বলে। 
এ সময়ে রজনী আঁতক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ চপ করে বসে 
রইলো । 


দুশো আটান্তর রজনঁতে আবার সে বলতে থাকে ঃ 

প্রশ্নকর্তা এবারে উল্লাসত কণ্ঠে বলেন, ধর্মাবতার এই অসামান্য 
মহিল:র পা1ণ্ডত্যের তুলনা নাই। 

হাঁফজা বললো, আমি এবারে একটা প্রশ্ন করবো। বলদন' তো 
কোরানের কোন স্তবকে কাফ অক্ষরটি তেইশবার আছে! মম ষোলবার এর 
আর একটা অক্ষর চল্লশবার আছে ? 

এ প্রশ্নের তান উত্তর দিতে পারলেন না। হাফিজা তখন তার 
শিরোপা দাবি করে বললো, আম বলে 'দিচিছ। 
*  খাঁলফা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, সারা দেশের মধ্যে হাফিজা শ্রেন্ঠ 
গুণী । তার সমকক্ষ আর কেউ নাই। 

হাফিজাকে দশ হাজার স্বণণ্মনদ্রা ইনাম দিলেন খলিফা। দশটি 
থলেয় ভরে এই মোহরগরলো আব5 অল হদ্সনর হাতে তুলে দেওয়া হলো। 
'  খাঁলফা জিজ্ঞেস করলেন, হাফিজা তুমি কি আমার হারেমে যেতে 
চাও? সেখানে তোমাকে বাদশাহণ মর্যাদায় রাখতে পাঁর আমি অথবা 
তম এই যবকের সঙ্গেও যেতে পার। 

হাফিলা আভূমি আনত হয়ে কুর্নশ জানায়। খোদা মেহেরবান, 
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1তনি আপনার মঙ্গল করন, আপনার বাঁদী এই যদ্বকের সঙ্গে যেখান থেকে 
এসোঁছল সেখানেই ফিরে যেতে চায়। 

এ কথায় খাঁলফা অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং খ্নাশ হয়ে বললেন, আমি 
তোমাকে আরও পাঁচশো দিনার উপহার 'দাচ্ছ! তোমাদের ভালোবাসার 
কাছে আমার প্রাসাদের এই ভোগাঁবলাস যে তুচ্ছ, তা জেনে আ'র্ম মনণ্ধ 
হলাম, হাফিজা। আম তোমার ভালোবাসা আব্5 অল হদসনকে আজ থেকে 
আমার দরবারের এক উচ্চ পদে বহাল করলাম। 

এর পর ওরা দুজনে সভাগৃহ ছেড়ে চলে গেল। হাফিজা নিল সেই 
গশরোপাগলো আর আব অল হসন 'নয়ে চললো সেই মোহরের থলেগদলো | 

সভাকক্ষের সমবেত সকলে ?িবপ্2ল হযর্ধবনী 'দয়ে ওঠে, আব্বাসের 
বংশধরের এই মহানভবতার তুলনা সারা বিশ্বে কোথাও খ*জে পাবে না 
কেউ। 

শাহরাজাদ বললো, অরপর খাঁলফার হনকুমে হাঁফিজার এই গব্ণকীর্তন 
ধলাপবদ্ধ করে রাখা হলো। 

শাহরাজাদ থামলো। শাহাণরয়ার বাহবা দিয়ে বলে, তোফা? কিন্তু 
এবার তো তোমাকে আব নসাবের কাঁহন শোনাতে হবে শাহরাজাদ ? 

- বেশ তো শোনাঁচ্ছ| 

এতক্ষণ দনিয়াজাদ আধা-্ঘঘমে ঢ্রলছিল। এই সব তত্ত্বকথা তার 
ভালো লাগবে কি করে? আব নসাবের নাম কানে ঢকতেই সেশসোজা 
হয়ে বসলো। 


পণ গণ পণ 


একাঁদন রাতে খাঁলফা হারন অল রাঁসদের চোখে আর 'কছদতেই ঘদম 
আসে না। অবশেষে 'তাঁন একাই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঘদরতে 
ঘ7রতে এক সময়ে তিনি তার বাগানে এসে উপস্থিত হন। দেখতে পেলেন, 
বাগান-সাম্মীহত তার হাবেলীতে আলো জহলছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যান 
[তান। দরজা খোলা । পদ্ণা ঝলছে। বাইরে খোজাটা নাক ডাঁকয়ে 
ঘঃমাচ্ছে!। আত সম্তপণণে খোজাটাকে িওয়ে খাঁলফা ঘরের ভিতরে 
ঢ7কলেন। 

এক পাশে একটি পর্দাঘেরা পালঙ্ক। পালঙগ্কের দুই দিকে দট 
ঝুলন্ত ঝাড়বাতি। মাথার 'দকে ছোট্ট একটা মেজ। তারপর একটা সোনার 
তোর সরাবের ঝারি। ঝাঁরর মুখ একটি সোনার পেয়ালায় ঢাকা। 

হারুন অল রাঁসদ অবাক হয়ে দেখতে থাকেন। তার হাবেলণর ঘর 
এই সব কাণশ্ডকারখানা' চলছে-_তাঁন ভাবতেও পারেন না। পালঙ্কের পর্দা 
তুলতে খাঁলফা আরও অবাক হলেন! এ ক? অসামান্য রৃপলাবণ্যবতাঁ 
এক ভানাকাটা পাঁর-_অঘোরে ঘ্বমাচ্ছে। 

হারন অল রাঁসদ সরাব ঢাললেন। আস্তে আস্তে পেয়ালাটা শেষও 
করলেন। মেয়েটির. মখের 'দিকে তাকিয়ে তাঁকয়ে ভাবতে থাকলেন, কা 
করে কোথা থেকে এল এই সন্দরী? মেয়েটির কপালে হাত রাখেন খালফা। 
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& চোখ মেলে তাকালো সে। এক ম্যহূর্ত। খাঁলফাকে চিনতে পেরেই ধড়মড় 
করে উঠে বসে সে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপতে লাগলো। খাঁলফা হাসলেন, 
ভয় কী? ঠিক হয়ে বস। 

মেয়েট তব নিজেকে সহজ করতে পারে না। কোন রকমে বেশবাস 
সংবৃত করে সরে গিয়ে এক কোণায় বসে। 

থাঁলফা বললেন, পাশে তানপ্রা দেখাছি, তুম গাইতে জান ? 

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানায়-_হ্যাঁ, জানে। 

খালফা বললেন, যাঁদও জান না, তুমি কে, কেনই বা এখানে এসেছ, 
তবু, থাক সে-সব পাঁরচয়, আজ সারা.রাত তোমার গান শদনে কাটাবো, 
শোনাবে ? 

মেয়েট তানপ7রা হাতে তুলে নেয়। তারে টওকার দিয়ে সর তোলে। 
কণ্ঠ গনগযাঁনয়ে ওঠে। অপূর্ব সররেলা কণ্ঠ। খাঁলফা তণ্ময় হয়ে 
শোনেন। এক এক করে একুশটা রাগরাগিণঁ গাইলো সে। 

এক অনাবল আনন্দে খালফার মনপ্রাণ ভরে গেছে। এবার ব্দকে 
সাহস 1নয়ে মেয়োট বলে, ধর্মাবতার আজ আ'ম ভাগ্যদোষে এই 'িনজন- 
পরাতে 'ির্বাসত হয়ে আছ। 

খাঁলফা অবাক হয়ে বলেন, কেন? কট ব্যাপার? 

_-আপনার পাত্র, অল আঁমন কয়েকদিন আগে আমাকে বাঁদাঁবাজার 
থেকে দশ হাজার দিনার 'দিয়ে কনে এনেছেন। আমাকে শোনানো হয়োছিল, 
ধর্মাবতারকে ভেট দেবার জন্যই নাঁক 'তাঁন আমাকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু 
আমার নসাঁব মন্দ, খাস বেগম জ্ববেদা এই ব্যাপারটা সদনজরে দেখলেন না। 
তান একটা নগ্রো খোজাকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে এই ানজনপ7রাঁতে পাঠিয়ে 
দলেন। খোজাকে 'তাঁন হদকুম করেছেন, এখানে যেন আমাকে বন্দী করে 
রাখা হয়| 

মেয়োটর কথা শযনে খাঁলফা ক্রোধান্বিত হন।-_-এ ভার অন্যায়। 
যাই হোক, তুমি দঃখ করো না সবন্দরী, আম তোমার জন্য আলাদা একটা 
প্রাসাদের বন্দোবস্ত করে দেব। সেখানে তুমি দাসাঁ-বাঁদা নিয়ে স্বাধীনভাবে 
থ'কতে পারবে। আম তোমার মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ' 

গানের আওয়াজে খোজাটার ঘবম ভেঙ্গে 'গিয়োছল। কোরবানীর 
খাসীর মতো সে দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে । খাঁলফা বললেন, যা, খনব 
চটপট ক সাহেব আব নসাবকে তল্লাস করে ডেকে নিয়ে আয়। 

আপনারা শননে রাখদন, খাঁলফার মাথায় যখনই কোন দন্টট বদদ্ধ 
আসে, তানি আব; নসাবের খোঁজ করেন। 

খোজা আব নসাধের বাঁড় ছনটে যায়। কিল্তু এ গভণর রাতে__ 
তখনও সে বাঁড় ফেরেনি। বাগদাদের সমস্ত গাঁজা-ভাঙ্গের আড্‌ডায়' হানা 
দিতে দিতে সব্জ দরজার কাছে এক তাঁড়খান।য় তাকে পেল সে। 

খোজা বলে, জাঁহাপন্া আপনাকে তলব করেছেন। এখান যেতে 
হবে। চলন। 

মদে চদর আব নসাব কৌনরকমে বলতে পারে, সে কি করে হবে বাবা, 
একটা ছেলের কাছে আমার এই দেহটা যে বষ্ধক 'দিয়ে দিয়েছি, খোজা 
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সাহেব। ও না ছাড়লে যাই কী করে? 

খোজা ঠিক বুঝতে পারে না। সোনা-দানা সওদাপত্র বাঁধা দেওয়া 
যায়, কিন্তু নিজের দেহটাও বন্ধক দেওয়া চলে নাক ? 

_ ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম না, কাঁব সাহেব 2 

কাঁব হো হো করে হাসতে লাগলো, পারলে না, একটঃও বুঝতে পারলে 
না, খোজা বাবা ? ছেলেটা খবই কাঁচ, এখনও গোঁফ দাঁড় গজায়নি, লম্বা 
1ছপাঁছপে। একেবারে ললটহসৃ। আম তাকে বলোঁছলাম এক হাজ।র 
গদরহাম দেব। কন্তু আগে খেয়।ল হয়নি__আমার কাছে টাকা পয়সা 1কছ 
?ছল না। তাই, টাকা না পেলে সে তো আমাকে ছাড়বে না ? 

- ইয়া আল্লাহ, খোজা অসহায়ের মতো আতর্নাদ করে ওঠে, কে'থায় 
সে ছেলে? 

এই সময়ে ছেলোট এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো । আব নসাব 
উল্লাসে ফেটে পড়ে, এ তো এসেছে, সেনারচাঁদ। 

সোন।র চাঁদই বটে। অপূর্ব সংজ্দর তার চেহারা। আর অপর্ব 
সাজে সেজেছে সে। ছেলেটির মদ্খে 'মা্ট হাঁসি। কাছে এগয়ে এসে 
দাঁড়ালো সে। 

খোজা হাভেল?তে গফরে এসে খাঁলফাকে জানাল; আব নসাব, একটা 
তাঁড়খানায় নেশা করে চর হয়ে পড়ে আছে। সেখন থেকে আসার ত।র 
উপায় নাই! একটি বচ্চা ছেলেকে ট।কা দেবে বলোছল, 'কন্তু দিতে পারে 
নি। তাই সে নিজেকেই বাঁধা ?দয়েছে তার কাছে। 

খাঁলফা মজাও পে'লন, ব্ুদ্ধও হলেন। খোজার হাতে এক হাজার 
1দরহাম দয়ে বললেন, ওকে ছঁড়ংয় নিয়ে আয়। যা, ছযটে যাঁব, আর 
দোঁড়ে আসাঁব। 

খোজা দ্রুত প।য়ে তাঁড়খানায় গিয়ে তাকে ছাঁড়ুয়ে নিয়ে আসে। 

আব নসাবকে দেখে খাঁলফা হহঙক।র 'দয়ে ওঠেন, তোমার লঙ্জা করে 
না, বেহেড মাতাল হয়ে ত"ড়খানায় পড়ে থাকতে ? 

আব্দ নস।ব 1কল্তু খাঁলফার এই ক্রোধে বিচাঁলত হয় না। দাঁত বের 
করে হাসে ।__বাঃ মেয়েটা তো বেড়ে জোগ।ড় করেছেন, জাঁহাপনা। 

আব নসাব মেয়েটির গা ঘেষে বসে পড়ে। মেয়েটি খালফাকে এক 
পেয়ালা মদ ঢেলে দিল। খাঁলফা গম্ভাঁর মখে নসাবকে বলে, নাও, চমক 
দাও। 

আব নসাব 'দ্বধা না করে মদের পেয়াল।টা তুলে ?িনয়ে এক চন্ম:কে 
সাবাড় করে দেয়। মদের ?ক্য়া করবেই, আব্দ নসাব টাল সামলাতে না 
পেরে টলতে টলতে পড়ে যায়। খাঁলফা তলোয়ার 'বের করে বাগয়ে ধরেন 
__ভাবখানা, এক কোপে নসাবের মনন্ডটা নাঁময়ে দেবেন! আব নসাব 
ভয়ে ছিটকে সরে যায়। কিন্তু খাঁলফাও ঘাবড়াবার পাত্র নন, নসাবকে তাড়া 
করতে করতে ঘরময় এঁদক ওঁদক ছনটাছ্‌টি করেন। কিন্তু নসাব, মাতাল 
হলে কি হল, তালে ঠক ছল, খাঁলফার তলোয়ার বাঁচিয়ে এপ্রাম্ত থেকে 
ওপ্রাম্ত পযন্ত লঃকোচার খেলতে থাকে। শেষে খাঁলফা ক্লান্ত হয়ে বলে, 
ঢের হয়েছে, এবার এস, আর এক পাত্র চাঁড়য়ে নাও, নেশা তো সব পান 





১৬৮ 


হয়ে গেছে। ূ 
আব নসাব খাঁলফাকে পযরোপার বিশ্বাস করতে পারে না। সে 


টক করে মেয়েটির পিছনে এসে ল'কয়ে পড়ে। খাঁলফা তলোয়ারখানা 
রেখে মূচকি হেসে বলেন, এবার থেকে তোমাকে আম একটা নতুন 
চ'করাঁতে বহাল করবো, নসাব। তুমি হবে বাগদাদের মেয়েমান5ষের দালাল- 
দের সদা'র। 

আব নস।ব ঠোঁট কাটা। ভয় ডর ?কচ্ছয নাই! বলে, জাহাপনা 
দালালাঁটা আজ থেকেই পাবো তো? 

_কেন? 

__বাঃ। এমন খরা সরৎ মেয়েমান€ষ ?নয়ে র।ত ক।ট:বেন। দ।লালা 
দেবেন ন। ? 

খাঁলফা ব্রাগে খর থর করে কাঁপতে থাকেন। খোজাকে হন্কুম করেন, 
এই- _মাসররকে ডেকে য়ে আয়। আজ আম এর গর্দান নেব] 

এই সময়ে রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শ।হরাজাদ চপ করে বসে 


থাকে। 


দ7;শো নব্বইতম রজনাঁতে আবার সে বলতে থাকে £ 

মাসর/র এতস কুঁন্শ জনালো। খাঁলফা বললেন, এই বেয়াদপকে 
উলঙ্গ কর। গাধার জীনের রেকাবাঁর সঙ্গে রাঁস গদয়ে বেধে ওকে শহর 
ঘ:রয়ে গিয়ে এস। ত।রপর সকালবেলা শহরের সংহ দরজায় সকলের 
সামনে এর গর্দান নেবে। 

মাসরর সরা রাত ধরে সহলতানের হদকুম তামিল করে নসাবকে শহরের 
সদর ফটকে 'িনয়ে আসে । শহরবাসাঁরা দলে দলে এসে জড়ো হতে থাকে। 
আহা বেচ।রা! লোকটা বড় রাঁসক ছল । সহলতানের কোপে পড়ে আজ 
প্রাণ হ।রাতে হবে। 

উঁজর জাফর অল বারম।কাঁ প্র।সাদে যাওয়ার পথে জনতার ভিড় দেখে 
এগয়ে এসে গিজজ্ঞেস করে, কাঁ ব্যাপার ? কা হয়েছে, এত জমায়েত কেন? 

কে যেন বললো, সভ।কাঁৰ আব নসাবের গর্দান নেওয়া হবে। 

জ।ফর ভিড় ঠেলে ?িভিতরে ঢুকে দেখে, সাঁত্যিই তাই। জাফর 'জজ্ঞেস 
করে আব নসাব, কাঁ ব্যাপার? কাঁ করেছ? এ দশা কেন? 

আব নসাব বলে, আল্লাহ সাক্ষাঁ, কোনও দোষ কারান আঁম! এমন 
1ক কাঁবত। শানয়ে খাঁলফাকে এইসা মাতিয়ে দিয়োছ যে খুশি হয়ে তান 
আমাকে তার গায়ের বাদশ।হী সাজপোশাক ইনাম ?দয়েছেন। 

খাঁলফা কাছে দাঁড়য়েছিলেন। নসাবের কথা শ্যনে হো হো করে 
হাসতে লাগলেন। নসাবকে তিনি শর; ক্ষমাই করলেন না, সাত্যিই দিজের 
অঙ্গের পোশাক খলে পরস্কার দিলেন। | 

শাহরাজাদ গল্প থামাতে দুনিয়াজাদ হেসে গাঁড়য়ে পড়ংলা ।--কাঁ 
মজার গজ্প, দিদি। আর একটা আব্দ নসাবের গল্প বল না। 

সহলতান শারিয়ার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, না না, এ সব ফচকে গল্প 
আর না। এবার তুমি রোমাণ্তকর ফিছ7 একটা শোনাও। 
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শাহরাজাদ বললো, ঠিক আছে এবার 'সন্দবাদ-এর সমদদ্রযাত্রার কাঁহনট 
শোনাচ্ছি| 


০৮৪ পর ০৪ পপ 


খাঁলফা হারুন অল রাঁসদের সময়ে বাগদাদে ঠসন্দবাদ নামে দরিদ্র কুল 
বাস করতো । অন্যের মোট বয়ে কোনক্রমে তার দন যেতো । 

একাদন সে দার গ্রীষ্মের খরতাপে দণ্ধ হয়ে পেল্লাই ভারি মোট' 
মাথায় করে নিয়ে চলছিল । ঘামে সারা শরীর নেয়ে যাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে" 
এক বিরাট সওদাগরের ব।ঁড়র ফটকের সামনে এসে থামল.। পা আর চলত 
চায় না। গলা শ্যাকয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাছেই একটা রোয়াকের ওপর 
মোটটা নাঁময়ে সে বসে পড়লো । 

মনে হয় একট আগেই ফটকের সামনেটায় কেউ গোলাপ জল ঢেলে 
দিয়ে গেছে। মৃদমল্দ হাওয়ায় গেলাপ জলের মনমাতানো সনবাস বড় 
মধ্যর লাগে। 'সিল্দবাদের সকল ক্লান্ত কেটে যায়। প্রাণ ভরে সে গোলাপের 
গন্ধ আঘ্যাণ করতে থাকে। 

কান পাতলে শোনা যায়, সওদাগরের বাড়ির অন্দর থেকে অপূর্ব 'মাঁম্ট' 
গানের কাল ভেসে আসছে । সেই সঙ্গে তানপবরার সহমধ্দর তান। সন্দবাদ 
ফটকের ফাঁকে মাথাটা ঝকিয়ে দৃট্টিপাত করে। একটা বিরাট বাগিচা । ঝক- 
ঝকে তকতকে। কত 'বাচত্র নানা বের বাহারী সব ফঃল। দুচোখ জড়য়ে 
যায়। এমন সাজানো গোছানো বাগান সে বড় একটা দেখোঁন। সাধারণ 
লোকের কথা দূরে থাক, অনেক স:লতান বাদশাহের বাগিচাও এমন সল্দর 
হয় না। 

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো, গলাবের স্বাস কোথা থেকে আসছে । 
মৃদমল্দ সমীরণে চারাদক সহগন্ধে মাঁদর হয়ে গেছে। িম্দবাদ এই প্রথম 
অন্যভব করতে পারে, জীবনে কত গান আছে, কত ফল আছে, কত রূপ 
আছে কত গন্ধ আছে। কিন্তু সে-সব তার জন্য নয়। এই গান এই ফল, 
এই গম্ধ তাদের মতো দরিদ্রের জন্য নয়। ধনাঁর দদলাল হয়ে জল্মালে তবেই” 
এই সব ভোগ করার আধকার থাকে। 'সিম্দবাদ ভাবতে থাকে, প্রাতীদন প্রাতি 
গনয়ত আম ধনীর মোট বয়ে বেড়।ই। কত সোনা দানা হরে জহরৎ বয়ে 
[নয়ে যাই বিত্তবানের বাঁড় কিন্তু, হায় আমার নসাব, কয়েকটা দিরহাম 
ছাড়া, সে-সব আমি চোখেও দেখতে পাই না। সেইসব ধনরত্র 'িবলাসের 
সামগ্রী যারা ভোগ করে তারা তো ভিন্ন গোত্রের মানযষ। বিলাস ব্যসন 
তাদের জন্মগত আঁধকার। আমি মোট বয়ে চাঁল। 

এই তো, আজও, যে মোটের অত্যাঁধক ভারে আম ঘর্মান্ত ক্লান্ত এবং 
নব্জ্য হয়ে এখনে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, জানি, এর মধ্যে যে আনন্দ 
ঘিলাসের উপকরণ আছে, তাতে বহহজন 1বত্তের বিবধ বিনোদন হতে 
পারবে! 

মনের দহঃখে গান ধরে। সে-গানে হদয়ের সকল ব্যথা বণ্ঠনা পালে 
গলে ঝরতে থাকে। অনেকক্ষুণ জারয়ে শরাঁর এবং মন বেশ জযাড়মে গেছ ॥ 
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মোটটা মাথায় তুলে আবার সে যাত্রা করতে উদ্যত হয়েছে-_-এমন সময় 
ফটকটা খলে গেল। একাঁট ছোট্র বান্দা বৌরয়ে এল। মদখে বেশ মিষ্টি 
হাঁস। কোন রকম ভূঁমকা না করে িম্দবাদের একটা হাত ধরে সে টানে, 
আমার মালিক তোমাকে ডাকছে, চল। 

1সম্দবাদ অবাক হয়, ভয়ও পায়! না যাওয়ার ছ7তো খখজতে থাকে। 
যাহোক একটা ?িছ7 বলে ছেলেটাকে বোঝাতে হবে তো। কিন্তু ভেবে পায় 
না, কি বলবে। ছেলেটা আবার হাত ধরে টানে, চল না, আমার মাঁলক 
তোমার সঙ্গে কথা বলবে। 

ছেলেটি একেবারে নাছোড় বান্দা। 'সম্দবাদ বলে, 'কল্তু আমার এই 
মোট? এটা কোথায় রেখে যাবো ? 

ছেলেটি বলে, সে তুম কিছ; ভেবো না। আম ব্যবস্থা করে 'দিচ্ছি। 
ফটকে পাহারা আছে না? পাহারাওলার কাছে রেখে, চল। ভয় নাই, কেউ 
1কচ্ছ নেবে না। 

পাতারাওলার কাছে মোটটা গচ্ছিত রেখে সিম্দবাদ খনদে বান্দাটার 
পিছনে 'পছনে চলে। 

সংরম্য ইমারং। ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো । ছেলেটি 
তাকে এক বিশাল কক্ষে নিয়ে গেল। খানদানী ঘরের আঁতাঁথ অভ্যাগত 
সমবেত হয়েছে । ঘরময় হরেক রকম নাম-না-জানা ফলের সোঁক সমারোহ 
_প্রাণমন ভরে যায়। আর আতর গোলাপজলের মিটি গন্ধে মাতাল করে 
হৃদয়। দিরাট লম্বা মেজ-এ চিকনের কাজ করা দগ্ধ ফেননিভ চাদর 
[বছানো। তার ওপর থরে থরে সাজানো খানাপিনা- পেস্তার বরফাঁ, 
গাজরের শাহী হালওয়া, দ-গ্প্রাপ্য ফল, ইত্যাঁদ। অসংখ্য রূপোর রেকাবীতে 
ভরা ঝলসানো দ্বার মাংস, মরগাঁর দোঁপ*য়াজীঁ, বাট কাবাব, টাকিয়া 
ইত্যাদ। আর একধারে সরাবদানীতে ভরা দামী আঙ্গদরের মদ। একদল 
বান্দারা সেজেগ?জে অপেক্ষমান। আর এক 'দকে সঃস্দরণ বাঁদীরা নানারকম 
বাদ্য-যন্্ হাতে নিয়ে বসে আছে। 

গসল্দবাদ মুগ্ধ বস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এযে একেবারে বেহেস্ত। 
এখানে যারা সমবেত তারা নাকি এই দ্ীনয়ার কোন নরনারাঁ, না-__বেহেস্তের 
জাঁন পরণ? উপাস্থত সকলে তাকে স্বাগত জানায়। সম্দবাদ এক পাশে 
গিয়ে মাথা হেশ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকে। 

সবচেয়ে বয়োবদ্ধ একজন তাকে কাছে ডাকে। আদর করে পাশে 
বসায়। 
৫ বান্দাদের একজনকে খানা দিতে বলে। গসম্দবাদের সামনে রেকাবাঁ 
ভার্ত খাবার সাঁজয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বলে, হাত-মখ ধয়ে আগে খানা 
সেরে নাও, তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে। 

সিশ্দবাদ সমবোধ বালকের মতো খানাঁপনা সারে। বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে 
বলে, একট7 আয়েস করে বস। আচ্ছা বেটা, তোমার নাম কী? কাঁকর 


তুমি? 
__-আমার নাম 'সিল্দবাদ কুলি। আম ভার ভারি মোট বয়ে রদাঁটর 
পয়সা রোজগার কাঁর। 
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বন্ধ হাসলেন। ?শশ;র মতো সরল হাঁস। বললেন, আরে, কাঁ আশ্চ্যঃ 
তোমার নাম আর আমার নাম যে এক। তুমি ?সন্দবাদ কুল, আর আমার 
নাম গসম্দবদ নাঁবক...আম তোমাকে ডেকেছি তোমার সমন্দর 'মাঁচ্ট গান 
শনে। আমার ইচ্ছা, এখানে তুমি আমাদের দদ-একখানা গান শোনাও। 

ধসন্দবাদ কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। -__আল্লাহর দে।হাই, আমার, 
এ দহঃখের গান শদনে আমাকে দোষারোপ করবেন না। 

1সল্দবাদ নাঁবক বলংলা, কেন, দোষারোপ করবো কেন? আর তোমারও 
কুণ্ঠত হওয়ার কেনও করণ ন।ই। গলা ছেড়ে প্রাণ খলে গাইবে। তাতে 
কার কাঁ মনে করর থাকতে পরে। এখনে তোমার লজ্জা সঙ্কেচ করার 
1কচ্ছদ দরকার ন।ই। তুঁমি আমার ছোট ভাই-এর মতো । এঁ যে গানগ্লে। 
গাই'ছলে না? সেইগলে।ই আবার শোনাও। 

1সম্দবাদ আবার গাইলো গ।নগলো | সল্দবাদ ন'বক তো মহাখঃশি | 

আমার ভাগ্যও বড় 'িচত্র। তোমাকে বলবো সেই কাঁহনী। ত।হলে 
বুঝতে পারবে, কী ?িনদারণ উথ্থন পতন আর আঁগ্ন পরীক্ষার মধ্য ।দয়ে 
অজ আম এই অতুল এম্বর্যের মালিক হয়োছ। কা অমানাষক কঠোর 
পাঁরশ্রম ধৈর্য 'তাতিক্ষার ফলশ্রযাত এই 'বত্ত তা আমার কাহিনী না শহনলে 
উপলাব্ধ করতে পরবে না। কত বপর্যয় কত দদর্ভাগ্য আর কত 
দ5ঃসাহাঁসকতা জড়িয়ে আছে এই সাফল্যের 'পছনে তা কল্পনা করতে 
পারবে না। আম পরপর সাতবার অসাধারণ সমদদ্রযাত্রা করোছ-_তার 
যেকোন একটা কাঁহন? শদনলে মানযষ হতবাক হয়ে যাবে। তোমাকে আমি 
সবগলে'ই শোনাব। 
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বৃদ্ধ 1সল্দব।দ না।বক বলতে শর করে £ 

এখানে, আমার মহামান্য মেহেমানরা,_যাঁরা উপাঁস্থত আছেন, এবং 
আমার এই নতুন মতা-_সবাই শঃনরন। আমার বাবা ঠছলেন এক সম্ভ্রান্ত 
সওদাগর | গরাঁবদের প্রাতি তার দরদ ছল অসাঁম। দ্র হাতে তাদের জন্য 
খরচ করতেন ?তাঁন। তাঁর মৃত্যুর পর আম যথে্টই পেলাম। টাকা-পয়সা, 
জাঁম-জমা- প্রচযর রেখে গিয়েছিলেন 'তিন। আমি তখন নাবালক। 
সংতরাং আছ "হিসাবে আমার এক আত্মীয় আমার 'বষয় আশয় দেখাশহনা 
করতো । 

যখন আম সাবালক. হলাম, আমার বিষয় সম্পাত্ত আম জের হাতে 
ফিরে পেলাম। হঠাৎ কাঁচা বয়সে প্রচ্যর পয়সা হাতে পেয়ে আমার ভোগ 
1বলাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ইয়ার বন্ধদের সংখ্যাও 'দনদনই বাড়তে 
লাগলো । প্রাতীদন দামী দামী মদ আর মাংসের মহোৎসব চলতে থাকলো । 
মূল্যবান সাজপোশাক পরে ফণর্ত মেরে আর কাবা করে দিন কাটাই। 
এইভাবে অনেক দিনই চললো! তারপর হঠাৎ একঁপিন দেখলাম, বিষয়- 
সম্পত্তি বলতে আর তেমন িছ7নই অবশিষ্ট নাই আমার। যা আছে, বলতে 
গেলে, নগণ্য। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। জাঁবনে বাক দিনগযলো কি 
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নদারণ কম্টেই আমর কাটবে | পয়গম্বর সলেমান ইবন দাউদ-এর একটা 
বাণী মনে পড়লো। -_আম।র বাবা প্রায়ই এই কথাগদলো আওড়াতেন & 
'জল্মের মহূর্তর চেয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত অনেক ভালো। জীঁয়ন্ত কুকুর মৃত 
1সংহের চেয়ে সেরা । দাঁরদ্র্যের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।' 

সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে আমার যা ?কছন কিং [বিষয়- 
সম্পাত্ত তখনও অবশিষ্ট ছল কোনাঁদকে দৃকপাত না করে প্রায় জলের দরেহ 
বেচে দিলাম। সর্বসাকুল্যে মাত্র তন হাজার ?দরহাম পেল।ম। 

এই সময়ে রাত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ 
করে বসে রইলো । 


দঃশো বিরানব্বই রজনশীতে আবার সে বলতে থাকে £ 
বদ্ধ দসম্দবাদ ন।বক তার কাঁহনী বলছে £ 
এই মাত্র ঠিতন হাজার দিরহাম সম্বল করে আম 1বদেশ যাত্রা করবো 
মনস্থ করলাম। 
বাজারে গিয়ে নানা ধরনের বাহারী জাঁনসপত্র সওদা করে একটা 
গাঁটরীঁ বাঁধল।ম। গিনজেই মাথায় করে বন্দরে ?নয়ে গেলম। এ সময়ই 
একখানা জাহ।জ ছাড়াছল-_আর কোনও ?িকছ? না ভেবে জাহাজে চেপে 
বসল।'ম। দেখল।ম, আরও অনেক সওদাগর চলেছে সেই জাহাজে । আমাদের 
জাহাজ বাগদাদের বন্দর ছেড়ে বসরাহর 1দকে এাঁগয়ে চললো । 
বসরাহ ছেড়ে আবার জাহাজ চলতে থাকে । ?দনের পর দিন সমগ্র 
যাত্রা করে চলোঁছ আমরা । এক এক করে অনেক দ্বীপ আসে । তাদের পিছন 
ফেলে আমরা আবার এঁগয়ে চাঁল। র্লা্তিহাঁন বরামহীন আমাদের এই 
সমহ্দ্র যাত্রা। কবে শেষ হবে কে জানে। প্রাত বন্দরেই জাহাজের গিভিড়ে। আমরা 
সওদা 'ফাঁর করে 'ফাঁর। £কছ? কিছ 'বারুও হয়। 
কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা সমদদ্র যাত্রার পর একাঁদন এক দ্বাঁপের 
1নশানা দেখতে পেলাম। গ।ছপ।ল!য় ভার্ত, শস্য শ্যামল প্রাম্তর- শনধ; 
সবজের মেলা । কি মনোহর দশ্যাবলী- বেহেস্তের উদ্যানের শোভার কথা 
স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। কত্তেন এই দ্বীপে জাহাজ নোঙর করলো! যাত্রীরা 
সকলে নেমে পড়লো । 
আমরা সব সওদাগরই এক সঙ্গে নামল।ম। খানা পাকাবার সাজ- 
সরঞ্জাম এবং ডাল আটা ?ঘ সঙ্গে নিলম। একটা গাছের তল।য় উন্ন 
জহালানো হলো। কেউ তরকারি কাটে, কেউ বাঁটনা বাঁটে, কেউ বা কাপড় 
পারজ্কার করতে লেগে গেল। কেউ বা এদক ওাঁদক ঘরে ধরে দেখতে 
থাকে। কেউ বা গাছতল।য় পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘমায়। আমার কিন্তু নাওয়া 
খাওয়ার 'দকে ভ্রুক্ষেপ নাই। আম শন প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখে 
আন্কুল। চোখ আর ফেরাতে পাঁর না। ক অপূর্ব বনরাজনালা। 
সবাই আমরা যখন শত কর্মে রত, এমন সময় হঠাৎ সারা দ্বাঁপটা 
ভাঁষণ আন্দোলিত হয়ে কেপে উঠলো। কে কোথায় যে কাঁভাবে ছিটকে 
পড়লো বুঝতে পারলাম লা। শহধন শহনতে পেলাম, কাপ্তেনের চিৎকার-_ 
যে যেখানে আছ, জ।হাজে ফিরে এস। এটা কোনও দ্বীপ নয়। বিরাট একট 


১৭৩ 


1তাম মাছের পিঠ। বহ যুগ ধরে সে এই সমহদ্রের মাঝখানে ঘনমাচ্ছে| তাই 
কালক্রমে তার দিঠে পাল জমেছে । আর এই পাঁল মাটিতে গাঁজয়েছে লতা- 
গযল্ম বক্ষ। তোমরা আগ্ন জহাঁলিয়ে তার ঘ;ম ভাঙ্গয়ে দিয়েছ | আগননের 
উত্তাপে যন্ত্রণা পেয়েছে, তাই মোচড় 'দিয়ে উঠেছে সে। এবার সে চলতে 
শহর করেছে । তোমরা আর দেরি করো না-_-শাগ্গর জাহাজে পাঁলয়ে এস। 
এখ্যান হয়তো ডবব দিয়ে সমদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে। 

কাপ্তেনের চিৎকারে ভাঁত সন্বস্ত হয়ে হাঁড়কুঁড় বাসন, খানাপনা 
জামা-কাপড় সব ফেলে রেখে জাহাজের 'দকে ছ7টে এল সবাই। কাণ্ডতেন 
ততক্ষণে নোঙর তোলার হদকুম দিয়ে দিয়েছে । কয়েক মাহৃরতের মধ্যেই 
জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হলো। এঁ সময়ের মধ্যে যারা পারলো, হ;ডুপাড় করে 
জাহাজের পাটাতনে উঠে পড়লো, আর যারা দেরি করলো, তারা আর সে 
সযযোগ পেল না। তামটা ততক্ষণে আড়মোড়া ভেঙ্গে বার তিনেক প্রচণ্ড 
ঝাঁকান 'দয়ে সমদ্রের গভীরে তাঁলয়ে গেল। 

যে সব হতভাগ্যরা সময়মতো জাহাজে উঠতে পারলো না আমি তাদের 
একজন। কিন্তু আল্লা আমাকে সমদ্রের গহন গহ্বরে তাঁলয়ে যাওয়ার হাত 
থেকে রক্ষা করলেন। ভাসমান এক খণ্ড ফাঁপা কাঠের গড় সামনে দেখে 
অকিড়ে ধরলাম। এই কাঠের পাটে 'কছঃক্ষণ আগে আমার সহযাত্রীরা তাদের 
কাপড়-চোপড় আছাড় দিয়ে কাচছিল। বহকায়রেশে, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা 
করার পর, গ:ড়িটার উপরে. উঠে বসতে পারলাম। ভারসাম্য যাতে বজায় 
থাকে সেইভাবে গণড়র ম।ঝখানে নিজের দেহটাকে ঠিক করে বাঁসয়ে দই পা 
জলে ড্নাবয়ে দাঁড় কাটতে থাকলাম। এইভাবে দিছব্দূর হয়তো আঁতক্রম 
করা গেল £কল্তু হঠাৎ একটা উত্তাল ঢেউ এসে আবার আমাকে কোথায় যে 
ভাসিয়ে নিয়ে গেল কিছুই হাদস পেলাম না। 

এঁদকে, তখনও বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জাহাজে পাল তোলা 
হচ্ছে। আমি চিৎকার করতে থাকলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর অতদূর অবাধ 
পেশীছল না। কছনক্ষণের মধ্যেই পালে হাওয়া লাগলো । নিমেষে আমার 
নজর থেকে জাহাজখানা অদশ্য হয়ে গেল। এঁদকে রাত্রর কালো ছায়া নেমে 
আসে। এ নিঃসাঁম নিজ্ন নীল সমহদ্রের অন্ধকার কারাগারে আমি তখন এক 
প্রাণদশ্ডের আসামাঁ। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে 
না। তিনিই একমাত্র ভরসা ভেবে সেই কাঠের পাটাতনে পা গর্রটয়ে চপ 
চাপ বসে বসে রাত্রি আর মত্যুর প্রহর গণতে থাকলাম। কিন্তু না, মারান। 
অন্ধকার কেটে গেল, সকাল হলো, সূযদয়ের পূর্বাভাষে সমদদ্র সাম্মীহত 
নীলাকাশ রন্তবর্ণ ধারণ করলো। আমি তাঁর উদ্দেশে প্রশতি জানালাম। 

আবার শযরদ হলো আমার পদ-সঞ্পালম| পায়ের দাঁড়ে জল কেটে 
পাঁড় অমাবার সে-এক দ7রল্ত ছেলেমাননষঁ প্রয়াস। ঘট ঘট জল তুলে 
সমদদ্র শোষণ করা-_আর কি! যাইহোক, আমার আকুল আকুতি বুঝি তান 
ধ্যঝেছিলেন। তাই, বেলা বাড়তেই বায়বেগও বাড়তে থাকলো । হাওয়ার 
ঠেলায় আর ঢেউ-এর ধাক্কায় তরতর করে তাঁরের দিকে ভেসে চললাম আমি । 

অবশেষে তাঁর পাওয়া গেল। কিন্তু না, তাঁর মা, সে এক 'সমদদ্র- 
ছবঁপের দলজ্ঘ্য পর্বত-পাদদেশ | পাহাড় পর্বত সক্কুল এই দ্াঁপাটির কাছে 
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এসে আম হতাশ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলাম। সমহদ্রের তলদেশ থেকে 
খাড়াই উঠে গেছে একাঁট পাহাড়। সারা পাহাড়ময় লতাগহল্ম বক্ষ। 
'সব্যজের সমারোহ | 'কিল্তু উপরে উঠবার উপায় নাই। এমন একটা স্থানও 
(দেখতে পেলাম না যেখানে পা রেখে ছিছ একটা আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠা 
যায়। এঁদক ওঁদক দেখাঁছ। কিন্তু কোনও কায়দা করতে পারাছ না। 
হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা পাহাড়ী বটের ডাল থেকে ঝনার ঝদলে পড়েছে 
'সম্মদ্রের জলে। পা 'দয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে গণড়টাকে নিয়ে গেলাম সেখানে | 
'লতানে ঝহারটা আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে এলাম গাছের ডালে। 

এইভাবে অনেক কম্টে এক সময় প।হাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম আমি। 
'এবার মনে কিছুটা বল রে পেলাম। নিজের সারা শরীরটার দিকে ভালো 
করে লক্ষ্য করার ফঃরসং হলো। পা দহটো সাম্নীদ্রক মাছের কামড়ে ক্ষত, 
ক্ষত হয়ে গেছে। দহগম পাহাড়ের ঘষায় বকে িঠের ছাল-চামড়া ছড়ে 
গেছে। এসব নজর করার আগে অবাধ কোন জবালা যন্রণা ব্যথা আমি 
'অনহভব করতে পারাছলাম না। এবার কাতর হয়ে পড়লাম। সারা শরাঁর 
টনটন করতে লাগলো। একটা জয়গায় টানটান হয়ে শয়ে পড়লাম। 
তারপর আমার আর কিছ স্মরণ নাই। কতক্ষণ এভাবে অজ্ঞান অচৈতন্য 
'অবস্থায় পড়েছিলাম জ।ন না, যখন চোখ খহললাম, দোখ আবার সকাল 
হয়েছে। সূর্যের ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে আমার মুখে । উঠে দাঁড়াতে 
চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। পা দুটো ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে। 
আবার মাটিতে পড়ে গেলাম। 

কছঃক্ষণ পরে বকে হেটে, হামাগদাড় দিতে দিতে সামনের সমতল 
'ভঁমির দিকে এগোতে ল/গলাম। এইভাবে এক সময় সেই ঝর্ণা আকুল শ্যামল 
সমতটে নেমে আসতে পারলাম। চারাদক ফলে ফলে ভরা। 

এখানে আমি গাছের ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে অনেকাঁদন কাটালাম। 
ধাঁরে ধাঁরে দেহের ক্ষত শুকিয়ে এল, বল ফিরে আসতে লাগলো । কিন্তু 
মাটিতে পা ফেলে তখনও হাটতে পারি না। দনখানা কাঠের ডাণ্ডায় ভর 
ধদয়ে কোনও রকমে চলাফেরা কাঁর। 

একাদন এইভাবে সমদদ্র সৈকতে- এসে বসেছিলাম। হঠাৎ কাঁ যেন 
"একটা অদ্ভুত বস্তু দেখলাম। ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না, মনে হলো, 
কোনও জংল জানোয়ার অথবা সামদদ্রিক দানব। অদম্য কোতৃহল নিয়ে 
'এগয়ে যেতে ধাকলাম। ভয়েও বক দহর5 দ্র করছে! কি জান, যদি 
কোনও বিপদ হয়। যাইহোক, কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম। না, তেমন 
কোনও 'হংস্র কোনও কিছ7 নয়। আমাদের দেশের শান্ত নিরীহ মাদ? 
ঘোড়া জাতাঁয় একট প্রাণাঁ। সমহদ্রের ধারে একটা গাছের গণড়তে বাঁধা। 
লোভ হলো, জানোয়ারটার পিঠে চেপে বেড়ানো যেতে পারে । একেবারে ওর 
সামনে এস দাঁড়ালাম। হঠাৎ একট মান্দষের চিৎকারে আমি হতচাঁকত হয়ে 
"পাঁড়। একটি লোক ছনটতে ছন্টতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। রাগে 
সে ফ*সছে। হনগকার ছেড়ে বললো, কে তুমি? কোথেকে এসেছ, এ জায়গায় 
আসার সাহসই বা তোমার হলো কী করে? 

আমি ভাঁত চাঁকত হয়ে বললাম, মালিক, আমার অপরাধ নেবেন না, 
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আম বিদেশী । জাহাজে করে সমদদ্র পাড় ?দচ্ছিলাম। কিন্তু পথের মধ্যে 
ধবপর্যয় ঘটে। আমার সঙ্গে আরও অনেকে সমদ্রের জলে ভেসে যাই ॥ 
তারা কে কোথায় গেছে, বেচে আছে ?ক নাই জান না। আম, আল্ল।হর, 
মেহেরবানীতে, একটা কাঠের গড় ধরে প্রাণ রক্ষা করতে পেরোছি। গনজের; 
ইচ্ছ।য় নয়, ঢেউ-এর তালে তালে আঁম ভেসে এসোঁছ এই দ্বীপে ।' 

লোকাঁট আমার একখানা হাত ধরে বললো, এসো, আমার সঙ্গে এস। 

আম তার 'পছনে পিছনে চলতে থাঁক। সে আমাকে প।হাড়ের গনচে 
একটা গহায় ?িনয়ে আসে । িতরে ঢুকে চোখ জ্াঁড়য়ে গেল। বিরাট 
প্রশস্ত একটি ঘর। আমাকে আদর করে বসালো। খানাঁপনা 'দল খেতে। 
খেলাম। কতকাল এই সব খনা খাইনি। বড় ভালো লাগলো । প্রাণ ভরে 
চেটেপটে খেলাম সব। খুশিতে ভরে উঠলো মন। লোকটি তখন আমাকে; 
[জিজ্ঞেস করলো, আম।র নামধাম পাঁরচয়। আম সব বললাম তাকে। কেন 
আমার এই সমদ্রযাত্রা সে কাঁহনাও শে।নালাম। 

লোকাঁট মৃগ্ধ বিস্ময়ে সব শ্বনলো। এবার আম তাকে জিজ্ঞেস 
করলাম, আচ্ছা মাঁলক, আপাঁনই বা এই নর্জন দ্বীপে কেন? কি করেই; 
বা এই পর্বতগনহায় বাসা বাঁধলেন। আর আপনার এ ম।দী ঘোড়াটা-_ 
ওকেই বা পেলেন কোথায় 2? সমহদ্রের ধারে ওকে বেধেই বা রেখেছেন কেন ? 
কী ব্যাপার গিছই অন্যমান করতে পারাছ না। 

এমন সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শ।হরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ 


করে বসে থাকে। 


দ5ুশো ঠতরানব্বইতম রজনীঁতে আবার সে শর করে 
লোকাঁট বলে। এই দ্বাপে আমার মতো আরও অনেকেই আছে। 
আম একা নই। সলতান ঠমরজানের আজ্ঞাবহ দাস আমরা । দ্বীপের চার: 
পাশে পহারারত আছি। প্রতি মাসে প্রথম চাদ দেখা দলে আমরা সবাই 
সমদ্রের ধারে একটা করে মাদীঁ ঘোড়া বেধে রেখে গুহার মধ্যে লুকিয়ে 
থাঁক। মাদী ঘেড়ার গায়ের গল্ধ পেয়ে সমদদ্র থেকে সিন্ধঘোটক উঠে এসে 
উপগত হয়। তারপর তাকে সঙ্গে করে ভাঁগয়ে 'নয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে 
1কদ্তু আমাদের ঘোড়াগলো সেয়ানা। গকছরতেই তার সঙ্গে যেতে চায় না। 
িপহহ করে ওঠে। সেই শব্দে আমরা বুঝতে পারি, কাজ খতম হয়ে গেছে। 
তখন ছদটে গিয়ে সিম্ধঘোটকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মাদী ঘেড়াটাকে নিয়ে 
আঁস। এরপর িছাঁদন বাদে সে বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চা কালে, 
তাগড়াই জাঁদরেল. ঘোড়া হয়। 'বদেশের বাজারে সেইসব ঘোড়ার চড়া দাম 
পাওয়া যায়। আমাদের সহলতানের এই করেই এত ধনদোলত। 
আজ সম্ধ্ঘোটকের ওঠার 'দন। তুমি অপেক্ষা কর, কাজ শেষ হয়ে 
গেলে, তোমাকে 'নয়ে আমাদের সুলতানের কাছে যাবো । আমাদের দেশটাও 
ঘুরিয়ে দেখাবো । আল্লাহর দয়াতেই আমার সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়ে 
গেল। তা না হলে হাজ।র চেষ্টা করেও এই ঘ্বাঁপের গণ্ডীঁ ছেড়ে তোমার 
'নজের দেশে ফিরে যেতে পারতে না। 
কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল আমার মন| আমরা বসে কথা বলাছ, এমন সময় 
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হঠাৎ গম্ধঘোটক জল থেকে উঠে এসে মদ ঘোড়ার ওপর চড়াও হওয়ার 
আওয়।জ শোনা গেল। আমরা গুহা থেকে বোঁরয়ে লকয়ে লকয়ে মাদখী 
ঘোড়াট।র পাল-খাওয়া দেখতে লাগলাম। কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে, সিদ্ধ 
ঘোটকটা ঘেড়াটাকে ত।র সঙ্গে 'নয়ে যাওয়ার জন্য দণঁড়াপধঁড় করতে 
লাগলো। কিন্তু সে যেতে নরাজ। 

এই সময় আমার বন্ধ্াট তারস্বরে চিৎকার করতে থাকলো, হেই, 
কে আছ, ছদ্টে এস। হেই, কে আছ, ছটে এস।  * 

পলকের মধ্যে লশঠ-সোটা বর্শা তাঁর ধন্দক 'নয়ে তার অনেক সঙ্গী 
সাথ জড়ো হয়ে গেল। তাদের আক্রমণে 1সম্ধযঘোটকটা শাঁঙ্কত হয়ে সমদ্রের 
জলে ঝাঁপ 'দয়ে পা?লয়ে গেল। 

এব।র সকলে হৈ-হৈ করতে করতে মদাঁ ঘে।ড়াটাকে সঙ্গে করে গুহার 
সামনে হাজির হয়। আমার বন্ধট আমার সঙ্গে তার সঙ্গী সাথীদের আলাপ 
পারচয় বাঁরয়ে দেয় | আমাকে পেয়ে তারা তো মহাখশ। নানা রকম ফল- 
মূল খানাঁপনা "দিয়ে তারা আম।কে আদর-আপ্যায়ন করলো । একটা ভালো 
দেখে ঘোড়া এনে দিল আমাকে । বললো, ওঠ দোস্ত, ঘোড়ায় চাপো,) 
তোমাতে আমাদের সুলতানের কাছে নিয়ে যাবো। তুম আমাদের 
মেহেমান। | 

ঘোড়ায় চেপে ওদের সঙ্গে স্হলতানের প্রাসাদে গেল।ম। সঃলতান 
মিরজান আমাকে দারুণ আদর অভ্যর্থনা করে তাঁর পাশে বসালেন। আমার 
সমূদ্রযাত্রার কারণ এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার সাঁবস্তার 'ববরণ আগাগে।ড়া খুলে 
বললাম তাকে । তিনি মহগ্ধ 1বস্ময়ে শুনলেন সব। বললেন, বেটা, উপরে 
আল্লাহ আছেন, 'নয়াতির গলখন কেউ এড়াতে পারে না। তোমার নসাঁৰে 
যা লেখা আছে তা ঘটবেহী। তিনি তোমার ইন্তেক।লও তোমার কপালে গলখে 
রেখেছেন, তার আগে তোমার মৃত্যু কিছদতেই হতে পারে না। তোমার যা 
দুর্ভোগ, দন্ঃখ, কম্ট, সখ, আনন্দ সবই শালাঁপবদ্ধ করা আছে-_তার 
কোনওটাই এড়াতে পারবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, 1তাঁনই সব বিপদ 
উদ্ধার করে দেবেন। 

সহলতান শহধ আমাকে উপতদশই 'দলেন না, তার উঁজর আ'মরদের 
সঙ্গে আমার পাঁরচয় বাঁরয়ে দিলেন। আমাকে বন্দরের প্রধান পাঁরদর্শকের 
পদে বহাল করলেন। রি 
আমার এই চাকরাঁর কাজ তেমন কিছ কঠিন নয়। ব্চিং কখনও 
জাহাজ আসে বা ছাড়ে। সহতরাং ক।জের তেমন চাপও ছল না। সাধারণত. 
সদলতানের দরবারেই আমার বোঁশরভাগ সময় কাটে! মাঝে মধ্যে বন্দরে 
1গয়ে এক পাক ঘরে আস। 

প্রায় সব সময় সমলতানের ঘাঁনষ্ঠ স।হচর্যে থাকার ফলে তান প্রায় 
প্রাত বিষয়েই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমার বদ্ধ ও িচক্ষণতায়, 
[তিনি কেন, দরবারের সকলেই খ্বব প্রশংসা করতেন। প্রজারাও উপকৃত হতে 
লাগলো । দুহাত তুলে তারা সংলতানের গণগান করতে থাকলো । ফলে 
এমন অবস্থা দাঁড়ালো, আমার কথা ছাড়া সহলতান আর কোনও কাজই করেন 
না। | 
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আমার কল্তু গিছ্তেই মন বসে না। সদলতানের এত আদর যত 
ভালোবাসা-_তব্য মন ভরে না। শব্ধ; এক 'চল্তা-_কবে দেশে ছিরে যাবো । 

হা গিত্যেশ করে বন্দরে বসে থাঁক। দুরে-বহদ্দরে সমদ্রের শূন্যতায় 
শহধব খজে মার জাহাজের মাস্তুল। যদি কোন নাবিক, এই পথে পাড় দেয় 
তাকে শনধাবো, তুম কি জান বন্ধ কোন পথে যেতে হয় বাগদাদ-7আমার 
জল্মভুঁম ? 

প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে একাঁদন হয়তো একখানা জাহাজ এসে 
1ভড়ে। আম ছদটে যাই। কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করি, সাহেব, আপাঁন বলত 
পারেন, বাগদাদ এখান থেকে কতাঁদনের পথ । কেন দিকে যেতে হবে ? 

কাণ্ধেন অজ্ঞতার কথা শোনায়। শযনোছ বটে বাগদাদ বলে একটা 
শহর আছে। জাহাজও ভিড়তে পারে তার বন্দরে। কিন্তু আঁম কখনও 
যাইীন, বলতেও পারবো না, কোন পথ যাওয়া যায়__কতাঁদন লাগে। 

আঁম হতাশা লয়ে প্রসাদে ফিরে আসি। জাহাজের না'বকই যাঁদ 
বলতে না পারে তবে কে আমাকে সন্ধান দেবে ? 

সতরাং আরও অনেককাল আমাকে সেই সঃলতান 'মরজ।নের দ্বাঁপেহ 
কাটাতে হয়। এই প্রবাস কালে কতকগদ্লো অদ্ভূত িবস্ময়কর ত্র 
আভজ্ঞতা আমার হয়োছল। তার দদ্-একটা এখানে আম শোনাবো £ 

একাঁদন সহলত।ন মারজান, আম তখন তার দরবারে বসো ছলাসু্ 
কয়েকজন 'হন্দস্তানাঁর সঙ্গে আমার পারচয় কাঁরয়ে দিলেন। 

আম 'জজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন ? কোথায় 


আপনাদের দেশ ? 
ওরা জানালো, হন্দযস্তান থেকে তারা আসছে। "হন্দরস্তানেই 
তাদের বাসভৃঁম। 


-_ সেখানকার আধবাসীরা কে'ন ধর্মের লোক ? 

_হিল্দ;। আমরা, "হল্দ;রা, বহর বর্ণে বিভন্ত। তার মধ্যে ক্ষাত্রয় 
এবং ব্রাহমণই শ্রেম্ঠ বর্ণ। ক্ষাত্রয়েরা উচ্চ বংশ কুলোদ্ভব, স।হসণ, বাঁর, 
যোদ্ধা। কখনও অন্যায় করে না- অন্যায় প্রশ্রয় দেয় না| শত্রঃর দমন এবং 
1শম্টের পালনই তাদের ধর্ম। আর যাঁরা ব্রাহমণ তারা পত পাঁবত্র। পুজা 
উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, রচনা তাদের জাঁবনের ব্রত। কখনও তারা মদ্যপান 
করে না। আচার 'বনয় বিদ্যা তাদের সহজাত ধর্ম| কাব্য সাঁহত্য দর্শন 
জপ, সঙ্গীতি চর্চা করে তারা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে। 
এই ক্ষাত্রয় এবং ব্রহমণ ছাড়া আরও বাহাত্তর রকমের নলম্নবণেকর মানষ 
সেখানে বাস করে। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী অবশ্য একেবারে 1ভন্ন 
ধরুনর। 

ওদের এইসব অদ্ভূত কথা শ্যনে আম তো তাজ্জব বনে গেলাম। একই 
দেশে একই ধর্মে এত ভাগ? আম কখনও 'হল্দস্তনে যাইলি। £িম্তু তার 
পাশের দেশ আমাদের সংলতানের সলতা'নয়ৎ কাবদলে একবার গয়োছলাম। 

একাঁদন আম সমাদ্রের ধারে দ'ড়িয়েহিলাম, হঠাং দোঁখ, একখানা 
1বরাট জাহাজ আসছে বন্দরের 'দকে। 'কিছরক্ষণর মধ্যে জাহাজখানা এসে 
নঙর করলো। মালপত্র কি ।ক অছে দেখার জন্য আঁশ্ব জাহাজে উঠে গেলাম। 


১০৮ 


কাণ্তেন আমাকে এক এক করে সমস্ত সওদাপত্র বের করে দেখালো । আম 
সব পরণক্ষা করে দেখতে থাকলাম। কাণ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছ 
নাই ? 

কাপ্তেন বলে, আছে। কলন্তু সেসব সামান পত্রের মালিক জাহাজে 
নাই। তাই, পরের জিনিস, ওগহলো "বাঁক করতে পারবো না। 

আম জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তারা কোথায় গেছে ? 

কাণ্তেন বললো, পথের মধ্যে তারা জলে ড্ববে গেছে। আল্লাহ জানেন, 
তাদের কে বেচে আছে অথবা কেউই বেচে নাই। যাইহোক, আমাদের 
দেশ বাগদাদে ফিরে গিয়ে তাদের ওয়ারিশের কাছে ফেরৎ দিয়ে দেব | . 

আমার সারা শরাঁরে বিদর্ৎ খেলে যায়। বকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। 
প্রশন কার, তাদের কাঁ কাঁ নাম? 

কাপ্তেন বলে, একজনের নাম ?সম্দবাদ-_ 

কাপ্তেন আর ?ি বললো আম আর শঃনতে পেলাম না। মাথাটা কেমন 
বোঁ করে ঘরে গেল। কিম্তু একট-ক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে 'নয়ে 
ভালো করে কাপ্তেনের দিকে লক্ষ্য করলাম| হ্যাঁ, আমাদের জাহাজের সেই 
কাণ্তেনই বটে। আম প্রায় চিৎকার করেই বললাম, আম--আমিই সেই 
£সল্দবাদ। তিমি মাছের পিঠের উপর নেমোঁছলাম আমরা । তারপর সে 
ঈআড়মোড়া ভেঙ্গে গা ঝাড়া দিতেই কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম। প্রায় 
সবাই জাহাজে উঠতে পেরোঁছল। কিন্তু আমি পাঁরান। 'তিমটা জলের 
তলায় তাঁলয়ে গেল। আম একটা কাঠের গণড় আঁকড়ে ধরে কোনওক্লমে 
প্রাণ রক্ষা করতে পেরোছ। 

তারপর ভাবে কত কম্ট করে এই দ্বাঁপে এসে পেশাচোঁছ- _সবই 
সাঁবস্তারে বললাম তাকে। 

--এখন আম এখানকার সহলতান 'ীমরজানের খ;ব পেয়ারের লোক। 
আমাকে তান জাহাজ পাঁরদর্শকের কাজে বহাল করেছেন। 

এই সময় রাত্র শেষ হতে থাকে । শাহরাজাদ গল্প খাময়ে চপ করে 


বসে রইলো। 


দ7শো চ্রানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শর করে £ 

আমার কথা শ্নে কাণ্তেন অষ্রহাসিতে ফেটে পড়ে, আল্লাহ ছাড়া আর 
কেউ নাই। তিনিই একমাত্র সত্যি। কিন্তু সাহেব, তোমার মতো এতবড় 
[মথ্যেবাদী তো আম জীবনে দোখাঁন। ানজের চোখে আম দেখোছি, য।রা 
জাহাজে সময়মতো উঠে আসতে পারোন। তারা সবাই সমহদ্রের 'িনচে তাঁলয়ে 
গেছে। আর তুঁমি কিনা বোঝাতে চাইছ, তুমি বেচে গেছ | গাজাখনার 
গপ্প মারবার আর জায়গা পেলে না? : 

আমি মনহূর্তের জন্য মদ্যড়ে পড়লাম। _াঁকন্তু-_কিন্তু আমি যে 
সেই 'সিম্দবাদ তার প্রমাণ দিতে পাঁর আপনাকে] 

কী প্রমাণ দেবে? 

আমি বললাম, জাহাজে আমার যারা সহযাত্রী ছিল তারা তো আছেন। 
তাদের সবাইকে এখানে ডাকুন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি কে। 


১৭৯ 


কাপ্তেন সওদাগরদের সকলকে বাইরে আসতে বলতেই তার সহ- 
যাত্রীরা বাইরে এসে আমাকে দেখা মাত্র জাঁড়য়ে ধরে হৈ-হৈ কাণ্ড বাঁধয়ে 
তুললো । তাদের চোখে মুখে আনন্দ আর ধরে না। 

কাপ্তেনকে আর কিছ বোঝাতে হলো না| সে 'নজেই বুঝলো আমিই 
সেই 'সন্দবাদ। 

আমার সহযাত্রীরা বলে, আমরা তো ভেবোঁছলাম তুমি কোথায় তাঁলয়ে 
গেছ। সামদাদ্রক জন্তু-জানোয়ারের ফলার হয়েছ। তা কি করে বাঁচলে ভাই? 

আম তখন আবার আমার 'বাঁচত্র অভিজ্ঞতার কাহনী বললাম তাদের 
তারা আসমানের দিকে দুহাত তুলে খোদাতালার উন্দেশে প্রণাম জানালো । 
এর থেকেই বোঝা যায়, দর্শনয়াতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনও কিছ 
নাই। তা না হলে যে আঁবশ্বাস্য কাঁহনী শোনালে, তাঁক কখনও সম্ভব 
হয়? এতো তোমার 'দ্বতীয় জল্ম হয়েছে ! 

কাপ্তেন আমার যাবতীয় সওদাপত্র আমাকে বের করে দিল। খ+টয়ে 
খটয়ে দেখলাম, যা যা ছিল সবই যথাযথ ঠিক আছে। 

বাজারে 'ানয়ে গিয়ে বেশিরভাগ সওদাই বেশ চড়া দামেই বেচলাম। 
সবচেয়ে বাহার কয়েকটা জানিস উপহার 'দলাম সহলত।ন 'মরজানকে। 

আমাদের জাহাজ বন্দরে নোঙর করেছে শনে সযলতান 'মিরজান 
আনন্দে লাঁফয়ে ওঠেন।__যাক এতাঁদনে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। 

নানা ধরনের সহম্দর সল্দর উপহার উপঢোকনে আমাকে ভরে 'দিলেন 
[তিনি। এত জিনিস নিয়ে আমি কাঁ করবো। আমার সহযাত্রীদের কাছে 
ভালো দামে বেচে দিলাম খাঁনকটা | 

সহলতান মারজান যে আমাকে কতখাঁন ভালোবেসে ফেলেছিলেন তা 
বুঝলাম যৌদন আম তার কাছে 'বদায় দনতে গেলাম। 

আমাদের জাহাজ ছাড়বে। এবং এই জাহাজেই আমি স্বদেশে ফিরে 
যাবো। সবই সহলতান জানতেন, তব বিদায় বেল।য় তাঁর চোখ ছলছল করে 
উঠোছল, কথা বলতে গলা ভার হয়ে এসোঁছল। 

আঁমও 'বচালত হয়ে পড়োছলাম। -যাচ্ছ! অনেক সখ স্মত 
সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, জাঁহাপনা | জাঁবনে হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু 
আমার স্মৃতির আকাশে চিরকাল ধরব তারার মতো জবলবেন আপাঁন। 

সলতান 'মরজান আমার মাথায় হাত রাখলেন, বেটা, মায়া মহব্বৎ বহন 
থারাপ চিজ! 'দিল-কাঁলজা ঝাঁঝরা করে দেয়। 

তারপর গনজের দেহ থেকে খদলে খহলে মহামূল্যবান সব সাজ-পোশাক, 
রত্রহার আমার হাতে তুলে 'দিলেন। 

-_এই সব যখন দেখবে, আমাকে মনে পড়বে তোমার। 

সে-গনলো আম প্রাণে ধরে বক করে দিতে পাঁরনি। এ যে দেখ, এই 
ঘরেই সেগবলো সব সাজানো আছে! এখনও ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে 
যাই, এ সাজ-পোশাক, এ রত্রহার পরে তিনি যেন সেই িংহাসনেই বসে 
আছেন। কিন্তু শ্ধ্য স্মৃতিটনকুই পড়ে আছে, ভার মান্ত সে তো আজ নাই। 

যথা সময়ে হাওয়া সাধ 'দিল। পাল তুলে হাল খলে আমরা জাহাজ 
ছেড়ে দিলাম। 


১৮০ 


একটানা অনেক 'দন অনেক রাঁত্র অতিবাহিত করার পর একাদন আমরা 
বসরাহয় এসে পেশীছলাম। এবার মন নেচে উঠলো, বাগদাদ আর বোঁশ দূর 
নয়। বাঁধাছাদার তোড়জোড় পড়ে গেল। দদএক দিনের মধ্যেই আমাদের 
জাহাজ বাগদাদের বন্দরে এসে 'ভিড়লো। 

অনেক টাকা পয়সা মূল্যবান উপহার উপঢোকন সঙ্গে নয়ে আম বাড় 
এলাম। আত্মীয় পাঁরজনরা, অনেকাঁদন পরে আমাকে পেয়ে, খাঁশতে ডগমগ 
হলো। দেখলাম, তারাও সবাই বহাল তাঁবয়তে রয়েছে। 

এরপর খুীশতে ভরে উঠলো আমার সংসার | দাসদাসী-বাদী সওদা- 
স।মান-পত্র কিনে এনে বাড়ি ভরে ফেললাম । আবার সেই, আমার বাবার আমলে 
যেমনাঁট ছিল, আগের মতো ধনদোলত-এ সমদ্ধ হয়ে উঠলো আমার ঘর। 

আবার সব হারানো বন্ধ্দের গফরে পেলাম। আমার দারদ্রযের সঙ্গে 
সঙ্গে তারাও একাঁদন 1বদায় 'িয়েছিল। মধ্যর সন্ধান পেয়ে আবার তারা গঃন 
গন করে জড়ো হতে থাকলো। খানাঁপনা হাঁস গানে মেতে উঠলাম 
আ'ম। 

এই হলো আমার প্রথম সমদদ্র যাত্রার কাহনী। এরপরে দ্বিতীয় 
আঁভযানের 'বাঁচত্র কাঁহনাঁ শোনাবো তোমাদের । তার আগে এস, আমরা 
খানাঁপনা সেরে নিই। সন্দবাদ কুলিকেও বললো, তুমিও আমাদের সঙ্গে 
খাবে 'কল্তু। 

খানাপনা শেষ হলে 'সম্দবাদ নাবক একশোটা স্বণণমদদ্রা সিল্দবাদ 
কুলির হাতে দিয়ে বললো, এটা রাখো । কাল সকালে আব্যর আসবে, আমার 
হনী শোনাবো, কেমন ? 

সন্দবাদ কুল কুণ্ঠিতভাবে বলে, তা আসবো। কিন্তু এই মোহরগনলো 
ক জন্যে? 

_ তোমার ব্যবহারে মনগ্ধ হয়ে আম দাঁচছ, নাও। 

__ আপনার ইনাম আম মাথা পেতে নিলাম। ঠিক আছে, কাল সকালে 
আবার আসবো। 

সোঁদনের রাত্রটা সহখ-স্বণ্নে কাটলো তার। 

রাঁত্রর অন্ধকার কাটছে, শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ করে বসে রইল। 


দ7'শো পচাঁনব্বইতম রজনীতে আবার কাহনশ শর হয় £ 

সকালে উঠে 'সিন্দবাদ কুলি 'িসম্দবাদ নাঁবকের প্রাসাদে চলে আসে। 

তাকে দেখে বদ্ধ তো মহাখ্যশি।__এসো, এসো, 'িতা। তোমার জন্যেই 

বসে আছি। আরে, অত লঙ্জা সঙ্চকোচের কি আছে, এসো; আরাম করে 

হাত-পা ছাঁড়য়ে বসো দিঁকান। মনে কর না কেন, এ তোমার 'নজের ঘর] 
সম্দবাদ কাল বৃদ্ধের হাত জাঁড়য়ে ধরে চযম্বন করে। 

বৃ্ধ বলে, আল্ল।হ তোমার মঙ্গল করন । 

[কছুনক্ষণের মধ্যে অন্যান্য অভ্যাগতরাও এসে পড়লো । মেজ-এ থরে 
থরে সাজানো ছিল সকালবেলার নাস্তা । বারা গানবাজনা শহর করে। 
সনমধনর সঙ্গীতের সরে অবগাহন করতে করতে নাস্তাপর্ব সমাধা হয়। 

তারপর এক সময় গানবাজনা থেমে যায়। কারো মখে কোন শব্দ 
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নাই| সকলেই প্রতীক্ষা করছে, এবার বৃদ্ধ 'সিম্দবাদ তার কাঁহনাঁ শর 
করবে। 


০৪ গু পু পু 


অসাধারণ আনন্দ উল্লাসে দন কাাছল। একঘেয়ে আনন্দও আমার 
বোঁশাদিন ভালো লাগে না। ইচ্ছে হলো, আবার অজানার সন্ধানে বোঁরয়ে 
পাঁড়। বাজারে গেলাম। অনেক অর্থব্যয় করে বহ7 মূল্যবান ?জাঁনসপত্র 
সওদা করে গাঁটার বাঁধলাম| আম জানতাম কোন কোন্‌ জিনিস বিদেশের 
বাজারে চাহদা বেশি। সেই সব িনিসপত্রেই বোঝাই করলাম আমার 
বাক্স প্যাটরা প্রভৃতি। 

সম্ধান পেলাম, সংস্দর একখানা আনকোরা জাহাজ বিক্রী আছে। 
শনধ; দেখতেই বাহারাঁ নয়, তার সর্বাধ্ধানক যল্ত্রপাতাঁ, কলকব্জা ইত্যাঁদ 
আমার খব পছন্দ হলো। জাহাজের নওজোয়ান কাপ্তেনটিও দারুণ চোঁকস। 
এই বয়সে সে তামাম দ্দানয়ার সব দেশে জাহাজ ভীড়য়েছে। দাম কিছ 
বোঁশহই ছিল, তা গনক, জাহাজখানা আমার বেশ মনের মতো হলো। 

আমার চেনাজানা পেয়ারের সওদাগর বমন্ধদদের খবর 'দিলাম। তারা 
যাঁদ বাণিজ্যে যেতে ইচ্ছা করে আমার জাহাজে যেতে পারে। প7রোনো 
বল্ধ্ববাম্ধবদের প্রায় সকলেই তজ্পিতল্পা 'নয়ে জাহাজে উঠে বসলো । 

দনক্ষণ দেখে একাঁদন জাহাজ ছেড়ে দিলাম। ভেসে চললাম অজানার 
সমন্ধানে। এদেশ থেকে ওদেশ, দ্বীপ থেকে দীপান্তরে সওদার সন্ধানে ঘরে 
বেড়াই। কত নতুন নতুন শহর বন্দর দেখতে থাকি। সেই সব দেশের হাটে 
বজারে গঞ্জে বাক কার বাগদাদের বাহারাঁ জিনিসপত্র। বিদেশীরা হমড়াঁ 
খেয়ে পড়ে। এমন 'জীনস তারা কখনও চোখে দেখেনি । বেশ চড়া দামে 
1বক্রী হতে থাকে মাল। 

এইভাবে একাঁদন সমহদ্র মধ্যে এক সবন্দর দ্বীপে এসে নোঙর করলাম! 
যোঁদকে তাকাই সবদজের সমারোহ | বিশাল বিশাল গাছপালা । আমরা 
সবাই নামলাম। খনাপিনা পাকাবার ব্যবস্থা করা হলো। 

আম চারাঁদক ঘবরে ঘরে প্রকৃতির শোভা দেখতে থাকি । এক জায়গায় 
এসে গাছের পাকা ফল পাড়লাম। পাশেই কুলকুল রবে ঝণ্ণা বয়ে চলেছে। 
গাছের সমমিন্ট ফল ঝরণার জল খেয়ে প্রাণ ভরে গেল! মৃদদমন্দ হাওয়া 
বইছল। আবেশে দ+ চোখ জ্ড়য়ে আসে 

কতক্ষণ ঘমমে আচ্ছম 'ছলাম জ।নি না, কিন্তু দ্রুতপায়ে 
1দকে এসে দেখি জাহাজখানা নাই মাথায় হাত দিয়ে 
পড়লাম। ওরা আমাকে ফেলে রেখেই জাহাজ ছেড়ে চলে লাছে। ঈংএই 
[নরালা নিজনন প্রান্তরে আঁম একা-কপর্দক শন্য। আমার যা 'ফিছন সবই 
ছিল এ জাহাজে। 

কিছই বুঝতে পারলাম না, কেন ওরা আমাকে এই পিন দ্বাঁপে 
ফেলে রেখে চলে গেল? কণ তাদের মতলব ? 

যতই ভাঁব্‌ কোনও কলেকিনারা পাই না। বক-ফেটে কান্না এল, 
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হায় খোদা, একি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে? এই ?ক আমার নিয়াতি? প্রথম 
যাত্রায় তোমার দয়ায় কোনওরকমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু 
এবার? এবার দি করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো ? বার বার কি বিপদে 
বাঁচা যায়? 

আঁম ফ'পিয়ে ফশপয়ে কাঁদতে থাঁক। কখনও বা নিজের কপ।লটা 
মাটিতে ঠক, এ ফি করলে আল্লাহ। এমন শস্ত কেন আমায় ঠদিলে? কা 
পাপ আম করেছি 2 হায়, আমার আবার কেন এই সমদদ্রযাত্রার দবর্মীত 
হলো। বেশ তো মহা স্খে ছিলাম বাগদাদে । কেন আমাকে সখে থাকতে 
ভূতে গিলালো ? খাওয়াপরা, ধনদোঁলত কোনও কছদরই তো অভাব 'ছিল 
না আমার! তবে কেন সেধে এই বাঁশ ঘাড়ে নিতে গেলাম ! প্রথমবারের 
সমযদ্রযাত্রায় যা পেয়োছিল।ম___সাতপঃরবষ "দিব্য আরামে বসে খেতে পারতাম | 
কেন আবার আমার লোভ হলো-_কেন- কেন ? 

মাথা ঠঢকতে ঠ7কতে আম প্রায় উল্মাদ হয়ে পড়লাম। 

অবশেষে আম বুঝলাম, এইভাবে নজেকে ধংস করে কোনও ফয়দা 
নাই। হাহতাশ করে মাথা ঠযকলে এ দিপদের সরাহা হবে না। সোজা 
হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঠান্ডা মাথায় উপায় খ*জতে হবে। তারপর উপরে 
আল্লাহ আছেন, 'তাঁন যাঁদ দয়া করেন, উদ্ধার পেয়ে যাবো । আর না হলে 
মরতে হবে। উপায় কাঁ?ঃ 

উঠে দাঁড়য়ে এদিক ও?দক চেয়ে দেখলাম খাঁনকক্ষণ। তারপর একটা 
1বরাট গাছের ডালে উঠে বসল।ম। কি জানি, কোথ।য় ওৎ পেতে আছে 
কোন জন্তুজানেয়ার। গ্রাছের অত্যুচ্চ শিখরে উঠে এঁদক ওঁদক যে 'দকে 
তাকাই কোনও জনবসতি দোঁখ না। চারাঁদকে শনধ্ দিগন্ত বিস্তৃত গহম 
গভাঁর বন-জঙ্গল, ধৃধ্‌ করা মাঠ, প্রান্তর, সমদদ্র, পাহাড় আর পাখা । দেখতে 
দেখতে হঠাৎ একাঁদকে বহ7 দূরে কি যেন উজ্জল সাদা ধরনের একটা বস্তু 
নজরে পড়লো । কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না। 

গাছ থেকে নেমে পড়লাম! কিন্তু একা একা এগিয়ে যেতে গা ছমছম 
করতে লাগলো। যাই হোক, এঁদক ও?দক খ্যব ভালোভাবে দেখে শনে 
আঁত সম্তর্পণে সেই অদ্ভুত সাদা বস্তুট।'র উদ্দেশে এগোতে থাকলাম। 
পায়ে পায়ে এক সময় পেপাছেও গেলাম তার কাছে। 'বিশ।ল বিরাট পেল্লাই 
একটা গম্বুজ। সদা পাথরের তৌর। চারপাশে ঘরে ঘরে দেখতে 
থাকলাম। কল্তু না, কোথাও একটা দরজা নাই। অথবা ভেতরে ঢোকার 
কোনও সশড় বা পথ--িকছ্ই দেখতে পেলাম না। অনেক রকম কায়দা 
কসরৎ করে গম্বজটার মাথার ওপরে ওঠার চেস্টা করলাম। কিন্তু বৃথাই 
আমার কোঁসস। এমন তেলতেলে মসণ তার গা-যে কোনও রকমেই 
আঁকড়ে ধরে ওপরে ওয়া সম্ভব না। পা-এর সামনে পা রেখে সারা গম্বজটা 
প্রদক্ষিণ করে মেপে দেখলাম-- একশো পণ্টাশ পদক্ষেপ । 

গম্ববজের ভিতরে ঢোকার বা ওপরে ওঠার ফকির খ'জতে খ*জতে 
কখন যে সূর্য পারে বসেছে বুঝতে পণরমি। ধারে ধারে যখন চারদিক 
অন্ধকার হয়ে এল তখন আমার চৈতন্য হলো। তাই তো--এখন কি করি। 

প্রথমে মনে হয়োছিল, একখণ্ড বিশাল কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে 
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ফেলেছে। কিল্তু তাই বা হবে ?িক করে? এই দারবণ গ্রাঁচ্মে এমন বর্ষার 
মেঘ আসবে কোথা থেকে ? পরে বুঝতে পারলাম, মেঘ নয়, একাঁট বিশ।ল 
পাখ ডানা মেলে নিচের দিকে নেমে আসছে। 

অনেক গল্প কাঁহনাঁতে পড়েছিলাম, একরকমের পাখা আছে তারা 
দেখতে ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো। এদের নাম রকপাখাঁ। এবার 
আম আন্দাজ করতে পারল।ম, যাকে আম এতক্ষণ একটা গম্বদজ বলে মনে 
করোছিল।ম আসলে তা এ রক পাখাঁরই 'িম। 

একট7 দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে ল'গলাম। পাখশটা নেমে 
এসে তার বিশাল বিস্তৃত ভ।না দদখ।না মেলে সেই গম্বুজটার ওপরে বসলো । 
এবার আস পযরোপর ছি£সশ্দেহ হলাম-_ গম্বুজ সদৃশ িমটা তারই। 

মাথ।য় একটা মংলব এল। মাটিতে হামাগনড় দিয়ে আতি সম্তপণণে 
িমটার পাশে চলে এল।ম। পাখাঁটা তখন পাখা দখানা দিয়ে ভিমটাকে 
আচ্ছাদত করে তা '্দচ্ছে। 1ডমের দুপাশে ত।র দ্খ।না পা ঝহলে পড়েছে। 
মাথার পাগড়াঁটা খলে আলগোছে প।খীর একটা পায়ে ফাঁস পাঁরয়ে 1ৰলাম। 
ভাবল'ম, যখন সে আবার আকাশে উড়বে, ফাঁসটা পায়ে আটকে যাবে, অ।র 
পাগড়ার অপরপ্রান্ত আঁকড়ে ধরে ঝঃলত ঝুলতে আঁমও তার সঙ্গে উড়ে 
চলবো। শ্বনেছি, এই রক পাখিরা নাক আস্ত একটা হাতাঁকেও ঠোঁটে 
ধরে তুলে নিয়ে যায়। ৃ 

এই সময়ে রাত ফ্বারয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থাঁবয়ে 
চট্প করে বসে রইল। 


একশো 'ছিয়ানরবইতম রাঁর 1দ্বতীয় প্রহরে আবার সে শহর করে £ 

স'রাটা রাত 'ডমটার প।শে আম উপডড় হয়ে শুয়ে রইল।ম। আমার 
হাতের কব্জীতে বাঁধা পাগড়ীর অন্য এক প্রান্ত। চোখে তন্দ্রা নাই। কখন 
রক আকাশে উড়বে তারই অধাঁর প্রতীক্ষায় রাতের প্রহর গণতে থাঁক। মনে 
মনে আশার জল ব্যান, হয়তো রক আমাহক এই 'নর্জন কারাদ্বীপ থেকে 
উদ্ধার করে কোনও এক জনবসাঁতি এলাকায় 'নয়ে যাবে। তারপর ঘরে 
ফেরার পথ আম িলশ্চয়ই খ*্জে পাবো। 

এই সব আকাশকুসদমম ভাবতে ভাবতে এক সময় ভোর হয়ে আসে। 
ডানা ঝাপটে রক অ।কাহশ উড়লো। আম প্রাণপণে পাগড়র প্রান্ত আকড়ে 
ধরে থাঁকি। পাখাঁটা শোঁ শোঁ করে খড়াই উপরে উঠ যায়- একেবারে 
মহাশ্‌ন্যে, প্রায় বেহেস্তের কাছাকাঁছ। মনে হতে থাকে, এর ওপতর ব্যাস 
আর যাওয়ার কোনও পথ নাই। হঠাৎ বঝতে পারল'ম, পাখাঁটা তাঁরবেগে 
ণনচের দিকে নামতে শর করেছে । সারা দেহের রন্ত শির শির করে মাথার 
কে ধাবত হতে লাগলো। কয়েক ম্যহূর্ত মাত্র। তার পরই অনুভব 
করলাম আমার শরাঁরের ওজন একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। চোখ মেলে 
তাঁকয়ে দেখ, এক পর্বতমাল।র ওপরে এসে সে বসেছে। 

ক্ষিপ্র হাতে কব্জাঁর বাধন খহলে পাগড়াঁটা ফেলে দিই। ফি জা, 
আবার যাঁদ এখান সে আকাশে উঠে যায়। ূ 

আমার অনক্ধানই ঠিক। আর এক পলক দোর করলেই আবার সে 
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আমাকে ?নয়ে আকাশে উড়ে যেত। ভাগ্যস পাগড়ীর ফাঁসটা আমি পাখাঁটার 
পা থেকে খুলে ফেলতে পেরেছিলাম । 

1কল্তু না পারলেই বোধহয় ভালো হতো। কি +৬৫ 
সমদ্রের ওপারে কোন অজানা দেশে অদশ্য হয়ে গেল। 1শউরে 
উঠল।ম, পি ১০18 ০১ প্রি 
ময়ল সাপ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গেল। মনে হয় পাহাড়ের মাথায় এ 
সাপটাকে দেখেই সে নেমে এসেছিল। 

আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। এ ভয়ালভয়ঙ্কর সাপটা এই পর্বত 
কল্দরেই কোথাও নিশ্চয়ই 'ছিল। আর একটা যখন দেখল'ম, তখন 1বশ্বাস 
ক, আরও হাজ।রটা থ।কতে পারে। 

এদক ও?দক ভালো করে তাকালাম। না, কোথাও কোনও গাছপালা, 
ঝর্ণা, নদী িকছুই নাই | সেই দ্বীপটা তব অনেক ভালো ঠছল-__ 
জনমানব না থাক, ফলমূল জল প্রচ্দর ?ছিল। না খেয়ে অন্তত মারা যেতাম 
না। £কন্তু এ যে একেবারে নিজলা ?নম্ফলা বন্ধ্রর মরূপর্বত1 এখানে 
শযধ্য 1বষধর সাপের অড্‌ডা। একবার তাদের িন*বাসের আওতায় পড়লে 
আর রক্ষা নাই। প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে 'নয়ে মখের গহহরে পদরে ফেলবে। 
যত বড় বীরপররষই হোক, পাল।তে পারবে না। 

মৃত্যু আঁনবার্য ভেবেই সেই পরত শার্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে আকুল 
হয়ে ভবাহ। খিদে পেলে গি খাবো। তৃষ্তার জল দেবে কে? উফ্‌ 
ভাবতেও মাথা ঘরে যায়। একমাত্র আল্লহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচয়ে 
রাখতে পারবে না। এ একেবারে কড়াই থেকে চ্যাল্লতে এসে পত্ড়ছি। 

ধীরে ধারে চে নামতে থাঁক। একট নামলেই একটা উপত্যকা । 
পর্বতসঙ্কুল হলেও মে।টাম]ট সমতল । নামতে নামতে, ঠক আশ্চর্য) যোদকে 
তাক।ই শবধ্ব দেখ হারের স্তৃূপ। চোখ ঝলসে যায়। দুর থেকে এতক্ষণ 
যেগদলোকে পাথরের ট্ইকরো বলে ভ্রম হাচ্ছিল আসলে তা সবই ছোট বড় 
রা কোথাও কোথাও এই হারের স্তৃপ প্রায় মানষ সমান উ*চ্ হয়ে 

| 

আমি অবাক হয়ে সেই হারের স্তূপ দেখাঁছি এমন সময় নজরে পড়লো 
1কছনটা দূরে অসংখ্য সাপ ফিলাবল করছে। ভয়ে শরীরের রন্ত হিম হয়ে 
আসে। দেখলাম সাপগদ্লো ধীরে ধাঁরে তাদের গতের মধ্যে কে পড়ছে। 
এই সাপগযলো রকপাখাঁর ভয়ে দনেরবেলায় আদো বাইরে বেরোয় না। 
রাতেরবেলা, যখন রক-এর উপদ্রব থাকে না, ওরা গর্ত থেকে বোঁরয়ে এসে 
আহারের সন্ধান করে। এক-একটা সাপ এত বড় যে একটা হাতী পর্ষক্ত 
অনায়াদে 1গলে ফেলতে পারে। 

প্রাত পদক্ষেপের আগে খুব ভালোভাবে জায়গাটা দেখে 'নিই। কি 
জানি, হয়তো সাপের গতেই পা রাখবো । মনে মনে নিজের নসাঁবের কথা 
ভ।ঁব| সবে থাকতে ভূতে ঠিকলালো। তা না হলে অমন বেহেস্তের 
ধাগদাদ ছেড়ে এই দোজকের দাক্ষণ দ্ঃয়ারে আসবো কেন ? 
_. সারাটা দন আমি একট; 'নরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে কটালাম। 
কিস্তু- একটিমাত গুহা ছড়া কোমও িছনই চোখে পড়ংলা না। প্রাণে 
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আমার সাপের ভয়। 'ক্ষদেতেন্টা মাথায় উঠেছে। সারাটা দিনের মধ্যে সে 
সব কথা একবার মনেও এল না। 

ক্রমে সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসতে থাকে। আম আর বাইরে 
থাকা 'ানরাপদ মনে না করে সেই ছোট গনহাটার ভিতরে কোনওরকমে 
শরীরটাকে গাঁলয়ে দিলাম। একটা পাথরের চাঁই দিয়ে চাপা ?দয়ে দিলাম, 
গনহাটার মখ। ভাবলাম, কোনওরকমে রাতটনকু তো কাবার করা যাক। 
ত।রপর কাল সকালে যা ভাগ্যে থাকে হবে। 

গুহার ভিতরে একটা কোণ বেছে 'ীনয়ে শতে যাবো হঠাৎ সামনের 
পাথরের চাইটা কেমন নড়েচড়ে উঠলো | সর্বনাশ ! দনেরবেলায় যাকে 
একখণ্ড কালো প।থরের চাঁই ভেবোঁছলাম আসলে সেটা একটা সাপ- _কুণ্ডাল 
পাঁকয়ে ডিমে তা '্দচ্ছে। আমার অবস্থা তখন যে 'ক; বুঝতেই পারছেন। 
সারা শরার অবশ হয়ে গেল। মাথা ঝিমঝম করতে লাগলে” তারপর আর 
1কছ7 মনে নাই। 

সকালবেলায় জ্ঞান ফিরে পেলাম। তাঁত সন্তর্পণে গনহার মুখ থেকে 
পাথরখ।না সারয়ে দেহটাকে টেনে বাইরে বের করে অ৷সতে পারলাম। গত- 
কাল সারা 'দনরধত্র উপবাসে কেটেছে । তার উপর স্নায়র ওপর এ ভয়ওকর 
চাপ-_আমার শরীরের সব শান্ত যেন কে কেড়ে য়ে গেছে। 

উঠে দড়াবার ক্ষমতা নাহই। তব কোনওরকমে দেহট।কে তুলে 
ধরলাম। ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার না। মাতালের মতো টলতে, 
থাঠঁক। হঠাৎ থপ করে কি একটা শব্দ হলো। তাঁকয়ে দেখি আমার 
সামনে এসে পড়েছে প্রকাণ্ড মাংসের একটা খণ্ড। অবাক হলাম। কাছে 
গিয়ে দেখ একটা ভেড়ার চার ভাগের এক ভাগ ছালচামড়া ছাড়ানো মাংস- 
[পণ্ড। 

মনে হলো, গলপ শহনেছিলাম, জহ্রীীরা এই হীরক পাহাড় থেকে 
হরে সংগ্রহ করার জন্য ভেড়ার মাংসাঁপণ্ড ছণড়ে দেয়। কাঁচা মাংসের গায়ে 
হীরের কিছ টুকরো গেথে যায়। তারপর রক অথবা বাজপাখাঁরা এসে 
মাংসের খণ্ডটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বাসায় গিয়ে বসে। সেই 
সময় পাখাঁগলোকে তাঁড়য়ে দিয়ে তারা হাঁরের টএকরোগ্লো বেছে নিয়ে 
যায়। 

মাথায় একটা বাাঁদ্ধ খেলে গেল। বড় বড় অনেকগহলো হারে কুঁড়য়ে 
আনলাম কুর্তা কাঁমজ ইজার পাতলন সব খলে হারের টদকরোগহলো 
বোঝাই করে কোমরে ঝালয়ে ছিবলাম। তারপর পাগড়াঁটা খালে মাংসর 
গপন্ডটাকে ফাস দিয়ে এমনভাবে বাঁধলাম, যাতে মাংসর বেশির ভাগ অংশই 
অনাবৃত থাকে। তারপর পাগড়ীর অপর প্রাম্ত আমার হাতে বেধে একটা 
পাথরের চাঁই-এর আড়ালে ঘাপাঁট মেরে বসে রইলাম। একট7ক্ষণ পরে শো 
শোঁ করে নেমে এল একটা রকপাখাঁ। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মাংস 
[পিন্ডটা|। আর সেই সঙ্গে আমাকেও । ঝহলতে ঝহলতে আমিও রকপাখাঁর 
সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চললাম। িছ;ক্ষণের মধ্যেই পাখাঁটা তার আস্তানায় 
নামলো । আমি কৰ্জীর বাঁধন খলে একট দূরে সরে পড়লাম। 

- কছনক্ষণের মুধ্যেই এক বন্ধ জহরাঁ এগিয়ে এল সেখানে! আমাকে 
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দেখে সে অবাক হয়েছে। মানদষের মণখ দেখে আমার তো আর আনল্দ 
ধরে না। আমি খদাঁশতে লাফাতে লাফাতে তার 'দকে এঁগয়ে যাই। সে 
কিন্তু খ্যাশ হতে পারলো না। রক্ষ স্বরে কৈফিয়ং চাইল, কে তুমি? 
এখানে কাঁ করতে এসেছ, চোর কোথাকার । আমার হারে চার করার মংলব 
করেছ? কিন্তু জেনে রাখ, সোঁট হবে না। এ আমাদের বংশজাত আঁধকার। 
আমাদের রুাটতে হাত ?দতে এলে 'কছন্তেই বরদাস্ত করবো না। 

আম হাসতে হাসতেই বাঁল, আপাঁন অত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কেন, 
শেখসাহেব। আমি আপনার বাড়া ভাতে ছাই 'দতে আঁসাঁন। আপনার 
ধারণা বিলকুল ভূল। আ'ম চোরও না, ডভাকাতও না-__নেহাতই একজন 
সাদাঁসধে সং সওদাগর। ভাগ্যের ফেরে আজ আমার এই দশা । 

কাঁমজের জেব থেকে কয়েকখানা হারে বের করে তার হাতে দিয়ে 
বললাম, এই 'নিন। হবে তো? 

বৃদ্ধের চোখ ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে ওঠে, ইয়া আল্লাহ, 
এত বড় বড় হণশরে তো জীশ্দগণীভর কখনও দোঁখাঁন। আমাদের মাংসের 
দপণ্ডে তো ছোট ছোট হারের কৃচি আটকে আসে। এ হারে তুমি কোথায় 
পেলে, বেটা ? 

-_ কোথায় পেলাম, পরে বলছি। আগে বলদন, আপাঁন খাঁশ হয়েছেন 
1কনা। না, আরও কয়েকটা দেব। 

জহহরী বলে না না, বাবা, আর কাঁ করবো। এর একখানার দামেহী 
সাতপঃরদ্ষ ₹সে বসে খাওয়া যায়। আমার তো 'তনকাল গিয়ে এককালে 
ঠেকেছে । তা ছাড়া বংশে বাতি দেবার কেউ নাই। এই পয়সাই কে খাবে। 
ওসব তোমার জের কাছে রাখ। 

আমি বললাম, আমাকে একটা থলেটলে 'দতে পারেন? 

তখনও আম উলঙ্গ। আমার পাতলযনের দোনলায় ভরা হারের 
টকরো। বৃদ্ধ বললো, আলাবং, এই নাও থলে | কটা নেবে? 

সমস্ত হঁরেগলো একটা বড় থলেতে বোঝাই করে আবার আ'ম 
কমিজ পাতলন পরে সভ্য হলাম। 

জহরী 'ীজজ্ঞেস করলো, এঁ দবগম হীরক পাহাড়ে কী করে তুম 
গিয়োছলে, বেটা । ওখানে আজ অবাঁধ কোনও মান্য গিয়ে ফিরে আসতে 
পারেনি। 

আম আমার সমদ্রযাত্রা থেকে শর; করে আগাগোড়া সব কাঁহনী- 
তাকে খালে বললাম। 

বৃদ্ধ আমাকে বাহবা দিয়ে বললো, তোমার সাহস বটে। যাই হোক, 
আল্লাহর দোয়ায় প্রাণে বেচে গেছ। 

আমি তখন দারুণ ক্ষবধার্ত। বললাম, কাল সারাদন রাতে পেটে 
দানাপাঁন পড়োন। কিছ খেতে 'দিতে পারেন। 

বদ্ধ বললো, ও, তাই তো, আম একেবারে খেয়াল কারান, বাবা । 
চল, আমাদের তাঁবতে চল। কাছেই । 

ওদের তাঁবদতে এসে পেট ভরে খানাপনা খেলাম। এতক্ষণে দেহে 
বল 'ফরে এল। সারাটা দিন ওদের তাঁবদতে ঘমালাম। সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে- 
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আবার শদয়ে পড়লাম। 
সকালবেলা যখন ঘম থেকে উঠলাম দেহ, মন বেশ ঝরঝরে হয়ে 
গেছে। ওরা আমাকে সম্দ্রের ধারে নিয়ে এল। সেখান থেকে জাহাজে 
'উঠে চলে এলাম কর্পর দ্বীপে । এই দ্বাঁপে একটা প্রকাণ্ড বড় বৃক্ষ 
আছে। 'তার ডালপালার মধ্যে শখানেক মান্ষ 'নার্ববাদে ল:কয়ে থাকতে 
পারে। এই বক্ষের দ্ধের মতো সাদা রস থেকে তোর হয় কর্পর। 

এই দ্বাঁপট।য় আম অবশ্য কতকগহলো মারাত্বক রকমের হতস্র 
জানোয়ার দেখে এসেছি। এই জানেয়ারটার নাম কারকাডন-_অনেকটা 
আমাদের দেশের গণ্ডারের মতো দেখতে! এর নাকের ডগায় অহে প্রায় 
ছয় হাত লম্বা একটা শিং] এদের গায়ে ভীষণ জে।র। বড় বড় হাতাঁর 
সঙ্গে যফঝতে পারে এরা। সং 'দয়ে গাাতিয়ে গ্াাতিয়ে হাতীঁকে মেরে না 
ফেলা পযশ্ত এরা ক্ষান্ত হয় না। কল্তু হাতনটা মরে পড়ে গেলে এরা আর 
ত।র ধারে কাছে যায় না। রক পাঁখরা তাকে তাকে থাকে । হাতাঁর 'িশ।ল 
বপহটা মাটিতে ল-টয়ে পড়ার অক্পক্ষণের মধ্যেই উড়ে এসে ঠোঁটে করে 
তুলে !নয়ে মহাশূন্যে উড়ে যায়। 

এই দ্বীপে এসে আঁম আমার একখানা হারে 'বাক্ত করে সোনা 
'কনলাম। এখান থেকে দেশে ফেরার জন্য জাহাজ ভাড়া করতে হবে৷ 
জাহাজ-এর ভাড়া মেটাবার জন্য সোনা দরকার। 

এ বন্দর থেকে সে বন্দর, আবার সেখান থেকে অন্য এক বন্দর-_ 
এইভাবে একাঁদন আম বসরায় এসে পেশাছলাম। আমার মন খাশিতে 
নেচে উঠলো। দেশ আর বোঁশ দূর নয়। দরএক দিনের মধ্যেই আম 
আমার জন্মভূমি চিরসবন্দর সখের নাঁড় বাগদাদে ফিরে এলাম। 

আমাকে পেয়ে আপনজনরা খ্যশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। আমিও 
বহদন বাদে তাদের সঙ্গ ফিরে পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলাম | সোনা- 
দানা হীঁরে-যা এনোছলাম সবারই হাতে িছ7 কছ7 দিলাম] অনেকাঁদন 
পর আবার হাঁস গানে ভরে উঠলো আমার ঘর। 

এর পর থেকে নানা ভোগাঁবলাসের মধ্যেই দিন কাটতে লাগলো 
দাম দামী মদ আর মাংস সপাঁরবারে ত্য খাই। বাহার সাজপোশাক 
পর। গান বাজনা হৈহল্লার মধ্যে আমার মহা আনন্দে দন কাটতে থাকে। 
প্রতিদিন আমার ইয়ার বল্ধরা আমার কাছে গল্প শুনতে আসে। বহ 
বিচিত্র আমার জাঁবনের আভিজ্ঞতা। দিনের পর দন বলেও শেষ করা যায় না। 

এই হলো আমার "দ্বিতীয় সমদ্রযাত্রার কাহনণ। কিন্তু আগামাঁকাল, 
যাঁদ আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তোমাদের জাম তৃতীয় সমদদ্রযাত্রার বিচিত্র কাহনা& 
শোনাবো । যে দদ্টো কাঁহনাঁ তোমরা শুনলে সে কাঁহনী তার চেয়ে আরও 
অনেক বোঁশ রোমাণকর। 

রাত্র অবসান হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গ্প থামিয়ে চপ করে 
বসে থাকে। 


দ7'শো আটানব্বইতম রজনশীতি আবার সে শর করে £ 
সিল্দবাদ জাবিক গল্প থামিয়ে চপ করে। টেবিলে খানাপিনা সাজানো 
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£ছল। বান্দারা উপস্থিত অভ্যাগতদের সকলকে খানাপিনা দিল। খাওয়া- 
দাওয়া শেষ হলে বৃদ্ধ সিল্দবাদ কুল 'সিম্দবাদকে একশোটা সোনার কোহর 
দিয়ে বলে, এটা রাখো। আমি খাশ হয়ে দিলাম। 

কল গসম্দবাদ কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে তার দান। মহা আনন্দে 
বাসায় ফিরে আসে । পরাদন খব সকালে ঘছম থেকে উঠে রুজনর নামাজাদি 
সেরে আবার সে বন্ধ সন্দবাদের প্রাসাদের ঈদকে রওনা হয়। 

দিল্দবাদ নাবিক তারই প্রতীক্ষায় বসৌোঁছল। আদর করে কাছে বসায়। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে আবার সব আঁতাঁথ অভ্যাগতরা এসে 
হাঁজর হয়। যথারীতি টোবলে সাজানো ছিল সকালবেলার নাস্তা । খানা- 
শিনা শেষ হলে সিম্দবাদ কাহনশ শহর? করে 2 
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বন্ধগণ, আল্লা যে সবশান্তমান সে তো আমরা সবাই জানি। 'কল্তু 
তার অসাধারণ জ্ঞান ব্যাদ্ধ বিচক্ষণতাও মানুষের চাইতে অনেক অনেক 
বেশী। তানা হলে যে বিপদে পড়ে একাঁদন আমার প্রাণসংশয় ঘটোছিল, 
এইরকম 'বত্ত বৈভবের মধ্যে মহা আনন্দে দিন কাটাতে কাটাতে, আবার 
সেই প্রাণঘাতাঁ বিপদের মধ্যে পা বাড়াবো কেন? যথা সময়ে তান আমার 
মন থেকে সেই সব আতঙ্ক ভয় মুছে নিয়োছলেন। তাই আবার আমার 
সমদদ্রযাত্রার বাসনা হলো। বাগদাদে বসে বসে একঘেয়ে আনন্দের জাঁবন 
আর আমার ভালো লগলো না। কোনও বৌঁচত্র্য নাই। কুড়ের মতো ঘরে 
বসে বসে বিলাস ব্যসনের মধ্যে দিন কাটাবো আমার রন্তের ধারা সেরকম 
নয়। তাই আবার একদিন ঘর ছেড়ে বোঁরয়ে পাঁড়। 

এবার আম আর ভাঁর ভার মোটা সওদা সঙ্গে নিলাম না! বিদেশের 
বাজারে আরবের মূল্যবান আতর 'ির্যাসের কদর খুব বেশ। এছাড়া 
বাগদাদের সুক্ষ শিল্পকর্মও অন্য দেশে চড়া দামে "বাক হয়। পয়সার তো 
অ।মার অভাব নাই তখন, অনেক অর্থ ব্যয়ে এই সব 'বিলাসের সামগ্রাঁ সংগ্রহ 
করে বসরাহয় এসে পেশীছলাম। এখান থেকে দ্ানয়ার প্রায় সব জায়গারই 
জাহাজ ছাড়ে। বসরাহয় ঠগয়ে একদল সাচ্চা মুসলমান, সদাশয় সওদাগরের 
সঙ্গে আমার দোঁস্ত হয়ে গেল। তারাও বাণিজ্যে যাবে। ভালো সঙ্গীদল 
পেয়ে আঁমও ভিড়ে গেলাম তাদের দলে। 

[দনক্ষণ দেখে, আল্লাহর নাম নিয়ে একাঁদন জাহাজে চেপে বসলাম 
আমরা। 

পালে হাওয়া লাগলো । জাহাজ চলতে থাকলো 

এক এক করে অনেক বন্দর আসে। শহরে শহরে আমরা সওদা ফির 
কার। আম যে-ধরনের মূল্যবান বিলাস সামগ্রী সঙ্গে নিয়োছ সে-ধরণেও 
সওদা বড় একটা কেউই সঙ্গে ঠনতে পারে না। তাই যেখানেই দেখাই সবাই 
লদফে নিতে থাকে। প্রতিটি সওদায় মোটা লাভ হতে থাকে আমার | খাশিতে 
মন নেচে ওঠে। * 

এইভাবে চলতে চলতে একদিন আমরা মমসলমান সনলতানদের 
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সলতানয়ং এলাকা ছাধড়য়ে মাঝ-সমদ্র ধরে পাঁড় জময়োছ। হঠাৎ কাণ্তেন 
চৎকার করে ওঠে। সর্বনাশ ! 

আমরা ছ্দটে গেলাম তার কাছে।__কাঁ? কা হয়েছে? 

সে কোনও কথার জবাব দেয় না। ডদকরে' ডদকরে কাঁদতে থাকে, আর 
কপাল চাপড়ায়। 

আমরা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, কাঁ হয়েছে, বলবে তো? 

কাপ্তেন তখন পাগলের প্রায়। মাথার চল, আর জামাকাপড় ছি+্ড়ছে। 
চোখে মুখে তার সে-এক অবর্ণনীয় নিদারণ আতঙ্ক। কোনওরকমে সে 
বলতে পারে, পালের হাওয়া ঘরে গেছে । আমরা পথ হারিয়ে ফেলোছ। 
'এখন যে পথে জাহাজ চলেছে, সে পথে চলতে থ।কলে আমরা বাদর দ্বীপে 
পেশছব। সেখানে একবার গেলে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না। 

আমরা চিৎকার করে ডীঁঠ, যেভাবেই হোক, জাহাজের গাঁত ফেরাও। 

কান্তেন বললো, অসম্ভব! আর কছঃক্ষণের মধ্যেই জাহাজ বাঁদর 
দ্বীপে পেশিছে যাবে। এখন চেন্টা করে কোনও লাভ নাই। জোর করে 
ঘোরাতে গেলে জাহাজ ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে। 

আমরা উদ্ভ্রাষ্তের মতো জাহাজের ডেকে ছন্টাছযাট করতে লাগলাম। 
সামনে মততযু অবধারত জেনে কে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারে ? 

1কছঃক্ষণের মধ্যে জাহাজ বাঁদর দ্বাঁপের কাছাকাছি এসে পড়লো । 
'জাহাজটা 1ঘরে ধরলো বাঁদরের পঙ্গপাল। সংখ্যায় কত_ তার হিসাব বলতে 
পারবো না। দশ বিশ-_এমন কি পণ্টাশ হাজারও হতে পারে। এক বিশাল 
সেনাবাহনাঁ বলা যায়। 

আমরা জাহাজের মধ্যে ভয়ে গহাঁটসট মেরে বসে আঁছ। নিচে 
নামবো- সাধ্য কা? ওরা কিন্তু দাঁতমখ খিশচিয়ে সহজাত অসভ্যতায় 
স্বাগত" জানাতে থাকে। ম্খের ভাষা দদবোধ্য, ীকল্তু ভাবখানা এই-_ 
1নচে নেমে এস বাছাধনরা, আমরা তোমাদের বক চিরে রন্ত পান কববো। 

ওদের আক্রমণ করার দ7ঃসাহস আমাদের নাই। অথবা ওদের আক্রমণ 
প্রাতরোধ করার শান্তও আমরা ধার না। এই অবস্থায় আশ কর্তব্য কা, 
1কছ7ই ঠিক করতে পারাঁছ না। এমন সময় হহড়পড় করে তারা আমাদের 
জাহাজের ডেকে উঠে এল। আমরা অনড় অচল হয়ে বসে রইলাম। ওরা 
আমাদের সওদাপত্র তছনছ করতে লাগলো। ওদের বাঁভংস চেহারা দেখে 
আর বিকট ?চংকার শঃনে হৃতাপণ্ড শাকয়ে যায়। বিচিত্র ধরনের 
অঙ্গভঙ্গী আর অদ্ভূত ধরনের ম্খ ব্যাদন করে তারা যে কত 'কি বলতে 
লাগলো তার একবণণও বদঝল।ম না। অআ্রামাদের সামনেই তারা মাস্তূলের 
মাথায় উঠে পালের কাছ খুলে দিল। তারপর হাল আর দাঁড় আঁধকার 
করে জাহাজটাকে সমদদ্রসৈকতে নয়ে 'গয়ে ভেড়ালো। 

এক এক করে আমাদের সবাইকে টানতে টানতে তাঁরে নামালো ওরা । 
আমরা তখন কোরবানাঁর খাসাঁ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রুখে দাড়াবার 
দ্ঃসাহস নাই | 

আমাদের সকলকে ন।ময়ে দিল, গিকল্তু ওরা কেউই জাহাজ থেকে 

নামলো না। কয়েক মহূরতের মধ্যেই আমাদের যথাসর্বস্ব সওদাপত্র ঠাসা 
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জাহাজখানা নিয়ে ওরা মাঝদরিয়ায় অদ্য হয়ে গেল। 

আমার মতো অনেকেই বদক ভাঙ্গা কামনায় ভেঙ্গে পড়লো । কিন্তু 
কাম্নাকাঁট করেই বা লাভ কী? 'বদেশে 'িবপর্যয় ঘটতেই পারে। তার 
জন্য আগে থেকে যেমন সতর্ক হওয়াও সম্ভব না, তেমাঁন গবপদ এসে গেলে 
ভেঙ্গে পড়াও সঙ্গত না। অবস্থা ও সময়ের সঙ্গে মানয়ে চলাই িচক্ষণতা। 

যাই হোক, আমাদের সর্বস্ব চলে গেছে। এখন বাঁচার পথ বের করতে 
হবে। আমরা সকলে সেই সমদদ্রসৈকতে বালির উপরে বসে এক সভা 
করল।ম। ঠক হলো আগে আমরা দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢদকে ঠিকছন খানা- 
1পনার সন্ধান করবো । প্রথমে ফলমূল এবং জলের সন্ধান করে তারপর অন্য 
"ফকির খ*জতে হবে। | 

সমংদ্রতাঁর থেকে খাঁনকটা ?ভিতরে ঢকতেই নানারকম পাকা 'মি্টি ফল 
আর ঝর্ণার জলের খোঁজ পাওয়া গেল। ধড়ে প্রাণ এল। যাই হোক, 
অনাহারে শুকয়ে মরতে হবে না। 

এদক ওাঁদক ঘহরে ঘরে পাকা মাঁষ্ট ফলের সন্ধান করতে করতে 
আমরা আরও অনেকটা 'িভতরে ঢুকে পড়োঁহ। হঠাৎ নজরে পড়লো, 
গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অদরে এক প্রাসাদোপম অট্র।ীলিকা। আপাত- 
ভাবে মনে হয় জনমানব শন্য। 

খানাঁপনা শেষ করে আমরা এ ইমারতের ?দকে এাঁগয়ে গেল,ম। 
প্রকাণ্ড উচর, প্রস্থে ও দৈঘে সমান-__চতুচ্কোণাকৃতি পেল্লাই এক প্রাসাদ। 
চারদিক পাথরের প্রাচীরে ঘেরা । দই পহটো ?সংহ দরজা পোরয়ে তত্ৰ 
প্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করা যায়। 

শহধয 1সংহ দ্বারই হাট হয়ে পড়ে আছে। 'সংহ সদৃশ প্রহরী আজ 
আর নাই সেখ।নে। আমরা িতরে ঢকে গেলাম। বিরাট প্রশস্ত প্রাঙ্গণ- 
সদৃশ এক কক্ষ। সরা ঘরময় থরে থরে সাজানো রান্নাবান্নার সাজ-সরঞ্জাম। 
বড় বড় কড়াই ডেকাঁচ হাতা বোঁড় প্রভ়ীত। ঘরের মেজেয় স্তৃপশীকৃত হাড়। 
কতকগযলো একেবারে শযকনো সাদা। আবার কতকগ্যলো এখনও মাংসের 
ঝে।লঝাল লেগে রয়েছে । একটা পচাদহগণ্ধ ন!কে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা 
ঝমাঁঝম করতে লাগলো । পলকের মধ্যেই আমরা সংজ্ঞা হারিয়ে মেজেয় 
ল:টয়ে পড়লাম। 

সূর্য সবে পাটে বসেছে; এমন সময় বাজ পড়!র মতো হহরগকারে 
আমদের তন্দ্রাভাব কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসতেই দেখল।ম বশ।ল 
দৈত্যের মতো একটা কালো কুৎ্ণসত কদাকার একটা মানষ 'সশড় "দয়ে গনচে 
নেমে আসছে। লম্বায় সে তাল গাছের সমান, হতকুৎসং বাঁদরের চেয়েও 
দেখতে বীভংস। তার চোখ দুটো গে।ল।কৃতি আগনের ভাঁটা। গাঁহাতির 
কাটার মতো তার দাঁতি আর মুখের গহহর ঠিক একটা ই“দারার মতো | গিসচের 
ঠোঁটটা ঝদ্লে পড়েছে বুক অবাঁধ। কুলের মতে কান দহখানা কাঁধ ঢেকে 
ফেলেছে । হাতের নখগলো হইয়া বড় বড়, আর থাবা-_ঠিক সিংহের 
মতো। 

দেখা মাত্র আমরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। পরে পাথরের মত 
নশচল হয়ে বসে রইলাম। দেওয়ালের পাশে একটা বোণ্টর উপরে সে 
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বসলে।। এক এক করে আ্রামাদের সকলের ওপর চোখ ঘিয়ে দেখে নিল, 
তারপর উঠে এসে ?সংহের মতো থাবা 'দয়ে আমার ঘাড়টা চেপে ধরলে।। 
তারপর ছোট একটা ইশ্দঃর ছানার মতো আমর দেহটাকে শূন্যে তুলে 
এদক ওদক ঘে।রাতে থাকলো । তরপব ক খেয়াল হলো, আমাকে মেজের 
ওপর ছনড়ে দিয়ে আর একজনের ঘড়ে থাবা বসালো। হয়তো আম৷র 
কৃশকায় দেহটা তার পছন্দসই হলো না। [কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাকে ধরলো 
তাকেও দহুএকবাব দলয়ে ছয়ে গদিল। এইভাবে এক এক করে সে সকলের 
দেহের ওজন পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো । সব শেষে সে এল কাপ্তেনের 
কাছে। 
কাপ্তেনের শরাঁবটা বেশ মোটাসোটা তাগড়।ই। যেমন লম্বা তেমান 
চওড়া। তাকে দেখে দৈত্যট।ব মুখে হস আর ধরে না। অর্থাং খবৰ পছন্দ 
হয়েছে তার। 

এক হাত 'দয়ে ওব কোমরট। অব এক হাত 'দয়ে ঘাড়ট্রা ধরে একটা 
মোচড় দিয়ে মৃপ্ডুটা ?ছ*ড়ে ফেললো সে। তাবপর একটা 'বর।ট কড়।ই- 
এর মধ্যে ফেলে উন্দনে আগ্দন জ্বেলে দিল। িকছক্ষণ পরে কাণ্তেনের 
দেহের আধ সেদ্ধ মাংসাঁপণ্ডটা তুলে গোগ্রাসে খেতে থ।কলে। সে। খৰ 
তপ্ত করে খেয়ে মেটা মেট। হাড়গলো,মেজেব ওপব ছংড়ে ছংড়ে ফেলতে 
লাগলো। র্ 

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়া মাধ 'সে্টরশ্টিটার ওপরে টান টান হয়ে 
শযয়ে পড়ে মোস্ের যতো নার্ উঁফিতে লাখলো। এইভাবে পরদিন সকাল 
অবাধ সে ঘ্র্মিয়ে কাটালো। স্ব্ম ভার্গামাহ্ কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে 
যে পথে দেয়ে এস্ছিল সেই সি দিয়েই আবার ওপরে উঠে চলে গেল। 
আমাদের অবস্থা ভখন অবণনানি।, বেঁচে আঁছ কি নাই, সে বোধশান্তও 


পা (গাডিডররে বারে আমর! হাউমাউ করে কেদে 
ঃ ক দের গাহন সে নে মাও ঢের ভালো ছিল আল্ল।হ। 
রগলো যাঁদ আ ্জিজা ছিড়ে রন্ত পান করতো সেও বরং 
সহা হতো, হত রাও বর রা রর ভারা হওয়া _উফ্‌ও ! 
তি অবশ কী? নসাঁধে যা লেখা আছে তা হবেই। 
সু না বাঁচালে কেউ বাঁচাতে পারবে না এখন। 
৪৮, ২.১৯ সারাদন দ্বীপের এঁদক ওাঁদক 
ঘঃরল'ম। লকয়ে থাকার খধর্তো কোনও একটা গ.হা বা ডেরা যাঁদ কোথাও 
পাওয়া যায়| ?কণ্তু আতি-দ্ল্টতি করে খঃজেও কোথ।ও ?কছ7 পাওয়া গেল 
না। সারা দ্বাঁপটায় আম কোনও বাঁড়ঘর নাই। না আছে কোনও পাহাড় 
পর্বত, না আছে ফোমও গভীর জঙ্গল। সবত্রই ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা বা 
উল্মনন্ত প্রান্তর। 
সধ্ধ্যা নেমে এল । আমরা নিরদপায় হয়ে আবার সেই রাক্ষস পদরীতেই 
টস এস কি রাক্ষসটার একটা গণ- সে আমাদের 









আমরা | তার চাইতে যার নসশবে যা আছে, তাই হবে। রাক্ষস পরঃরাঁতেই 
যাওয়া যাক। যার বরাত খারাপ আজ রাতে তার প্রাণ যাবে__ 

আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। িছদক্ষণের মধ্যেই 
দৈত্যটা 'হনগকার ছাড়তে ছাড়তে নেমে এল। আবার সে গত রাতের মতো 
এক এক করে সকলের দেহ পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো । কোনটা ওজনে 
বোঁশ ভার । শেষ পর্ত একজনকে বেছে নিয়ে একই ক/য়দায় আধাসদ্ধ 
করে খেয়ে আবার বেণ্ে শয়ে পড়ে মোষের মতো নাক ডাকাতে লাগলো । 
যথ।রাঁতি পরদিন সকালে ঘ7ম থেকে উঠে কোনাঁদকে ভ্রুক্ষেপ না করে আবার 
সে উপরে উঠে গেল! 

আমরা ঠিক করল।ম, না, এই' নারকীয় 'বাঁভৎস ব্যাপার আর সহ্য করা 
যায় না। এর চেয়ে সম্দ্রে ঝাঁপ 'দয়ে' আত্মহত্যা করা টের ভালো । মরীয়া 
হয়ে উঠেছি সকলে, আজ যা হয় একটা এসপার-ওসপার করতেই যে হবে। 
আমাদের একজন উঠে দাঁড়য়ে বললো, শদন্দন ভা।ইসব, নিজেরা গনহত হওয়া 
অথবা আত্মহত্যা করার চেয়ে এই শয়তানটাকে হত্যা করার 'ফাঁকর খোঁজা 
ক ভালো না? মরতে তো হবেই, তা বলে এইভাবে মরা? আসন আমরা 
আমাদের শত্রনকে নিধন করি। তারু জন্যে যাঁদ মৃত্যু আসে আসক__সে 
অনেক গৌরবের হবে| কদ্তু এমপির মতো নিজের গলটটা হাঁড়- 
কাঠে বাড়িয়ে দেওয়া 

এরপর আম ডঠে ৮০ 
সাহেবরা, দৈতাটাকে যাঁদ মারতে হাঁটি 
সে ক্ষেত্রেও তেঁ একটা উপায় তীর ৫১১ 
কাঠের ভেলা বানাই । আম দেঁখোঁছ সম: 
দেওয়া সপ 
যাঁদ মণ তুলে চান, 1 0. 
নতুব্য হয়তো কোনও ও মতন ধীর তির 
জি ও তো এর চে ও ৃ : অবধ্যীর 
ই তি বি রা তে অনল 










০ 

প্রিষের হবে। রর রর 
নিতে 'আমার কথায় সায় দল।.. আজ আচ্ছা, চমৎকার ! 

পরিনির অষ্ধকার কাটতে থাকে। শাহর়াজাদ, গণ থামিয়ে চপ করে 





তা এ ঈতননশোতম রজনণ £ 
ক্ষেসিম্দবাদ তার কাহিনী বলছে £ 

আমঞ্লা সকলে সমন্রসৈকতে গিয়ে কাঠের গণীড়-বুম়ে একঢা ভেলা 
২৪৯ কাঁচা পাকা ফলমূলে পর বেশ 






বাঁভংসতা অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়োছিল। তবদ চোখ বন্ধ করে পড়ে 
রইলাম। 
একটন পরে রাক্ষসটার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে নাক ডাকিয়ে ঘমিয়ে 
পড়ে। আমরা দদখানা হয়া মেটা মোটা লোহার সক এনে উনননের মধ্যে 
রাখলাম। গনগনে আগ্দনে টকটকে লাল হয়ে উঠলো ?িসক দদ্টো। তারপর 
দ;জনে দ্খানা তুলে এনে এক সঙ্গে ঢরকয়ে দিলাম দৈত্যটার দই চোখে। 
যন্ত্রণায় আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করে ওঠে সে। কিম্তু ততক্ষণে আমাদের 
কাজ হাঁসল হয়ে গেছে। গবকটভাবে দাঁত-মখ খি*চিয়ে সে আমাদের দিকে 
তেড়ে আসে। কিন্তু এলে ক হবে, চোখ তো গেছে, আন্দাজে কি করে 
ধরবে আমাদের? আমরা ওর সঙ্গে লকোচ্যার খেলা করতে করতে পাশ 
কাটিয়ে যেতে থক নিরবপায় হয়ে দৈত্যটা তখন গোঁগাতে গোঁঙাতে [সশাড় 
বেয়ে ওপরে উঠে যায়। 
এবার আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সমাদ্রের ধারে এসে ভেলায় উঠে পড়লাম। 
ভাবল৷ম পথের কাঁটা দূর হয়েছে। 'কন্তু না, ভেলাটা তখনও তাঁর 
ছেড়ে খদব বোঁশদূর যায়নি, দেখল।ম, একটা কালো কদাকার মেয়েছেলে 
ইদভাটার হাত ধরে ছন্টতে ছন্টতে তারের দিকে আসছে । মেয়েটা একখণ্ড 
পাথরের চাঁই এনে দল ওর হাতে! ।আর প্রচণ্ড বেগে সে ছণড়ে মারলে 
আমাদের তেলা বরাবর | চোখে দেখতে না পেলে কি হবে, নিশানা একেবারে 
ব্যর্থ হয়নি। আর একট; হলেই ভেলার মাঝখানে পড়তো চাঁইটা। নেহাৎ 
বরাতের জোর, এক দিকের কান।য় লেগে কাত হয়ে গেল খানিকটা । আমাদের 
দটি লোক প্রাণ হারালো। তবও, অন্পেন্ন, ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেল। 
এর পরেও অবশ্য আরও কয়েকটা পাথরের চাঁই২সে ছংড়েছিল, িন্তু ততক্ষণে 
আমাদের ভেলা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে 
4, আল্লাহর দোয়ায় হাওয়া অনকৃল হলো। একটানা দাদন-দ;ঃরাত্র 
টুর, প্ির আমরা একটা নতুন দ্বাঁপে এসে ভিড়লাম। নন জায়গা, দিছনই 
দশ, না, সন্তরাং খানাঁপনা সেরে আমরা একটা বড় গঠ্ছের ডালে উঠে 
সেপাতিটা. কাটালাম। ছি 
.+ "সকাল বেলা, অন্ধকার কেটে যেতেই, নজরে পড়লো, বিরার্ট'বিরাট সাপ 
সৈই গাছের অন্য ভালে লেজ-জাঁড়য়ে ঝলছে। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। 
তাদের চোখগখলো যেন জঞলম্ত ভাঁটা। লেলিহান. দজহবা বের করে ঝুমা 
'দঃক জব্ল, জঙ্ল করে .তাকাচ্ছে। হঠাৎ একজনের আর্ত চি*ংকারে 
৯ রা আমাদের একজনকে প্যাঁচে জাঁড়য়ে ফেলছে একটা সা'প। 
তারপ ।বশাল হা করে তার গোটা 1 নিত ূ 
নি দেহটা 'নিমেষের মধ্যে গর্ঠো 
হায় আল্লাহ, একি হলো, দৈত্যের খণ্পর থেকে যদি বা রেহাই পাওয়? 
গেল কিন্তু এখন এই ভয়াল সাপের হাত থেকে বাঁচবো কি করে? আল্লাহ: 
ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। রি ৰ 
হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞান চৈতন্য প্র/য় নাই' বললে চলে। 
কোনও রকমে গাছের ডাল থেকে নামতে পারলাম আমরা | 157৮ ্ 
এসে 'মদখ হাত ধ্রয়ে কিছন ফলমুল খেয়ে নিলাম। তারপর. হালা 
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আমাদের অন্বেষণ যাত্রা। কোথ।য় একটা ।নভরযোগ্য আস্তানা পাওয়া যাবে 
তারই অনসম্ধ।ন করতে লগলাম। অবশেষে অনেক দূরে একটা গছ নির্বাচন 
করা হলো। তন্ন তন্ন করে খজে পেতে দেখল।ম। না, কোথাও কোনও সাপ- 
খোপ কিছ নাই। তাছাড়া গ।ছটা অনেক উ+চদ। সেবরাতটা আমরা সেই 
গাছের ডালেই অনেকটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবো । মনে আশা হলে। 
এতাঁদন পরে বোধহয় এই প্রথম আমাদের নিভর্ম রাত্রবাস হবে। কিন্তু 
হায় কপাল, রত, যত গভাঁর হতে থাকে চারাদকে ভয়াল সাপের নিশ্বাসের 
শব্দ শুনে কেপে উঠি। দিনের বেলায় ত।রা গাছে থাকে না। কিন্তু রত 
বাড়র সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়। 

আমার নিচের ডালের সঙ্গী চিৎকার করে উঠে। বযঝল।ম, 
যঁদও অন্ধক'রে চোখে ছিছ্যই দেখা যাঁচ্ছল না, সাপের মহখে চলে 
গেছে সে। 

তখন, সেই অন্ধকাবে, গাছ থেকে নেমে পালই তর সাধ্য ঠক? 
মর বাঁচ এই গছের ডল আঁকড়েই রাতটা কাটাতে হবে। প্রাণের আশ- 
ছেড়ে £দয়ে শঃধ5 আল্লাহর নাম জপ করতে থাকল"্ম। 

সকাল হলেো। দেখলাম স পটা খেয়েদেয়ে কেটে পড়েছে। আমি 
গছ থেকে নেমে পাঁড়। তখন আমার মাথায় শুধ্ একমাত্র 1চন্তা এই সাপ- 
পরী থেকে পালাতে হবে। আবার সমহদ্রেই পাঁড় জমাবো। তাতে যাঁদ 
ড্ববেও মার, কোন দ্ঃখ নাই। 

সম্দ্রের দকে চললাম। িকছন্দূর যেতেই অ।মার 'ববেক বাধা দিতে 
লাগলো। সামান্য সাপ-খোপের ভয়ে যাঁদ পালাতে হয় তবে দেশের 
স্খ-বলাস ছেড়ে পরবাসের দুর্ভোগ পোয়াতে বেরবার ?ক দরকার ছিল ? 
ভবলম, না, পলায়ন নয়, সাপের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। 
সেই উপায় খ্জে বের করতেই হবে। ক 
".. সন্তরাং আবার আমি ফিরে এলাম। কতকগএলো টদকরের ট:করো কাঠ 
যোগ ড় করলাম। দদ্পায়ে বাঁধলাম দদখানা। কোমর থেকে গলা অবাধ ক 
।পঠ ঢোকে বাঁধলাম কয়েকখানা কাঠে। দুহাতে বাঁধলাম দখানা। ধরা 
অনেকগনলে। কাঠের টদ্করো "দিয়ে সারা শরাঁরটা মনড় ফেললাম। এধারি 
সাপ আমাকে আক্রমণও করে, ।গলে ফেলতে পারবে না। 

আম।র এই কায়দ।য় সে রাতটা আম সাপের হাত থেকে বাঁচাতে 
পেরেছিলম 'নজেকে| রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ময়াল সাপ এসে 
আমাকে গ্রাস বরাক; চেষ্টা করলো। কিন্তু দুস্তর কাঠের বাধা-_সে 
1কছনতেই মদখে গদরতে পারলো না। কিছ্যতেই কায়দা করতে না পেরে 
শেষে সাপটা আমাকে জড়িয়ে ফেললো। কিন্তু তাতেও আমার কিছ: 
অস্নাবধে হলো না। তার প্যাচের বাঁধন কাঠের গায়েই আটকে থাকলো । 
আমার দেহে কোনও আঘাত করতে পারলো না। 

এইভাবে সাপটা সারাটা রাত আমার সঙ্গে লড়াই করে র্লূল্ত হয়ে 
ভোরবেলা কেটে পড়লো। - 

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ 
করে বসে থাকে। 
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1তনশো একতম রজনীতে আবার সে শহর; করে £ 

যখন আম [নিশ্চিতভাবে বুঝলাম, সাপটা চলে গেছে, কাঠের টদকরো- 
গুলো এক এক করে খুলে ফেললাম সব। সারাটা রাত এই কাঠের বন্ধনে 
কাটিয়ে শরীরটা অবশ অসাড় হয়ে গেছে। ঝর্ণার পাশে গিয়ে হাত মখ 
ধ্য়ে কিছ7 ফলাহার করে উল্মান্ত সূর্যালোকে ঘাসের বিছানার শনয়ে 
পড়লাম। 
এইভাবে অনেকক্ষণ আয়েস করার পর, ধারে ধারে সম্দদ্রের 'দকে 
চলতে থাকি। হঠাৎ একটা মাস্তুল চোখে পড়লো। ছদটে আরো কাছে 
যেতেই পাঁরহ্কার দেখতে পেলাম, একখানা জাহাজ চলে যাচ্ছে। আম দু 
হাত নেড়ে তারস্বরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম! 'কম্তু মনে হলো 
না, কেউ শ্যনতে পেলনা। তখন আমার মাথার পাগড়ী খদলে জোরে জোরে 
দোলাতে থাকলাম। এবার কাজ হলো! বুঝলাম, ওরা আমার পাগড়াঁ 
নাড়া দেখতে পেয়েছে। ?িকছরক্ষণের মধ্যেই কাপ্তেন জাহাজের গাতি ঘ্নারয়ে 
দবীপে এসে ভিড়লো। আমাকে ওরা তুলে নল জাহাজে। 

ওরা আমাকে নতুন সাজ পোশাক দল, খানাপনা দিল। আম 
আবার নতুন জাঁবন 1ফরে পেলাম। জাহাজের কাপ্তেন, খালাসাঁদের বলল।ম 
আমার 'বাঁচত্র আঁভজ্ঞতার কাহনী। তারা শদ্নতে শযনতে আমার 
দ5সাহ[সকতার তরফ করলো । বললো, আল্লাহ তোমার সহায় আছেন, 
তাই এই 'বপদেও প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছ। 

এর পর আমরা বেশ সখেই "দন কাটাতে থাকলাম। জাহাজ চলতে 
চলতে একাঁদন সালা'হতা দ্বীপে এসে নোঙর করলো । সওদাগররা নেমে 
শহরের ।দকে চললো-_কেনাবেচা করতে। 

জাহাজের কাপ্তেন আমাকে ডেকে বললো, দেখো, তুম তো ভাগ্যের 
বিপর্যয়ে আজ নঃসম্বল। গরাঁব। এক কাজ কর, আমার এই জ।হাজে 
বাগদাদের এক সওদাগরের কিছ সওদাপত্র অছে। পথের মাঝখানে তাকে 
আমরা হারয়ে ফেলোছি। তুম সেই জিনিসপত্রগদলো এখানকার শহরে নিয়ে 
1গয়ে বার করার চেষ্টা করো। যা লাভ হবে, সবই তোমার। আমাকে 
শ্ধন আসল দামটা ফেরৎ দিও | দেশে ফিরে তার আপনজনদের হাতে টাকাটা 
ফেরৎ 'দিয়ে দেব। 

আম কাণ্তেনের এই বদান্যতায় খুশি হয়ে বললাম, আপনি আমার 
জন্যে এতটা করছেন, এ থধণ আঁম শোধ করতে পারবো না। 

কাপ্তেন বলে, তার দরকার নাই। যাও, আম খালাসঁদের বলে 'দাচ্ছ। 
তোমাকে গাঁটারগলো বের করে দেবে। 

কাপ্তেনের হনকুমে খালাসারা গাঁটরাঁগদলো বাইরে আনলো । আম 
দেখে অবাক হলাম- _গটিরীগলোর ওপরে আমার নাম পসম্দবাদ নাবক'? 
লেখা রয়েছে | 

আনন্দে আম লাফয়ে উঠলাম। এসব তো আমারই জানিস 
গতবারের সমদদ্রযাত্রার সময় এক দ্বীপে নেমে যথা সময়ে জাহাজে ফিরতে 
পারিন আঁম। জাহাজ ছেড়ে চলে 'গয়েছিল। 

কাপ্তেন সব্শননে আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো, তাই তো, তুমিই 
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তো সেই সওদাগর বটে। তা হলে তো ভালোই হলো। তোমার জিনিস 
তুমি ফিরে পেলে। আর আ'মও একটা দায় থেকে রেহাই পেলাম। যাও, 
এবার শহরে গিয়ে বেসাত করে এস। 

সেই সব ?জনিসপত্র বেশ চড়া দামে বাক করে অনেক নফা করলাম 
আঁম। 

এর পর আমরা দেশে ফিরে আঁস। এই হচ্ছে আমার তৃতীয় সমদ্দ্র- 
যাত্রা। এর পর তোমাদের শোনাবো আমার চতুর্থ যাত্রার কাঁহনা। 

বদ্ধ সম্দবাদ একশোটা সোনার মোহর কুল ?সল্দবাদের হাতে গঃ+জে 
য়ে বললো, কাল সকালে ঠিক সময়ে আসবে কিন্তু । 


৮৪ রণ রণ পৃ 


পরাদন যথা সময়ে কুলি ?সন্দবাদ এবং অন্যান্য শ্রোতারা এসে হাঁজর 
হয়। নাস্তাপাঁন শেষ করার পর বৃদ্ধ তার কাহনী বলতে শহর করে £ 

যাঁদও দারুণ ভোগ দিবলাসের মধ্যে আমার দন কাাছল, 'কল্তু রস্তে 
আছে আমার ঘর-ছাড়।র নেশা । তাই বাগদাদের বৌঁচত্রহীঁন িলাসের 
জইবন-যাত্রা আমার ধাতে সইলো না। 'কছনদন যেতে না যেতেই বিদেশ. 
যাত্রঃর ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসলো । 

এবারও আমি অনেক বাছাই করা দামী দামী বাহারী সামগ্রী সওদা 
করল।ম। যে-সব জানস সাধারণত বিদেশের বাজারে মেলে না, সেই জাতের 
'জাঁনসপত্র। 

?দনক্ষণ দেখে একদন বসরাহর বন্দর থেকে এক বিরাট জাহাজে চেপে 
বসলাম আমরা কয়েকজন সওদাগর । 

1দনের পর দন জাহাজ চলেছে। একদিন কাণ্তেন এসে বললো, 
এখান ঝড় উঠবে। আর এক পাও এগানো যাবে না। জাহাজ এই 
মাঝ সমদদ্রেই নোওর করতে হবে! 

ঝড়ের কথা শহনে বক শ্যাকয়ে গেল। না জান এবার দক বিপদ 
ঘটে। যাঁদ উত্তাল ঢেউর দাপট সহ্য করতে না পেরে জাহাজটা উল্টে 
যায়-_ 

মহৃতের মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউ-এর ধাক্কায় আমাদের জাহাজটা খানখান 
হয়ে গেল। সেই প্রবল জলোচ্ছবাসের মধ্যে কে কোথায় তাঁলয়ে গেল তার 
1কানও হদিশ করতে পারলাম না। 

আল্লাহর অপার মেহেরবানী, অ।ঁম একখানা কাঠের পাটাতন আঁকড়ে 
ধরতে পেরেছিলাম। সেই পাটাতনখানা আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে এক 
সমদ্রসৈকতে এসে উঠলাম। 

তখন আমার প্রায় মৃত-ক্প দশা! 'হমের মতো ঠাণ্ডা জলে সারা 
শরাঁর গিস”্টকে গেছে। সারা রাত সৈকতের বাঁলর উপরে অসাড় অচৈতন্য 
হয়ে পড়ে রইলাম। সকালবেলাম্ম উঠে দেখি আমার পাশে আরও কয়েকজন 
সহযাত্রী শয়ে আছে। আল্লাহর কৃপায় তারাও প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছে। 

সমদ্রতাঁর ছেড়ে আমরা গ্রামের পথে পা' বাড়ালাম । িছন দূর যেতেই 
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একটা বাগানের মধ্যে একখানা সাদা রঙের বাঁড় দেখতে পেলাম| বাঁড়টার 
কাছে আসতেই একদল উলঙ্গ কালো মানষ বোরয়ে এসে আমাদের ঘিরে 
ধরলো। তাদের মূখে কোনও কথা নাই। শব্ধ ইশারায় পথ দোঁখয়ে 
বাঁড়টার ভিতরে নিয়ে এল। প্রকাণ্ড প্রশস্ত একখানা ঘর। তার মাঝখানে 
1সংহাসনে আসান এক সম্নট। 

সমতরট আমাদের বসতে হ্কুম করলেন|। একট? পরে বড় বড় 
বারকোষে. বোঝাই করে খানা এল। খানা বলতে এক ধরনের অদ্ভুত মাংস। 
এ ধরনের মাংস আম জাঁবনে কখনও দোঁখাঁন। চেহারা দেখেই আমার 
ক্ষদে তেষ্টা উবে গেল। কিল্তু আমার সঙ্গীরা ক্ষিদের জ্বালায় সেই মাংসই 
গোগ্রাসে খেতে লাগলো। জাহাজ ডোবার পর থেকে খাওয়া দাওয়া হয়নি, : 
'ক্ষদেয় পেট চোঁ চোঁ করে জহলাছল, তাই আর কোনও ঈদকে দৃকপাত না 
করে গোটা বারকোষটাই সাবাড় করে দিল তারা । আ'ম বসে বসে দেখলাম! 
আমার গা গ্হালয়ে যাচ্ছিল ওদের ওই রাক্ষসের মতো গেলা দেখে। 

খেয়েদেয়ে ওরা ঢেকুর তুলতে লাগলো। ভুরি ভোজের খনা। আম 
কল্তু নিরম্ব উপবাসাঁই রয়ে গেলাম। মরে গেলেও এ আজব খানা আমার 
মখে উঠবে না। 

খানাপনা ব্যাপারে আমার এই খ*তখতে বাই সে-যাত্রায় আমাকে 
বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কেমন করে, সেই কথাই বলাঁছ। 

িছরক্ষণের মধ্যেই আম বেশ বুঝতে পারলাম, এই উলঙ্গ হাবসী 
লোকগ;লো নরখাদক! আর এ সম্নাট-_সেও। তবে ওদের হাতে কোনও 
মানদষ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওরা খায় না। প্রথমে তাকে িছযীদন 
খইয়ে-দাইয়ে বেশ মোটাসোটা নাদ্স নদদদস করে তোলে | দেহে চর্বি না 
গজালে নাঁক মাংসের স্বাদ হয় না। তাই তারা খুব ভালো করে পেটপনরে 
খেতে দেয়। আদর যত করে। খাটীন-মেহনত একেবারেই করায় না। মোট 
কথা বড় তোয়াজে রাখে। 

যেসব মানযষ ধরা পড়ে তাদের মধ্যে মোটা-সোটা তাগড়াইগহলো 
থাকে সম্মাটের জন্য বাকীগলো খায় উলঙ্গ হাবসাঁরা। হারসারা মানের 
কাঁচা মাংস খেতেই ভালবাসে । 'কল্তু হাবসন-সম্নাটের বিলাসিতা অনেক 
সে কখনও না প্যাঁড়য়ে খাবে না। তার খানা পাকাবার ক'য়দাই আলাদা । 
বিরাট মানদষ সমান চালাতে কঠ ?দয়ে আগদন জ্বালানো হয়। দাউ দাউ 
করা আগহনে কঠগন্লো পবড়ে যখন গনগনে আগ্যনের অঙ্গার হতে থাকে)? 
সেই সময়, জ্যান্ত একটা মানহষের সবাঙ্গে তেল-মসলা-ঝালের গোলা মালশ, 
করা হয়। মান:ষটা যখন লগ্কার ঝালে ত্রাহ ত্রাহ ডাক ছাড়তে থাকে তখন 
হাবসঁরা বুঝতে পারে, মসলায় সে জারিত হয়ে গেছে। এর পর তারা তকে 
চনল্লীর 'নচে নাঁময়ে দেয়। আধপোড়া মতো যখন হয়ে আসে তখন তারা 
সকে গেথে আং্রা মানন্ষটাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। এর পর 
টদ্করো টুকরো করে কেটে সম্রাটের সামনে ভোগ নবেদন করে। আম 
ওদের মদখেই শবনোঁছ, এই নরমাংসের কাবাব-এর স্বাদই নাক আলাদা। 
একবার যে খেয়েছে তার মখে মোরগ-মসাল্লামও নাঁক পানসে লাগর্র। | 

এই' সব জদুম্কার পর থেকে আম ক্ষিদে দুলে গেলা শব্দ: 


১৪৮ 


খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে লাগলাম | উলঙ্গ হাবসাঁরা আমাদের সকলকে 
রাখ।লের হেপ।জতে দিয়ে বললো, খএব স্বধানে চোখে চোখে রাখবি। একটাও 
যেন খোয়া না যায়। আর খযব ভালো করে চরাব। দবচার দিনের মধ্যেই 
যেন মোটাসোটা নাদ্স-নব্দস হয়ে ওঠে সবাই! সম্রাটের ভোগে লাগবে। 
মনে থাকে যেন। 

রাখাল আমাদের বনে জঙ্গলে মাঠে নিয়ে যায়। গাছের ফল পেড়ে 
এনে দেয়। ফসলের শঃটি, রসালো আখ খাইয়ে পেট ডাঁই করে দেয় আমার 
সঙ্গীদের! আম কিন্তু গছ স্পর্শ কার না। ফলে, ?দনে দিনে কশ হতে 
কূশতর হতে থাঁক। শেষে এমন হলো ; গায়ে বল পাই না, শরীরের হাড়গোড় 
সব বোরয়ে গেল। রাখালটা ভাবে, এই লোকটা একটা আপদ। এক ফোটা 
মাংস লাগছে না গায়ে। উল্টে শরীকয়ে চেলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সম্রাট 
কেন, তার সাগরেদরাও খেতে চাইবে না বেটাকে। 

রাখালটা আর আমার দিকে তেমন নজর রাখে না। সে শহধ তীক্ষ! 
দৃষ্টি রাখে আমার বজ্ধদের ওপর। ওরা 'নার্ববাদে খেয়েদেয়ে শঃয়ে বসে 
ঘ:ময়ে দিনকে দন ঢাউস হতে থাকলো । হাবসাঁরা আর রাখালও ওদের 
তদারকেই ব্যস্ত হয়ে থাকে। আম যেন ওদের কাছে এক অবাঁঞ্কত আতাঁথ। 
নেহাত ফেলে দেওয়া যায় না তাই রেখেছে-_ভাবখানা এই । 

তাদের এই ভাবেরই সযোগ লাম অ।ম। একাঁদন রাখাল আমাদের 
চরাতে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি কিছ; দূর গিয়েই ধপ।'স করে পড়ে গেলাম। 
রাখাল জিজ্ঞেস করলো, কাঁ? কা হলো? 

আম বললাম, না, 'িকচ্ছ না, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল ? 

_ব্যামো? আরে ছো! শকুনে খাবে। 

অর্থাৎ অসবস্থ মানযষের মাংস অভঙক্ষ্য। ওগদলো শেয়াল শকুনকে 
খেতে দেয় তারা! আমাকে পথের ওপর ফেলে রেখে আমাদের বম্ধ্দের 
তাঁড়য়ে নিয়ে রাখালটা এঁগয়ে যেতে যেতে বলে, মাথাটা ঠিক হয়ে গেলে 
পিছনে পিছনে আয়। না হলে, ফেরার সময় িনয়ে যাবো, এখানেই শনয়ে 
থাক। 

এই- _-মউকা |! রাখালটা চোখের আড়াল হতেই আম বাঁকা পথ 
ধরলাম। ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে সবার অলক্ষে সমদদ্রের 'দকে এগোতে থাকি। 

িল্তু কোথায় সমংদ্রতাঁর ? সারা দিন সারা রাত চলার পরও কোনও 
সমদদ্রের কিনারা পাওয়া গেল না। পরাদনও এইভাবে দ্গম পথ অতিক্রম 
করে চলতে থাঁক। শেষে আটাঁদনের দিন এক নতুন দেশে এসে হাজির 
হই। সেখানকার আঁধিবাসীরা দেখলাম, আমাদের মতে।ই সভ্য জগতের 
মানযষ। তাদের গায়ের রও শাভ্র; কাপড়চোপড় পরে। 

একদল মাননষের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তখন লঙকার ক্ষেত থেকে 
লঙ্কা তুলে বস্তাবন্দী করছিল। আমাকে পরদেশী দেখে তারা কাছে এসে 
ভিড় করে দাঁড়ালো। ওদের ম্খের ভাষা আমারই মাতৃভাষা। কতকাল 
পরে অন্যের মুখে নিজের দেশের ভাষা শদনে কি যে ভালো লাগলো- 

ওরা জিজ্ঞেস করে, কে বাছা তুমি? এমন কেন তোমার দশা? 

আঁম জবাব দই, আম বিদেশী ম্সাফীর। সমদ্রে জাহাজ ড্নাব 
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হয়ে এই হাল হয়েছে। নরখাদকদের হাতে পড়েছিলাম। কোনওরকমে 
পাঁলয়ে এসোঁছ। আমার সঙ্গীরা এখনও তাদের খগ্পরেই পড়ে রয়েছে। 

আমার কাঁহনী শহনে ওরা ীবস্ময়াহত হয়। বলে, আহা, তোমার 
ব?ঝ অনেক ক।ল নাওয়া খাওয়া হয়ান ? 

আম বাল, খাইনি, তাই বেচে গোঁছ। খাওয়া দাওয়ার লোভ সামলাতে 
না পারলে আর বাঁচতে হতো না। 

ওরা আমাকে ওদের ঘরে য়ে গেল। ভালো করে গোসল করলাম। 
এই প্রথম পেট পারে খানা খেলাম। গকছঃক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা 
আমাকে একখানা জাহাজে করে দাঁরয়ার ওপারে একটা দ্বীপের শহরে নয়ে 
গেল। সেখানে থাকে ওদের সঃলতান। শহরটা ভার সম্দর। অনেক 
দোকানপাট, অনেক লোকের বাস। সহলতানের দরবারে যাওয়ার পথে 
শহরটা ঘাঁরয়ে ঘাঁরয়ে আমাকে দেখালো ওরা । আমাদের বাগদাদের মতোই 
নানারকম বাহারী জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেখানক।র বাজারে । পথঘাট- 
গুলোও বেশ চওড়া । তাগড়াই ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর সবহই দেখতে 
পেলাম। কিন্তু একটা ঠজনিস লক্ষ্য করে অবাক লাগলো, জীন লাগাম 
ছাড়াই ঘোড়ার 'পঠে চেপে চলেছে সেখানকার সওয়ারাঁরা। 

স:লতানের দরবারে আমাকে হাঁজর করা হলো। যথা 'বাঁহত কুঁনশ 
জানিয়ে তাকে আমি ?িজজ্ঞেস করলাম, আপনার দেশ দেখে আম মনগ্ধ 
হয়োছ, জাহাপনা। কিন্তু একটা জিনিস আমি ?িছ7তেই বুঝতে পারলাম 
না, জীনলাগ।ম না লা?গয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কেন এখানকার মানহষ ? 
জাঁন লাগাম শব্ধ আরামদায়কই না, দেখতেও বড় বাহারী । 

স্লতান অবাক হয়।-_জীঁন লাগাম? সে কেমনতর বস্তু? আমার 
বাপ চোদ্দপরষ তো তেমন কোনও 'জাঁনসের নামও শোনোঁন | 

আঁম বললাম, আপাঁন যাঁদ হুকুম করেন, আমি আপনাকে বানিয়ে 
দেখাতে পাঁর। তারপর ব্ঝতে পারবেন, কত সদর, সখের, শখের আর 
দরকারী এই জীন লাগাম। 

সহ্লত।ন বললো, বেশ তো করে দেখাও। যাঁদ খযাশ করতে পারো-__ 
তোমাকেও খ্যাশ করে দেব আ'ম। 

আম বললাম, আমাকে একজন চোঁকস ছ7্তোর 1দতে হবে। 

সঃলতানের নরেশে শহরের সেরা সূত্রধর এল আমার কাছে! আম 
তাকে নন্ত্রা একে বোঝালাম, কা বস্তু আমি বানাতে চাই। লোকটা কাঠের 
কাজে ওস্আদ। যেমনাঁট আমি চাই__নিখততভাবে সেই রকম একখানা 
কাঠের জীন বাঁনয়ে দিল। এবার আম ধ্দনদরাঁকে দিয়ে জানের মাপের 
একখ।না বাহারী গদী তৈঠর করালাম। সোনার জিতে কাজ করা নানা 
বরণের এই গদী কাঠের জীনের ওপর বাঁসয়ে এ“টে 'দিলাম। এর পর এক 
দক্ষ কামারের সহায়তায় বানালাম একজোড়া লাগাম আর রেকাবণ। 

সব যখন আমার পছন্দ মতো যথাযথভাবে তোর হয়ে গেল, সদলত।নের 
ঘোড়াশাল থেকে বাছাই করে একটা তগড়াই ঘোড়া 'নয়ে এলাম আমি। 
সেই নতুন জাঁন লাগাম তার 'িপঠে চাঁপয়ে নিয়ে এলাম সঃলতানের সামনে। 
সহলতান ক'দন ধরে রোজই আমার কাজের খোঁজ-খবর 'নাঁচছল। নতুন 
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এই বস্তুটি দেখার আগ্রহে সে অধাঁর হয়োঁছল। 

ঘোড়ার যে এমন মনোহর সাজ হতে পারে সযলতান ভাবতে পারোনি। 
খীশতে ডগমগ হয়ে উঠলো সে। আ।র তর সইলো না, তখদান সে লাফিয়ে 
উঠে বসলো ঘোড়ার ?পঠে। 

-__বাও) বহনৎ বাঁড়য়া চিজ তো? হও__খবব আরাম 

সহলতান খহব খ্যাশ হয়ে আমাকে প্রচুর পাঁরমাণে ইনাম দিল। জর 
আমাকে বললো, বাঃ চমতকার জিনিস তো। আমাকেও একটা বাঁনয়ে 
দাও। 

তাকেও তোর করে ঠদলাম একটা । সে-ও আমাকে অনেক পয়সাকাঁড় 
উপহার ঠদল। এরপর দরবারের আমর ওমরাহ, সেনাপাঁতি একে একে 
সবাই ফরমাশ করতে খাকলো- সবাইকেই বাঁনয়ে ?দল।ম লাগাম জাীঁন। 
[বাঁনময়ে পেলাম প্রচ্ছর অর্থ। এইভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে, সেই শহরের 
আম এক সেরা ধনী এবং মান্যগণ্য মানষ হয়ে উঠলাম। 

স:লতান আমাকে বহ7ৎ খাতির যত্র করতে লাগলেন। অল্প সময়ের 
মধ্যে আম তার পহেলা পেয়ারের মানষ হয়ে গেলাম। 

একাঁদন, দরবারে আম তার পাশে বসে আছি, সহলতান আমার কানের 
কাছে মুখ নাময়ে বললো, সিম্দবাদ। তুমি কি জান, আম তোমাকে কত 
ভালোবাস ! তুমি তো আমার প্রাসাদের পাঁরবারেরহই একজন হয়ে গেছ। 
তোমাকে ছ।ড়া আমার এক দণ্ড চলে না, তোমার পরামর্শ ছাড়া কোনও 
একটা কাজ করতে পার না। স:তরাং আমার এই মায়াবন্ধন 1ছ+্ড়ে ফেলে 
যে দেশে পালাবে সে আম হতে দেব না। এই কারণে আমি তোমাকে 
কাঁঠন বাধনে বাঁধতে চাই । 

আম বললাম, আদেশ করন, জাঁহাপনা। আপনার আদেশ আমার 
£শরোধার্য। আজ আম।র যে এই ধনদোঁলত ইজ্জত-_সবহই তো আপনার 
মেহেরবানীতে। সতরাং আপাঁন যা হনকুম করবেন আমি মাথা পেতে নেব। 

-__তাহলে, সমলত।ন বলে, তুম আমার কথা মতো আমার প্রাসাদের 
একট পরমা সংম্দর মেয়েকে শাদী করে এখানে পাকাপাঁক ভাবে সংসার 
পাতো ! মেয়েট রূপে গুণে অসাধারণ । সারা দেশে তার জ্বাড় খজে 
পাবে না। আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে সখ শান্তি দইই দতে পারবে। 
আম ভেবোঁছ, সে-ই পারবে তে'মাকে এখানে ধরে রাখতে। 

আম লঙ্জাবনত হয়ে বসে থাঁক। ভেবে পাই না, কি এর জবাব 
দেব-_কিভাবেই বা দেব। 

সলতান, আমাকে নীরন থাকতে দেখে, প্রশ্ন করলো, কা, চপ করে 
রইলে কেন? জবাব দাও ? 

আম কোনও রকমে কুণ্ঠিত ভাবে বলতে পর, আমি আর কাঁ বলবো 
জীঁহাপনা, সবই আপনার হাতে । আপনার ইচছ।ই আমার ইচ্ছা। আমি 
আপনার দাসাননদাস। 

স্যমলতানের মুখ হাঁসতে .উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাজীঁকে 
খবর দেওয়। হলো। তক্ষ্যাণ সাক্ষীসাবদদ নিয়ে হাজির হলো কাজাঁসাহেব। 
এক ঘণ্ট।র মধ্যে শাদীনামা তোর হয়ে গেল। শাহবংশের এক পরমা সব্দর 
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শিক্ষতা মেয়ের সঙ্গে সাদা হয়ে গেল আমার। 

আমার সদ্য শাদী করা 'বাঁব শহধ্ সহল্দরী অর 'শাক্ষিতাই নয়-_-সে 
তার মৃত 'পতার অতুল এশ্বযের একমাত্র ওয়ারিশ। প্রাসাদোপম ইমারৎ, 
1বশাল ভূসম্পত্তি, বহ? মূল্যবান ধনরত্ব এবং প্রচ্দর নগদ অথের সে মাঁলক। 
এছাড়া সহলতানও উপহার উপঢোঁকন দিল অটেল। আমাকে দল" সে, 
একখানা প্রাসাদ এবং আরও দিলেন 'বশ্বস্ত লোকজন, দাসদাস নফর 
বান্দা। এদের কেউই বাজার থেকে সদ্য কেনা নয়। বহকাল সহলতান- 
প্রাসাদে একান্ত বশংবদ হয়ে কাজ করে এসেছে। 

শাদীর পরে আমার জীবনের মোড় ঘরে গেল। এত আনন্দ, এত 
প্রাণঢাল ভালোবাসার স্বাদ এর আগে কখনও পাইীন। আমার যোবনে 
বসন্তের রং ধরলো। নানা বাহারে, নানা ছন্দে বকাশত হয়ে উঠলাম 
আমি। 

এইভাবে অনেক দন কেটে গেল। যাঁদও সহলতানের কাছে আমি 
অঙ্গীকারাবদ্ধ, তব অন্তরে, অতি সঙ্গোপনে, ল'লন করে চলোছি, একাঁদন 
. না একাঁদন আমার 1বাবকে সঙ্গে করে আম আবার বাসভূঁম বাগদাদে ফিরে 
আসবো। 

কিল্তু মান্য ভাবে এক, হয় আর এক। মান্য নিয়াতকে এড়াতে 
পারে না। এবং তার ভাঁবতব্য কি তাও সে জানতে পারে না| নিয়তির 
হাতে সে খেলার পনতুল মাত্র। 

একাঁদন আমার এক প্রাতবেশী বল্ধ্র বাব মারা গেল। তার তার- 
স্বরে কামা শুনে আম ছ্টে গেলাম। নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা 
করলাম। কিন্তু আমার কোনও সাচ্ত্বনাই তার মড়াকাম্না থামাতে পারলো * 
না। আমি যতই তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করি, ততই সে ডুকরে ডকরে 
কাঁদতে থাকে। 

আম বোঝাতে চাই, দেখ, বাব কারো চিরকাল বে“চে থাকে না। 
তাই 'নয়ে এত কামাকাঁট করে কি করবে? এই তো তোমার জোয়ান বয়স, 
আবার শাদী করবে, অ)তার তোম;র সংসার ভরে উঠবে। কেন এত দুখ 
করছ। আম তোমাকে সবম্দরাঁ মেয়ে দেখে শাদা দিয়ে দেব। 

আমার বন্ধ; আরও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো, এসব তুঁমি কাঁ বলছো, 
দোস্ত। আর একঘল্টা বাদে যাকে সহমরণে মরতে হবে তার আবার নতুন 
করে শাদা করার কথা ওঠে কি করে? 

আমি কিছ্ই বযঝতে পর না তার কথা ।__তার মানে? একঘল্টা 
বাদে মরতে হবে কেন ? 

আমাকে অবাক হতে দেখে বন্ধদবর বললো; সোঁক! তুঁম জান না 
আমাদের দেশের আইনকান5ন। এদেশে স্বামী বা বাব যেই আগে মরদক, 
তার সহমরণেই মরতে হবে অন্যজনকে। তা সে যাঁদ স্বয়ং সদলতানও হন, 
কোনও রেহাই নাই। 

আঁম আঁংকে উঠ। সর্বনাশ! এমন জানলে, কে শাদশ করতো । 
এখন আমার বাব যদি মারা যায় তবে আমাকে মরতে হবে? একি কথা? 
কিন্তু আমি তো পরদেশী । এ দেশের আইনকানদন আমার ঘাড়ে চাপবে 
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কেন? বল্ধকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বলতে পার, দোস্ত তোমাদের 
দেশের এই বদখদ আইন আমার বেলাতেও খাটবে কিনা ? 

__আলবং খাটবে|। এদেশে যে বাস করবে তা সে এদেশাই হোক, 
আর িদেশীই হোক সকলের বেলাতেই সমানভাবে খাটবে। 

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কাম্নার আসল কারণটা কা? বাব মারা 
যাওয়ার জন্য তার বশেষ শে।কতাপ নাই, নিজেকে মরতে হবে সেই আতঙ্কেই 
সে সারা। 

যাই হোক বিপদের 'দনের বল্ধূর পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার । ত।র 
এই আঁন্তমযাত্রায় 7 ফোঁটা চোখের জল ফেলাও তো আমার কত্য। 

পাড়াপড়শীরা অনেকেই এল। যথা নিয়মে মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে 
চললো কিছ লোক। তার 'পছনে আমার বন্ধ কাঁদতে কাদতে চলে। 
আমরা চঁল তার ঠপছনে। আমাদের চোখেও জল | সমবেদনার অশ্রব। 

শহর ছ।ড়য়ে খানিকটা দূরে প।হাড়ের পাদদেশে ওদের সমাধক্ষেত্র। 
সমাধধক্ষেতর বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। একটা প্রকণ্ড বড় ইণদারা। 
তার 'নচে নাঁময়ে দেওয়া হয় শবদেহটা। তারপর যাকে সহ-মরণে পাঠানো 
হবে তার ঠপঠে সাতখানা রহটাঁ, এক কলসাঁ জল আর হাতে দাঁড় বেশধে 
'সই ই্দারার ঠনচে নামানো হয়। তলায় মাট স্পর্শ করার পর উপর থেকে 
বলা হয়, এবার হাতের বাঁধন খালে দাঁড় ছেড়ে দাও। দাঁড়র বাঁধন সে 
থলে দেয়। তখন দাঁড়টা তুলে, ইদারর মখে একটা পাথর চাপা 'দয়ে 
তারা ঘরে ?ফরে যায়। ব্যাচারী সাতটা রুটি খেয়ে যতাঁদন বাঁচতে পারে 
ততাঁদন বে“চে থাকে। তারপর অন!হারে, আতঙ্কে একদিন সে মরে যায়। 
| আমার বজ্ধর এই ভয়াবহ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখে আমার মাথা 
ঘদরতে লাগলো । মনে হলো, এখাঁন বঁঝ আম মনা যাবো। কিন্তু না, 
নজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে ছ?টে গেলাম সঃলতানের কাছে । কোনও- 
রকম ভূমিকা না করে সোজাসনাঁজ গিজজ্ঞেস করলাম, আমার 'বাঁৰ যাঁদ আগে 
মরা যয়, আমাকে কাঁ তার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে ? 

সহতলান বললো, নশ্চয়ই। কিন্তু কেন, তোমার বিবি 'ি-_- 

আম বাধা 'দয়ে বাল, না সে সাব কিছ ঘটোন। তবে ঘটতে তে। 
পারে। সে ক্ষেত্রে আমাকে কেন মরতে হবে? আমি তো পরদেশী । আর 
তা ছাড়া ছেলে মেয়ে বাব সবই তো আছে। আপনার দেশের আইনকান্যন 
আমাকে মানতে হবে কেন ? 

-_-আলবং মানতে হবে। এদেশে বাস করলে, এদেশের মেয়েকে শাদণী 
করলে এদেশের কানন মানতেই হবে| সে তুমি যে-দেশের মাননষই হও। 

আমার অবস্থা তখন উম্মাদের মতো । প্রায় দোঁড়াতে দৌড়াতে বাঁড় 
ফিরে এলাম। আসর পথে কেবল আতঙওক হাঁচ্ছল, যাঁদ বাড়ি পেশছে 
দেখ, বিবি মরে গেছে ! তখন? তখন কাঁ হবে? শহরের প্রাতাটি মানদষ 
আমাকে ভালোবাসে । আমার শোকে সান্তনা £দতে আসবে তারা । আমার 
বিরাট প্রাসাদ-এ তল ধরনের ঠাঁই থাকবে না। লোকেলোকারণ্য হয়ে যাবে। 
এর পর শবযাত্রীয় সঙ্গী হতে আসবেন, সহলতান, উাঁজর আমর সেনাপ।ত 
_-সবাই। এদের চোখে ধ্ূলো দিয়ে পালানো যাবে না। বে-ঘোরে প্রাণ 
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হারাতে হবে। 

কল্তু না, ওসব িছ্7ই হয়ান। বাব আমার বহাল তাঁবয়তেই 
আছেন। ধড়ে প্রাণ এল। 

কথায় আছে-_ খোদার মা'র দরীনয়ার বা'র। নসীব খারাপ, ,কছ: 
দন যেতে না যেতে আমার 'বাবজ।ন অস্যখে পড়লো । শরীর থা 
অসহখ-বিসখ হয়| তাই নিয়ে আতাঙ্কত হওয়ার কা আছে? এই বলে 
মনকে প্রবোধ দিই। ?কন্তু ঘর পোড়া গর্র সদরে মেঘ দেখলেই ডর 
হয়। আমার দশাও তাই। শওধ্ই মনে শঙ্কা জাগে, যাঁদ অস্যখ না সারে। 
যাঁদ আর শয্যা ছেড়ে না ওঠে সে? 

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সত্যি সে আর সে-শয্যা 
ছেড়ে উঠলো না। খোদা তকে কোলে তুলে গনলেন। আমার অবস্থা 
1নশ্চয়ই আঁচ করতে পারছো তোমরা । কোরবানীর খাসীর মতো গলা 
ব।ড়য়ে দিতে হবে ভেবে আম শিউরে উঠলাম! পালাবো সে পথ নাই৷ 
আমার অগাঁণত শহভানহধ্যায়ীরা 'িপলাঁপল করে ধেয়ে এসে আমার প্রাসাদ 
ভরে ফেললো । সহলতানের প্রাসাদে খবর গেল। কিছঃক্ষণের মধ্যেই সে 
তার দলবল 'নয়ে সান্ত্বনা জানাতে এল আমাকে । 

সঃলত।ন সাশ্রয নয়নে বললো, িবধাতার বিধান মেনে নিতেই হবে, 
বাবা। এই সংসারের মায়া মহব্বং সব কাঁটয়ে তোমাকে আজ তার দোসর 
হতে হবে। আমাদের শাস্ত্রের এই 'বধান। এবং এর চেয়ে বোশ পণ্য 
আর কছঁতে হয়না। হাস মখে তোমার 'বাঁবর অন্যগামী হও, বেটা | 
মন পার্থ কামনা বাসনা মত্ত কর। দেখবে, তখন এই পার্ঘব জগতে 
থাকতে আর মন চাইবে না। 

সহলতানের এই বাকৃতালা আমার তখন অসহ্য মনে হাঁচছিল। এই 
লোকটার জন্যেই আজ আমার এই দশা । দেশে দিবার বাচ্চা থ।কতে এখানে 
একটা মেয়েকে গছিয়ে দিল সে। আর এত বড় হাড়ে-হারামজাদা, সব কথা 
খোলসা করে বলোৌন আমায় ! এইরকম বর্বর আইনকান্দন আছে এদেশে 
সেকথা আগে জানলে কে সেধে হাঁড়-কাঠে মাথা গলাতো ? 

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতাম। 'বাব-বাচ্চা নিয়ে সখে সংসার 
করতাম। শহধ এই সহলতান বেটাই আমাকে আটকে রেখে দিল। বলে 
কনা, “তোমায় আম ছাড়বো না। তোমাকে আমি পেয়ার কার। আমাকে 
ছেড়ে চলে গেলে প্রাণে বাঁচবো না-__তুঁমি এখানে শাদী করে সংসার পাতো 1” 
তখন 'কি বুঝেছিলাম, লোকটা আমাকে এখানকার মাটিতে জ্যান্ত কবর 
দেওয়ার ফল্দাঁ আটছে ! 

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।- আমাকে আপনারা ছেড়ে 'দন। 
আম দেশে ফিরে যাবো । সেখানে আমার 'বাঁৰ বালবাচ্চা আছে। আম 
পরদেশী । এভাবে আমাকে মেরে ফেলা আপনাদের অন্যায়। 

কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত করলো না কেউ। আমার বিবিকে শাদাঁর 
সাজে সাজানো হলো। দামী দামাঁ রত্রলঙ্কারে মহড়ে দেওয়া হলো তার 
সারা শরীর। তারপর একখানা সদা কাপড়ের আচ্ছাদনে ঢেকে শব-দেহটা 


কাঁধে তুলে নিল কল্েকজন। 
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শবমাছিলের পরো ভাগে আমার মৃত 'বাব, তার পিছনে আম, 
আমার 'ীপছনে সহলতান, তারপর উঁজর আমির এবং অগাঁণত শ;ভান7- 
ধ্যায়শরা। ধার পদক্ষেপে আমরা এঁগয়ে চল সমাঁধ ক্ষেত্রের দিকে। সমন 
সান্নাহত পর্বত পাদদেশে । 

সেই ই*দারার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা । শবদেহ 'িনচে নামানো 
হলো। আচার অনষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমার বিবির মৃত দেহটা 
ই*দারার ানচে নামিয়ে দেওয়া হলো । এবার আমার পালা। একটা কলসাঁতে 
জল ভরে সঙ্গে সাতখানা র্বাট আমার পঠে বেধে দিল ওরা। আমি 
এবার ড্বকরে কেদে উঠলাম 1-_ দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে 'দন। 

[কলম্তু কেউ শদনলো না সেকথা । আমার হাতে পরিয়ে দিল দাঁড়র 
ফাঁস। তারপর কয়েকজনে মিলে জোর-জবরদস্তি করে নামিয়ে দিল ই“দারার 
নচে। 

উপর থেকে চিৎকার শোনা গেল, ফাঁসটা খবলে দাঁড়টা ছেড়ে দাও-_ 

কল্তু আম ওদের কথা শদনলাম না| ঠিক করলাম দাঁড় আম 
ছাড়বো না। বারবার ওরা আমাকে হনকুম করতে থাকলো, দোর করো না, 
দাঁড়টা ছেড়ে দাও। আমরা ফিরে যেতে পারাছ না। 

তব আম ওদের কথা শহনলাম না। শেষে দাঁড়র আশা ছেড়ে, ই“দারার 
মুখে পাথর চাপা দিয়ে ওরা চলে গেল। 

আম সেই প্রায়াম্ধকার ই্দারার তলদেশে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে 
থাকলাম। কেদে কেদে ক্লান্ত হয়ে শেষে এক সময় ঘযমিয়ে পড়লাম। 
সারাটা দিন সারাটা রাত অসাড় ঘমে কেটে গেল। পরদিন সকালে ঘ:ম 
ভাঙ্গলো । প্রচণ্ড ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে । একখানা রাঁটি আর একট? জল 
খেলাম। 

চারাঁদকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, অসংখ্য নরকঙ্কাল। কতকগহলো 
মৃতদেহে পচন ধরেছে। আর কতকগদলো এখনও আনকোরা | পচা দদগন্ধে 
গা গরাঁলয়ে যেতে লাগলো । কিন্তু উপায়ই বা কাঁ? 

ভেবে ভেবে আতাঁঙ্কত হতে থাকলাম, এই রাাঁট কখানা ফদরিয়ে 
গেলে, একাঁদন অনাহারে শ্াাঁকয়ে মরে যেতে হবে এখানে । এইই আমার 
নয়াত। 

এই সময় রাত্র শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে রইলো। 


[তিনশো চারতম রজনী সমাগত £ 

শাহরাজাদ আবার বলতে শনরদ্র করে £ 
আম আমার নসীঁবের কথা ভাবছি। কেন এই পরবাসে শাদ? করার 
শখ হয়োছল আমার ? দেশের ছেলে দেশে ফিরে গিয়ে বাব বালবাচ্চাদের 
নয়ে সখে সংসার করতে পারতাম। কিন্তু কেন আমার এই দবর্শীত 
হলো? এখন এইভাবে অপমত্যু বরণ করতে হলো? এর চেয়ে সেই 
হীরক পাহাড়ে সাপের গহহরে প্রাণ হারালে ক্ষতি কি ছিল? কিংবা সেই 
নরখাদকরা যাঁদ আমাকে কাবাব করেই খেত- তাতেই বা কি হতো। সেও 
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'মৃত্যু, এও মৃত্যু! সবচেয়ে ভালো হতো, যখন জাহাজখানা খানখান হয়ে 
গেল, সেই সময় সমদ্রের তল'য় তলিয়ে যাওয়া । সে মৃত্যু অনেক গৌরবের 
হতো। 

আম নিজের চদল 'নজে ছ*্ড়তে থাঁক। ইণ“দারার দেওয়ালে কপাল 
ঠাক। অসহায়ের মতো আর্তনাদ কার! কিন্তু কে শদনবে আমার সেই 
আকুল আবেদন। 

এইভাবে সাতটা দন কেটে গেল। রনাঁট প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 
1ক্ষদেয় পেট জহলতে থাকে । তব প্রাণে ধরে শেষ রুট টদকু নিঃশেষ করৈ 
দতে পার না। তবুও এখনও এ একখণ্ড র্টর 1দকে তাকিয়ে ভাবতে 
পারাছ আরও দবএকটা দিন হয়তো বাঁচতে পারবো । মউং শিয়রে এলে 
বাঁচার সাধ বড় বোঁশ করে জাগে। 

1ক্ষদের বড় জালা । খাবে না খাবো না করেও র্াটর শেষ খণ্ড- 
টুকু খেয়ে ফেললাম! এরপর অ'রও দট দন কেটে গেল। আর বাঁঝ 
বাঁচা গেল না, জঠরের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম। ব্দঝতে পারলাম, 
মৃত্যু আমাকে হাতছাঁন দিয়ে ডাকছে। চে।খ বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপ 
করতে থাঁক। 

হঠাং এক ঝলক অলো এসে উদ্ভাসত হয়ে গেল আমার আশপাশ 
উপরে তাকিয়ে দেখল।'ম, পাথরখানা সরে গেছে। একাঁট নতুন শব-দেহ 
1নচে নেমে আসছে । মৃতিদেহাট একজন বৃদ্ধের । এর পরেই দাঁড় বেয়ে 
নেমে এল তার বাব। পিঠে বাঁধা সাতখনা র্াট আর এক কলস জল। 

আমি উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম কঙকালের একখানা পা। সেই হাড়ের 
ডাণ্ডা বাঁসয়ে দিলাম ব্বাড়টার মাথায়। একটা বাঁড় মারতেই সে লয়ে 
পড়ে গেল, আর একটা বাড়ি দিতেই সব শেষ 

এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করতে হলো এ মাত্র সাতখানা র7টর জন্য। 
যেন তেন প্রকারে আমাকে প্রাণ ধারণ করতে হবে--তখন আমার একমাত্র 
চন্তা। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম সে 
জ্ঞান বান্ধ তখন আমার লবপ্ত হয়ে গেছে। 

সেই ক'খানা র্াট আর এক কলস জলে আরও কয়েকদিন চললো । 
এর পর আবার একাঁদন কৃপের মখ উন্মন্ত হলো। নেমে এল একাট বিবির 
মৃতদেহ আর তার জীঁয়ন্ত স্বামী। মান5ষের কাছে তার গনজের জাঁবন 
সবচেয়ে 'প্রয়। তাই তাকেও হত্যা করে সেই সাতখানা রুট আর জল 
সংগ্রহ করলাম। 

এইভাবে অনেক দন বেচে থাকলাম আমি। এক একটা করে মৃত 
দেহ আসে; আর তার সঙ্গীকে হত্যা কার আঁম। | 

একাঁদন আম আমার জায়গ।় শযয়ে ঘরমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা 
অদ্ভুত শব্দে ধড়যড় করে উঠে হাড়ের ডাণ্ডাটা হাতে বাঁগয়ে ধরলাম। 
শব্দটা অননসরণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাঁক। বেশ বুঝতে পারি, 
বড়সড় গোছের কোনও একটা প্রাণ ছ্টে চলে গেল। আমিও তার ছায়া 
অনন্ধাবন করে ছ্টে চাঁল| ঘ্টঘ্টে অধ্ধকার। িকছযই নজরে আসে না! 
তব; চলতে থাকি] ব্যাপারটা কী দেখতে হবে| এইভাবে অনেকক্ষণ 
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চলার পর হঠাৎ একাঁট আলোর রশ্মি এসে পড়লো আমার মখে | সেই 
আলোর নশানা ধরে আমি এঁগয়ে চাঁল। ক্রমশ সামনেটা পারি5কার হয়ে 
আসে। আরও এঁগয়ে যাই। আলোর বন্যায় চোখ আমার ঝলসে গেল। 
তখনও আ'ম 'কিল্তু ভাবতে পারাছ না, এই আমার মান্তর পথ। বরং মনে 
হলো, এ বুঝি আর একটা মৃত্যু কপ! কিন্তু একট পরেই আমার ভ্রম 
কাটলো। সেই দিবালোকে পাঁর্কার দেখলাম, একটি মাংসভূক জানোয়ার 
দৌড়ে পাঁলয়ে গেল। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। 

1হংস্র জানোয়াররা মড়ার লোভে পাহাড়ের নিচ 'দয়ে সংডঙ্গ কেটে 
এই মৃত্যুক্পের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে । রাতেরবেলায় তারা চাঁপ- 
সারে এসে লাশ টেনে ?নয়ে চলে যায়। 

জানায়ারটাকে অনবসরণ করে আঁম এগয়ে যাই। এবার আম উল্মান্ত 
আকাশের ?নচে এসে দাঁড়াই। সামনে সমহদ্র। পিছনে খাড়াই পাহাড়। 
প্রাণ ভরে মন্ত্র হাওয়ায় নিশ্বাস ?নই। দুহাত তুলে তাঁকে প্রণাতি জানাই । 

ঝজ: পাহাড়টা ওপারের শহরটাকে আড়াল করে দাঁড়য়ে আছে। ও'দকে 
যাওয়ার বা ওদক থেকে এদকে আসার কোনও উপায়ই নাই। একমাত্র সমদদ্র 
পাঁড় দেওয়া ছাড়া পলাবার কোনও পথ দেখতে পেলাম না। 

1খদের জবালায় আবার আমি 'ফরে গেলম সেই মৃত্যু কপএ। সেখানে 
গিয়ে অপেক্ষা করতে থাঁক। আবার আসে নতুন শব| আবার সেই নরহত্যা 
-_ সেই র্যাট জল সংগ্রহ । এইভাবে বেশ ঠকছ7কাল কাটালো। 

সমদ্রের ধরে এসে দূর দিগন্তের ?দকে চেয়ে থাঁকি। যাঁদ কোনও 
জাহাজের মাস্তুল দেখতে পাই। হঠাৎ আমার মাথায় বাাদ্ধ খেলে যায়। 
মৃত্যুক্প-এ এসে হাঁরে জহরৎ অলগকার।দ সংগ্রহ করতে থাঁক। কতকাল 
ধরে কত হাজার হাজার মানযষের সমাধ হচ্ছে এখানে । তার অর্ধেক নারাঁ। 
তারা সবাই রত্বাভরণে সাঁজ্জতা হয়ে আসে। সেই সব অলঙ্কার ইতস্তত 
ছাঁড়য়ে পড়ে আছে। 

এক এক করে কুঁড়য়ে এক জায়গায় পালা দিই। বিরাট স্তৃপের 
মতো হয়ে ওঠে। শব।চ্ছাদনের মোটা কাপড়ে বোঝাই করে পটল? বাঁধতে 
থাঁক। "তারপর প্টলণগদলো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাই সমাদ্রের পাড়ে। 

দীর্ঘাদন প্রতীক্ষার পর একখানা জাহাজ দেখতে পাই। মাথার 
পাগড়াঁ খুলে এঁদক ওদক দোলাতে থাকি। কাণ্তেনের যাতে এদকে নজর 
পড়ে সে জন্য এধার ওধার ছ;টাছনট কাঁর। নসাঁব সাধ 'দল। কাণ্তেন 
সদয় হয়ে একখানা ছোট ?ডাঁও পাঠিয়ে দিল আমার কাছে। পঃটলীগদলো 
সঙ্গে নিয়ে নৌকায় চেপে বসলাম আমি। একটনক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠে 
এলাম। 

কাণ্তেন জিজ্ঞেস করলো, কে তুম? এই হিংস্র জন্তুজানোয়ারের 
রাজ্যে এলেই বা কাঁ করে। এ পাহাড়ের চূড়া গিডাঁওয়ে এদকে তো কোনও 
মানষ আসতে পারেন কখনও। আমি এই সমদদ্রে সারাটা জিন্দগঁ ঘরে 
বেড়াচ্ছি। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনও মানষের ছায়া তো আমার চোখে 
পড়োন! তুম কাঁ করে এলে ওখানে? 

" আম বললাম, তা হলে শদনদন আমার কাহনীঃ আজ আমি এক 
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মুসাফার। কিন্তু একাঁদন আঁম ভাগ্য অন্বেষণে বাঁণজ্য করতে বেরিয়ে- 
[িলাম। সমদ্রের মধ্যে ঘৃণর্ঁ ঝড়ের মূখে আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো? 
ট্‌্করো হয়ে যায়। আমি জহাজের একখানা পাটাতনের কাঠ ধরে কোনও 
রকমে এইক্‌লে এসে ডীঠ। 

আম কিন্তু প্রথমটঃকু ঠিকই বললাম, কিল্তু শেষের সব “ঘটনাই 
বেমালুম চেপে গেলাম। বললাম, আমার সামানপত্র সবই খোয়া গেছে। 
শুধয কোনরকমে আঁকড়ে ধরে ছিলাম আমার এই মূল্যবান হরে জহরৎং- 
গহলো। 

একখানা খুব দামী জড়োয়ার গহনা বের করে কাপ্তেনের হাতে 'দয়ে 
বলল।ম, এটা আপাঁন রাখখন, যে উপকার আমার করলেন, সে ধণ এই 
স।ম।ন্য হারে জহরতে শোধ করা যায়৷ না। 

কাপ্তেন 'কন্তু গ্রহণ করলেন না।__সে হয় না। তোমার কাছ থেকে 
একটা কানাকাঁড় আম নিতে পারবো না, বাবা । তুমি বিপদে পড়েছ, অমি 
ন।ঁবক, তোমাকে উদ্ধার করে যথা স্থানে পেশীছে দেওয়াই আমার কর্তব্য । 
এজন্য একট7ও কুশ্ঠিত হয়ো না তুমি। এই দ্স্তর সমদদ্র পথে চলতে চলতে 
কত মানহষকে আম উদ্ধার কাঁর| তাদের খানাপনা সাজ-পোশাক এমন ক 
ঘরে ফেরার মতো সামান্য ?িছ7 রাহা খরচও সাধ্য মতো দই | কন্তু এ 
আমার এক কথা, কারো কাছ থেকে একটা কপর্দকও আমি নিই না। তাই 
তোমার কাছ থেকেও কিছ নিতে পারবো না। ওট্য তুম রেখে দাও। 
শোন বাবা, এই দহানয়াটা পাম্থশালা, এখানে খোদাতালার 'নদেশে দ:দিনের 
জন্য এসেছি আমরা । কাজ ফ;রালেই চলে যাব। চলার পথে দদাঁদনের 
চেনাজানা, দেখাশোনা- সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকে, যাঁদ কখনও কারও 
এতট-কু উপকারে আসতে পাঁর। 

কাপ্তেনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে অনেক সহক্যয়া জানালাম আম। 
জ।হাজ আবার চলতে থাকলো । অনেক শহর বল্দর দ্বীপ পার হয়ে চলতে 
থাকলাম। : 
জাহাজের খোলা পাটাতনে বসে সম্দ্রের ঘন নাল জলরাশর 'দকে 
চেয়ে চেয়ে স্মাতি রোমম্থন কার। মাঝে মাঝে শিউরে উঠি। আবার কখনও 
সন্দেহাকুল হয়ে ভাবি, যা মনে করতে পারি, সবই ?ক সাত্যি সাত্যি ঘটে- 
[ছিল 2? কোনও মানহষের জীবনে কাঁ এই সব ঘটনা ঘটতে পারে? আমার 
মৃত বাবর সঙ্গে সেই মত্যু-কৃপের দিনগলো 2 উফ, ভাবা যায় না। 
এসব কথা বললে, কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে, হাসিসের মাত্রাটা বাঁঝ 
বোঁশ হয়ে গেছে! 

আল্লাহ দোয়ায় একাদন বসরাহর বন্দরে এসে জাহাজ 'ভিড়লো। 
খাঁশতে নেচে উঠলো মন। এতাঁদনে ভরসা হলো, দেশে ফিরতে পারবো । 
বসরাহয় কয়েকটা দিন অবস্থান করার পর আমরা বাগদাদে এসে পেশাছলাম। 

আমাকে দেখে আপনজনদের আনন্দ আর ধরে না। তারা আশওকা 
করেছিল, আমার সলিল সমাধ ঘটেছে । আমার যে কাঁ আনন্দ সে তোমাদের 
বোঝাতে পারবো না। 

সাতাঁদন ধরে দীনাভখারী অনাথ আতুরদের ভূর ভোজন করালাম। 
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ফাঁকর দরবেশদের দানধ্যান করলাম অনেক। 

কিন্তু এও তেমন কিছ নয়, বদ্ধ 'সম্দবাদ নাবক বলতে থাকে, 
আগামাঁকাল তোমাদের যে কাঁহনাঁ শোনাবো তার কোনও তুলনা হয় না। 
সবই আল্লাহর ইচ্ছা-_ 
: সোঁদনও সে কুল সম্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর দিয়ে বলে, 
কালসকালে ঠিক সময়ে চলে আসবে, কেমন ? আচ্ছা, এবার সবাই এস 
খানাঁপনা সেরে নেওয়া যাক। 

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সে দিনের মতো সকলে যে যার ঘরে চলে 
গেল। 

এই সময়ে রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গজ্প থাঁময়ে চপ করে 
বসে থাকে। 


তিনশো ছয়তম রজনাঁ ঃ 

কুলি 'সন্দবাদ বাঁড় ফিরে আসে। সারা রাত তার চোখে ঘঘম আসে 

না। বদ্ধ ?িসম্দবাদের সেই বিচিত্র কাহিনীর সব জীয়ন্ত ছাব চোখের সামনে 

ফ্টে উঠতে থাকে। পরদিন সকালে সে যখন আ্যবার বৃদ্ধের বাড়তে চলে 

আসে তখনও সে ভাবছে-_কাঁ করে সেই মত্যুক্পের মধ্যে এই মানহষটা 

একাঁদন অতগহলো বীভৎস দিন কাটাতে পেরোছল | আর কী করেই বা সে 
মৃত্যু গহবর থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছিল। 
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নাস্তাপাঁন সেরে আবার বৃদ্ধ 'সন্দবাদ তার জাঁবন কাহনাী বলতে 
শুর; করলো £ 

আমার চতুর্থ আভিযানের পর বেশ কিছদকাল আম ইয়ার বজ্ধদের 
নিয়ে ফর্তি করে দিন কাটাতে থাকলাম। কালক্রমে সবই ফিকে হয়ে আসে। 
সেই নিদারণ দ্খকম্ট আর অনুভব করতে পারি না। শহ্ধ্ব মনে থাকে 
বিশাল এশধপ্রাপ্তির ছাবগ্লো। অন্তর থেকে তাগিদ আসে-__বাণজ্যে 
যাও, সম্দবাদ বোরিয়ে পড়, ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকা তোমার ধর্ম নয়। 
তোমার রক্তে নাচছে ঘরছাড়ার দ:রল্ত বাসনা । | 

বাগদাদের বাজার থেকে দামা দামী দক্্রাপ্য ধজানসপত্র সংগ্রহ 
করলাম! একখানা আনকোরা নতুন জাহাজ নে বোঝাই করলাম সব। 
অভিজ্ঞ একজন কাণ্তেনকে মোটা মাইনেয় বহাল করল।ম। এবার আম সঙ্গে 
নিলাম চাকর নফর বাদ্দা। এরা আমাকে দেখাশুনা করবে, জাহাজের কাজ 
কাম করবে। যারা জাহাজে ওঠার আগে ভাড়া চ্যাকয়ে দেয় সেইরকম কিছ 
বাছাই করা সওদাগর নিলাম। 

দেখে, আল্লাহ নাম করে বসরাহর বন্দর থেকে যাত্রা করলাম 

আমরা | চলার পথে অনেক শহর বন্দর আসে। আমরা যথারখীত সওদা 
ফিরি করি। আমাদের দেশের জিনিস তাদের কাছে বিক্ি করি। তাদের 
দেশের দদ্প্রাপ্য জানিস কিনে নিই। অন্য দেশে চড়া দামে বাক হবে-_- 
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এই আশায়। 

চলতে চলতে একদিন এক দ্বাঁপের নিশানা দেখতে পেলাম। মনে 
হলো, জন-বসতি নাই। শব্ধ বন জঙ্গল আর ধূধ্‌ করা প্রাম্তর। আরো 
কাছে আসতে মাস্তুলের উপরে উঠে দেখলাম দই গোলাকাতি গম্বুজের মতো 
সাদা দট অন্ভুত বস্তু। ব্ঝতে কষ্ট হল না-_এ হচ্ছে রক পাখার 
িম। এমন বাঁচত্র বস্তু দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? সঙ্গী সাথীরা 
বললো, আমরা গল্প শবনেছি, আপনার মহখে, এবার যখন সাযোগ এসে 
গেল ; জাহাজটা একবার ভেড়ান, দেখে আসি। 

দবাীঁপের কিনারে ভিড়িয়ে জাহাজটা নোঙর করা হলো। আমি ছাড়া 
সকলেই মহাউল্লাসে নেমে গেল। আমি বললাম, আমার তো দেখা জিনিস।' 
আমি আর যাবো না, জাহাজেই থাকাছ। আপনারা দেখে আসান। আর 
তা ছাড়া জাহাজখানা একেবারে অরাক্ষত রেখে সবাই মিলে দল বেধে নেমে 
যাওয়াও ঠিক না। 

একট বাদে সঙ্গীরা ?ফরে এসে যা বর্ণনা দল, শবনে ভয়ে আমার 
হৃতাঁপণ্ড কাঁপতে লাগলো। ডিম দটো ওরা সবাই মলে ঠেলে এক চল 
নড়াতে পারোন। শেষে বিরাট দ7্খানা পাথরের চাঁই ছবড়ে মেরেছিল। 
পাথরের আঘাতে ডিম দ্টো ভেঙ্গে একপ্রকার গোলা পদার্থ গত হতে 
থাকে। শেষে বোরয়ে আসে রক পাখীর দটো কচ বাচ্চা । 

আ'মি বললাম, কাঁ সর্বনাশ করেছেন, আপানারা। এখান ওদের মা- 
বাবা আমাদের খতম করে ফেলবে । রক পাখণীরা সাধারণত মানের কোনও 
ক্ষাত করে না। কিন্তু একবার যাঁদ তারা বঝতে পারে, তাদের আনিষ্ট করার 
জন্য চেস্টা করছে কেউ-_তার আর রক্ষা নাই। আর এক ম্যহূর্ত এখানে 
নয়। এখাঁন নোঙর ওঠাও। জাহাজ ছাড়ো । 

তাড়াহন্ড়া করে নোউর তুলে আমরা জাহাজ মাঝদরিয়ায় 'নয়ে এলাম] 
মনে হল এ যাত্রা বাঁঝ 'বপদ কেটে গেল; কিন্তু না। সবে তখন আমরা 
খানাীপনা পাকাতে আরম্ভ করেছি এমন সময় দূর আকাশে দুখণ্ড কালো 
মেঘ দেখলাম।| ভয় হলো; হয়তো তুফান উঠবে। কিন্তু না, সে আমাদের 
ভুল। মেঘ নয়, দাট রক পাখী শোঁ শোঁ করে নিচের দিকে নেমে আসছে। 
তাদের পায়ে ধরা দ্খানা িশালাকৃতির পাথরের চাঁই। তার যে কোনও 
একখানা আমাদের জাহাজের চাইতেও বড়। 

আমাদের তো হাত পা ঠান্ডা হওয়।র জোগাড়। একটা পাঁখ একখানা 
পাথর তাক করে ছেড়ে দিল! আমাদের কাপ্তেন ছিল চৌকস। ক্ষিপ্র হাতে 
সে হাল ঘ্যারয়ে নিমেষে জাহাজখানা বেশ খনিকটা সাঁরয়ে 'নয়ে যেতে 
পারলো । যে জায়গায় জাহাজখানা ছিল সেখানে থাকলে পারো পাথরের 
চাঁইটা এসে পড়তো জাহাজের ঠিক মাঝখানে । যাই হোক, প্রথম ফাঁড়াটা 
কাটলো। পাথরটা পড়লো একট; দূরে জলের উপর| বিরাট একটা 
পণকুরের মতো গর্ত হয়ে গেল সমদদ্রের জল। কিন্তু সে মহূর্তের জন্য 
মাত্র। তারপর চারপাশ থেকে উত্তাল জলরাশি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই 
গতের ওপর| প্রচণ্ড ঢেউ-এর সৃচ্টি হলো। আমাদের জাহাজ দুলতে 
থাকলো । 
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আমরা তখন আতাঁঞ্কত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আঁছি। আর 
একটি রক এর পায়ে আর এক খণ্ড পাথর আছে। সে তাক করছে-_ 
জাহাজের ওপরে ফেলবে । আমাদের কাণ্তেনের শ্যেন চক্ষ: তার পায়ের দিকে 
ধনবদ্ধ। পা দদটো আলগা করতেই তাঁর বেগে নেমে আসতে থাকে পাথর- 
খানা। কাণ্তেন হালে মোচড় 'দতে থাকে। জাহাজখানা প্রায় ঘ্দারয়ে 
ফেলেছিল সে। কিন্তু একটনর জন্য সর্বনাশ ঘটে গেল। জাহাজের এক 
দকের গলহই-এর উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাতকরে জলে পড়ে গেল পাথরখানা ৷ 
আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানার সামনের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে চরমার হয়ে 
গেল। বাকা আমরা যারা পাথর চাপা পড়লাম না, তাদেরও বাঁচার কোনও 
নিশ্চয়তা রইলো না। কারণ ম্বহূর্তের মধ্যেই জাহাজখানার সাঁললসমাঁধ 
ঘটে গেল। কে কোথায় গেল বলতে পারন্বা না, আম একখণন্ড ভাঙ্গা 
জাহাজের কাঠ ধরে ভাসতে লাগলাম। অনেক কসরৎ করে কাঠের তন্তাটার 
উপরে উঠে বসে দুই পা দিয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে চলতে থাকলাম। 

এইভাবে চলতে চলতে এক সময় হাওয়া উঠলো। ঢেউ-এর তালে 
তালে এাগয়ে চাল। অবশেষে এক সময় এক দ্বীপের কিনারে এসে িভড়লাম। 
শরীরে শান্ত বলে আমার কিছ7 নাই! কোনওরকমে কূলে নেমে বালির 
বছানায় গা এলিয়ে দিলাম | এইভাবে ঘণ্টাখানেক মড়ার মতো অসাড় হয়ে 
পড়ে থাকার পর উঠে দাঁড়িয়ে দবাঁপটার ভিতরে ঢরকে পড়লাম। 

একটন এগোতেই মনোরম এক উদ্যানে এসে পাঁড়। গাছে গাছে 
সোনার বণের পাকা পাকা ফল, নানারকম রঙের বাহারাঁ সব ফদল, সবন্দর 
সং্দর পাখি, রপোর মতো ঝকঝকে ঝর্ণার আর মখমলের মতো ঘাসের 
গালিচা । দেখে চোখ জ্নাঁড়য়ে গেল। গাছের ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে 
তৃপ্ত হলাম। 

এমন সময় রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চপ 
করে বসে রইলো । 


[তিনশো সাততম রজনাঁতে আবার সে শহর করে £ 
সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে না আসা পর্য্ত আমি সেই বাঁগচার তৃণ- 
শয্যায় শনয় শরয়ে বিশ্রাম করলাম। এতক্ষণ বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু 
রাত্রির অন্ধকারে সেই অচেনা অজানা দ্রইপে নিজেকে বড় অসহায় মনে 
হলো। ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো'। যাঁদও আমার চারপাশে নানা 
সমারোহ, তব আম ক্রমশ ভীত শাঁঙ্কত হতে থাকলাম। সহতরাং 
ঘ€ম এল না চোখে । সারাটা রাত একরকম জেগে জেগেই কেটে গেল। 
ভোরের 'দকে একটন তন্দ্রাভাব হয়োছিল। তার মধ্যে দেখলাম 'বন্ত্রী সব 
নংস্বপ্ন। 
সকাল হতে অনেকটা স্াস্থর হতে পার। ঠিক করলাম, আজ আম 
দবাঁপটা ঘরে ঘরে দেখবো | 
কিছ? দূর যেতেই একটা ছোট্র জলপ্রপাত চোখে পড়লো! তার এক 
পাশে একটা সাঁকো। সেই সাঁকোর এক প্রান্তে প্রায় উলঙ্গ একাঁট বদ্ধ 
মানষ বসে 'ছিল। গাছের পাতার আচ্ছাদনে কোনরকমে সে লঙ্জা নিবারণ 


১১ 


করেছে। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো । ভাবলাম, 
আমারই মতো কোনও হতভাগ্য, হয়তো জাহাজ ড্যব হয়ে সবর্ব খাইয়েছে,। 
গজজ্ঞেস করলাম, শেখ সাহেব, আপনার এই দশা কেন? কাঁ হয়োছিল? 

ণকল্তু সে কোনও জবাব দিল না। হাতের আর চোখের ইশারা করে 
?ক যেন বোঝাতে চাইলো । বেশ কিছক্ষণ পরে আমি ওর মনের কর্থা বঝতে 
পারলাম। ও বোঝাতে চাইছে, আমার চলার শান্ত নাই| তুমি আমাকে 
কাঁধে করে এ বাগানে ঝর্ণার ধারে নিয়ে যেতে পার? আমার খব তেষ্টা 


পেয়েছে। 
আম বোঝালাম, এ আর বেশি কথা কাঁ। এস, তোমাকে পেশছে 
দচ্ছি। 


বুড়ো অক্ষম মানযষের উপকার করলে পরকালের কাজ হয়। বদ্ধকে 
আ'ম কাঁধের ওপর বাঁসয়ে নিলাম। দন হাত 'দিয়ে সে আমার গলাটা জাড়য়ে 
ধরে বসে রইলো। সেই বাঁগচার ঝর্ণার পাশে এসে ওকে নামাতে চেষ্টা 
কার, কিন্তু লোকটা আমাকে শস্ত করে চেপে ধরে থাকলো । হাত 'দয়ে 
আমার গলাটা এমনভাবে পেচিয়ে ধরলো; মনে হলো, এখনি আমি শবাস- 
রনদ্ধ হয়ে মরে যাবো | প্রাণপণে তার হাত ছাঁড়য়ে নেবার চেম্টা করতে 
লাগলাম। কিন্তু না, তার হাতের লোহার মতো পেশী একচদল সরানো 
গেল না। তবে কি, লোকটা আমাকে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে দেবে ? 
মৃত্যুর আতঙ্কে আম শিউরে উঠলাম। তারপর আর মনে নাই। কখন 
আমি মাটিতে লাাঁটয়ে পড়ে গেছি, বলতে পারবো না। যখন জ্ঞান ফিরলো, 
দোঁখ, লোকটা তখনও আমার ঘাড়ের উপর বসে আছে। শহ্ধ্য তফাৎ এই, 
আমাকে অচৈতন্য দেখে হাতটা একট আলগা করেছিল সে। কিন্তু যেই 
আমার সাড়া পেল আবার সে বজবোঁড়তে চেপে ধরলো আমার গলা । আম 
ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। কোনওরকমে 'ানজেকে ম্ান্ত করোছি মাত্র, 
এমন সময় সে প্রচণ্ড এক লাথ মারলো আমার পেটে। আম যন্ত্রণায় 
আর্তনাদ করে উঠ। সে আমাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলো। ভয়ে 
ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আবার সে লাঁফয়ে উঠলো আমার ঘাড়ে। পা 
দুখানা ঝাাঁলয়ে দিল আমার বকের ওপর | হাত 'দয়ে এটে ধরলো আমার 
গলা। তারপর ইশারা করলো-_ফলের গাছের তলায় নিয়ে যেতে । আম 
শনরুপায়। সে বৃদ্ধ হলে হবে কি, তার গায়ে অসহরের বল। তা প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা আমার নাই। 

আমার কাধে চেপে সে গাছের নিচে এসে ফল ছিড়ে খেল। আমাকে 
ইশারা করে ঝর্ণার কাছে নিয়ে গেল। ঝর্ণার জল খেয়ে আবার সে আমাকে 
অন্য দিকে নিয়ে চললো। এইভাবে সারাদিন ঘরিয়ে ঘ্7ারয়ে আমাকে 
নাস্তানাবদদ করতে থাকলো । আমি তার হাতের খেলার পুতুল হয়ে, তার 
ইচ্ছা পূরণ করতে লাগলাম। রাত্রবেলায় সে আমাকে চেপে ধরে শবয়ে 
রইলো। 'কিছদতেই নিষ্কৃতি পেলাম না। 

এইভাবে দিনের পর দিন সেই জানোয়ারটা আমার ওপর অমানবাষক 
অত্যাচার চালাতে থাকে! আমি ভেবে পাই না, কি ভাবে এই বাঁদরটার্‌ 
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একদিন ওকে কাঁধে নিয়ে চলতে চলতে এক দ্রাক্ষা কুঙ্জে ঢুকে পড়লাম। 
থোকা থোকা পাকা আঙ্দরের অরণ্য । আমার মাথায় একটা ফন্দী এল। 
পাশেই দেখলাম, একটা লাউ গাছ। একটা পাকা লাউ-এর বশ ছিড়ে এনে 
তার ভেতর থেকে কুরে কুরে বিচ আর শাঁসগ্লো বের করে ফেলে দিলাম। 
তারপর আওঙ্ঃর ছিড়ে এনে ভরলাম সেই লাউ এর খোলে । মুখটা ভালো 
করে ব্ধ করে একটা গর্ত খখড়ে পণতে রাখলাম। কয়েক দিন পরে আওনর- 
গলো পচে পচে গাজলা কাটতে থাকে । আমি লাউ-এর খোলটা তুলে এনে 
খদলে দেখলাম, বেশ টলটলে মদ তৈরি হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে কয়েক 
চমক খেয়ে নিলাম। খুব বেশী খেলাম না। একট পরেই মদের ক্রিয়া 
শনর7 হলো | ধারে ধাঁরে শরাঁরটা আমার হাল্কা তুলোর মতো মনে হতে 
লাগলো। ঘাড়ের ওপর অত বড় যে বোঝা-_-তখন আর তেমন ভার বলেই 
মনে হলোনা । স্ফৃর্তিতে নেচে উঠলো আমার মন! আনন্দে ধেই ধেই 
করে নাচতে লাগলাম | 

আমার এই অস্বাভাবক অবস্থা এবং অসাধারণ বল দেখে সে ঘাবড়ে 
গেল। কিন্তু সে মৃহর্তমাত্র। তারপর আমাকে একটা গোত্তা মেরে ইশারা 
করলো--এঁ লাউ-এর খোলের জিনিসটা খাবে সে। তার ধারণা হয়েছিল, 
এ পদার্থটা খেয়েই আমার শরীরের তাগদ অনেক বেড়ে গেছে । এইভাবে 
আম শান্তধর হতে থাকলে সে হয়তো আমাকে আর কাব্য করে রাখতে পারবে 
না। তাই, সে-ও আরও শান্ত সণ্চয় করতে চায়। 

আম হাসলাম। লাউ-এর মদটা ওর হাতে দিলাম। প্রথমে অক্প 
একট7 চেখে দেখলো । বেশ মি্টি মাঁণ্ট টকটক ঝাঁঝালো বস্তু। ঢকঢক 
করে সবটা সে উজাড় করে গলায় ঢেলে দিল। অতথখাঁন কড়া মদ পেটে 
পড়ার পর দারদণ ক্রিয়া শর হলো | কছনক্ষণের মধ্যেই সে নেশায় বদ 
হয়ে গেল। হাত পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে পড়লো । এই সাযোগে প্রচণ্ড 
এক ঝাঁকানী দিয়ে আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা 
করলো সে। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে মুখ থ্নবড়ে পড়ে গেল। 
মামার মাথায় তখন প্রাতিশোধের খন চেপে উঠেছে। একখানা পাথরের 
টাই তুলে এনে ওর মাথায় ছতড়ে মারলাম। লোকটা গোঁডাতে লাগলো। 
এবার আম তার পাশে দাঁড়িয়ে পাথরখানা দিয়ে বাঁড় মারতে তার মাথার 
এপরাঁটা খদলে ফেললাম। 

এইভাবে সোঁদন সেই শয়তানের হাত থেকে রেহাই পেলাম। 

রাঁত্র শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 
[কে। 

তিনশো আটতম রজনীতে আবার সে বলতে শহর করে £.- 

বড়োটাকে হত্যা করার পর আমার দেহের বল আর মনের স্ফার্ত 
দশ গহ্ণ বেড়ে গেল। আঁম মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সমদ্্র 

দিকে এীগয়ে গেলাম। তখন সধে মাত্র একখানা জাহাজ 'কনারায় 
ভিড়ে নোঙর করেছে। কিছ্নক্ষণের মধ্যেই জাহাজের কাণ্তেন এবং অন্যান্য 
যাত্রীরা নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। 
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আম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এই দ্বাঁপে নামলেন 
কেন? এখানে তো কোনও জন-বসতি নাহ ! 

কাপ্তেন বললো, জানি । কিন্তু এখানে একটা ঝর্ণা আছে। তার জল 
বড় 'মন্ট। আমরা জল আর ফল সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। কিন্তু, তুম ? 
তুমি এখানে কি করে এলে ? 

আমি আমার দহর্ভাগ্যের কাহিনাঁ সবটনকুই সংক্ষেপে বললাম। 

কাণ্েন চোখ কপালে তুলে বললো, সর্বনাশ ! তুমি এ শয়তান 
বুড়োটার খগ্পরে পড়োছিলে? যে-সব নাবিক একবার তার পাল্লায় পড়েছে 
_ জীন নিয়ে আর ফিরতে পারোন। শয়তানটার দাবনাতে এত জোর-__ 
দুই পায়ের চাপেই মানযষকে মেরে ফেলতে পারে। তোমার এই জোয়ান 
বয়স, আর তাগড়াই' স্বাস্থ্য-__তাই তুমি সামলাতে পেরেছ। তা না হলে 
তার হাত থেকে পাঁরত্রাণ পাওয়া শন্ত ছিল| এ বুড়ো শয়তানটা “সমদ্রের 
আতঙওক" নামে কুখ্যাত ছিল। যাক, তাকে মেরে ফেলে তুমি অনেক মানহযের 
প্রাণ বাঁচালে। 

কাপ্তেন আমাকে তার জাহাজে নিয়ে গেল। আমার পরনের পোশাক 
আশাক প্রায় 'ছিন্নীভম হয়ে গগয়েছিল। সে আমাকে নতুন সাজপোশাক দিল 
পরতে। 

জাহাজ ছেড়ে দিল। অনেক 'দন চলার পর এক স্ন্দর বন্দরে 
ভিডুলো আমাদের জাহাজ । স্থানীয় লোকদের 'জত্রেস করে জানলাম, 
জায়গাটার নাম বাঁদর-শহর। তার কারণ, হাজার হাজার অদ্ভুত জাতের 
বাঁদর বাস করে এই শহর বন্দরের গাছে গাছে। 

একজন সওদাগরকে সঙ্গে নিয়ে আম তাঁরে নামলাম। ইচ্ছা ছিল, 
শহরের কোথাও যাঁদ একটা কাজ-কাম জোগাড় করতে পারি। বন্দর পিছনে 
রেখে আমরা শহরের পথে এগিয়ে যেতে থাকি । আমার সঙ্গী সওদাগরটি 
বড় সদাশয় মানষ| আমাকে একটা কাপড়ের থলে দিয়ে বললো, পাথরের 
নাড়তে ভরে নাও থলেটা। শহরের সদর ফটকে চলো, সেখানে দেখবে, 
তোমার মত আরও অনেকে থলে ভার্ত পাথরের ন্নাঁড় নিয়ে অপেক্ষা করছে। 
এক এক করে আরও অনেকে এসে দাঁড়াবে সেখানে । সবারই হাতে থলে 
ভর্তি পাথরের নুড়ি । তারপর ওরা যেখানে যাবে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও 
যাবে। ওরা যা করবে তুমিও তাই করবে। দেখবে তোমার অনেক লাভ 
হবে। 

সওদাগরের কথা মতো থলেটা বোঝাই করলাম পাথরের ন্যঁড়তে। 
কাঁধে করে নিয়ে চললাম শহরের সদর ফটকের সামনে । সওদাগরের কথাই 
ঠিক, কিছ; লোক দাঁড়িয়েছিল সেখানে । সকলেরই কাঁধে আমার মতো 
একটা করে ন্বাড় বোঝাই থলে। 'কিছক্ষণের মধ্যে আরও অনেকে এসে 
জড়ো হলো। তাদের কাঁধে একটা থলে। আমরা সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে 
পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকলাম। এক জায়গায় এসে দেখি, অসংখ্য লম্বা 
লম্বা গাছ। এগএ্লোকে এরা নারকেল গাছ বলে। গাছের মাথায় বেশ 
বড় বড় কাঁদি কাঁদি এক জাতের ফল। এর ওপরের খোসাটা বেজায় শত্ত। 

দিলেন শিগিমিই শ্ল্ম গোল ধবধবে সাদা সন্দেশের মতো শাঁস। এদেশের 
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লোকের খদব প্রিয় খাদ্য। একে এরা নারকেল বলে। এই নারকেল গাছের 
মাথায় বাঁদরের বাসা। 

আমরা সবাই মিলে পাথরের ন্নাঁড় ছবড়ে ছনড়ে বাঁদর খেপাতে 
লাগলাম! বাঁদরগদলো পাথরের আঘাত পেয়ে রাগে ফ'সতে থাকে । নারকেল 
ছণ্ড়ে ছ*ড়ে আমাদের মারে। কল্তু আমরা তাদের তাক বঝে পাশ কাটাই । 
নারকেলগ7লো এক এক করে থলেয় ভরে নিই। এইভাবে থলেটা বোঝাই 
হয়ে গেলে সে দিনের মতো ফিরে আসি । শহরের বাজারে নিয়ে গিয়ে বাক 
কার। বেশ ভালো দামেই 'র্বার্র হয়। এ এমন সওদা-_সবটাই' লাভের 

এইভাবে প্রাতিদন সকালে আমরা দল বেধে বাঁদর খেপাতে যাই। 
[ফিরে আস নারকেল বোঝাই বস্তা 'িয়ে। বাজারে 'বক্তি করে পয়সা 
রোজগার কাঁর। 

কয়েক দিনে বেশ কিছ7 জমে গেল। এবার আমরা মনস্তো-সমহদ্রে যাত্রা 
করবো। হসেব করে দেখলাম, আমার জাহাজের ভাড়া জোগাড় হয়ে গেছে। 
এর পরে যেসব নারকেল সংগ্রহ করে আনলাম সেগদলো আর এই শহরে 
বারু না করে জাহাজে এনে তুললাম। আমাদের যাত্রা পথে যে সব বন্দর 
পড়বে সেখানে আরও ভালো দামে এগলো 'বিক্র হবে। 

হলোও তাই। এইভাবে হাতে ঠকছ7 পয়সা জাঁময়ে ফেললাম। এর 
পর আমরা মনন্তো সমহদ্রে এসে ম্যন্তো সম্ধান করতে থা?ঁক। কোনও কোনও 
ঝিনকের খোলে ম্যন্তো পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মাক্কো মেলে 
না| আমার নসাঁব সাধ দিল। যতগ্লো ঝিনুক খালি তার বেশিরভাগেই 
মাক্তো পাই। ৯ 

হাতে অনেক টাকা এসে গেল। বাঁড়র জন্য মন চণ্চল হয়ে উঠলো । 
আম আর সেখানে অপেক্ষা করলাম না। একখানা নোঁকা ভাড়া করে 
বসরাহয় এসে পেপাঁছল।ম। সেখান থেকে বাগদাদ নিজের দেশে এসে 
নামলাম। 

এর পর আত্মীয় পাঁরজন বন্ধনবান্ধব 'নয়ে সহখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে 
থাকলাম। 

এই হলো আমার পণ্চম সমদদ্র যাত্রার কাহিন। 

বৃদ্ধ 'সন্দবাদ ক্ষণকালের জন্য থ।মলো। তারপর কুলি সিন্দাবাদের 
হাতে একশোটা মোহর গঃজে 'দয়ে সবাইকে বললো, এস, এবার আমরা খানা 
“পনা সেরে দনই। কাল আবার তোমাদের শোনাবো আমার আর এক 
আভিযানের কাণহনশ। 


৮০৮৪ গণ পণ পণ 


পরাঁদন সকালে আবার সবাই এসে হাজর হলো। নাস্তাপান শেষ 
হলে বদ্ধ গসল্দবাদ বলতে শুর; করে £ 

একদিন আমার বৈঠকখানায় বসে বদ্ধ্দের সঙ্গে খোশগজ্পে মসগল 
হয়ে আছ এমন সময় দেখলাম, আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেটে চলেছে 
কয়েকজন পরদেশশী সওদাগর । সাদর অভ্যর্থনা করে তাদের ডেকে. বসালাম 
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আমার ঘরে। কথাবার্তায় বুঝলাম, 'বিদেশে বাঁণজ্য করতে বেরিয়েছে তারা । 
আমার রন্তু চনমন করে ওঠে। বললাম, আমিও যাবো, আমাকে নেবেন 
আপনাদের জাহাজে ? 

ওরা বললো, এতো ভারি আনন্দের কথা । আস?ন আমাদের জাহাজে । 
এখানে আমরা আরও দুদিন থাকবো । 

আম আর দোর না করে বাজারে গিয়ে নানারকম সহল্দর সনন্দর 
1জানসপন্র সওদা করে আনলাম। বাঁধাছাঁদা শেষ করে জাহাজে চেপে 
বসলাম। জাহাজ চললো বসরাহর 'দিকে। 

বসরাহয় এসে আমরা আরও একটা বড় জাহাজে 'গয়ে উঠি। দিনক্ষণ 
দেখে জাহাজ ছাড়া হলো। আমরা িনরদ্দেশের সায়রে গা ভাসালাম। 
রি নর রিটা শাহরাজাদ গল্প থাময়ে চপ করে বসে 

[| 


তিনশো নয়তম রাতে আবার সে বলতে শর; করে £ 

আমরা এ বন্দর থেকে সে বন্দরে নোঙর কার! 'নতুন নতুন দেশ 
দোখ সওদাপত্র 'ফাঁর কাঁর। 

এইভাবে কত অজানা দেশ দেখা হয়। একাঁদন রাতে আমরা তখন 
শয়ে পড়েছি, হঠাৎ কাণ্তেনের 'চিংকার শনে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম 
সবাই । 

কাপ্তেন বললো, তোমরা সব।ই শোন, আমরা এক অজানা সম্দ্রে এসে 
পড়েছি! এ পথ আমার অচেনা । ক হবে িছ7ই বলতে পারছি না। 
এখন আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তিনি যাঁদ বাঁচান, তবেই বাঁচবো | 

কাপ্তেন আর দাঁড়।লো না। সোজা মাস্তুলের উপরে উঠে গেল। 
পালের কাঁছি খবলে দেওয়া হলো। একটঃক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড় উঠলো । 
সেই তুফানের দাপটে জাহাজখানা উথাল পাতাল করতে করতে স।মনের এক 
পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চ্রমার হয়ে গেল। অগাধ জলে কে কোথায় তাঁলযয়ে 
গেল, কিছই হাঁদশ করতে পারলাম না। আঁম সেই পাহাড়ের এবড়ো 
খেবড়ো পাথর আকিড়ে ধরে কোনওরকমে আত্মরক্ষা করতে পারলাম। 

পাহাড়টাই খাড়াই উঠে গেছে। ওপরে ওঠার আশা দ7্রাশা। তবে 
লক্ষ্য করলাম, পাহাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে 
একটা দ্বীপ। পাহড়ের গা বেয়ে বেয়ে আত কম্টে এগিয়ে চললাম সেই 
দ্বীপের 'দিকে। 

দ্বীপের সৈকতে অসংখ্য জাহাজের ভাঙ্গা টদকরো আর নানারকম 
সওদাগরাঁ সামানপত্রে ভার্ত। কত জাহাজ যে পথ হরয়ে এই পাহাড়ের 
ধাক্কায় চ্রমার হয়ে গেছে, তার হয়ত্তা নাই। সেই সব জাহাজের ধবংসা- 
বশেষ আর তার মালপত্র টেউ-এ ঢেউ-এ এসে জড়ো হয় এই বেলাভূমিতে। 

ভাঙ্গা গলনই, কাঠের পাটাতন, মাস্তুল, পালের কাছি কাপড়ের গাঁট, 
বান্ত্র প্যাটরা তোরঙ্গ-এর স্তূপ ভিিয়ে ভিিয়ে দ্বীপের তিতরে ঢুকে 
পড়লাম। একট; এগোতেই চোখে পড়লো, একট ছোট্র কলস্বনা নদঁ। 
এ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। দ্বীপের এদিক ওঁদক এ*কেবেকে আবার 
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শ্রী পাহাড়ের পাদদেশের এক গরাার মধ্যে হারিয়ে গেছে। 

ঠকন্তু এর আসল চেহারা অন্য। এই ছেট্র নদাঁটার দই তাঁর নানা 
বণেরি উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ। লক্ষ কোটি ছোট ছোট পাথরের নদাঁড়। সবই 
মূল্যবান পাথর। বেশীরভাগই চণী। মাঝে মাঝে সূর্যের রশ্মি ঠিকরে 
চোখে হানছে হাঁরের দয্যাতি। এর মধ্যে সোনা আর রূপোর টদকরোর ি 
ছড়াছাড়। তাছাড়া আরও কত অমূল্য গ্রহরত্র যে এর মধ্যে মিশে রয়েছে 
তার হাঁদশ একমাত্র পাকা জহ7রীই করতে পারবে। আমার সাধ্য নাই। 
সারা নদীর উপক্লে এই যে বহন 'বাচত্র রঙের মেলা-_এর উপর সূর্যীকরণ 
প্রাতফাঁলত হয়ে স্বপ্ন লোকের হনরী পরাঁর দেশের সে-এক রাঁঙন ছি মনে 
কাঁরয়ে দেয়। চাঁন আর ভারতের কুমাঁরকা অঞ্চলে যে উৎকৃষ্ট মানের ঘৃত- 
কুমারী পাওয়া যায় সেই জাতের ঘৃতকুমারী গাছ গজে উঠেছে এই ঝর্ণা- 
নদীর জলে। 

পাহাড় থেকে আরও একটা ঝণণ নেমে এসেছে। না, জলের নয়। 
গলিত আলকাতর।র মতো এক প্রকার তরল পদার্থ পাহাড় থেকে নিগত হয়ে 
আবিরামভাবে বয়ে চলেছে সমদ্রের ?গদকে। সমদদ্র থেকে লোভী মাছেরা উঠে 
এসে এই তরল পদার্থ খেয়ে পেট ডাই করে। তারপর এক সময় সব উগালয়ে 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বাম জলের ওপরে রাঁঙন শন্ত মোমের মতো ভাসতে 
খাকে। এবং সেই ভ।সমান মোমের সবগন্ধে সারা সৈকত মাঁদর হয়ে ওঠে। 

এই যে অমল্য সম্পদসম্ভার, সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে আছে এখানে। 
সম্পদ তখনই মূল্যবান হয় যখন তা মাননষের আঁধকারে আসে । কিন্তু 
এই জনমানব বাঁজ্তি দ্বীপে বাইরের কোনও মান্য সশরীরে এসে 
পেশাছতে পারে না। যারা পথ ভুলে এসে পড়ে, পাহাড়ের দদর্বার আকর্ষণে 
জীহাজ 'িধবস্ত হয়ে, তাদের সালল সমাধ ঘটে। তাই, আজ পর্যন্ত এই 
অতুল এশ্বর্য মানষের অদেখাই রয়ে গেছে। 

সারা দ্বীপে এত এ*্বর্যের সমারোহ, কিন্তু ক্ষনা্মবান্তর কোনও 
আহার্য নাই। তম্তম্ন করে খঃজেও খাবার মতো কোনও বস্তুর সন্ধান 
গেলাম না। ?খদের জহাল।য় আমি হন্যে হয়ে ঘরি। 1কলন্তু না, কোথাও 
1কছ7 নাই। ভাবলাম, মততযু অবশ্যম্ভাবী । কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে 
না। 

এইভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটে । আমি অর চলতে 'ফিরতে 
পার না। বালির ওপরে অসাড় হয়ে পড়ে থাঁক। বঝতে পাঁর ধাঁরে 
ধারে আমার সকল শীন্ত িনঃশেষ হয়ে আসছে। অনাহার অনশনের যে ক 
জবালা-__সে কথা আর বোঝাবো কি করে। তখন আর উপায় নাই, শনয়্ে 
শশয়ে মৃত্যুর মহ-র্তের অপেক্ষায় অআছি। হাত 'দয়ে বাঁল সরিয়ে সরিয়ে 
নিজের কবর 'নজেই খণ্ডুতে থাক। 

মোটামদট গর্তটা খোঁড়া হয়ে গেলে তার নিচে দেহটাকে স*পে [দিই । 
মনে আশা, আমার মৃত্যুর পর সমদ্রের ঝড়ো হাওয়া বালাঁ উড়িয়ে এসে 
টেকে দেবে আমার দেহখানা |. 

িজের উপর রাগ হয়! এর আগে পাঁচ পাঁচ বার কত বিপদ বিপর্যয়ে 
দিন কেন্টছে তাতেও আমার শিক্ষা হলো না। আবার পথে বেরনলাম। 
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আমার মতো মান্যষের এই সাজাই সম্চিত। কি দরকার ছিল এই সেধে 
বাঁশ ঘাড়ে নেবার! বাগদাদে যে সম্পাত্ত আমি রেখে এসোঁছি তিন পর 
ধরে মোচ্ছব করে খেলেও ফযরাবে না। তবে? তবে কেন এই দবমশত; 
হলো আমার ? 

হঠাং আমার খেয়াল হলো, আচ্ছা, এই যে ছোট্র নদণ-_এর উৎপান্ত 
স্থান এ পাহ।ড়-_সে জায়গা আম দেখে এসেছি। কিন্তু এর শেষ কোথায়, 
তাতো দেখতে পেলাম না? শনধ5 এইটনকু দেখতে পাচ্ছ। নদাঁটা এ*কে, 
বেকে আবার এ পাহাড়েরই গুহার মধ্যে কে পড়েছে। কিন্তু গহার' 
ভিতর 'দয়ে কোথ।য় কত দর সে চলে গেছে, কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে 
মিশেছে তা তো জানা হলো না? 

আমি ভাবলাম, নদটা নিশ্চয়ই এই পাহাড়ের তলাতেই শেষ হয়ে 
যায়ন। হয়তো অন্য কোথাও অন্য কোনও দেশে চলে গেছে । ঠিক করলাম, 
শেষ দেখতে হবে। মৃত্যু তো শিয়্রে এসেই গেছে, একবার শেষ চেণ্টা করে 
দেখি। যাঁদ বেরবার কোনও পথ পাই, ভালো, আর যাঁদ এ নদীর জলেই 
সমাঁধ ঘটে ঘটদক। এমাঁনও মরতে হবে-না হয় জলেই' ভেসে যাবো। 

ভাঙ্গা জাহাজের পাটাতনের কাঠ জদড়ে জদড়ে একখানা ভেলা; 
বানালাম। কয়েকটা বস্তা, সম7দ্রের ধারে এই সব 'জাঁনসের ছড়াছড়ি, সংগ্রহ 
করে নদীর ধার থেকে হারে চ্যান পানা মাস্তোয় বোঝাই করে নিলাম। 
তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে বস্তাগ্লো ভেলায় চাপিয়ে নিজেও চেপে 
বসলাম। খরস্রোতা আমার ভেলা 'নয়ে কে গেল গ্হার গহ্বরে । 'নিরম্ধ 
[নঃসাঁম অন্ধকার । তবে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার ভেলাখানা তরতর 
করে এঁগয়ে চলেছে । শরধ্5 ভাবাছ, এইবার হয়তো তমসার শেষ হবে| এই 
পাহাড়ে সডড়ঙ্গ নদঁ আলোয় এসে পড়বে | কিন্তু না, ঘল্টার পর ঘণ্টা কেটে 
যেতে থাকলো, অধ্ধকার আর নদী কেউই শেষ হয় না। ভেলার ওপরে শনয়ে 
উপবাসী আমি এক মতিকলপ মান্যষ। কোনই চৈতন্য নাই। কি ভাবে 
কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি 'িছই বদঝতে পারাছ না। 

হঠাৎ আমার তন্দ্রাভব কেটে গেল। চেয়ে দোখ আমি এক সবজ 
ঘাসের শয্যায় শযয়ে আছি। আমার ভেলাটা বাঁধা আছে অদরে নদাঁর 
[কনারে। আর আমার চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে শতাধক উৎস;ক মখ। 
সাজপোশাক চেহারা চরিত্র দেখে বঝলাম, এরা হিল্দঃস্তানের বাঁসম্দা। 

ওরা আমাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু ভাষার দরস্তর বাধা, 
ওদের কথা একবর্ণ বুঝলাম না আমি। বললাম, কে তোমরা? এই 
দেশের বা কী নাম? 

ওরাও বদঝলো না আমার ভাষা । ফিল্তু আমিও চেম্টা করতে 
থাকলাম-__কাঁ করে মনের ভাব ব্যন্ত করা যায়, কী করে ওদের বন্তব্য বুঝতে 
পারা যায়-তারই কসরৎ চলতে থাকলো | 

আম পেট দেখয়ে মখে হাত রেখে বোঝালাম, অন্য কথা পরে হবে, 
আগে আমাকে কিছ খেতে দাও। আম কতকাল 'ফিছ7 খাইনি । 

দেখলাম, ওদের ম্খ ব্যথায় টনটন করে উঠলো। কয়েকজন ছঢটে 
গেল খাবার আনডে্ে। কয়েক মহূর্তের মধোই অনেক খাবার দাবার এসে 
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গেল। আম খ্নব তপ্ত করে খেলাম। 

এমন সময় দেখলাম, আমার এক জাতভাই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। 
ওরাই ডেকে নিয়ে এসেছে তাকে । আমাকে সে পারম্কার আরবাঁ ভাষায় 
জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কা? দেশ কোথায় তোমার? কেনই বা 
এসেছ এখানে ? 

আম আমার দ7খের কাহনশী বিবৃত করলাম। আমার নাম ধাম সব 
বললাম তাকে। সে আমার কথাগ্লো হন্দঃস্তানী ভাষায় তর্জমা করে 
বাঁঝয়ে দিল ওদের। রি রানিনেসি জি সগনকিসিত কারা 
তাদের চোখ কপালে ওঠার দাঁখল। 

- এমন দ5ঃসাহসিক কাণ্ড কি কেউ করতে পারে? 

- আমি বললাম, এই আমার ধাত, একবার নয়, এর আগে আরও 
পাঁচ পাঁচবার ঘর ছেড়ে পথে বোরয়ে প্রাণ সংশয় ঘটেছিল। প্রাতবারই 
আল্লাহর অপার কর্ণায় উদ্ধার পেয়ে গেঁছি। এবারও বাচার আশা ছেড়ে, 
[দয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পযন্ত বোধ হয় বে*চেই গেলাম। 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গাটার নাম কাঁ? 

দোভাষাঁ বললো, সারন দ্বাপ। এখনকার সম্াটের কাছে তোমাকে 
[নয়ে যাবো, চলো। তোমাকে দেখলে তানি খুব খাঁশ হবেন। 

আম বললাম বেশ, চলো । 

ওরা আমাকে শোভাযাত্রা করে সমাটের কাছে নিয়ে এল। তান 
আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে কাছে বসালেন। আম আমার এই দ+ঃসাহাসক 
সমদদ্র অভিযানের সমস্ত কাণহনাঁ তাঁকে খালে বলল।ম। 

সারন দ্বীপ সম্্রট বললেন, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেছেন। না হলে, 
এইরকম বিপদে পড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। 

আমার বস্তা খলে িছন রত্রপাথর ভেট দিলাম তাকে। 

এই সব দকপ্রাপ্য মূল্নবান পাথর দেখে সম্রাট তো মহাখশি। সাগ্রহে 
[নলেন আমার উপহার । 'তানও আমাকে দিলেন অনেক মূল্যবান উপহার 
উপঢোকন। 

তার কাছ থেকেই জানলাম, এই বিশাল সারন দ্বাঁপ চব্বিশটি প্রদেশে 
ধবভন্ত। এর উত্তরে পাঁথবাঁর সর্বোচ্চ পর্বত শিখর | লোকে বলে, আমাদের 
আদ পতা আদম এই পবতশঙ্গে কিছকাল বসবাস করোছিল। এই পর্বত- 
মালায় নানা মূল্যবান গ্রহরত্র পাওয়া যায়। সম্রাট তার কয়েকটা আমাকে 
উপহার 'দিলেন। যাঁদও আকারে সেগদলো বেশ বড়ই। তবুও আর 
গদলোর মতো অত সন্দর না। এই দ্বাঁগের জার একটা বন্ডু লক 
মতো-_চারাদকে অসংখ্য নারকেল গাছ। 

একদিন সন্ভাট আমাকে জিজেস করলেন, আচ্ছা, লিন্দবাদ,..তোকার 
স্বদেশ বাগদাদের শাসন ব্যবস্থাঁদ কেমন? এবং সহলতান হারুন অল 
রাঁসদ-ই বা কতটা জনীপ্রয় শাসক ? 

আমি বললাম, আমাদের সুলতানের মতো ধর্মাত্মা আমি দোখানা 
তাঁর হ;কুমতে অম্যায়, আঁবচার বলে কিছ; নাই। লোকে সহলতানকে প্রাণ 
দয়ে ভালোবাসে । সঃলতানও প্রজাদের কল্যাণের জন্য দিবস-রজনণ চিন্তা 
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করেন। 
সারন দ্বীপ সম্রাট মুগ্ধ হয়ে বললেন, সাঁত্যই আদর্শ বাদশাহ । 


আমার প্রাঁতর ?নদর্শন হিসাবে তাকে িকছ7র উপহার পাঠাতে চাই। তুমি 
তাঁর কাছে পেশাঁছে দেবে, আমার হয়ে ? 

_ বাঃ কেন দেব না? আর তাছাড়া আপাঁন যে আমার সঙ্গে কত 
সহল্দর ব্যবহার করছেন তাও তাকে বলবো বৌকি ! আমার তো মনে হয়, 
এর ফলে, দই দেশের মধ্যে সখ্যভাব গড়ে উঠবে। 

সম্রাট রাজন্যদের 'ানদেশ দিলেন, সঃলতান হারুন অল রাঁসদের 
উপহার সামগ্রী সাজাতে । 

একটা বড় ঘট নানাজাতের মূল্যবান রত্বপাথরে ভার্ত করা হলো। 
একটা প্রকান্ড গাঁলচা দিলেন 'তাঁন। সাপের চামড়া 'দয়ে তৈরি। আগা- 
গোড়া গাঁলচাটার গায়ে মোহরের মতো গেল গোল চক্র। শ দই কপর্রের 
ডেলা। আট হাত লম্বা আর সেই পাঁরমাণ চওড়া হাতার দাঁত। এবং এর 
সঙ্গে দলেন স।রন দ্বীপের এক উর্বশী কন্যা । 

এই সঙ্গে তিনি একখানা পত্র ?দলেন খাঁলফা হারহ্ন অল রাঁসদকে। 

“মহামান্য খাঁলফা;ঃ আমার এই দীন উপহারটনকু আপাঁন গ্রহণ করে 
আমাকে ধন্য করন। আপনার কীত্কাহিনী শুনে আমি মগ্ধ। আম 
আপনার মতো আদর্শ সম্রাট হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারলে 'নবজেকে 
কৃতার্থ মনে করবো । আপাঁন আমার আন্তরিক প্রতি ও শনভেচ্ছা গ্রহণ 
করবেন। আপনার বন্ধ্ত্ব পেলে আম ধন্য হবো ।” 

সম্রাট আমাকে বললেন, "সম্দবাদ, তুমি আমার আদরের আতাঁথ। যাঁদ 
এ দেশ তোমার ভালো লাগে, এখানেই থাকো । আঁম খাঁলফার কাছে অন্য 
দূত পাঠাঁচ্ছ। সে তোমার আপনজনদেরও খবর 'দয়ে আসতে পারবে 
তুমি ভালো আছ। 

আম বললাম, আপনার সহৃদয়তা আমি কোনওদনই ভুলতে পারবো 
না, সম্ট। না, আমি দেশেই ফিরে যেতে চাই। আপনার দেশ আমার 
খদবই ভালো লেগেছে । কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজনদের দেখার জন্য মন 
আমার চণ্চল হয়ে উঠেছে! দন্-এক দনের মধ্যেই একখানা নৌকা বসরাহর 
দিকে ছাড়বে। আমি ঠিক করেছি, এই নোঁকাতেই রওনা হয়ে যাবো। 

সম্নাট বললেন, বেশ, তাই যাও। কিন্তু তোমার জন্য আমার দরজা 
সব সময়ই খোলা রইলো, সন্দবাদ। যখন তোমার ইচ্ছে হবে, চলে 
আসবে। 

কাপ্তেনকে ডেকে তার সঙ্গে আমার আলাপ কাঁরয়ে দিয়ে সম্রাট 
বললেন, এ হচ্ছে 'সিশ্দবাদ, দদব্থর দনরম্ত। কতবার যে মৃত্যুর মুখ থেকে 
বেচে এসেছে তার হয়ত্তা নাই। তুম যাওয়ার পথে এর মদখে শ্নবে সেই 
সব বিচিত্র কাঁহনী। শোন, কাণ্তেন, 'সম্দবাদ আমার বিশেষ আতাঁথ। 
তাকে খনব যক্স করে পেশীছে দেবে তার দেশে। তোমার যা ভাড়া, আম 
দেব। 

সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় গনয়ে আমি নিরাপদে বসরাহয় এসে 
পেশাঁছলাম। স্ঞ্ান থেকে আমার স্বদেশ-বাগদাদ। 
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জ।হাজ থেকে নেমে প্রথমে আম গেলাম সুলতান হারুন অল রাঁসদের 
প্রাসাদে। যথাবহিত কুনশ জানিয়ে সম্রাটের চিঠিখানা আর তার উপহার 
সামগ্রী দিলাম তাঁকে । আমার সমদ্দ্র যাত্রার ক।হিনাঁও বললাম। 

খলিফা মনোযোগ সহকারে চিঠিখানা পড়লেন! খখটয়ে খখটয়ে 
দেখলেন সব উপহারের 'জানসপত্র। বললেন, বাঃ, বেশসনম্দর তো ! 

আমি সম্রাটের গুণগান করে বললাম, সত্যিই, তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ 
প্রজাবংসল, ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমি দোঁখাঁন, জাঁহাপনা। তাঁর দেশে 
অধর্ম, অন্যায়, আঁবচার বলে দিছ7 নাই। সম্রাট নিজেই তাঁর দেশের প্রধান 
ঘবচারক। প্রাতাট প্রজার কল্যাণের জন্য সব্দা 'তাঁন চি্তিত। 

খাঁলফা বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে, ?সম্দবাদ। তুমি যে তাঁর 
শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে এসেছ আমার কাছে, এজন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ | 

খাঁলফা আমাকে মূল্যবান সাজপোশাক উপহার 'দলেন। 

এই হচ্ছে আমার ষ্ঠ আঁভযানের কাহনাী। এর পর কাল তোমাদের 
শোনাবো আমার শেষ সমদ্দ্রযাত্রার আর এক আঁভজ্ঞতা। 

বদ্ধ সন্দবাদ নাঁবক, এরপর, সকলের সঙ্গে বসে খানাপিনা করলো । 
কুলি ?সম্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর উপহার দিয়ে বললো, কাল সকালে 
আবার আসবে । আমার কাঁহনী শোনাবো । 

পরাদন সকালে কুলি িম্দবাদ রূজ্দ নামাজ সেরে যথা সময়ে বছ্ধ 
[সন্দবাদের বাঁড় এসে হাঁজর হয়। 

এক এক করে অন্য সব অভ্যাগতরা এসে পড়লে বদ্ধ সবাইকে নিয়ে 
খানাঁপনা করে। অনেক রসালাপ হয়। তারপর কাহনাঁ বলতে শহর করে 
1সন্দবাদ নাবিক £ 
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আমার ছয় ছয় বার আভযানের তিস্ত আভজ্ঞতার পর সমদ্র আভযানের 
সঙ্ক্প একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিলাম। একবার দ্বার নয়, এই 
ন্যাড়া পর পর অনেকবার বেলতলায় গেছে, আর নয়। যে-সব মরণ ফাঁদ 
থেকে আমি উদ্ধার পেয়ে বেচে এসোঁছ সে-সব কথা স্মরণ করলে শিউরে 
উঠতে হয়। সতরাং এই বয়সে আর সেই সব বিপদের মধ্যে নিজেকে 
জড়াতে চাই না। তাছাড়া বয়সও বেড়েছে, এখন আর এত ধকল শরাঁরে 
সইবে না। আর কেনই বা যাবো? আমার তো অর্থের প্রয়োজন নাই! 
আমি এখন, আল্লাহর কৃপায়, বাগদাদের সেরা ধনী। সাতপহরষ বসে 
খেলেও ফদরাবে না। শহধ্য কি অর্থ সারা শহরে আজ আমার কত নাম 
যশ খ্যাতি ! স্বয়ং খাঁলফা আমাকে সাদরে ডেকে পাঠান। আমার অভিযানের 
কাঁহনা শুনে 'তান চমত্কৃত হন। 

ধকদ্তু মানদষের ইচ্ছা আনচ্ছাই বড় কথা নয়। একদিন খালিফা 
হারদণ অল রাঁসদের দরবারে বসে আমার দহঃসাহাঁসক আঁভযানের 'বাঁচত্র 
কাহিনী শোনালাম তাকে । তারপর খাঁলফা আমাকে একটি প্রস্তাব দিলেন। 

-_সিম্দবাদ, আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছি, সারন দ্বাঁপ সম্রাটের 
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কাছে আমার শনভেচ্ছা আর উপহার পাঠাবো | কিন্তু জতসই কোনও দৃত 
পাচ্ছি না। তুমিই একমাত্র যোগ্য লোক, আমার ইচ্ছে, তুমি আমার দূত 
হয়ে তাঁর কাছে যাও! তোমাকে আবার পেয়ে তিন খব খবাঁশও হবেন, 
আমারও কাজ হবে। 

বুঝলাম, খালফার ইচ্ছাই আদেশ। আম বিনয়াবনত হয়ে, বললাম, 
আপনার হরকুম শিরোধার্য, জাঁহাপনা। কবে যেতে হবে, বলদন। 

দ্-এক 'দনের মধ্যেই তিনি সব গোছগাছ করে দিলেন। তোমরা 
বিশ্বাস কর, ঘর ছেড়ে বেরবার এক বন্দ ইচ্ছে ছিল না আমার, শু 
খাঁলফাকে তুষ্ট করার জন্যই পথে বেরুতে হলো। 

তান আমাকে দশ হাজ।র দিনার রাহা খরচ দিলেন। সারন দ্বাঁপ 
সম্লাটকে এক শনভেচ্ছাপত্র গলিখলেন। সেই চিঠির সঙ্গে তার 
উপহার উপঢোকনাঁদ বেধে ছেদে দিলেন আমার হাতে । তার মধ্যে 
ছিল 2 একাঁট চমৎকার রন্তাভ মখমল শয্যা। কিযে দাম হতে পারে, আম 
কল্পনা করতে পারলাম না। অর্থ আমার প্রচযর আছে, কিন্তু অমন 'বিলাস- 
শয্যা আমি জাঁবনে চোখে দোখাঁন। এই ধরনের আরও দদ্খানা দ7রঙের 
শয্যা তান সঙ্গে দিলেন। কুফার তৈর একশো প্রস্ত বাহারাঁ সাজ-পোশাক। 
আলেকজান্দ্রয়ার তোর লোভণীয় রেশমী কাপড়। বাগদাদের 'বখ্যাত কার 
শিল্পীদের তোর 'কিছন সক্ষম সচাঁকর্ম করা সাজপোশাক।| কারনকার্যকরা 
সোনার তৈরি আত প্রাচীন এবং দরজ্প্রাপ্য ফলদানী। সেই ফাযলদানীর গায়ে 
বিখ্যাত শিল্পীর হাতে খোদাই করা ছিল একটি ছবি-_এক টিকার এক 
সিংহকে তাঁরবিদ্ধ করতে উদ্যত। এ ছাড়া একজোড়া সেরা আরবাঁ ঘোড়া 
এবং হাজারো রকমের অন্যান্য জাঁনসপত্র। 

রাত্র শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে রইলো । 


[তিনশো বারোতম রজনাঁতে আবার সে শনরদ করে £ 

খাঁলফার এই সব লটবহর নিয়ে একদিন, আমার ইচ্ছার বিরদদ্ধেহ, 
রওনা হয়ে পড়লাম। 

একটানা দই মাস সমদদ্র যাত্রার পর একাঁদন 'নরাপদে এসে পেশাছলাম 
সারনদ্বাঁপে | সম্নাটের হাতে তুলে 'দলাম খাঁলফার সেই চিঠ আর উপহার | 
অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে আবার কাছে পেয়ে সম্্াট দারণ খ্যশি হলেন। 
খলিফার দূত হয়ে এসেছি আঁম। স:তরাং রাজসিক আদর অভ্যর্থনার 
কোনও ত্র7াট রাখলেন না 'তাঁন। আমাকে 'তাঁন যথেম্ট ভালোবাসেন, সতরাং 
আদর যহের কোনও অভাব হওয়ার কথা 'ছিল না, কিন্তু এই অভ্যর্থনা, এই 
সম্মান খাঁলফা হারন অল রসিদের জন্য। আমাকে সম্মান দেখানো মানেই 
সদলতানকে সম্মান জানানো । 

সম্নাট বললেন, গসম্দবাদ এতাঁদন বাদে তোমাকে আবার কাছে পেয়োছি, 
এবার বেশ 'কছনাদন থেকে যাও। 

আমি বললাম, কিন্তু সম্রাট আমি তো এবার সহলতানের আজ্ঞাবহ 
দাস হয়ে এসেছি। এখানে, আমার ইচ্ছামতো, থেকে যাবো--সৈ তো হয় 
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না। তাঁকে যথাসময়ে আমার কাজের কোফয়ত 'দতে হবে। আপাঁন মাফ 
করবেন, এবার আমাকে ছেড়ে 'দিন, পরে যাঁদ কখনও আসতে পারি, আপনার 
ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না। 

কয়েক 'দিন পরে সম্রাটের কাছে বিদায় নিয়ে আমার জাহাজে চেপে 
বসলাম। আর কোনও দকে নয়, সোজা যাবো বসরাহ। সেখান থেকে 
বাগদাদ । 

পালের হাওয়া আমাদের অননকূলে হলো। খ্নব সবন্দর আরামের 
'সমদ্্রযাত্রা করছি আমরা । সমদ্রের জলে ভেসে এত 'নার্বঘ! 'নিঝ্ঠাট যাত্রা 
আমার নসীবে আগে কখনও জোটোন। 

এইভাবে সপ্তাহখানেক চন্লার পরে আমরা সিন দ্বীপে এসে নোওর 
করলাম। এখানে সওদাগররা কেনা বেচা করার জন্য নামে। দ্বাঁপটা মোটা- 
মাট জন-বসতি-বহহল। লোকের আর্থিক অবস্থাও মন্দ না| তাই, চলার 
পথে সওদাগরদের চোখ এড়ায় না এই বন্দরটা। 

[সন ছাঁড়য়ে সবে সমদ্রের মাঝ বরাবর এসে পথের নিশানা ঠিক করা 
, হচ্ছে, এমন সময় কাপ্তেন এসে আতাঁঙ্কত ভাবে বললো, ঠিক বদঝতে পারছি 
না, কোথায় এসে পড়লাম যাইহোক, আমি মাস্তুলের উপরে যাচ্ছি, দোখ, 
দনশানা বদঝতে পার ক না। 

কাণ্তেন ক্ষিপ্র হাতে গায়ের কুর্তা খুবলে ফেলে 'দয়ে মাস্তুলের মাথায় 
উঠে যায়। আমরা অজ্ঞ অসহায় কতকগ7লো সওদাগর। আকাশের দিকে মখ 
তুলে চেয়ে রইলাম। ভয়ে বক টিব 'টিব করছে। কাণ্তেন 'কি বার্তা শোনাবে, 
কে জানে! 

জানা গেল, বারতা শুভ নয়। আমরা এসে পড়ছি এক মরণ ফাঁদ 
দ্বীপের মুখোম্যাথ। এখানে এলে কেউ প্রাণ 'নয়ে ফিরে যেতে পারে না। 
অন্তত নাবকরা তাই বলে। এতকাল ধরে যারা পথ ভূলে, অথবা নসাঁবের 
দোষে এই সম্দ্রে এসে পড়েছে তাদের সকলেরই ইন্তেকাল হয়ে গেছে 
এখানে। 

কাপ্তেন নেমে এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আর কেন, এবার তাঁর 
মাম জপ কর। আর কোনও আশা নাই। একটা প্রচণ্ড ঘর্ণাঁ ঝড় তেড়ে 
আসছে এই 'দিকে। আমাদের মতো শখানেক জাহাজ তার একটা পাকে পড়ে 
টএকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে । খদব কাছেই একটা দ্বীপ আছে-_চেষ্টা 
করলে এই তুঁফানের তাণ্ডব এড়িয়ে আমরা সেই দ্বাঁপে গিয়ে নোঙর করতে 
পাঁর। কিন্তু তাতেও কোনও ফয়দা হবে না। সিংহের কবল থেকে রক্ষা 
পেয়ে হায়নার মহখে পড়া হবে। 

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কেন- কেন ? 

কাণ্তেন বললো, এ দ্বাঁপের কিনারে বাস করে অসংখ্য ময়াল সাপ। 
তারা আকারে এক-একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো। আমাদের এই 
জাহাজখানা আস্ত একবারে পেটে প্ররে ফেলতে তাদের একট;ও মেহনত 
করতে হবে না। 

আমরা আঁংকে উঠলাম, ওরে-_ বাবা ! দরকার নাই- তার চেয়ে ঝড় 
তুফানে মরবো, সে-ও ভালো | 
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কণ্তেন তার তোরঙ্গ থেকে একটা ছোট্ট (বাক্স বের করলো। বাক্সের 
তালা খলে তার মধ্যে থেকে একখন্ড ন্যাকড়া আর কছন সাদা গংড়ো মতো 
একটা বস্তু বের করলো। খাঁনকটা জল 'দয়ে এ অত্যাশ্চর্য গ+ড়ো বস্তুটি 
াঁজয়ে আটা মাখার মতো ডেলা করে নাকের ফটো পরে দিল। এরপর 
সে একখানা ছেট্র 'িতাব বের করে বললো-_-আমার যাদহমন্ত্রের বহী। 

আমরা বললাম, এ দিয়ে কি হবে? 

- তোমরা জান না, এঁ যে ঝড় আসছে দেখছো, ও হচ্ছে পয়গম্বর 
সদলেমানের সৈন্যবাহিনী। আর এ যে দ্বীপ দেখছো, এ দ্বীপে আছে 
সহলেমানের সমাধ। আজ পযন্ত কেউ এ সমাধিক্ষেত্র দেখতে পায়নি। 
এখানে এলেই, প্রথমে তেড়ে আসতে থাকে এঁ তুফান। তাকে পাশ কাঁটয়ে 
যাঁদ দ্বাঁপের তাঁরে পেশাছেও যাও, তব রক্ষা নাই। ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ 
আর 'িকটাকৃতির দানব আস্ত গিলে ফেলবে। 

এরপর কাপ্তেন আর একট কথা বললো না। নিবিষ্ট মনে বই-এর 
কয়েকটা পাতা উল্টে উল্টে 'বিড় বিড় করে কি সব পড়তে থাকলো । 


আমরা উৎকাঁণ্ঠত হয়ে প্রশ্ন কার, গক হলো না কাণ্তেন? 

-সে বললো, না, এ দহযোন্গ কাটবার কোনও সম্ভবনা নাই। বরং 
আরও বাড়বে । সযতরাং আমার ওপর ভরসা না রেখে নিজের নিজের পথ 
দ্যাখো, ভাইসব। আল্লাহ মেহেরবান-_ 

তখনও ঝড় এসে পেশাছয়ান, 'িল্তু বৃষ্টর বন্য।য় জাহাজের পাটাতন 
ভেসে যেতে থাকে। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা কাঁর- কাপড়ের গাঁটগ্লো 
বাঁচানো যায় না । কাপ্তেন বললে, ওসব থাক, আপান বাঁচলে বাপের নাম, 
আগে নিজের বাঁচার পথ দেখ। জানে বাঁচতে পারলে অনেক কাপড়ের গাঁট 
চোখে দেখতে পাবে । এখান ঘ্ণর্ঁ ঝড় এসে আছড়ে পড়বে। যাঁদ পারো, 
সাবধান হও। আমি চললাম, বিদায় বজ্ধন, বিদায়। বে*চে যাঁদ থাকি, আবার 
হয়তো কোনাদন দেখা হতে পারবে-_ 

কাপ্তেনের করণ চোখের সেই ভয়ার্ত দৃম্টি আমি আজও ভুলতে 
পাঁরনি। জাননা সেই দিনই তার সাঁলল সমাধ হয়েছে কিনা। জাননা, 
বেচে থাকলেও, জাঁবনে আর কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা। 

একট বাদেই প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ধাক্কা এসে লাগলো আমাদের 
জাহাজে। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পারলেও পরের দাপট আর সহ্য করতে 
পারলাম না। এলো পাথাড়ী ঝড়ের তাণ্ডব চলতে থাকলো । বিশাল বিশাল 
ঢেউ এসে আমাদের গোটা জাহাজটা গ্রাস করে ফেলে । কখনও বা মনে হয়, 
জলের একটা পাহাড় এসে পড়লো। আবার দেখি, না, জলটা সরে গেল। 
কিল্তু এভাবে বেশিক্ষণ কাটলো না। একটা ঘুশ এসে আমাদের জাহাজ- 
খানাকে প্রায় একশো হাত ওপরে তুলে আছাড় মারলো। তারপর কে কোথায় 
আমরা ছিটকে পড়লাম, তলিয়ে গেলাম, হারিয়ে গেলাম তার কোমই হদিশ 
করতে পারলাম না। তখন সবাই নিজের চিল্তা নিয়েই ব্যপ্ত। কে কোথায় 
বাঁচলো কি মরলো, সেকথা মনে আসবে কি করে? 
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আ'ম জাহাজের একখানা ভাঙ্গা পাটাতন আঁকড়ে ধরতে পারলাম। এই 
তন্তাখানায় ভর করে ভেসে চললাম। কোথায় এবং কতদ্‌রে জান না, এক 
সময় দেখলাম, একটা দ্বীপের নারে এসে ভিড়োছি। দ্বাঁপটা শান্ত শ্যামল, 
ফলে ফলে ভরা । ছোট্ট একটা স্রোতাঁস্বনী নদী দ্বীপের মাঝ 'দয়ে বহমান । 

আগের আঁভিযানের সেই রত্রগর্ভা খরস্োতার কথা মনে পড়ে গেল। 
সেবার সেই নদীর দোঁলতেই আম।র প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। ঠিক করলাম, এই 
নদীর জলেই ভেলা ভাসিয়ে চলবো-_যা থাকে কপালে । যদি বাঁচ ভালো, 
না বাঁচলেও দদ্ুখ থাকবে না। এছাড়া উপায়ই বা কি! 

গাছের স্বামম্ট ফল আর নদাঁর জল খেয়ে নিজেকে একট চাঙ্গা করে 
1নলাম। কাঠের পাটাতনখানা টেনে এনে ফেলল।ম নদীর জলে। তার উপর 
চেপে বসে ভেসে চলতে থাকলাম স্রোতের টানে । ভেলা ছাড়ার আগে যতটা 
প;ঃরলাম ফলমূল বোঝাই করে নিলাম। আর নলাম কতকগযলো সহগন্ধাঁ 
গাছের ডাল। নাম জান না, 'কল্তু সেই কাঠের সববাস আঘ্তাণ করে বেশ 
বুঝতে পারলাম, ?নশ্চয়ই কোনও দরজ্প্রাপ্য মূল্যবান বস্তু। 

গাছের ডাল গ্যলো ভেলার ওপরে না চাঁপয়ে শস্ত লতা দয়ে ভেলার 
পাশে বেধে দিলাম। এর ফলে ভেল।র ওপরে ভার পড়লো না, অথচ 
ভেলাটাও আকারে অনেক বড় হয়ে গেল। 

ভেলার ওপরে চেপে একটা গাছের ডাল দিয়ে ঠেলা দিতেই নদীর 
মাঝখানে চলে যায়। তারপর প্রবল স্রোতের টানে পহর্বার গাঁতিতে ছটে চলে। 
বাম আর তাল স৷মলাতে পার না। মাথাটা বাই বাঁই করে ঘঃরতে থাকে। 
নজেকে আর ধরে রাখতে পারা গেল না। ভেলার ওপরে পাক খেয়ে পড়ে 
গলাম। আমার দেহের ওপরে গাদা হয়ে গাঁড়য়ে পড়লো ফলের ডাঁই। আম 
পা পড়ে গেলাম। 

যখন আমার জ্ঞান ?িরলো, দেখ, ভেলাটা তখনও তাঁর বেগে ছনটে 

প্রাণপণে উঠে বসবার চেচ্টা করি। £কল্তু কে যেন আমার হাত-পা 

-ধে রেখেছে, 'কিছ7তেই উঠতে পারলাম না! ভয়ে আঁতকে উঠলাম, এই 

গত রোধ করার সাধ্য তো কারো হবে না। তাহলে, তাহলে কি 

ই আমার অনন্ত যাত্রা? চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপ করতে থাকলাম। 

হঠাৎ কানে এলো, িছ7 লোকের চিৎকার। তাকিয়ে দেখলাম, একদল 

জাল ফেলেছিল, সেই জালে আটকে গেছে আমার ভেলা । লোকগনলো 

বটে এসে আমাকে তাঁরে তুললো। তখন আমার অদ্ধমৃত অবস্থা । জালের 
থেকে ভেলটাকেও ছ।ঁড়য়ে ওপরে তোলা হলো), 

শঁতে আমি তখন ঠকঠক করে কাঁপাছ। ওরা আমাকে গরম কাপড় 
পড় 'দয়ে টেকে 'দিল। 

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে 
প করে বসে রইলো। 


পতনশো তেরতম রজনশীতে আবার কাঁহনী শহর হয় 2 
একজন বৃদ্ধ আমার সরা শরীরে তেল মালশ করে আমাকে খানিকটা 
করে তোলে। এবার আমি উঠে বসতে পার। কিন্তু তখনও কথা 
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বলতে পারছি না। আমাকে ওরা ধরাধার করে একটা হামামে নিয়ে গেল। 
গরম জলে গোসল করার পর মোটাম্যট একট সন্্থ হলাম। 

বদ্ধ তার নিজের বাড়তে নিয়ে গেল আমাকে । পাড়া-পড়শশীরা ভিড় 
করে এল! চমৎকার সব খানাপনা এনে দিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে 
আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল সে! চোখে আমার তন্দ্রা 
আসছিল । শোয়া মাত্র ঘ্মমে ভবে গেলাম। 

এইভাবে ?িতন দিন তিন রাত্র দারুণ তোয়াজের মধ্যে কাটালাম 
আম। ওরা আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলো না। 

চার দিনের দিন সকালবেলা বদ্ধ এসে আমার পাশে বসলো। 
- আল্লাহর দোয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলে, বাবা । আমরা তো আশা 
ছেড়েই দিয়েছিলাম । সবই তাঁর ইচ্ছে__- 

একট থেমে বদ্ধ আমাকে িজজ্ঞেস করে, অচ্ছা বাবা, কে তুমি? 
কোথেকেই বা আসাঁছলে ? 

আ'ম বললাম, আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল 
করবেন। আমার নাম ?সম্দবাদ নাঁবক। অনেক সমদ্দ্র যাত্রার ঝড়-ঝঞঝাো 
বয়ে গেছে আমার জীবনে । 

এরপর আমার সম:দ্রআভিযান আঁভিজ্ঞতার বিচত্র কাহনী বললাম 
তাকে। 

বৃদ্ধ মন্ত্র মগ্ধের মতো শুনলো সব। ত'রপর বললো, বেটা আর দে।র 
না করে এবার তোমার মূল্যবান সামানপত্র সঙ্গে 'নয়ে রওনা হয়ে যাও। 
কারণ এ জানিস শব্ধ সম্দরই না-_একেবারে দক্প্রাপ্য। অন্য লোকের 
লোভ হতে পারে। 

আম অবাক হই। __আপাঁন কিসের কথা বলছেন ? ?ি এমন অমূল্য 
বস্তু আমার সঙ্গে আছে? 

__তুম যে গাছের ডালগলে সঙ্গে এনেছো সেগদলো মূল্যবান চন্দন 
কাঠ। যাঁদ বেচতে চাও, আমার সঙ্গে বাজারে চল। আম তোমাকে ন্যায্য 
দাম পাইয়ে দেব। 

আমি বললাম, আপাঁন সদ।শয় ধমর্প্রাণ, সঙ্গে যাওয়ার কী আছে, 
আপন 'নজেই যান। যা ভালো গিবেচনা করবেন, সেই দামে বেচে আসদন। 

বদ্ধ বললে; ঠিক আছে, চল না, এখানকার বাজারটাও তোমার দেখা 
হবে। 

আমি আর “না? করলাম না। 

বাজারে এসে আম অবাক হয়ে গেলাম। এক দঙ্গল দাল।ল ঘরে 
ধরেছে-_আমার চল্দন কাঠের ডালগদলো। নানাভাবে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করে দেখছে। 

এরপর বৃদ্ধ ড।লগ্লো নাঁলমে তুললো । একজন দাম 'দল এক 
হাজার 'দনার। আর একজন বললো, দই হাজার। আর একজন--_তিন। 
এইভাবে দাম বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে দশ হাজার দিনার পযপ্ত 
উঠলে বদ্ধ আমার দিকে তাকায়, কা, ছেড়ে দেবে? ৯ 

ক ঞকরবো ভাবাছ, বৃদ্ধ বললো, এখন বাজার তাধশ মন্দা| সব 


) 
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[জাঁনসের দরই পড়াঁতর 'দকে। আমার মনে হয়, বেচে দেওয়াই ভালো । 
আচ্ছা যাক-_-আরও একশো দিনার বেশ দেব আম । আমাকেই দিয়ে দাও 
মি 
হম - ইয়া আল্লাহ, আপাঁন ?নজে কিনবেন? তার জন্যে বাজারে 
আসতে হলো। এত যাচাই করতে হলো। আপাঁন চান জানলে, আম 
এমাঁনতেই 'দিয়ে দিতাম আপনাকে । যা উপকার করেছেন আমার, তা কি 
কোন মূল্য দিয়ে শোধ করা যাবে? 

বৃদ্ধ তার এক অন্চরকে বললো, কাঠগ্লো আমাদের গন্দামে নিয়ে 
যাও। 

তারপর আমার 'দকে তাঁকয়ে বললো, চল বাবা, ঘরে ফেরা যাক। 

বাঁড় ফিরে এসে বৃদ্ধ আমাকে গুণে দশ হাজার একশো সোনার 
মোহর ?দয়ে বললো, আম একটা বাক্স 'দাচ্ছ, এগলো বাক্সে বন্ধ করে সঙ্গে 
নাও। 

এরপর আমরা দজনে একসঙ্গে বসে খানাপনা করলাম | বৃদ্ধ আমাকে 
বললে; বেটা তোমার কাছে একটি জিনিস আমার চাইবার আছে-__ 

আম কৃতার্থ হয়ে গেলাম, আপাঁন কোনও সংকোচ করবেন না। 
বলহন, কাঁ চান? আপনাকে আমার অদেয় কিছই নাহী। 

বৃদ্ধের চোখ নেচে উঠলো, বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি। আর বোধহয় 
বেশিদিন বাঁচবো না। আমার আপন বলতে সংসারে একটি মাত্র মেয়ে। 
দেখতে শহনতে বেশ স্মম্দরী। আদব কায়দাও বড় ভালো । আমার মরার 
পর এই বিশাল সম্পাত্তর একমাত্র মালিক হবে সে-হী। এই কারণে, আমার 
সম্পান্তর লোভে, আমার মেয়েকে শাদী করার জন্যে হাজারো ছেলে পাগল। 
1কন্তু আমি জীন, আমার মেয়ে তাদের লক্ষ্য নয়, তারা কব্জায় পেতে চায় 
আম।র এই শীবপহল বৈভব। তাই ভয় হয়, মেয়েটার একটা হল্লে করে না যেতে 
পারলে, একটা সহপাত্র দেখে শাদা 'দয়ে যেতে না পারলে সে বোধহয় সখ 
শান্ত পাবে না। কিন্তু বাবা, অনেক চেচ্টা করেও আজ পর্য্ত এমন 
একটা ছেলের সম্ধান পেলাম না, যে সাত্যই আমার সম্পদের লোভে নয়, 
মেয়েটর রূপে গ্ণে ম্গ্ধ হয়ে শাদট করতে পারে । তোমাকে দেখা ইস্তক 
আমার মনে বড় আশা হয়েছে । তোমার মতো সৎ 'নজ্ঠাবান, উদার-হৃদয় 
ছেলেই আম খ*জীছলাম। আমার একান্ত অন্বরোধ, বাবা, তুমি আমার 
মেয়েটি গ্রহণ কর আমি জানি, টাকা পয়মা, ধন দোঁলতের উপর তোমার 
কোনও মোহ নাই. তুমিই পারবে আমার মেয়েকে সখা করতে । আর আ'মও 
শ।ল্ততে মরতে পারবো । 

কোনও কথা না বলে আঁম মাথা নত করে বসে থাঁকি। বম্ধ বলে, 
আমার খনব বৌশ আব্দার নাই, বাবা । শ্ধ। যে কটা দন বাঁঁচ, মেয়েটাকে 
(নয়ে তুমি আমার কাছে থাক, এই আমার ইচ্ছা । তারপর, তোমার ইচ্ছা হয়, 
আমার সব বিষয় সম্পাত্ত বেচে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যেও। 

আমি বলতে পারলাম, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে আর আলাদা কিছ 
নাই। আপন যা বলবেন, আম তাই করবো । কারণ এইটুকু জাদন, আজ 
যে এই ছেসে গেয়ে চলে গফরে বেড়াতে পারাঁছ সে তো শদধব অপানারই 


হণ 


কল্যাণে। বলতে গেলে, এ আমার দ্বিতীয় জীবন লাভ। আপান যা 
বলবেন, তাই আম করবো। 
বন্ধের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। _যাক, বাবা, এতদিনে আম 
[নাশ্চদ্ত হল,ম। 1ক বলে যে তোমাকে দোয়া জানাবো, ভাবতে পারছি ন্না। 
এই সময় রাত্র শেষ হয়ে আসে। শহরাজাদ গঙ্প থাময়ে চপ করে 


বসে রইলো । 


1তনশো চৌদ্দতম রজনগতে আবার সে শর করে £ 

কজাঁ, ও সাক্ষী ডেকে সেহীদন শদীপর্ব সমাধা করা হলো | বড়লোকের 
একমাত্র মেয়ে। মহাধূমধাম করে অনেক লোকজন খাওয়ানো হলো। গরণব 
দীন ভিখারীরা খানাঁপনা ছাড়াও নগদ বিদ,য় ?নয়ে পাত্র-পাত্রীর শতায়; 
কামনা করে চলে গেল। 

এতাঁদন এখানে অণছ, কিল্তু সেই শাদীর রাতেই প্রথম দেখলাম 
বৃদ্ধের মেয়েক। সে তখন অ'মার গাব গে আমার এখনও 'বাব। নানা 
রত্রাভরণে সেজেগহজে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে | তার রূপ দেখে আম 
মুগ্ধ হলাম। অনেকাঁদন বাদে একটি স্ন্দরী নারীর কবোষ দেহ বকের 
মধ্যে টেনে ?নয়ে নিজেকে হারিয়ে দিলাম। 

এইভাবে সখের সায়রে গা ভাঁসয়ে ?দয়ে অনেকাঁদন কাটালাম 
সেখানে । তরপর একাদন আমার শ্বশর দেহ রাখলো। যথাযোগ্য মর্যাদায় 
তাকে সমাহত করা হলো। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সারা দেশের লোক ' 
ভেঙ্গে পড়োছিল সোঁদন। আজক।লকার 'দনে অমন ধর্মপ্রাণ সদাশয় মান্য 
বড় একটা দেখা যায় না। 'িবরাট লম্বা .শোকমাছলের পযরোভাগে ছিলাম 
আঁম। এমন একজন মানযষের জামাই হয়ে গর্বে বক ফদলে উঠেছিল 
আমার। 

এদেশের মানুষ ফি বছর বসল্তকালে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। 
সারা বছর ধরে প্রতীক্ষা করে তারা বছরের একাঁট ।দনের জন্য। বসম্তকালের 
এই 'নার্দঘট ?দনে ত:রা এক অদ্ভূত খেলার ভাগীদার হয়] এখানকার 
মানষ 'পঠে ডানা বেধে পাখার মতো আকাশে ওঠার এক 'বাঁত্র কৌশল 
জানে। বসম্তকালের সেই 'িনর্ধ?রত দনে সবাই দল বেধে এরা আকাশে 
ওড়ে। উড়তে উড়তে 'নঃসীম নীল অ।কাশের পারাবারে হারিয়ে যেতে চায় 
এরা। কেউ কেউ যে একেবারে হা!রয়ে যায় না, তাও নয়। সবাই মলে 
সকালে আকাশে ওঠে। সন্ধ্যার আগে আবার চে নেমে আসে। কিন্তু 
যারা ফেরে না তারা আর কোনও 'দিনই ফেরে না। তাই এই আকাশ' 
আভযান এক দকে যেমন সহখদায়ক আর এক দিকে তেমাঁন দহশ্চিন্তারও 
বাহক। তাই সমদদ্রযাত্রার মতো এই আকাশ আঁভযানের সময় স্ত্রী পত্র 
পাঁরবারের ক'ছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করার রাঁতি আছে। 

সেবার আমার বড় সাধ হলো, আমিও আকাশে উড়বো। 1কল্তু 
কেউই আমার কথায় আমল 'দিল না। এবং কিভ'বে ডানা মেলে আকাশে 
ওড়া যায়, তার কোশুলও কেউ শাঁখয়ে দিল না। 

কম্তু আমার 'ববাগ+ মন ঠকছদতেই বাগ মানে না। পেষে অনেক 
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চেচ্টাচ'রত্র করে একজনকে রাজ করালাম। সে আমাকে শাখয়ে দিল ডানা 
বেশধে ওড়ার কায়দা । সে বললো, চল, আ'ম উড়বো তোমার সঙ্গে। 

নল আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলোছ আমরা | মনের আনন্দে গান 
গাইছি। হঠাং বিপর্যয় ঘটলো, একটা দমকা হাওয়া এসে ওলোট প।লট 
করে দিল আমাদের। আমার সঙ্গীট 'ডিগবাজ খেয়ে প্রচণ্ড বেগে নিচে 
পড়ে গেল। আম 'ানচেই পড়তাম, আল্লাহর অপার করহ্ণা, পড়তে পড়তে 
একটা পাহাড়ের চূড়ায় আটকে গেলাম! আমার পাখা দ্খানা তার আগেই 
ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেছে। 

এখন এই অবস্থায় কীভাবে আমর "বাবর কাছে ফিরে যাবো সেই 
ভেবে আম ডকরে ড্বকরে কাঁদতে থাঁক। এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া 
কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। একটা পাথরের টিলার ওপর বসে বসে 
কাঁদতে থাকলাম। এই সময় হট প্রিয়দর্শন বালকের দেখা পেলাম। এত 
রূপ আমি কোন মানদষের দোঁখাঁন। 

আম ধাঁর পায়ে উঠে গেলাম তাদের সামনে । মাথা নেড়ে শুভেচ্ছা 
জ।নালাম। আমাকে দেখে তারাও বেশ খযীশ- স্বাগত জানালো । এবার 
মনে কিছ্টা ভরসা পেলাম। বললাম, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করন, 
আপনারা কে? এখানেই বাগ করছেন ? 

আমরা আল্ল।হর বরপাত্র। 

ওদের দ7জনের হাতে দ্খানা ছোট্ট সোনার লাঠি 'ছিল। একজন 
/ একখানা আমার হাতে 'দয়ে বললো, এই পথে চলে যাও। 

লাঠিখ।না হাতে য়ে আমি ওদের দেখানো পথ ধরে এাঁগয়ে চললাম। 
চলতে চলতৈ শনধদই ভাবাঁছ, 'ি সবম্দর ছেলে দাট। কি করেই বা এল 
এখানে । 

কিছ দূর এগেোতেই রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে এক জায়গায় । সেই পথে 
পা বাড়াতে যাবো হঠাং নজরে পড়লো সামনে এক 'বিশালাকায় 'বষধর সাপ। 
তার ম্খে একটা মান্দষ! প্রায় তিনভাগই মহখের মধ্যে পরে ফেলেছে। 

আম আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারলাম না এই বাঁভংস দৃশ্য । 
প্রাণপণ শান্তৃতে লাঠিটা ছণড়ে মারলাম সাপটার দিকে । কিন্তু দি আশ্চর্য, 
এই ছোট্ট সোনার লাঠিটার কি যাদ7, এ লাঠিটার আঘাতে সাপটা লঃটিয়ে 
হাড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে খতম। 

লোকটাকে টেনে বের করলাম তর মূখ থেকে। আর একট হলেই 
পরো দেহটাই সে পেটে পরে ফেলতো। 

এই লোকাঁট আসলে কোনও মান্য নয়। সে বললো, আমি জাঁন। 
উড়তে উড়তে তোমার মদে তোমাদের ঈশ্বরের নাম শ্নে আমি কক্ষচদ্যত 
হয়ে এ সাপের মুখে গিয়ে পাঁড়। 

আমি বললাম, আমার একটা উপকার করবে ? 

-_স্বচ্ছন্দে। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করলে, আর তোমার উপকার 
করবো না? বল ক করতে হবে। 

--আমার পাখা দঃখানা ভেঙ্গে গেছে। যাঁদ তুমি আমাকে আমার 
[বাবর কাছে পেপাছে দাও | 
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_ এ আর এমন বোঁশ কি? আমার 'পঠে উঠে বসো। এক্ষরাণ 
তোমাকে 'নয়ে যাচ্ছি তোমার বাঁড়। 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে বাড়ির দোরগোড়ায় নাঁময়ে দিয়ে 
গেল। 

আমার বাব তো ততক্ষণে কেদে কেদে সারা | তার ধারণা, আম 
আর বেচে নাই। যাই হোক, সে বললো, এই হতচ্ছাড়া দেশে আর এক 
দণ্ড থাকবো না আম। বিষয়সম্পান্ত যা' আছে সব বেচেটেচে দাও | বাকা 
জণবনটা বাগদাদে গিয়েই বাস করবো । বাবার তাই ইচ্ছা ছিল, তার মৃত্যুর 
পর আম যেন তোমার দেশেই চলে যাই। আমার বাবা অনেক রেখে, 
গেছেন। এ সবই এখন তে।মার। টাকা পয়সার তো অভাব নাই, তবে 
আর কাঁ, একখানা ভালো দেখে সওদাগর জাহাজ কিনে ফেল। সামানপত্র 
সব বোঝাই করে, আল্লাহর নাম নিয়ে পাঁড় দেওয়া যাক। 

আ'ম বলল।ম, সেই ভালো । 

যেসব 'জানসপত্র সঙ্গে নেওয়ার অস্দাবধা সবই এক এক করে 
নখলামে চাঁড়য়ে বেচে ঈদলাম। দাম নেহাত কম পাওয়া গেল না! বেশ 
ভালো দেখে আনকোরা একখানা জাহাজ ?কনলাম। সামানপত্র বোঝাই 
করে, দিনক্ষণ দেখে, একদিন বসরাহর ?দকে রওনা হয়ে পড়লাম। 

িছাীদনের মধ্যে প্রথমে আমরা বসরাহ, পরে বাগদাদে এসে 
পেপীছলাম। আমার 'বাৰকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে আমি বাঁড় গেলাম । সেখানে 
আমার আত্মীয় পাঁরজন সবাই দেখে খশির আনন্দে নেচে উঠলো । আমার 
নতুন 'বাঁবকে বরণ করে ঘরে তুললো তারা । দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আঁম 
দেশে ফিরে আসাছি। আমার বদ্ধ্বান্ধবরা উপদেশ দল, 1সম্দবাদ, এইভাবে 
জীবনের প্রায় সব কটা দিনই তো বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলে। এবার 
একট7 ঘরে স্নস্থর হয়ে বসো। 

আমি বললাম, আর নয় যথেম্ট হয়েছে । জাঁবনের দেখার আর কিছই 
বাকী রাঁখাঁন। এবার আর আমার জন্মভূমি বাগদাদ ছেড়ে বাইরে একপা 
যাবো না। এত ঝড়ঝন্ঝা বিপদ আপদ কাঁটয়ে আজও যে আম বে*চে- 
বর্তে আছ, সে তো সেই একমাত্র কর্ণাময় আল্ল।হর দয়ায়। 

এই হলো আমার সপ্তম এবং শেষ সমদ্দ্রযাত্রার কাহনাঁ। 

এবার বৃদ্ধ "সন্দবাদ কুলি 'সিন্দবাদের 'দকে তাঁকয়ে বললো, আমার ' 
কাহনী শুনলে তো 'মিতা। তাহলে এখন ভেবে দেখ, তুমি যত হাড়ভাঙা 
পারশ্রমই করে থাক__-আমার তুলনায় তা কত নগণ্য। একটা দিকে তোমার 
নিশ্চিন্ত ভরসা আছে, সারাঁদন খাটাখন্টহনর পর ঘরে 'ফিরে যেতে পারবে 
তুমি। কিম্তু আমার কথা ভাবো, ঘর ছাড়ার পর আবার যে কখনও ঘরে 
ফিরতে পারবো সে ভরসা 'ছিল কী? ফিরে আসতে পেরেছি-_সে একমাত্র 
তরিই কল্যাণে। 

একথা সত্য, আজ আমি বাগদাদের সেরা ধনী । আর তুমি দরঁন 
হতে দাঁনতম এক কুলি। 'কদ্তু এটা তো মানো, আমার যে উদ্যম আমার 
যে জীবনমরণ পণ তার প7রস্কার কি আম পাবো না? 

কুলি সিম্দবান্জ বৃথ্ধের হাত দনখানা জাঁড়য়ে ধরে বলে, আমার দুখের, . 
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ব্যথার গানগদলো শ্যনে আপি আমার ওপর রাগ করবেন না, মালিক] 
আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভুল। এ সংসারে যে যেমন কর্ম করে, সে 
তৈমনই তার মূল্য পায়। 

এই কাগহনাঁ শেষ হলেও দই িম্দবাদের দোস্তাঁ খতম হয় না। 
বরং আরও বেড়ে যয়। প্রাতিদিন সে 'নয়ম করে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে 
আসে-_বদ্ধেরই অন্যরোধে। খযব জোর খাওয়াদাওয়া গান বাজনা চলে। 
কুলি +সম্দবাদ, সারাদিন খাট্ানর পর, সদ্ধ্যাবেলা আবার নতুন জাঁবনের 
সুতাদ 'ফরে পায়। 

উাঁজর কন্যা শাহরাজাদ 1সম্দবাদ নাঁবকের এই অপূর্ব কাহনাঁ শেষ 
করে চপ করে বসে খাকে। এই সময় অবশ্য রাত্রও শেষ হয়ে আসে। 

দুানয়।জাদ ছটে এসে 'দাদর গলা জাঁড়য়ে ধরে বলে, কি সনন্দর 
গলপ তোমার 'দাদ। আর ক 'মাঁন্ট করেই না বলতে পারো। শহনতে 
শুনতে চোখের ঘুম উবে যায়। আচ্ছা, দাদ সাত্য কি 1সম্দবাদের মতো 
এরকম প:ঃসাহাসক না।বক কেউ গছিল ? এইভ;বে সে বার বার সাত বার 
নাজের জীবন তুচ্ছ করে বিপদের সঙ্গে লড়াই করোছল ? 

--মিধ্যে হবে কেন, বোন ? এতো ইঁতিহাস। যাই হোক, আজকের 
মতো ঘ্যাময়ে পড়ো। কাল রাতে নতুন কাঁহনী শহর; করবো । দেখবে 
ক মজার। 

সুলতান শ'ঁরয়ার শাহরাজাদকে আদর করতে করতে বললো, 
সন্দবাদের মতো এমন দ্ঃসাহ?সক হয়তো না, 'কন্তু আম আর আমার 
ছোট ভাই শাহজামান একবার এক আঁভিযানে বোরয়েছিলাম, সে কাঁহনাঁও 
বড় চমংকার| পরে একাঁদন শোনাবো তোমাদের। সে যাক, কাল রাতে 
কাঁ কিস্সা শোনাবে শাহরাজাদ | 

শাহরাজাদ সুলতানের কোলে মাথা রেখে বলে, কাল শোনাবো, সংস্দরী 
জন্মঃরব্যদ আর আলা শার-এর কাঁহনণ। 

শাহরাজাদের 'িবদকে হাত ব্যালয়ে ঠোঁটে সোহাগ করতে করতে 
শারিয়ার ভাবে, এই সব মজাদার ঠকসসাগ্লো না শদনে তো মেয়েটাকে 
মারা যাচ্ছে না। জান না কত গল্প সে জানে। আমার চোখের ঘম 
কেড়ে নিয়েছে সে। 

যথাকার্য সমাধার পর ওরা দহ্জনে বাহনবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ে। সোঁদন সংলতান শাঁরয়ারের দরবারে পেশছতে গকছটা দেরিই হয়ে 
থাকবে। রাত্র জাগরণেব ক্লাষ্তি তার ওপর আদর সোহাগের অবসাদ- সব 
মলে 'প্রয়াবাহতডোর খবলে আসতে হয়ত বা গিকছটা দোরই হয়োছল। 

দরবারে সবাই উদ্বগন। চিলন্তিত। সহলতানের তাঁবয়ং ?ক আচ্ছা 
নাই। এমন দের তো বড় একটা হয় না তার। 

যাই হোক, সহলতান দরবার কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা 
কম্পনার গঃঞন একেবারে থেমে গেল। শাহরাজাদ 'পতা উঁজর সহলতানের 
বাহদতে কন্যার মাথার ওড়নাখানা দেখে আঁংকে ওঠে | মাথা ঝিম ঝিম 
করতে থাকে তার। তাহলে বুঝি শাহরাজাদ আর বেচে নাই। এতাঁদন 
সে কোনও রকমে গঙপ বলে ভুলিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আজ হয়তো সে 
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পারেনি। সহলতান তার মবণ্ডচ্ছেদ করে এসেছে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে 
সে অপেক্ষা করতে থাকে। এই বুঝি সহলতান তার কন্যার দশ্ডবিধানের 
কথা ঘোষণা করে। £কন্তু না, সে সব কিছুই বললো না শ।রয়ার। প্রাতিদিন 
সৈ যেমন বলে। “কই কি কাজকাম আছে বল", সেই কথাই আজও 'জজ্ঞেস 
করলো । 

সারাটা দিন ততার মধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যা হতেই আবার সে 
গফরে আসে শাহরাজাদের ঘরে। তারপর প্রাত্যাহক সহরতরঙ্গ সমাধা করে 
আবার উল্মখ হয়ে বসে গলপ শোনার জন্যে। 


০৪ ৮০৮৪ ৮০৪ ঁ 


[তিনশো ষোলতম রজনাতে শাহরাজ।দ নতুন কাঁহনী বলতে শহর; করেঃ 

দুনয়াজাদ এতক্ষণ নচে গাঁলচার ওপর ঘাপাঁট মেরে শযয়ে িল। 
এবার সে 'দাদর পাশে এসে বসে। 

শাহরাজাদ শহর করে-_ 

অনেকাল আগের কথা । খোরাশান শহরে এক ধনাঁ ব্যবসায় থাকত। 
তার নাম গল গ্লোর। আলণ শার নামে তার চাঁদের মত ফ:টফটে একটা 
ছেলে ছিল। খ্বব বুড়ো হয়ে পড়ায় ব্যবসাদারের শরীরটাও অকেজো হয়ে 
পড়োছিল। শেষ সময় ঘাঁনয়ে আসছে বুঝতে পেরে বড়ো একাঁদন ছেলেকে 
ডেকে বলে, আম তো চললাম, যাবার অগে তে।কে কটা কথা বলে যাই। 

ছেলে ?িজজ্জঞেস করে,__কাঁ কথা আব্বাজান ? 

ব্যবসায়শ বলে, _বাপজান, এ দানয়।র সঙ্গে কখনো যেন জাঁড়য়ে না 
পাঁড়স। বলতে গেলে সারা দযানয়াটাই তো একটা কামারশালা। তোকে 
হয় পোড়াবে, নয়ত ওর আগদনের ফলাঁকতে তোর চোখ দহটো কানা করে 
দেবে। আর তাও যাঁদ না পারে তাহলে ধোঁয়ার চোটে দম বন্ধ করে দেবে 
তাই ত কাঁবরা বলেন-_ এ 


জীবনের এই আঁধার পথে নেইকো বন্ধ নেইকো আশা। 
কোথাও খ£জে পাবে নাকো প্রাণ-পিয়াসাঁ ভালবাসা। 

ভাল যাঁদ বাসতে চাওরে, ভালবাস 'নজনিতা। 
নজনতা একাই খাঁটি, তার নেইকো কোন আিলতা | 


অথবা 
এই দুনিয়ার দেখবে ছাঁব ? দুই পাশেতেই আঁকা সে কি ? 
হয়ত হবে 1--তাই তো মোরা সবাই দেখ ! 
সামনেতে তার ভণ্ডাম আর আঁকা আছে 'মথ্যা আচার, 
পেছনেতে মিথ্যা আঁকা, আর যা আছে তাই তো মোক! 


আর একজন কাঁব এ বিষয়ে কি বলেছেন শোন-_ 
ভ্রান্ত এক 'নিম্ফলতা এ পাঁথবণী জামার মতন পরে আছে 
কোটের খোলস যেন। কোন' দিন সেই শূন্য আঙ্গনার মাঝে 
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বন্ধ যাদ কদাঁচং মিলে যায় আল্লার দয়ায়। দাওয়াই-এর মত 
তাদের প্রলেপ 'দিও অতি সম্তপণে, সারে যেন পাঁথবাঁর ক্ষত। 


আব্বাজানের কথা শুনে আল শার বলে,_আম তোমার কথাগুলো 
মনে রাখব। আর কিছ বলবে আব্বাজান ? 

বুড়ো বলে,__পারলে কারো ভাল করবি, তবে তার বদলে কিছ 
আশা করাব না। মনে রখাঁব ভালো কাজ করার সযোগ সব সময় আসে 
না। 

- আম মনে রাখব আব্বাজান। 

- শোন যে সব ধনদোলত রেখে গেলাম, সেগুলো নম্ট করাঁব না, 
উঁড়য়ে ?দাব না। এ দুনিয়ায় যার পয়স- আছে লোকে তাকেই মান্য বলে 
মানে। একটা বয়েং শেন-- 


সোঁদন আমার বদান্যতায় কুৎসা যারা করোছল 

আজো তারা কুৎসা রটায়__যাঁদও আজ শিথিল মঠোর পেশী। 
সোনার খাঁন খড়তে গিয়ে শত্রু যত হয়েছিল 

আজকে আম দীন দাঁরদ্র, শত্র তব অনেক বেশঈ। 


আভজ্ঞতা যার বেশ তাকে কখনো অবহেলা করাব না। পাকা মাথার 
সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনো |বদেশে যাব না। 
কাঁব বলেন-_ 
সামনে থেকে দেখতে গেলে একাঁট কাচেই কাজ হনব । 
পেছন থেকে দেখতে গেলে আরো একাট ?নতে হবে। 


অমার শেষ কথা--কখনো সরাব ছ'ব না। দোজখের দোর হলো 
সরাব। সরাব খেলে ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না। মাতালকে লেকে সব সময় 
ছাট নজরে দেখে । আমার কথাগলো মনে রেখো বাপজান। অন্তর থেকে 
"তাকে দোয়া করাছ। এ দোয়া তোকে সব সময় ঘিরে থাকবে। 

এক সঙ্গে এতগদলো কথা বলে বড়ো হাঁপাতে থাকে, একট চোখ 
বাজে | দেহের সমস্ত শান্ত জড় করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত দযখান তোলার 
চেষ্টা করে। ঠোঁট দ্টো কেপে কেপে মোনাজাত জানায়। আল্লাহর 
ওপর তার অসীম বিশ্বাসে সে যেন তাঁর পদপ্রান্তে পেশাছতে পারে। 

আশপাশের ছেলে-ব্ড়ো-জোয়ান, ধনী-দরিদ্র সকলেই এসোছল বদল্ড়ার 
শেষকৃত্যের সময়। কবরের ফলকে অ।লা শার 'লখে 'দিল £ 


আম যখন বেঠচে ছিলাম তখন ছিলাম ধৃঁল 
কেমন করে ভুল! 

এখন আমি ধূলির মধ্যে ধূঁল হলাম 
এ যে অন্যরকম ধৃঁল ! 
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বাবা মারা যাবার পর আলা শার দোকান দেখাশোনা করতে লাগল । 
তাঁর প্রাতাঁট উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলল কি? না, বরং বলতে 
গেলে, বাপের একটা াদেশও সে মানল না। প্রথম থেকেই আত্মীয়স্বজন 
ও শ:ভাকাংক্ষীদের সে এাঁড়য়ে চলতে লাগল। এসে জটল একদল স্যোগ- 
সন্ধানী লেক। বছর ঘরে গেল। এর মধ্যে আলা শারএর অনেক 
পাঁরবর্তন হয়েছে। কতকগুলো বদমাশ মাতোয়ালা ছোকরার কাছে 1নর্তোকে 
যেন বাকয়ে দিল সে। এসব বদমাশদের প্রায় সব কটার মা বা বোন দেহ 
1বক্তী করে পেট চালায়। ধারে ধাঁরে ব্যভিচারের জোয়ারে ভেসে গেল 
আলা শার। সরাবের সায়রে ক্রমেই সে নাকাঁন চোবান খেতে থাকে। 
নানা পাপাচারে মনের চেহারাটাও তার পালটে গেল। নিজেকে 'ানজে চোখ 
ঠেরে সে বলে, আব্বাজানের ধনদোৌলত সে ভোগ না করলে অন্যলোকে 
করবে। তাই অন্য লোককে করতে না ?দয়ে সে ানজেই ভোগ করবে। 
ভোগের পরে এলো দুর্ভোগ । হাতের টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেল। রাতের 
খরচ মেটাতে একাঁদন দোকানটাও ববক্রী করে দিল। শেষ পযন্ত বসত 
বাঁড় বেচতে হল, বেচতে হল সমস্ত আসবাবপত্র। দামী পোশাকগহলোও 
বেহাত হয়ে গেল। সব হারয়ে এক সময় নিঃস্ব ফকীর বনে গেল আলা 


শার। 

এভাবে সব 'কছ খইয়ে নিজের আঁবিমশ্যকাঁরতার চেহারাটা তার 
চোখোর ওপরে স্পম্ট হয়ে উঠল। আব্বাজানের কথাগদলো বড় যেন বকে 
বাজে এখন। এতাঁদন যারা বন্ধ্বাম্ধবের বেশে তার আশেপাশে ঘোরাফেরা' 
করাঁছল তারা সব সরে পড়তে লাগল নানান অজহাত দেখিয়ে। দিনের 
খানাটাও আর জোটাতে পারে না আলা শার। ভিক্ষা করা ছাড়া আর 
উপায় রইল না তার। ভিক্ষার থালা ?নয়ে বাড় বড় গিয়ে দাঁড়ায় আলা 
শার। ঘদ্রতে ঘহরতে বাজারের কাছে এসে পড়ে একাঁদন, দেখে কিছঢলোক 
জটলা করছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। কি হয়েছে দেখর জন্য ভিড়ের মধ্যে 
টকে দেখে ভিড়ের ঠিক মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে বেশ ফদটফটে 
সল্দর দেখতে । 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল। 


[তিনশ সতেরতম রজনণীতে শাহরাজাদ আবার বলতে শহর করল 2 
মেয়েটিকে বিক্লীর জন্য বাজারে আনা হয়েছে। ছোটখাট দেখতে 
মেয়োট। ঠোঁট দ্খানি যেন গোলাপের পাঁপাঁড়। মুখখানি পানের মত। 
উজ্জল রও। রোদের আলোয় িকাঁচক করছে। আলণ শারের মনে হল 
স্তনভারে আনত যেন মেয়েট। ব্দকের দিকে তাকিয়ে আলাঁ শার বুকটা 
ধঢপাঁটপ করে। গ্রঃভার 'িনতম্বাটকে পোশাকে ধরে রাখতে পারছে না 
একমদঠো সর কোমর। সব 'মাঁলয়ে অপরৃ্প ! আলা শার 'িড়াবড় করে 
বলে---- 


কুচ বরণ কন্যা সে যে কোঁকল কালো কেশ। 
নিঃশ্বাসে তার মৃগ-গম্ধ চাকন চনকুন বেশ। 
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তার কুচের ওপর দেখতে পাবে ম্যন্তাম;লার মঞ্জঃরাী 
শিশির-গলা ম্ন্তা-ঝদার কোন বেহেস্তের অপ্সরা! 
সেই বকেতে তুষার ধবল চাঁদের কিরণ পড়ে 

তার রূপের আলোয় ভুবন কালো নয়ন নাহ সরে। 


মেয়েটির রূপের ম।দকতায় ড্ববে যায় আলা শার। চার পাশের কথা, 
ঠনজের অবস্থা সব ভুলে মন্ত্রমণ্ধের মত দাঁড়য়ে দ।।ড়য়ে দেখতে থাকে 
মেয়েটাকে । ভাঁড়ের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীরাই ছিল সংখ্যায় বেশী । ওরা 
বলাবাঁল করছে, একে বাঁদী করে নেওয়ার ক্ষমতা এখানে একমাত্র গ্লোরিদেরই 
আছে। তারা অবশ্য গ্লোঁরর ছেলের গোল্লায় যাওয়ার খবরটা তখনো 
শোনোন। 

মেয়েটকে যে বেচতে এনেছে তার প্রধান দালাল মেয়েটির পাশে 
গিয়ে দাঁড়াল। 'ভিড়টা একবার ভালভাবে দেখে নিয়ে সে চেশাচয়ে বলতে 
থাকে, আসন, এই মরন্ভুমির দেশের আর, ওমরাহ, ব্যবসাদার সবাই 
এসে দেখ্খন ! চাঁদের রানী আর গোলাপের রানী এই সাম্দরীর নাম-_ 
জযঃম্রত্যদ | কোন পর এখনো একে ছোঁয়ান। রাতে দাবছানায় সব 
মেয়েকেই নিয়েই শোয়া যেতে পারে কিন্তু এর মত মজা কেউ 'দিতে পারে না! 
এ যেন একঝবাঁড় ফঃল-_যার গন্ধে নেশা ধরবে, মোৌতাত লাগবে । নিন, 
নিন, নাঁলাম ডাকতে শর; করূন। নাঁলামের নাম শনে ভয় পাবেন না। 
যার যেমন খদসী দর হকিতে পারেন। আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদের 
সলতানিয়তের মহারানী লঙ্জাবতাঁ কুমারী জমরত্দ-_এখনো সে কোন 
পঃরহষের সঙ্গে শোয়নি, ফহলের মত শরীর-_ডাকুন, ডাকুন-__ 

প্রথমে এক ব্যবসায় চেশচয়ে বলে উঠল,__আ'ম পাঁচশ দিনার দর 
[দিলাম। অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল পাঁচশ দশ। ?ভড়ের ভেতরে দাঁড়য়ে 
ছিল কুৎসিত চেহারার একটা বড়ো, নাম রশিদ-অল দন| তার নীল চোখের 
কোণে পিচাট জমে শন্ত হয়ে আছে। ভাঁড় ঠেলে সে সামনে এসে দাঁড়াল। 
চিলের মত গলার আওয়াজ তুলে বলে,__ছয়শ। আর একজন ছয়শ দশ 
বলতেই বুড়ো প্রায় লাফয়ে উঠল, একহাজার 'দনার | 

যারা এতক্ষণ ডাকাঁছল তারা চপ করে গেল। দালাল বক্তার কাছে 
গিয়ে বলে, এক হাজার দিনারে কি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবেন ? 

__ হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। কিল্তু বেচে দেওয়ার একটা শর্ত আছে যে! 
মেয়েটাকে আম কথা 'দিয়োছ ওর পছন্দমত লোকের কাছেই আমি ওকে 
বেচতে পারব । তুমি মেয়েটাকে একবার জিজ্ঞেস কর। 

মেয়োটর কাছে গিয়ে দালাল বলে,__জবম7রব্যদ তুমি এই বদ্ধ রশিদ 
অল-দিনের কাছে 'বাক্র হবে ? 

রশিদ অল-দিনকে জএমরন্দ একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল। 
দেখে বুড়োটা ওর দিকে জদলজ্ল করে তাকিয়ে আছে। জঃমরন্দ কেদে 
ফেলল, দালাল তুমি কি এই বদড়োটাকে চেননা? এই ভামটা দিনের 
আলো সহা করতে পারে না। দিনের বেলা তাই বাইরে বেরুতে পারে না। 

ওর মত লোকেদের জন্য একটা কাঁবতা আছে, শোন £ 
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আম তার রাঙা ঠোঁটে চহম্ চেয়োছলাম, সে 

অপরাধ নেয়ান কো-_শহধদ এক উধর্ব গ্রাঁব 'জরাফের বেশে 
উদাসীন চোখ দ্যাট 'দয়োছল মেলে-_ 

রাঙা অধরের কোণ থেকে একাঁট জবাব শনধদ পড়েছিল হেলে 
আমার প্রার্থনার-_ শ্বৈত পর কেশ আ'ম ভালবাস না যে__ 
তুলোর মত তারে লালা দিয়ে দ্রব কার রাঙা মোর অধরের মাঝে। 


দালাল বলল,__তোমাকে কথা যখন দিয়েছি তখন তুমি এই বদড়োকে 
নাও পছন্দ করতে পার। তাছাড়া তোমার মত রূপ এক হাজার 'দনারে 
পাওয়া যায় না। 'নিদেন পক্ষে দশ হাজার দিনার হওয়া উঁচিত। 

[ভিড়ের 'দিকে তাকিয়ে দালাল বলল-_এই ভদ্রলোকের দেওয়া দামে 
আর কেউ নেবেন 2? 

- আম নেব। 

জনম:রন্যদ দেখল, রাঁশদ অল-ীদনের মত কুৎসিত নয়। ওর চোখের 
কোনায় পিচাটও লেগে নেই। কিন্তু এ লে!।কটাও বুড়ো। যাঁদও বয়স 
লকোবার জন্য চল দাঁড়তে কলপ মেখে আছে। জহমহরহ্যদ চেচিয়ে ওঠে 
ছঃ ছঃ ছিঃ, এই লোকটা ! ক লজ্জা মাগো! এ বুড়োটা ছোঁড়া হওয়ার 
জন্য মুখে রঙ মেখেছে ! 

এই বলে সে একটা বয়েং ধরল-_ 


আম তোমার সঙ্গী হতাম, সাত্যি বাল শোন-_ 
প্রাণের অর্থ দতাম তোম।র পায়__ 

তেমায় আম গ;র5 বলে নিতাম তুলে রে 

যাঁদ তে।মার শমশ্র গঃম্ফ থাকত সাদা হয়ে। 
1কন্তু তুম রও মেখেছ, লাল করেছ দাঁড়। 
তোমার সাথে আর কি যেতে পার ? 

তোমায় দেখে ভয় করে যে, করব ?ি আর বল-__ 
তোমায় দেখে ঝরে যাবে প্রেম অমৃত ফল। 


__বাঃ, বাঃ, ক অমৃত বলছ গো ! উচ্ছ্বাসে বলে উঠল দালাল। 

__তুঁমি সাচ্চা বাতই বলেছ। 

দবতীয়জন নাকচ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন জন্মরত্যদকে কিনতে 
চাইল। লোকটার একটা চোখ কানা। জ্যমরদ্দ হেসে ওগো আমার 
এক চোখা নাগর শোন £ 


1মধ্যেবাদী আর কানার মাঝে তফাৎ দিছ7 জান ? জান না? 
জানবে কেমন করে? কানা মানষ মিথখ্যেবাদণ, 
[মথ্যেবাদশ কানা। 


এবার দালাল আরো একজনকে দেখাল। বেটে গাট্রাগোর্টা লোক। 
একগাল দাঁড়, তলপেট পযন্ত নেমে এসেছে। জহমরন্দ বলল-_এই 
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লোমওয়ালা লোকটার সঙ্গে যেতে বলছ ? শোন তবে £ 


বাঁদকে আর ডানাদকে তার গালপাট্রা দাঁড়। 
তাই দেখে হায় কীপতে কাঁপতে চুপসে গেল ন'রী। 


__চারজনকেই অপছন্দ? দালাল আর ধৈর্য রাখতে পারে না। নাঃ 
এ আমার কম্ম নয় ! তে'মার জীনস তুমিই বাছো বাপ | এ*্রা সব নাঁম- 
দামী আর মান্যগণ্য ব্যবসায়ী-_এদের মধ্য থেকে একজনকে তুমি পছণ্দ করে 
নাও| তোমাকে সওদা করে তাঁনও বা?ড় চলে যান। 

মেয়েটি এবার ভিড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল। প্রত্যেকটি লোককে 
খ”টয়ে খখটয়ে দেখতে লাগল | চোখ ঘরতে ঘ্ঃরতে এসে আল শারের 
ওপর আটকে গেল। ভিড়ের মধ্যে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে আলা শার 
রূপ বা স্বাস্থ্যের কোন তুলনাই হয় না। ওর দকে আঙ্ল দোঁখয়ে জমররব্যদ 
দালালকে বলল-_একেই খণজীছি আম, একেই আমর চাই। ও আমাকে 
কনে নিক। ওকে দেখে আমার চোখে রও ধরেছে। কি সহস্দর মখ ! কি 
দারুণ স্বাস্থ! ওর আলঙ্গনের জন্য মনটা আমার আকুঁল-বকুলি করছে। 
ওর গরম রক্তের আঁচি আমার গায়ে এসে লাগছে, আঁম ক্রমেই পাগল হয়ে 
উঠাঁছ। ও যেন কেমন 'মাঁন্ট হাওয়া! ওকে দেখেই বোধ হয় কাব 


আমরা যারা যুবক 1ছলাম, তোমরা যারা বৃদ্ধ। 
তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে সবই হল তৃপ্ত। 
যোবন রে, তুম দেখ নয়ন মেলে 

রৃপটা তোমার ঢাকার তরে যচ্ছে ফেলে ফেলে 
হাজার হাজার ওড়না যত 

এই দর্ঠানয়।য় সব হারানো মানব শিশুর মত। 


আর এক কাব বলেছেন £ 


প্রয়, তুমি বুঝতে পার নাক ? 

এমাঁন করে রূপটাকে তাই লাাকয়ে র!খ। 

এ রূপতো লবাঁকয়ে রাখার নয় 

এ রৃপ যে 'বশ্বভুবন ছাড়িয়ে ?দতে হয় 

ভাঁর তোমার জজ্ঘা দবাট, সর তোমার কাঁট ; 
প্রয়াীমলন লাগ তোমার একটন ক নাই ত্বরা ? 
তোমার অঙ্গে আমার অঙ্গ মিশিয়ে দিতে কি সখ ! 
[প্রয় যখন আসবে উঠে তখন আমার ক দ7খ ! 
ক্ষধারতকে অন্নদান, 

ঈশ্বর বিধান। 

জীঁবহত্যা পণ্য নয় 

এ কথা সর্বশাস্ত্ে কয়। 
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[প্রয়, হে পপ্রয় আমার 
তোমার বহনে মোর জগত আঁধার। 


ওকে দেখে কাঁবতা দি ফরোতে চায়? 


কোঁকড়া চুলের ওই যে হারণ শিশহ 

গালেতে যার অস্ত রাবর রঙ্গীন আলো 

শপথ ানয়ে বলতে পার 

আমার ঘরে আসবে বলে কথা যে সে 'দিয়োছলো | 
সেই কথাটা বলতে গিয়ে লাজে 

এখনো সে চক্ষ দুটি বন্ধ করে আছে। 

“মলন শেষে, আছেই আমার জানা 

ও আমার সাথে করবে প্রতারণা । 

[কন্তু ধর... 


দালাল মেয়েট।র কাঁবতার তোড় দেখে অবাক হয়ে গেল। 'বরেতার 
কাছে 'গয়ে কথাটা সে বলেই ফেলল। 

বক্েতা হেসে বলল-__মেয়েটার রঙ্গরস দেখে তোমার তাজ্জব বনে 
যাবারই কথা । ওর রূপ তো দেখছো। মেয়েটা খাল যে অন্যের কবিতাই 
বলতে পারে তা না; ও 'নজেও একজন কাঁব। সাতটা কলমে সাতটা কবিতা 
1লখতে পারে এক সঙ্গে। তাছাড়া ও সহন্দর দ7াট হাতের কত গণ আছে 
জান? রেশমাঁ কাপড়ের ওপর সবন্দর সহল্দর নকসা তুলতে পারে 
ও। ওর হাতের তৈর কাপের্ট বা পর্দা বাজারে কম করে পণ্চাশ দনারে 
[বকোয়। একখানা কাপে্টি বা পর্দা করতে ওর সময় লাগে মাত্র সাত থেকে 
আট 'ঈদন। ওকে যে কিনবে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার দাম উশহল হয়ে 
যাবে। 

এতগবণ মেয়েটার ! দালাল বলল-_এ ধন যার ঘরে যাবে, সে কত 
ভাগ্যবান ! মেয়েটা নিজেই এক অমূল্য রত্র। ওকে পাহারা 'দয়ে রাখতে 
হবে। আলা শার কাছে 'াগয়ে ওর হাত দ্খনা টেনে চদম্বন করে বলল--- 

ভোর হতে দেখে শাহরাজ।দ চপ করে গেল। 


তিনশ উীনিশতম রজনীতে আবার শহঃর7 করল শাহরাজাদ £ 
দালাল বলে- তোমার নাঁসবকে হংসে করতে হয়। কত লোক তো 
দিনতে চাইল, সে তো চোখের সামনেই দেখলে । কেউ পারল না। এই 
সহস্দরীঁর যে-সব জিনিস আছে, সে কথা কাঁ আর বলব! হাজার হাজার 
দনার দিলেও এসব জিনিস পাওয়া যায় না| শিকে যে শেষ পযশ্তি তোমার 
ভাগ্যেই ছিশ্ড়ুল! মেয়েটার যখন তোমাকেই পছন্দ তখন বিক্রেতা তোমার 
হাতেই তুলে দেবেন ওকে। নয়ে যাও মেয়েটিকে দোস্ত-___জীবনে 
সখ পাবে। ও ভাগ্যবতী ! 
এসব দেখেশহনে আলা শারের মাথা নীচ হয়ে যায়| ফুটে ওঠে 
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ম্খে অপ্রস্তুতের হাস | িছন যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কোথায় 
সে দাঁড়য়ে আছে তা-ই বোঝার চেষ্টা করছে। ফিসফিস করে বলে, অদৃষ্টের 
ক পাঁরহাস ! ওরা সবাই ভাবছে, মেয়েটাকে কেনার মত যথেষ্ট পয়সা 
আমার আছে! হয় আল্লা! একটুকরো রুটির দাম যেখানে জিজ্ঞেস করতে 
পারি না, সেখানে *-*-। এখানে আমার মখ না খোলাই ভাল। সবার 
সামনে বেইজ্জত হই আর কি! -_ও মাথা নীচ করেই রইল। 

জ:্মরত্দ বিলোল কটাক্ষে আলী শারকে ঘায়েল করতে চাইল। 
মুখ ঘ্দরিয়ে ফিসাফস করে দালালের হাত ধরে বলল-_ওর কাছে আমাকে 
[নয়ে চল, ওর সঙ্গে কথা বলব। আমাকে যাতে ও কিনে নেয় তার জন্য 
ওকে আম বোঝাব। আম ওর সঙ্গেই যাব আর কারর সঙ্গে না-_না-- 
না। 

দালাল দি অর করে! তাকে ?নয়ে আলণ শার কাছে দাঁড় কারয়ে 
দিল। আলণ শার সামনে যেন বেহেস্তের হরাঁ। জহমর্্াদ বলে-_ওগো 
আমার ভালবাসা, তোমার যৌবন আমর শরীরে যে আগহন ধারয়ে দিল ! 
দাম বলছ না কেন? আমাকে খবব দামী বলে মনে হলে না হয় দাম বেশীই 
বল। আর কম মনে হল কমই বল। যাহোক একটা 'কছ7 বল। 
যে দাম দেবে তাতেই আম চলে যাব। আম শ্রধদ তোমার সঙ্গেই যাব। 

আলশী শরের চোখ ফেটে জল আসে আর কি! মাথা ঝাঁকয়ে সে 
বলে- বেচার 'দাঁব্য তো কেউ দেয়ান, কেনার কথাই বা ওঠে কেন? 

_ হাজার ?দনার বেশী মনে হচ্ছে ? 

আলাঁ শার মাথা ঝাঁকিয়ে চলে। 

_-ঠিক আছে, আট শতে কেনো। সাতশ? তাও না? থাক তুমি 
একশ দিনার 'দয়ে দাও। 

আলশ শার বলে অত নেই আমার কাছে। 

--কত কম পড়ছে? পারো একশ দিনার না দিতে পারলে পরেই না 
হয় দও। -জহমবরহ্যদ হেসে আলা শার গায়ে ঢলে পড়ে | 

শন্ত হয়ে যায় অলা শার। অক্ষম প্রষের প্রাণে জহালা ধরে। 
জরালা চেপে রেখে সৈ বলে-_একশ দিনার তো দরের কথা আমার কাছে 
এক 'দিনারও নেই। আম আল্লার নামে শপথ করে বলছি আমার কাছে এক 
কান' কাঁড়ও নেই। তুম ফালতু সময় নষ্ট করছ। যাও, অন্য খদ্দের দেখ। 

ওর কাছে এক পয়সাও নেহী সেটা জ:মবরর্যদ বঝল। জনমহরন্যদ বলল 
_-ঠিক আছে। কেনার জন্যে তোমায় কোন পয়সা দিতে হবে না। আমার 
হাত ধরে এই জামাটা পাঁরয়ে দাও আর একখনা হাত ?দয়ে আমার কোমর 
জাঁড়য়ে ধর। ব্যস, আম তোমার হায়ে যাব! আমাকে যে তুমি নিলে 
এতেই তা বোঝা যাবে। ও 

যল্্চালিতের মত আলণ শার জহমরদাদকে জামা পাঁরয়ে দিয়ে ডান 
হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরার জন্যে হাতখানা ঘ্ারয়ে আনলো, আর ঠিক 
সেই সময় জহমনরনত্দ হঠাৎ একটা 'দনার ভার্ত ধাল তার হাতে গ্জে “দয়ে 
[ফিসাফ'সয়ে বলে-__ এতে এক হ।জার 'দন।র আছে!  মাঁনবকে নশ দিয়ে 
দাও। বাকী একশ জের ক্যছে রাখ। সামনে কম্টের দিন আসছে 
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কাজে লাগবে তখন। 

আলণ শারও ওর কথা মত ন শ* 'দনার 'দয়ে জ;মনরব্যদকে ঘরে নিয়ে 
গেল। 

আলা শার দাঁনকুটর দেখে জামরদ্দ মোটেই অবাক হল না। 
অপাঁরসর একখান ঘর। আসবাবপত্র বলতে শত ?ছন্ন ময়লা আর তেলচিটে 
একখান মাদর। মাদ£ঃরখ।না যে কবে কেনা হয়েছিল তা বলা মহশাঁকল। 
এছাড়া ঘরে আর কছ7 নেই। একটা হাজার 'দনারের থাল আল শার হাতে 
ণদয়ে জমরত্দ বলে- এক্ষাঁণ বাজারে যাও। সহল্দর আসবাব আর 
একখানা চমৎকার কাপে্ট ঠ়কনবে। ভাল ভাল খাবার দাবার আনবে। 
শরাবও এনো ভাল দেখে। আর আনবে আমার জন্যে একখানা বড়সড় 
চৌকো দামাস্কাস সল্কের কাপড়ের টুকরো। বাজারের সেরা ঠজনিসাট 
কিনবে । কাপড়ের রংটা চ।ই টকটকে লাল। এক লাচি সোনালী সহতো, 
এক লাঁচ রূপালী স্যতো আর নানান রংএর সাত লাচি সযতো আনবে। 
দাঁড়ও আরো আছে। বড় বড় কয়েকটা সশ্চ আর আমার আঙ্গ্লে পরার 
জন্য একটা টোপর। মনে থাকবে তো সব? ভুলো না যেন। যাও 
তাড়াতাড় ফিরে এসো। 

বেশ কিছক্ষণ পর বাজার সেরে আলণ শার বাঁড় 'ঈফরল। জনমবরদ্যদ 
প্রথমেই মেঝেতে কাপে বিছিয়ে ফেলল। তার ওপর তোশক পাতল। 
বাঁলশ তাকিয়া সম্দর করে সাজানো হল। ঘরটর আগেই সে ঝেড়ে পছে 
রেখেছিল। এবারে মোমবাতি ধরাল। তোশকের ওপর পাতল সাদা 
ধবধবে চাদর 

সব কাজ সারা হলে দুজনে মনের আনন্দে খানাঁপনা শহর7 করল 
পাশাপাঁশ বসে। শরাব খেল, অনেক কথা, অনেক ভমবনা দজনে দুজনকে 
বলল। অবরহ্ধ বাসনার উন্মেষ হতে লগল ধীরে ধীরে । এবার বিছানায় 
যাবার পালা। দহজনেই ক্লান্ত। নতুন বিছানায় শরাঁর এঁলয়ে দিল 
দ;ঢজনে। নতুন বিছানার নতুন গন্ধের মাঝে গভাঁর আবেগে একে অন্যকে 
জাড়য়ে কাছে টেনে নিল। জবমরন্যদের যৌবনে অনাধ্ঞাত ফদল এই প্রথম 
1নবেদন করল তার বাঞ্ছীতের কাছে। মুহূর্তের জন্যও ছাড়াছঁড় হল না। 
অচ্ছেদ্য বাহ্হবন্ধনে আরো গভীর কোন সখের দেশে পাঁড় জমায় তারা । 
[কল্তু সখের রাত যেন বড়ই ক্ষণস্থায়শ। রত ভোর হয়ে এল। 
এক জোড়া যবক-য্রবতাঁ ভোরের আলোয় যেন স্নান করল। 

সর্ষের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জমনরব্যদ কাজে বসে গেল। রাতের 
সবখট:কু গায়ে লেপটে রয়েছে। গাল দ্টো একট বেশী লালচে লাগছে 
দামাস্কাস সিল্কের টুকরো 'দয়ে কয়েক দিনের মধ্যে একটা বাহার পর্দা 
তৈরী করে ফেলল সে। নানান পশ;পাখাঁর নকসা দি সহ্দর করে তুলে 
ফেলল পর্দায়। পর্দার মাঝে বিরাট বিরাট গাছের ছবি। ভালগনাল 
ফলভারে ননদয়ে পড়েছে। গাছের ছায়ায় বসে দব্দণ্ড জিরোতে মন চায়। 
সমস্তটা 'মাঁলয়ে এক অনবদ্য প্রাণবন্ত প্রকৃতির ছবি। এত বড় কাজটা 
তুলতে জদ্ম্রন্যদের সময় লেগেছে মাত্র আট 'দিন। জমরত্যদের দক্ষতা? 
দেখে আল্লাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল আলা শার। 
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পদ্শার কাজ শেষ হলে ভাল করে সেটাকে ভাঁজ করে নিল জদমহরন্যদ ; 
তারপর সেটা আলখ শারের হাতে 'দয়ে বলল-_বাজারের কোন দোকানদারের 
কাছে এটা 'নয়ে যাও। পণ্টাশ দনারের কমে বেচো না যেন। সেই সঙ্গে 
আর একটা কথা ভাল করে শুনে যাও। একদম ভুলো না, অচেনা কোন 
ফেরাঁওয়াল।র কাছে পর্দাটা বেচো না। বেচলে, আমাদের দঢজনের মধ্যে 
ছাড়াছাঁড় হয়ে যাবে। বঝেছ ? অনেক শত্রর আমাদের রয়েছে । সুযোগের 
অপেক্ষায় অনেকেই রয়েছে ওৎ পেতে । তাই, অচেনা কাউকে বেচবে না) 
সাবধান ! 

কথাগযীল শুনল অলী শার; তারপরে বাজারে গিয়ে চেনা একটি 
দোকানদারকে পন্টাশ দনারে সেই স্হন্দর পর্দাটা বেচে ঠদল। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করে গেল শাহরাজাদ। 


[তিনশো কুঁড়তম রজনী £ 

পরের 'ঈদন গল্প শহর করতে দেরী হয়ে গেল অনেকটা । শাহারয়ারের 
ম্নর তাপ জড়োতেই ম।ঝ রাত প্র,য় কাবার হয়ে এল। দুনয়াজাদ অধীর 
হয়ে বলে, কই, শর কর। 

-_ হ্যাঁ বলাছ। 

ফেরা পথে অনেক সিল্কের কাপড় আর সোনাঁল-রূপাঁল সৃতে।র 
গল ?িনে নিয়ে এল অলী শার। এগহাল 'দয়ে তোর হবে অনেক 
সংল্দর-স_ল্দর পদ্ণা বা কাপের্ট। দেরী করল না জব্মরন্যদ; কাজ শহর 
করে 'দল। ঠিক আট দিনের মাথায় সে একখানা বেশ চমৎকার কাপে 
বুনে ফেলল। প্রথমাঁটর চেয়ে এট অনেক বেশী সহস্দর। এটও 'বক্রী হল 
পণ্তাশ 'দিনারে। এইভাবে সারা বছর ধরেই তারা কাজ করে গেল। কাজের 
চাপে তাদের ভালবাসাক্স গায়ে এতটুকু জঙ ধরোঁন ; বরং, 'দিন-দন তা 
উজ্জল থেকে উজ্জবলতর হয়ে উঠেছে। প্রেমসাগরের দনর্বার তুফানে ভেসে 
[গয়েছে তারা। 

একাঁদন আলশী শার একটা পোঁটলা দিয়ে বাঁড় থেকে বোরয়ে এল। 
সেই পোঁটলাতে ছিল জবমঃর্যদের হাতে তোর একটা কাপে্ট। বাজারে 
[গয়ে কিন্তু কোন ব্যবসাদারের কাছে বেচল না ; একটা দালাল ধরল। তাকে 
সঙ্গে নিয়ে দাল।লটা দোকানে-দোকানে ঘরে চেশচাতে লাগল। এমন সময় 
একজন খ্যীস্টান যাচ্ছিল তাদের পাশ 'দিয়ে। এই সব খ্যাঁস্টানরা সাধারণত 
বাজারে ঢোক।র পথে এক জায়গায় দল বেধে দাঁড়িয়ে থাকে | কেনা-বেচার 
কাজে ক্রেতাশবক্রলেতাদের প্রয়োজনবোধে হাতে-পায়ে ধরতে পর্যস্ত তাদের 
বাধে না। 

খাস্টান দালালটা আলণ শার দালালকে বলল- আমাকে কাপেট্া 
দাও। আমি তোমাকে ষাট 'দিনার দেব। 

কিন্তু জদমনরদ্যদের সতর্কবাণী আলা শার ভুলে যায় নি। লোকটা 
অচেনা তো বটেই। তার ওপরে সে খ্যস্টান। খস্টানদের সে দ7 চোখে 
দেখতে পারত না, ঘণা করত। ওকে সে কাটে বেচবে না। 

খ্াস্টান ছাড়নেওয়ালা নয়। সে দাম চড়িয়ে দিয়ে বলল- একশ 
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অ।রব্য (২য়) ই৬ 


রর 
দনার। 
আলণ শারের দাল!ল তার কানে-কমনে বলল--এমন পয়মল্ত খদ্দের 


ছেড়ে দেবেন না হঃজ7র | 

আলা শার যাতে কার্পেটা তাকেই বিক্লা করে এই জন্যে খ্যীস্টানটা 
অবশ্য আগেই তার দালালকে দশ দিনার ঘহষ ?দয়ে রেখেছিল ।* দালালটি 
তাকে এমনভাবে 'বরস্ত করতে লাগল যে বেচারা শেষ পযন্ত সেই 
খাীস্টানকেই একশ দিনারে কাপেন্টটা বেচে দিতে বাধ্য হল। £কছটা ভয়ও 
যে সে পেল না সে কথা সাঁত্য নয়। ভংয়-ভয়ে দিনরগযাল হাতে নিয়ে 
কাঁপতে-কাঁপতে ব,্জার থেকে বোঁরয়ে এল সে। 

বাঁড় ফের।র পথে হঠাৎ এক সময় কী জান কেন ঘাড় 'ফাঁরয়ে দেখল 
আল শার। খ্ীস্টানটা তার প্র [নয়েছে। দাঁড়য়ে পড়ল সে; তারপরে 
সে 1জজ্ঞ'সা করল-_এ মহল্লায় তো কোন খ্যীস্টান থাকে না; এঁদকে কোন 
খুস্টানকেও তো আসতে দোঁখাঁন কোনাঁদন। তা, এপথে আপনার আগমন 
কেন ? 

খ্টীস্টান বলল-_ম!প করবেন, মাঁলক। এই রাস্ত।র মোড়ে আমার 
একটা কাজ রয়ছে, ত।ই আসাছ। আল্ল'হ আপনার মঙ্গল করন। 

কী আর বলবে আলা শ।র। বাঁড়র দক সে হাটিতে শর; করে। 
বড়র মূখে এসে হঠাৎ কী মনে করে সে আবার পেছন 1ফরে একব।র 
তাকাল। কাঁব্য/পার! খঠীস্টানটা রাস্তার ওপর থেকে তারই ?দকে 
এগয়ে আসছে যে! রাগে গরগর করে উঠল আলা শার; চেচিয়ে বলল 
__ব্যাটা হতচ্ছাড়া কেথাকার ! আমার তুই পিছ; গনংয়ছিস কেন ? 

খাীস্টানট হাত কচাঁলয়ে বলল--আঁম হঠাংই এঁদকে এসে পড়ে- 
1ছলাম, মালক। 1বশ্বাস করুন, এটা 1নছক একটা দবর্ঘটনা ছ।ড়া তার 
1কছ7 নয়। তেস্ট/য় আমর ছ।তি ফেটে যাচ্ছে। একট পা?ন খাওয়।বেন ? 
আল্লাহ আপনাকে অনেক দেবেন। 

অলাঁ শার ভাবল-_কোন মুসলমান পাগলা কুকুরকে পানি 'দতে 
পারবে না এমন কথা আল্লাহ কোথাও বলেন 'ান। সেই জন্যে সে পান 
আন।র জন্যে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পানি নিয়ে ফরে আসছে 
এমন সময় জদমরত্যদের সঙ্গে দেখা । দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই 
জ:ঃমঃরত্যদ ভেতর থেকে বোঁরয়ে এসোঁছিল। আলা শারকে জাঁড়য়ে ধরে চুমু 
খেয়ে বলল- ফিরতে এত দেরী হল কেন তোমার ?2 খদ-উ-ব ভাবনা হচ্ছিল 
আমার। কার্পেটা তুম কোথায় বেচলে? কোন নামকরা দোকানদ।রকে, 
না, কোন অচেনা খদ্দেরকে ? 

বেশ অস্বাস্ততে পড়ল আলণ শার। কোনরকমে ঢোক গিলে জবাব 
দল সে- আজ বাজারে কা ভিড় তা তোমাকে কী বলৰ? তাই ত ঠফরতে 
এত দের হয়ে গেল। তবে কাপে্টটা আম এক চেনা দোক'নদারকেই 
বেচেছি। 

জহমঃরব্যদ বলল-_-আল্ল।হর নামে বলছি, আজ আ'মার মনটা কেমন 
ছ্যাঁক ছ্যাক করছে। তা তুম পাঁন 'নয়ে চললে কোথায় ? 

আলা শার বলল-_দ।লালের বড় তেঘ্টা পেয়েছে । আমার পিছন ?পছন 
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বেচারা তাই বাড় পযন্ত এসে পড়েছে। 

আলা শার জবাবে খব একটা খুশী হতে পারল না জহষহরন্যদ | পান 
?নয়ে বোঁরয়ে গেল আলা শার। উদ্বেগাকুল কণ্ঠে আবাত্ত করল 
জধ্মণ্রখ্যদ-_ 


হায়রে মূ মানষ তুমি ভাবছ ব্াঝ 
একাঁট চহম7 হবে তোম।র চরাঁদনের পজ 2 
ঠোঁটের ওপর আঙ্গহল দিয়ে 
একট দৃরে দেখ তাকিয়ে 
রাহনগ্রস্ত চাঁদের হা?স 
কারে বেড়ায় খখজ। 


পান এনে আলা শার দেখল খ্বীস্টানাট এরই ভেতরে খোলা দরজা 
“দয়ে সট'ন বার,ন্দয় এসে দাঁড়য়েছে। তার চোখের ওপরে অন্ধকার ঘাঁনয়ে 
এল যেন। ক্ষেপে *গয়ে চেশাচয়ে উঠল সে- শালা কুত্তার বাচ্চা কুত্তা। 
আমার অনহমাতি না নয়ে আম.রই ঘরের দাওয়ায় অসস--তোর এত বড় 
সাহস। 

খ্ীস্টানাট হাত কচালয়ে বলল-_ আমার গোস্তাক মাপ করন 
হঃজটর। হাঁটতে-হাটিতে আমার পা দুটো এমাঁন টনটন করাছল যে আর 
আ'ম দাঁড়াতে পারাঁছলাম না। তাইত বাধ্য হয়ে চোকাঠের এদকে এসে 
পৃড়াছ। অবশ্য দরজা বারান্দার মধ্যে তফাত-ই বা কতটনকু 2 তাই 
না? একটু ।জাঁরয়ে নয় চলে যাব। আমাকে জোর করে বার করে দেবেন 
না|! আল্লহও আপনার ওপরে জের করবেন না। 

এই বলে লোক আল শারের হাত থেকে পানর প্রা নিল) 
ত'রপরে অনেকটা পান ঢকঢক করে খেয়ে পাত্রটি তার হাতে 'ফারয়ে 
দল। 

আলা শার চ্পচাপ দাঁড়য়ে রইল। লোক।ট চলে না যাওয়া পয্তি 
সে পেছন ফিরতে সাহস করল না। কল্তু ঘণ্টাখানেকের ভেতরেও লোকাঁটর 
ওঠার যখন কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখনই সে চেচয়ে উঠে বলল-_ 
বাঁড় থেকে বেরোতি, না, মতলবটা তোর কা? বেরো, বেরো, এখনই 
বোৌরয়ে যা। 

লোকাঁট বলল-__মা?লক, এ-দবানয়ায় এমন কিছ? মান্য আছেন ভাল 
কাজ করার জন্যে যাঁদের লে।কে চিরকাল মনে রাখে । অ।পাঁন দেখাঁছ তাঁদের 
মত ভাগ্যবানদের খাতায় নাম লেখাতে চান না। কোন এক কাব আপনাদের 
মত ম'নষদের জন্যেই ঠাবলাপ করে 1লগখেছেন-_ : 


যাদের মনটা ছিল নদশর দলের মত 

না চাইতেই সবহী পেত জল 

আজ তারা নেই। আজকে মান:ষ কৃপণ হল যত। 
পা।ন-?পয়াস পাঁথক দেখে নাড়ছে ত।রা কল, 
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বলছে ডেকে, জল নিয়ে যাও শূন্য কলস ভাঁর 
তার আগেতে বাপ্য তোমায় ফেলতে হবে কঁড়। 


তেম্টায় আমার কাঁলজা ফেটে যাঁচ্ছল। মেহেরবান করে আপ!ন 
প।ঁন 1দয়েছেন। আমার তেষ্টা িটেছে। কিন্তু +ক্ষদের জ্বাল আমার 
জন যায়-যায়। আপনাদের এ*টোকাঁটা কোথ:ও যাঁদ কিছ পড়ে থাকে তাই 
আমাকে দিন না খানিক, সেটুকু পেলেও আমার যথেষ্ট হবে। আর তাও 
যাঁদ ফেলে দিয়ে থকেন তাহলে অন্তত এক টন্করো পোড়া র7টই দিন, আর 
সেই সঙ্গে এক টুকরো পেশয়জ। অজ তাই আমার কাছে কাবাব বলে মনে 
হবে। 

আলণ শার তো ক্ষেপে লাল। সে চৎক'র করে বলল-_না। অর 
একটা কথাও না, বেরোও- আ'ভি ?নকালো। এবাড়তে আর ?িকছ7 পাবে 
না তুম _ভাগো...ভাগো-, 

ধকন্তু িছ7ই হল না। একভাবেই দাঁড়য়ে রইল লোকটা; বলল-_ 
মাপ করবেন, হজর। বাড়তে আপনার সাঁত্যই যদ কছ্ না থেকে থ'কে 
তো একশটা দিনার তো রয়েছে । কাপে্ট বেচে সেগর্দল আপাঁন পেয়েছেন। 
তাই থেকে ?কছ খাবার কিনে দন, খাই। দোকান তো পাশেই । আল্লাহ্‌ 
আপনার মঙ্গল করবেন। কেউ অন্তত বলতে পারবে না যে আপনার বা?ড় 
থেকে শুধ্ড হাতে আম ফিরে গিয়েছি। আপনর আমার মধ্যে যে নন- 
রট দেওয়া-নেওয়া হয়ন সেকথাও বলতে পরবে না কেউ। | 

আলা শার ভাবল-_এ ব্যটা সাঁত্যকার পাগল। গলা ধাক্কা 'দয়ে 
ওকে রাস্তায় বার কর দিই; তারপরে দেব কুকুর লোলয়ে। 

এই ভেবে, লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দেওয়'র জন্যে 
যেই না সে হাতটা তুলেছে অমাঁন লোকটা বলে উঠল-_আর্ম আপনার 
কাছে চেয়েছি এক টুকরো রুট আর এক টুকরো পেশয়াজ। এর বেশ? 
তো ঠকছ চাইীনি। ওতৈই অমার 'ক্ষদে 'মটে যাবে। আমার জন্যে ওর 
বেশী আপাঁন মোটেই খরচ করবেন না। জ্ঞানী ব্যান্তরাও এর বেশী অন্ধ 
কছ7 চান না। 


এক চিলতে শুকনো রট 
তাই ত জ্ভ্রানী রাজার খানা। 
শহর-বাঝাই সদখাদ্য খেয়েও 
পেটক জনের পেট ভরে না। 


'তিতাঁবরন্ত হয়ে ভাবল আলণ শার--এ লোকটার হাত থেকে রেহাই 
নেই তার। এই ভেবে সে খাবারই কিনতে গেল। বেরনোর আগে লোকটাকে 
এক পা-ও নড়াচড়া করতে 'নীষেধ করল ; তারপরে 'দয়ে গেল দরজায় তালা। 
বাজার থেকে কিনে নিয়ে এল মধ্যমাখানো ছানার 'িতুঠ, শশা, কলা আর 
গরম-গরম ররাট। চেশচয়ে বলল-_এখন গেলো। 

এত গালাগালিতে মানষাঁট চটল না; বলল- মালিক, আপনি 
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দসাত্যই মহাননভব ! এত খাবার এনেছেন যে দশজনেও খেয়ে শেষ করতে 
পারবে না। আপাঁনও বসমন। এক সঙ্গে খাই। 

আল শার বলল-_অত আদখ্যেতা তোমাকে দেখাতে হবে না। তুম 
একাই গেলো। তা ছাড়া আমার 'দ্দদে নেই। 

কম্তু লোক নাছেড়বাল্দা। সে বলল-_-সব জাতের মধ্যে একটা 
রশীতি রয়েছে যে আঁতাঁথদের সঙ্গে বসেই গৃহস্গবামীকে খানা খেতে হয়। 
যে খায় না সে বেজল্মা। | 

ভোর হয়ে আসতেই গল্প থামিয়ে চপ করে রইল শাহরাজাদ | 


তিনশো একুশতম রজনা £ 

আগের রাতের জের টানল শাহরাজাদ। 

খযাঁস্টানাটর সঙ্গে কিছুতেই এ+টে উঠতে পারছিল না আল শার ; 
1কছহতেই সে এড়াতে পারছিল না লোকটাকে। অগত্যা তার পাশেই বসে 
পড়ল আল শার, শর; করল খেতে । মনে মধ্যে তার তখন নানান চিন্তা । 
ভাবতে-ভবতে আনমনা হয়ে যায় আলা শার। সেই সযোগে লোকটা 
একটা কলা ছাঁড়য়ে দুখ।না করে ফেলল। তারপরে আঁফঙে জঙহ।ল দেওয়া 
একটা বড় ভাঙের ডালা সেই টদকরে।র মধ্যে পরে দিল। এই ভাঙের 
টুকরো যেমন-তেমন একটা হাতিকে খাওয়ালে এক বছর তার ঘম ভাঙার 
কথা নয়। সেই কলার গায়ে মধ্দ মাঁখয়ে তার ওপরে ছানার মোটা প্রলেপ 
দয়ে আলা শারের হাতে তুলে 'দিয়ে লে।কটা বলল-_আপনার জন্যেই এটা 
আম মনের মত করে তোর করোছ, মাঁলক। বিশ্বাসের প্রাতিদান ?হসাবে 
আপনাকে এটা অ।ম খেতে 'দলাম। অনঃগ্রহ করে খেয়ে নিন। 

চমকে উঠল আল” শার। তাড়াতাঁড় কলাটা হাতে তুলে 'নল সে, 
তরপর গিলে ফেলল গোণ্রাসে। পেটের মধ্যে যেতে-নাযেতেই হঠাৎ সে 
জ্ঞ।ন হারিয়ে ফেলল। আলা শার জ্ঞান হারয়ে মাটিতে ল:টয়ে পড়ার 
সঙ্গে-সঙ্গে সেই লোকটা চিতা বাঘের মত লাফয়ে উঠল; তারপরে রাস্ত।য় 
, বেরিয়ে এল '়াঃশব্দে। জন কল্য়ক লেক একটা খচ্চর 1নংয় রাস্তার ধারে 
ঘাপট মেরে বসোছল। তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল্ল লোকটা । তাদের 
ভেতরে সেই বুড়ো লম্পট রশিদ অল-দনও দাঁড়িয়েছিল। খ্যাস্টানকে 
দেখে বুড়োর ফ্যাকাসে চোখ দহটো লালসায় চকচক করে উঠল। জমর্যদ 
নীলাম ডাকার দিন তাকে ঘ[ণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেহদনই বড়ো 
প্রাতজ্ঞা করেছিল যেমন করেই হোক, যে কোন মূল্যেই হোক জঃমঃরর্াদকে 
তাকে পেতেই হবে। আসলে লোকটা ছিল একজন গোঁড়া খ্টীস্টন। 
বাজারে ঠ'ই পাওয়ার জন্যেই ইসলামের ভেক নিয়েছিল সে। সে জানত 
মুসলমানপ্রধান বাজারে এই কোশল ছাড়া সে কোন পান্তা পাবে না। এই- 
মাত্র সে খ্াাঁস্টানটা আলা শারকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে এসোছল সে এই 
রাঁসদের ভাই-নাম বরসহম। 

আলশী শারকে কেমন করে খতম করে এসেছে সে সব কথা বরসহম তার 
দাদাকে খনলে বলল। পাঁরকল্পনা মত সব কাজই হয়েছে। এবার শেষ 
করতে হবে বাঁক কাজটদকু। সেই কাজ করার জন্যে সবাই তাড়াতাড়ি আলা? 
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শার বাঁড়র দরজা খুলে ভেতরে ঢ্কে গেল। বেচারা আল শার জ7ম্রদ্যদের 
জন্যে বাঁড়র ভেতরেই ছোট্ট একটা হারেম তোর করে 'দিয়েছিল। লোক- 
গুলো হড়মুড় করে সেই হারেমের মধ্যে টঢ্রকে পড়ল। মহৃতের মধ্যে 
জ:মহরদ্যদের মুখে কাপড় বেধে দিল দসন্যরা। বাইরে দাঁড়িয়েছিল খচ্চর। 
লোকগযলো সেই খচ্চরের গিঠে চাপিয়ে তাকে সোজা 'নয়ে হা'জর করল 
রাঁসদের বাড়তে । সব কাজই শেষ হয়ে গেল খ্যব তাড়াতা।ড়। 

জহমরত্যদকে িনয়ে নীল চেখো বড়ো তার শোয়ার ঘরে ঢুকল 
চোখমখের আবরণ খাঁসয়ে নেওয়ার পরে জমঃরন্যদ দেখল বুড়ো রসিদ তার 
গা ঘেষে বসে রয়েছে। বুড়োর চোখ দুটো তখন লালসায় চকচক কর 
উঠেছে। চোখের কোনে তার ড্যালা-পাকানো পচা থকাঁথক করছে। 

বুড়ো বলল---সবম্দরী, এখন তুমি আমার মদঠোর মধ্যে। আল? 
শ|রের মত বুড়বাকের ক্ষমতা নেই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে 
যায়। আমার এই দ7্ হাতের আঁলঙ্গনের মধ্যে একদিন তুম ধরা দেবে, 
সংল্দরশ; আমার ভালবাসার দর্বর বেগও সহ্য করতে হবে তোমাকে । কিন্তু 
সে সব কথা এখন থাক। তার আগে ওই নোংরা ধর্মীবশবাস তোমাকে 
ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, শপথ করেই ছাড়তে হবে। তারপরে তুমি হবে খ্যাঁস্টান 
- আমার মত। ত'রপরে বসতে পারবে আমার কোলে । আমার ইচ্ছে মত 
 যাঁদ না চল, অথব। উলটো-পালটা 'কছ7 করে বস তাহলে তোমার ওপর এমন 
নির্মম অত্যাচার শুর হবে যে সে কথা কেনাঁদনই তুমি ভূলতে পরবে না। 
জানালা দিয়ে দেখ। কা দেখছ? একটা ঘেয়ো কুকুর। অবাধ্য হলে, 
তোমার অবস্থ:ও হবে অবিকল ওইরকম। 

জদমঃরন্যদের স্ল্দর গাল বেয়ে জলের ধারা গাঁড়য়ে পড়ল। চোট 
দুটো থরথর করে কেপে উঠল তার। সে বলল-_ওরে বদমাশ। ঢেড়ে 
বুড়ো। আমাকে কেটে কু+ঁচ করে ফেললেও আমার ধর্ম আমি ছাড়ব ন। 
আমার ওপরে যত ইচ্ছে তুই অত্যাচার করতে পারিস, যত ইচ্ছে তুই মারধোর 
করতে পণরস অ'মঘাকে-_ আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি আমাকে তুই 
কোনাঁদনই পাঁব নে। ধেড়ে বোকা পাঁটার মত কোনাঁদন তুই যাঁদ আম'র 
ঘড়ে চেপে রাঁসস তাহলেও আমার মন তাতে গকছদ্তেই সায় দেবে না। 
তোর পাপ কোনাদন অপাঁবত্র করতে পরবে না আমাকে । আর তার জন্ন্য 
খোদাতাল্লা কোনাঁদনই তোকে ক্ষমা করবেন না। 

শযধ; কথায় চড়ে ভিজবে না বুঝতে পেরে বুড়ো তার কয়েকটা 
কাঁতদাসকে ডেকে বলল-_উপডড় করে শুইয়ে দে হারামজাদশীকে। চেপে ধর 
- বেশ শন্ত করে চেপে ধর। 

তারপরে প্রকাণ্ড একটা চাবুক 'িনয়ে বুড়ো তাকে প্রচণ্ড জোরে মারতে 
থাকে। চাব্কটা কেটে-কেটে তার 'পঠের ওপরে বসে যায়। এক-একটা 
চাবক পিঠে পড়ে আর জহমঃরন্যদ যদ্রণায় চিৎকার করে বলতে থাকে-__ 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই। আল্লাহর রসল হজরৎ মোহাম্মদ । 

যতক্ষণ পারল বুড়ো তাকে চাবক মেরে চলল। তারপর হাত দহটো 
অবশ হয়ে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল--একে তোরা রান্নাঘরে নিয়ে 
যা। তোদের সঙ্গে ও থাকবে। ওকে কোন খাবার বা সরাব দার নে। যা 
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_ এনয়ে যা হারামজ'দণীকে। 

এঁদকে বেচারা আলা? শার পপ্রর দন পর্যন্ত অজ্ঞন হয়ে পড়ে 
রইল। নেশা কেটে গেলে ছটা ধাতস্থ হল সে) তারপরেই জমঃরব্যদ- 
তমুর্্যদ বলে ডভ্করে কেদে উঠল। জবাব দেওয়ার কেউ ছিল ন.-_ 
1দলও না কেউ জবাব। অগত্যা দিজের পায়ে ভর য়ে উঠে দাঁড়াল আলা 
শার। টলতে-টল.ত ঘরের ভেতরে গেল। ঘর শূন্য ; 'জানসপত্র সব 
ছড়য়ে রয়েছে চারধারে। জহমঃরত্যদ নেই। 

ধীরে-ধীরে সব কথা মনে পড়ে গেল অ'লাঁ শারের। মনে পড়ে গেল 
খাস্টান লোকটার কথা । সে বেশ বকঝতে পারল সেই বদমাইস জঃমঃরত্যদকে 
জোর করে ধরে 1নয়ে গিয়েছে। তার প্রাণর প্রতিমাকে লোকটা এইভাবে 
ধরে গনয়ে গেল। এ যে সে সহ্য করতে পারছে না, মেঝেতে পড়ে সে হাউ- 
মউ করে কাঁদতে লাগল-_দয হাত ?দয়ে িশ্ডত লাগল মাথার চল। 
টেনে-টেনে ছি্ড়তে লাগল গয়ের জামা। দু গল বেয়ে তার ঝরেঝরে 
পড়তে লাগল চোখের জল। হায়রে, আজ সে সবস্বাদ্ত। 

মনের আবেগ সামল:তৈে না পেরে সে দোঁড়ে রাস্তায় বোরয়ে গেল। 
কুঁড়য়ে ।নল দ্হখানা বড়বড় পাথর। রাস্তা 'দয়ে পাগলের মত ছদটতে- 
ছংটতে সে পাথর দদ্টো সে তার বকে ঠকতে লাগল। মাখে তার এক 
বাাল-__'ও জবমরত্দ, তোমাকে ওরা কোথায় ধরে 'নয়ে গেল। কোথায় 
ধরে 'নয়ে গেল 1? কিছবক্ষণের মধ্যেই রাষ্ত!য় লোক জড় হয়ে গেল; 
1শশঃরা তাকে পাগল মনে করে হৈচৈ করতে করতে তার 'পছ 'পছ্্ ছুটল | 
যে সব বয়স্কেরা তাকে |চনত তারা তার দদ্ঃখে জানাল সহানভূতি। 
ব্যাপারটা জানতে পেরে তারাও দহঃখ করে বলত লাগল- বেচারা শ্লোরর 
ছেলে ! সাত্যিই ওর দহঃখের শেষ নেই আজ। 

কোন 'দকে যাবে বুঝতে না পেরে চারাদকে ছোটাছ7াট করল আলণ 
শর! পাথর ঠকেঠ্ডকে ঝাঁঝরা করে ফেলল তার বকের পাঁজর। এহী- 
ভাবে ছডটতে-ছঃটতৈে সে একাট সোম্যদর্শনা বৃদ্ধার সামনে এসে দাঁড়াল। 
তার এহেন অবস্থা দেখে বৃদ্ধা বললেন-_বাছা, আল্লাহ্‌ তোমাকে শান্ত 
করন, রক্ষা করন তোমাকে । তোমার এ-দশা কেন হল বাছা ? 

আলা শার বলল--_ 


প্রেম-হীনতাই অস্দখ আমার 

হে ডান্তার, 

আমার রোগের অন্য কারণ নাই। 
ওই নারীকে আমি যে চাই 
দাও না 'ফরে ওকে। 

ও-যে আমার ব্যথার প্রলেপ 
আনন্দ মোর শোকে। 


বন্ধাটি পরম স্নেহে"তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। সে বেশ 
বুঝতে পারলো মাননষাঁট বিরহের আগননে জহলে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। 


২৪৭ 


তাই সে বললো-_বাছা, আমাকে সব তুমি খলে বল। ভয় বা সংকোচ 
করো না। কিসের কন্ট তোমার। তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই বোধ 
হয় রসল আল্লাহ আমাকে এই পথে পাঠিয়েছেন। 

তার জীবনের কথা, খ্যাঁস্টান দালালের কথা সব তাঁকে খখলে বলল 
আলী শার। বৃদ্ধাও তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শরনলো। তারপরে 
আলশ শার দিকে তাকিয়ে বললো-_তুমি এখনই বাজারে চলে যাও। "সেখান 
থেকে ফোর করার একটা ঝবাঁড় কিনে আনবে; সেই সঙ্গে আনবে নানান 
জাতের কাচের চড়, দল, আর পঠতর মালা। বড়বড় বাঁড়র 'ঝি- 
চাকরানীদের এই সব 'বক্রী করার জন্যে বড় ফোরওয়ালণীনরা যেমন বাঁড় 
বাঁড় ঘরে বেড়ায় আমিও তেমাঁন ওই ঝনড়টা ম'থায় নিয়ে, সেইরকম বা়ি- 
বাঁড় ঘরে বেড়াব। এই শহরের কোন বাঁড় বাদ দেব না। জ:ম:ঃরত্যদের 
হদিশ না পাওয়া পর্ম্ত বাঁড়-বাঁড় আম ফোর করব। আল্লাহর ইচ্ছায় 
সে আমাদের কাছেই ধিরে আসবে। তুমি আর ভেব না। জলাঁদ বাজারে 
চলে যাও। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহর।জাদ থামল। 


[তিনশো বাইশতম রজনা £ 
পরের দন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার শহর? করল গল্প বলতে। 
আনন্দে চোখে জল বেরিয়ে এল আলী শারের। বদ্ধার দুটো হাত 
ধরে চময খেল সে। তারপরে সে যাযা চেয়েছিলো সব দিনে এনে দিল 
বাজার থেকে। এর মধ্যে একজন রূপকার এসে তাঁকে ফেরওয়ালাঁর সাঝে 
সাঁজয়ে দিয়ে গেল। মব্খে দেওয়া হল তামাটে রঙের প্রলেপ, যেন দেখলেই 
মনে হয় রোদে ঘরে-ঘডরে মখটা পড়ে গয়েছে। মাথায় জড়ালো একখানা 
কাশ্মীর শাল। পরলেন 'বরাট একটা ?িসলেকর বোরখা | ঝাঁড়টা চাপালো 
মাথার ওপরে । হাতে লো একটা লাঁঠি। বয়সের সঙ্গে বেশ মানিয়ে 
গেল চেহারাটা । তারপরে ঠকঠক করে তান বোরয়ে পড়লো । শহরের 
1বাভন্ন এলাকায় যত ব্যবসায়ী আর ইনামদার ছল তাদের হারেমের দরজার 
সামনে গিয়ে দাঁড়ালো । ঘহরতে-ঘ্যরতে এসে পেশাছিলো রাঁসদ অল-দনের 
দরজার কাছে। হতছাড়া খঃশস্টান রাঁসদ। আল্লাহ তাঁর দোজখে অনল্ত 
কাল ধরে তাকে পযাড়য়ে মারবেন। 

বৃদ্ধা যখন রাসদ অল"দনের বাঁড়র সামনে এসে দাঁড়ালো ঠিক 
সেই সময় অর্ধমৃতা জমমররদকে টেনেহ “চড়ে রান্নাঘরে ব্লীতদ।সদের মধ্যে 
নয় আসা হল। বেচারার ওপরে এতক্ষণ ধরে অত্যাচার চলাঁছল। প্রচণ্ড 
ঘপ্রাফর চোটে কপাল ফেটে গালের পাশ দিয়ে রন্ত গড়ার্চ্ছল তার | যন্ত্রণায় 
তখন কাতরাচ্ছিল জদমঃরহ্যদ | কাতরানির শব্দ জানালা দিয়ে বেরিয়ে তাঁর 
কানে এসে ঢুকল। 

কড়া নাড়লো বদ্ধা। একাট ক্রীতদাস এসে দরজা খালে দিল। তাঁকে 
আভিবাদন জানাল ক্লীতদাসাট। বৃদ্ধা বললো-_বাছা, অনেক সান্দর 
সমস্দর জিনিস রয়েছে আমার ঝরাড়তে, তোমাদের এখানে এমন কেউ কি নেই 
যে গছ 'জানস দিনতে পারে? 
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ক্রীতদাস বলুল---আছে আছে! এমন লোক নিশ্চয় রয়েছে। আপাঁন 
আসবন। 

এই বলে সে বৃদ্ধাকে সোজা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে 'দল। 
তারপরে বাঁড়র প্রায় সব দাসদাসাঁরাই ঘিরে দাঁড়াল। তান চাঁড়, হার, 
দুল এত সস্তায় বেচতে আরম্ভ করলেন যে অল্প সময়ের মতধ্যই 1তাঁন 
অনেকেরই মন জয় কলর ফেললো । 

তাদের খশ। করে !তনি দেখতে পেলো একটন দুরে মারে শনয়ে 
একট মেয়ে কাতরাচ্ছে। সবই বুঝতে পারলো সে। এ সেই জনমরদ্যদ। 
একেই তো সে খজে বেড়াচ্ছে। 'িছঃক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে 
সে তার কাছে উঠে গেল ১ তার পশে বসে ফিসফিস করে তাকে বললো 
-_ বাছা, সর্বশান্তমান আল্লাহ তোম;র সব কষ্ট দূর করবেন। তোম.কে 
উদশর করার জন্য 1তাঁনই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তৃঁমিই 
তো সেই গ্লোিরর ছেলে অ।লশী শারের প্রেমকা ক্লীতদাসী জমরন্যদ | 

তারপরে ছদ্মবেশে সেখানে ফেরীওয়ালীর বেশে সে কেমন করে, 
উ্রীসেছে সে সব কথা সে তাকে বললো। তারপরে বললো-_কাল 
সন্ধ্যেবেলা প।লানোর জন্যে তোর থকো। এই রাম্নাঘরের জানালার পাশেই 
থাকবে। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তার ওপাশে অন্ধকার থেকে 
শিস শবনলে তুমিও পালটা শিস 'দয়ো। তারপরে পাঁচিল টপকে রাস্তায় 
ল।ফয়ে পড়ো। সেইখানে আলা শার তোম'র জন্যে অপেক্ষা করবে। 

আনন্দে আত্মহারা হয়ে জ্মরত্দ তাঁর হাত দুটি ধরে চদম খেল। 

রাঁসদের বাড় থেকে বোৌরয়ে বদ্ধা সরাসার আলা শারকে সব কথা 
জানয়ে বললো-_কাল সন্ধ্যাবেলা রাঁসদের বাঁড়র জানালার 'নচে তীঁম 
অবশ্যই 'গয়ে দাঁড়াবে। আর যা-যা বললাম সেই সব 1ঠিক-ঠক করবে। 
বঝেছ? 

আল? শার কাঁ বলে যে বৃদ্ধাকে ধন্যব'দ জানাবে বুঝতে পারল না। 
নদেনপক্ষে একটা উপহার 'দিতে পারলেও হয়ত সে স্বোয়।স্তি পেত। কিন্তু 
উপহারের কোন প্রয়োজন ছল না তাঁর। আল্লাহর নদেশেই সে সব 
করেছে। 

তাকে শ্মভেচছা জানয়ে বন্ধা 1বদ।য় নিলো। আগামীকাল যাতে 
নৈ সফল হতে পারে সেজন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালো। জমনরর্যদ 
তাক যে সাবধান করোছিল সে কথাটা মনে পড়ে গেল আলা শারের। কা 
যে হয়ে গেল! কাঁ করে এখন সে জহমররত্দের কছে মুখ দেখাবে ? 

পরের গদন অন্ধকারে গা ঢাকা ?দয়ে নর্ধারত স্থানে হাঁজর হল 
আলশ শার। সহযোগের অপেক্ষ।য় চপচাপ বসে রইল। ধাঁরে-ধাঁরে এাঁগয়ে 
চলল রাত্র। উদ্বেগ আর দহশ্চল্তায় গত দুটি রাত তার চোখের পাতা 
পশ্ড় নি। বসে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঘ্মের কোলে ঢোলে পড়ল। 
ত'রপরে কোন আর জ্ঞান ছিল না তার। প্রয়োজনের সময় যে জেগে থাকে 
ভাগ্য তার হাতে বাঁধা ভগবানের রাজত্বে এইটাই 'নয়ম। 

1কন্তু ভাঁবতব্য কেউ, এড়াতে পারে না। তা না হলে, ওই রাত্রিতেই 
এক দবর্ধর্য ডাকাত কেনই বা ওই অঞ্চলে হঠাৎ এসে পড়বে? আর এলই 
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যঁদি, তাহলে ডাকাতির সমযোগ-সংবধে খ্জে বার করার জন্যে কেনই বা 
সোঁদন রাঁসদের বাঁড়র পাশে ওৎ পেতে বসে থাকবে ? এইভাবেই নিয়ত 
আলণ শারকে ঘ:ম পাড়িয়ে দেয়; আর এইভাবেই সে ডাকাতকেও টেনে 
আনে। 

যাই হোক, রাসদের বাঁড়র চারপাশে ডাক.তটা যখন ঘরে বেড়াচ্ছিল 
সেই সময় অন্ধকারে তার গায়ে কী যেন একটা লাগল। চমকে উঠল ডাকাত। 
[জাীনসটা আর গিকছ্ নয়। আলা শার ঘহমন্ত দেহ। তার পরণে অনেক 
দামী পোশাক 'ছিল। ডাক'তটা সেই সব পোশাক তার গা থেকে খলে 
"নল। হঠাৎ রাঁসদের বাঁড়র একটা জানলা খালে যেতেই ডাকাতটা চমকে 
পশে সরে গেল। ওপরের ?দকে তার মনে হল একটি মেয়ে শিস 'দয়ে যেন 
তাকে ডকছে। ডাকাতটার লে'ভ গেল বেড়ে। সে-ও একটা শিস 'দল। 
তারপরেই সে অবাক হলে দেখল একটা মেয়ে জানালা বেয়ে দাঁড় ধরে পাঁচল 
টপকাচ্ছে। মেয়েটা লাফ "দিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই ডাকাতটা তা:ক 
দপঠের ওপরে চাপয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় 'দল। ব্যাটর গায়ে অস্ঃরের মত 
ক্ষমতা । বেচারা আলী শার যেমন ঘযাময়োছল তেমাঁন ঘ্াময়ে রইল। 
জানতেও পারল না 'কছ। 

ডাকাতটা বেশ জোরেই দৌড়চ্ছিল। তার পিঠে চড়ে যাচ্ছে জযমরব্যদ 
তা বঝতে পারে নি। তাই সে বাহককে লক্ষ্য করে বলল-_তবে যে ব্দাঁড়র 
কাছে শরনলাম শোকে-দহখে তুমি একেবারে কাহল হয়ে পড়েছ। কল্তু 
এখন তো দেখাঁছ আলা শার, ঘোড়ার চেয়েও জোরে দোঁড়চ্ছ তুঁমি। 

কোন উত্তর দিল না ডাকাতটা। শনধ্য তার গাঁতটা বাঁড়য়ে ।দল। 
চদলের মঠি ধরে ঘাড়টা বাঁকিয়ে তার মখটা দেখার চেষ্টা করল জহমঃরত্যদ | 
একা, ডাকাতটার চযলগহ্লো যে শনের মত শস্ত। তখনই সে বুঝতে পারল 
তাকে অন্য কেউ ধরে য়ে যাচ্ছে। আতিকে আস্থর হয়ে সে ডাকাতটার 
মুখে জোরে একটা ঘদাঁস মারল, চংকার করে উঠল-_কেরে তুই? কা 
রে তুই ? 

তখন শহর ছেড়ে তারা বিরাট একটা মাঠের মধ্যে এসে পেশাঁচেছে। 
এখানে চিৎকার করলেও কেউ শহনবে না। চাগরাঁদকে অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা 
থম-থম করছে! ডাকাতটা তাকে 'পঠ থেকে নামিয়ে বলল--আমি একজন 
কুর্দ। আমার নাম জবান। আহমদ অল-দানাফ-এর দলে আমার চেয়ে গায়ে 
বেশী জোর আর কারও নেই; বদমাইসিতে আমার জ্বাঁড়দার সেখানে নেই 
বললেই হয়। আমাদের দলে আমার মত চাল্লশজন দহঃসাহসাঁ বীর রয়েছে। 
অনেক দন আমরা নরম তুলতুলে মাংস পাহীনি। কালকের রাতটা আমাদের 
যে কী আনন্দে কাটবে তা তুমি নিজেই বযঝতে পারবে । তোমার জাঁবনে 
অত সখ কোনাঁদন তুম পাওান সল্দরী। সত্য সাত্যই তুমি ইনামদার। 
কাল রাঁত্রতে একের পর এক আমরা তোমার ওপরে চাপবঃ তোমার তলপেটে 
সংড্রসাঁড় দেব ; তার পরেই তোমার ওই দাট উরদর মাঝখানে অস্ধকারে 
জ্বে যাব। কেবল আমি একা নই--আমরা সবাই-_-একজন একজন করে 

| 
বাপস। বলে কী। কাঁ সাংঘাতক বিপদের মধ্যে পড়েছে সে। 


৫০ 


অবস্থাটা ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল জমংরদ্যদ। নজের গালেই 
চড় মারতে লার্গীল। কাঁ ভুলই না সে করেছে! এসে পড়েছে একেবারে 
চাল্পশ জোড়া হাতের মধ্যে। 

চেচিয়ে চেশচয়ে বেচারা কাঁদতে শহর করল। অজস্র চোখের জল 
তার গাল দহট ছাপয়ে ঝরতে লাগল অঝোর ধার।য়। সে বুঝতে পারে ঠিক 
এই মুহূর্তে তার জীবনে ভয়।নক একাঁট দযোগ নেমে এসেছে । সে কোপে 
পড়েছে শয়তানের । বেশাঁ চেনচামাচি করে এখন আর লাভ নেই তার। 
শান্ত 'ঠফরে পাওয়ার জন্যে পরমেশ্বরের কছে সে মনেমনে প্রার্থনা করতে 
থাকে। 

সে মনে-মনে বলে- আল্লাহ ছাড়া অ:ম'র আর কেন দেবতা নেহ। 
তাঁর প্রত রয়েছে আমার অচলা ভীঁন্ত। তাঁর 1নধ্ধা(রত ভাগ্য আমাদের মেনে 
1নতৈেই হবে। নিনয়াতির বিধ।ন কেউ খণ্ডাতে পারে না। 

ভোর হয়ে আছে দেখে শাহরাজাদ চপ করে গেল। 
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রাঁত্রতৈ আবার শুর করল শাহরাজাদ | 

সেই ভীষণদর্শন কুর্দ জোয়ান জন্মরব্যদকে পিঠে চাঁপয়ে অববার 
ছহঃটতে শর করল। ছওটভে-ছঃটতে অনেকক্ষণ পরে পাহাড় ঘেরা একট: 
গুহার সামনে এসে খামল। এই গুহা চাল্লশ চোরের প্রধান ঘাঁট। ওদের 
দলের সদ্ারও এইখানে থাকে । গনহার সামনে এসে জ:মর্যদকে পিঠ 
থেকে নামিয়ে দিল। জৌয়ানের বুড়ো মা-ও এইখানে থাকে । দলের সকলকে 
দেখাশোনা করে, রাম্নাব'টনাও করে দেয় তাদের । গহার দায়ত্ব তারই হাতে। 

জ:ম:রত্দকে নাগময়ে 'দয়ে জোয়ান তার মাকে হাঁক দল, মা বোরয়ে 
এলে জমঃরত্যদকে তাঁর হাতে জম; 'দয়ে জেয়ান বলল-_আ'ম না ফেরা 
পর্যন্ত এই হরিণ শিশঃটাকে দেখো । ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে 
চললাম। কাল দহপ্রের আগে ফিরতে পারব না। আজ রাত্রে কয়েক 
জায়গায় চার করতে হবে কনা? ভাল করে তোয়াজ করো মেয়েটাকে। 
এতগহলো মান্যষের ভালবাসা সহ্য করার মত ওর তাগদ চাইত। 

এই বলে জোয়ান যেমন ছটে এসোছল তেমাঁন দোঁড়ে বোরয়ে গেল। 

জোয়ান চলে যাওয়ার পর বড় এক মগ জল এনে দিয়ে বলল-_- 
বাছা, কী সখহই না তোমার হবে! চাল্লশটা জোয়ান মদ্দ তোমাকে যখন 
দলাই-মালাই করবে তখন কাঁ আনম্নই না পাবে তুমি? অবশ্য ওদের মধ্যে 
সদ্শারটারই তাগদ সব চেয়ে বেশি । ও একা চাল্পশ জনের মহড়া নতে 
পারে। ঈশ্বর তেমার রূপ আর যোবন দুই-ই দিয়েছেন। ওদের মনে 
ধরবে তোমাকে । তোমার কপাল ভাল। 

সব কথাই শবনল জহমহরদ্যদ ; কে'ন কথার জবাব গদল না| বোরখা 
খদলে মথার নিচে রেখে শহয়ে পড়ল। সারারাত একটুও পারল না ঘমাতে 
সমস্ত রাত ধরে নিজের মনকে শত্ত করল সে। ভোরবেলা নিজের মনে মনে 
বলল-_এখান থেকে বোঁরয়ে যাওয়া শয়তানেরও সাধ্য নেই। এখানে থাকার 
কথাও ভাবা যায় মা। চাল্লশটা দানো আমার দেহটাকে ছিড়ে খণ্ড়ে খাবে, 
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আর তারই জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসে থাকব? কভী নোঁহ। আল্লাহর 
নামে শপথ করে বলাছ, আমার আত্মা, আমার দেহকে যেমন ধরে হোক রক্ষা 
অ'মি করবই। 

মনে মনে প্রাতিজ্ঞা করে সে বাঁড়র সামনে এসে বলল- মা, তোমার 
আদর-যত্র আর বাঁড়র বিশ্রামে শরারট।' আমার একেবারে তাজা হয়ে .উঠেছে। 
লোকজনের আদর আপ্যায়ন করতে আর আমার অস্বাঁবধে হবে না। িছ্তু 
এতক্ষণ আমরা কাঁ করব বলত ? ত;র চেয়ে বাইরে চল। রোদে বসে তোমার 
মাথার উকুন বেছে দেব। 

কথা শুনে বড় তো আনন্দে একেবারে গদগদ ; বলে-_তুঁমি কাঁ সোনা 
মেয়ে গো! ভ।লই বলেছ... 

তারপরেই দীর্ঘবাস ফেলে বলে__দেখ, এখানে আসা অবাধ 
একাঁদনও জল ঢালতে পরান। আমার মাথাতো নয়-_ একখানা ধর্্মশালা, 
হ্যাঁ, হ্যাঁ__-উকুনের আঁতাঁথশাল”"! জন্তু জানোয়ারদের মাথ।য় যতো রকমের 
উকুন থাকে তারা সবাই আমার মথায় বাসা বে+ধেছে-__সাদা উকুন, কালে 
উকুন, বড়ো উকুন, চ্য।পসা উকুন-_উকুনে উকুনে একেবারে ছয়েল্লাকার | 
সৈন্য সামল্তের মত রাত্রর বেলা তারা সব দল বেধে ঘহরৈ বেড়ায় _ছাঁড়য়ে 
পড়ে সারা গায়ে। একটা দেখোঁছলাম আবার লেজওয়ালা, আর কা 'বাঁচ্ছ 
গন্ধ গো, উ“ 1 চল চল! আমাদের সঙ্গে যতাঁদন আছ বাছা, তোমার ভালমল্দ 
সব আম দেখব। কথা ?দলাম। 

এই বলে জ:ঃমঃরন্যদকে সঙ্গে 'নয়ে বাঁড় বাইরে এসে বসল। 

মাথার কাপড় সরয়ে উকুন বাছতে বসল জনম:রন্যদ | ব্াড় ঠিকই 
বলেছে। রাঁশি-রাঁশ উকুন ত।র মাথ।র উপরে কিলাবল করছে। কয়েক 
মঠো উকুন তুলে বাইরে ফেলে দল সে। তারপরে শন্ত রনী ?দয়ে চলের 
গোড়াশনদ্ধ দিল আঁচাঁড়য়ে। আর একটা একটা উকুন তুলে দই আঙউ্দলের 
ভেতরে ধরে মারতে থাকে মটমট করে। ত।রপরে চ্ঘলের ফাঁকে-ফ'কে আঙ্কল 
।দয়ে আস্তে-আস্তে ইলীবাল কাটতে থাকে । আরামে ব্দাঁড় টলতে থাকে। 
তারপরে একসময় ঘ্যাময়ে পড়ে। 

বাঁড়কে ঘমমাতে দেখে আর দেরী করল না সে। গ্হার ভেতরে 
ঢ€কে প্2ঃরষের পোশ।ক পরল। ডাকাতরা কোথেকে একটা বিশাল পাগড়ী 
চর করে এনেছিল। সেটকে সে চাপাল মাথ।র ওপরে। কাছেই একট৷ 
ঘোড়া খণটয়ে খটিয়ে হাঁটতে-হটিতে ঘাস খাঁচ্ছিল। এটাকেও তারা চার 
করে এনেছল। ঘোড়াটাকে ধরে গঠীিজন ল।'গাল সে। তারপরে তার ওপরে 
উঠে আল্লাহর নাম 1নয়ে দমে ছনটিয়ে দিল ঘোড়াটা। 

সারাঁদন ছহটতে-ছ?্টতৈ নেমে এল রাত। ঘোড়া থাঁময়ে "বিশ্রাম 
নল জহমঃরহ্যদ ; ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার ছাাটয়ে দল ঘোড়া । 
চল.র ফাঁকে-ফাঁকে একট থেমে ক:য়কট। ফলমূল সে খেয়েছে মাত্র, ঘোড়াটাকেও 
দয়েছে ঘাস-ীবছাল খেতে । আবার ছনটেছে ঘোড়া 'নয়ে। 

এগার 'দনের 'দিন মরনভূঁমি ছাড়িয়ে সে .এসে দাঁড়াল ঘাসের দেশে। 
ভারি সবদজ দেখতে ঘাসগযীল। এরকম সবযজ ঘাস সচরাচর দেখা যায় না। 
এখানে খাবার জলও রয়েছে, রয়েছে বড়-বড় চোখ-জদড়ানো গাছের সংরি। 
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আবার গাছে-গাছে ফুটছে ফদল। গাছের ছায়া, ঝর্ণর জল, আর গোলাপের 
গন্ধ সব 'মাঁলয়ে পারবেশীটি বেশ মনোরম। গাছে-গাছে পাথর ডাক, হারণ 
শিশনর দৌড় ঝাঁপ, আর ঈশ্বরের জগতে বাঁচত্র পশনর সমাবেশ স্থ।নটিকে 
নয়নাভিরাম করে তুলেছে । বসন্ত যেন এখানে চির-বিরাজমান। 

এই মনোরম পারবেশে ঘল্টাখনেক 1বশ্র।ম 'নয়ে জবমনরয্দ আবার ঘোড়া 
ছযটয়ে দিল। কছনটা দূরে একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা 
রাস্তা সোজা সামনের দিকে এগয়ে গিয়েছে । সেই রাস্তা ধরে সে এগয়ে 
চলল । চলতে-চলতে বিরাট এক শহর চোখে পড়ল তার। শহরের মসাঁজ-দর 
চূড়াগবাল সূর্যের আলোতে ঝকমক করাছল! অনেক দূর থেকেই সেই 
ঝকমকানি তার চোখে এসে লাগছিল। 

শহরের ক'ছাকাঁছি আসতেই জদ্ম্রর্যদ শযনতে পেল এক সঙ্গে অনেক 
লোক চৈ্চাচ্ছে। শহরের ফটকের সামনে আসতেই তার মনে হল লোক- 
গ্ছলো যেন 'বজয়োল্লাস করছে। সে কাছে আসতেই দরজা খালে গেল। 
আমীর, ওমরাহ, ইনামদার, আর বাঁভল্ন দলের নেতারা তাকে সম্বর্ধনা 
জানাল। তাকে কুঁিশ করে 'নচ্ হয়ে শযয়ে মাঁটতে চদম্ খেল 
তারা । 

জহম্রদ তো অবাক। রাজা বা বদশাহরা দেশ জয় করে ফিরে 
এলে সাধারণত এই ধরনের সংবর্ধনা জানান হয়। জনতা একসঙ্গে 
15ৎকার করে ওঠে আল্লাহ আমাদের সঃলতানকে দাঁগ্বজয়ী করুন| হে 
সহলতান, আপনার অগমনে প্রজাদের মঙ্গল হোক। আল্লহ আপনর 
রাজ্যশাসন আরও জোরদার করে তুলবন। 

এমন সময় হাজ।র-হাজার সৈন্য সাববন্দী হয়ে এগয়ে আসে ) 
সারয়ে দিতে থাকে উৎফ্াল্প জনতাকে । সসজ্জিত উটের পঠে চেপে এগত্ম 
এল একজন ঘোষক, চেশচয়ে-চেশচয় সে সহলতানের শহভাগমন ঘোষণা 
করল। 

ছদ্মবেশী জমঃরত্দ এসবের অর্থ বুঝতে পারে না। নগর প্রধান 
পাশে-পাশে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আসাছল। তাকেই সে বাধ্য হয়ে 
1জজ্ঞাসা করে-_মালক, ব্যাপারটা কা বলন তো? আমাকে নিয়েই বা কাঁ 
করতে চান আপনারা ? 

জবাবে সামনে এগিয়ে এল রাজপ্রাসাদের রক্ষাঁ। আভূঁমি নত হয়ে 
কুনিশ করে বলল-_-জাঁহাপনা, আল্লাহর কী কর্ণ ! তাই তান আপনাকে 
এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁকে সেলাম। এদেশের রাজমনকুট 'তানিই আপনার 
মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ আপনার মত স্াল্দর তরুণ 
সলতানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাঁ চকচক করছে আপনার মাখ ! যেন 
খাস তুকাঁ এক যবক। খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ! তিনি কোন িক্ষদরককে 
পাঠাতে পারতেন, বা পাঠাতে পারতেন কোন সামান্য লোককে । িল্তু তা 
গতাঁন পাঠানান। এজন্যেও তাঁকে ধন্যবাদ| সেই 'ভক্ষ০ক এলেও আমরা 
তাতকও সঃললতান বলে মেনে নিতাম। তাঁকেও আমাদের এই রকমই সংবর্ধনা 
জানাতে হোত। | 

ভোরের আলো ফদটে উঠল। চদ্প করে গেল শাহরাজারদও। 
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1তনশো চাঁব্বশতম রজনী ঃ 

পরের ?দন র।ত্র শহরাজাদ আব।র শহর করল গজ্প-_ 

রাজপ্রাসাদের রক্ষী বলে গেল-_আপাঁন বোধহয় আমাদের দেশের 
রত শদনেছেন। আমাদের দেশের সহলতান যাঁদ কোন পাত্র সন্তান না 
রেখে মারা যান যে পথ দয়ে আপাঁন এলেন সেই পথের দিকে আমরা তাকিয়ে 
থা।ক ; ভাঁব কবে, আল্লাহ আমাদের নূতন সহলতান পাঠাবেন। সঃহলত।নের 
মৃত্যুর পরে ?যাঁনই এই পথে প্রথম আসবেন ঠিক আপনার মত তাঁকেই আমরা 
সহলতান বলে বরণ করে নিই। তাঁকেও আমরা ঠিক এইভাবে কুনিশ কার। 
আমাদের পরম সৌভাগ্য আল্ল,হ পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ অর সবচেয়ে সবল্দর 
সঃলতানকে আমাদের রাজ্যে পাঠিয়েছেন। এমন সংন্দর আর সংঠাম চেহারার 
সঃলতান আর কে'নাদনই আমরা দোঁখাঁন, বা শ্ানান। 

জ:মহরত্যদের মাথায় নানান ফাঁন্দ ফিকর ঘরে বেড়ায়। প্র।সাদ রক্ষার 
কথা শুনে সে চট করে ঠিক করে নিল যে সে এমন কিছ করবে না যাতে তার 
অ৷সল রুপটা ধরা পড়ে য।/য়। ত;র মখে তাই কোন ভাবাল্তর দেখা দল 
না। সে সবাইকে ডেকে বলল-_অন-্চরবন্দ, আমার কথা আগে শোন। 
আম তুকাঁ বটে ; কিন্তু সামান্য বা অজ্ঞাতকুলশীল কোন বংশে আম:র 
জম্ম হয়ান। সম্ভ্রান্ত পারবারে অমর জম্ম। দেশ-ীবদেশ ঘরে বেড়াব 
বলে আ।ম দেশ ছেড়েছি। অবশ্য, দেশ ছাড়ার আগে আত্মীয়স্বজনদের জন্যে 
অ'মার মনোমালিন্য ?িকছ7র হয়োছল। পথ আমাকে এক নৃতন আঁভজ্ঞতার 
মুখেমাাখ এনে দাড় কাঁরয়েছে। এই আভিজ্ঞতার সযোগ আম ছাড়তে 
রজ নই। কথা দিলাম, আমি তোমাদের সঙলতানের ম:কুট পরব। 

এই বলে সে সকলের আগেঅআ।গে চলতে লগল। হর্যধ্ান আর 
1বজয়ে ল্লাসের মধ্যে ?দয়ে সে শহরে এসে ঢকল। তারপর্র শোভাযাত্রার সঙ্গে 
সৈ এসে দাঁড়াল রাজপ্র।স,কদর প্রধান ফটকের সামনে । আমীর-ওমরাহ. 
গ্রসাদরক্ষাঁ, সভাষদের" ঘেড়া থেকে তাকে নামিয়ে নল। সংবর্ধন!র জ;ন্য 
বর ট হল ঘরে তকে 'নয়ে গেল তারা । গায়ে চড়ালে। রাজ পোশ।ক। মৃত 
সঃলতানের মুকুট ত.র মাথার ওপরে পাঁরয়ে দয়ে সবাই মাটিতে ল:টয়ে 
তাক সম্মন জনাল। ত।রপর দাঁড়িয়ে উঠে পাঠ করল আনদগত্যের শপথ 
বক্য। 

জদ্ম:রয্যদ রাজ্য শ।সন শহরঙ্ করল। কোষ।গ.রের দরজা খালে দেওয়া 
হল। বাল করা হল ধনদোৌলত। বংশ পরম্পরায় বহু যদগ ধরেই রাজকোষ 
উপহ্ছে পড়।ছল। রাজকোষের বেশাঁটাই সে বিলিয়ে দল সৈন্য আর দাঁরদ্র- 
দের মধ্যে। দনহ।ত তুলে তারা আশীর্বাদ করল-_“অ;মাদের সদলতান 
দীর্ঘজীব? হোন। বহকাল ধরে 'তাঁন আমাদের শাসন করুন|” বড়-বড় 
ওমরাহদের 'বাঁভম্ন পদে ভঁষত করল। আমার, প্র।সাদরক্ষণ, তাদের মাহষা 
আর হারেমের মেয়েদের সে জানল তার শনভেচ্ছা। তুলে নিল অনেক কর 
আর শনল্ক। মনকুব করে দিল বকেয়া কর। বন্দীশ।লার দরজা খবলে দেওয়ার 
আদেশ 'দিল। মত্ত দল বন্দীঁদের। সমস্ত মকোদ্দমা নিল ভুলে। ফলে, 
ছোট-বড় সকলের ভালবাসা তার উপরে বার্ধত হল অবশ্য ওর পেছনে আরও 
বড় কারণ খছল। পাররষ হয়েও সে হারেমের দরজা মাড়য় না, এ-তো 
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পয়গম্বর ছাড়া আর কেউ নয়! কাঁ সংযম! আসল সত্যটা অবশ্য কারুরই 
জানার কথা নয়। রাত্রে তাকে পাহারা 'দিত দি বাচ্চ। খোজা | ইচ্ছে হলে 
তারা ঘমমোতেও পারত। এরা ছাড়াঞ্ধ্রাত্রে আর ক।রও প্রবেশাধিকার 'ছিল 
না। 

প্রজারা সহখেই ছিল। সখ ছিল না জদ্মর্যদের মনে। দিন রাত 
সে অলাশার কথাই ভাবত তার কথা মনে করে বড় দুখে দিন ক'টত 
জমরব্যদের ত।র মনের অবস্থা কাররই জানার কথা নয়| গোপনে- 
গোপনে সে আলা শারের অন:সম্ধান করে ; কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। 
একান্তে চ্ঘপচাপ বসে কাঁদে । উপোস করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায় 
যাতে সে তার মনের মান্যষকে খ*জে পায়। সে সাচ্চা মসলমান| তাই তার 
[স্থর 1বশবাস আলা শারকে সে খ+জে পাবেহী। 

প্রতীক্ষায় একটা বছর কেটে যায় তার। হারেমের রমণীরা হতাশায় 
ভেঙে পড়ে বলে- হায়, আমাদের কাঁ দর্ভাগ্য ! আমাদের সঃলতান 
1জতোন্ড্রয় তপস্বী। 

একটা বছর গেল কেটে। জবমবর্যদ একটা পাঁরকম্পনা তোর করল। 
সৈই পারকজ্পনাট তাড়াতাড়ি যাতে কারকরাঁ হয় সেই জন্যে সে রাক্ট্যের 
উাঁজর আর অন্যান্য মন্ত্রীদের ডেকে এনে বলল--_-আমার রাজ্যে যত রাজ- 
[মস্ত অবর প্রযযাস্তীবদ রয়েছে সবইকে খবর ?দন। এক প্যারাসঙ 
[আনমাঁনক সওয়া তিন মাইল] লম্বা আর এক প্যারাসাও চওড়া একটা 
জায়গা সমান করে তার চার?দকটা ঘেরার ব্যবস্থা করন। তার ঠিক মাঝখানে 
থাকবে বড় গম্বূজাকৃতি একট প্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতরে থাকবে একাঁট 
[সংহাসন। মেঝেতে 'াবছানো থাকবে সবচেয়ে সংল্দর ল।ল পারস্য দেশের 
একটা গালচা। রাজ্যের প্রধানদের জন্যেও বসার ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। 

ত।র 'নদেশিমত সব কাজ তাড়াতা?ড় শেষ হয়ে গেল। এইখ।নে শহরের 
আ'র প্রাসাদের সমস্ত গণ্যমান্য মানষদের সে ডাকলো । বিরাট ভোজ হল। 
এমন এলা'হ ভোজ আগে কেউ কেনাঁদন দেখোঁন ; স্বপ্নেও কদ্পনা করতে 
পারোন। ঝন্নার মত সরাবও উপাঁছয়ে পড়ল চারপাশে । 

খানাগপনার শেষে জমরব্যদ সবাইকে বলল-_প্রাতাঁট মাসের প্রথমে 
আম আপনাদের এইখানে নিমন্ত্রণ করব। যোগ্যতা অন্যায় আপনারা 
এইখানে আসন গ্রহণ করবেণ! সেই একই সময়ে আমার রাজত্বের সমস্ত 
প্রজ'রা আপনাদের সঙ্গেই ভেজের অনন্ঠানে যোগ দেবে। সমস্তই যিনি 
দেন সেই খোদাতাল।কে তারা ধন্যবাদ জানাবে ঘে'ষকের মারফৎ প্রচারত 
হবে আমার এই 'নদেশ। যে অমান্য করবে তাঁর ফাঁসাঁ হবে। 

পরের মাসের প্রথমেই শহরের পথে-পথে ঘেষকের কল্ঠ শোনা গেল 
__ক্রেতা-বিক্রেতা, ধনী-নির্ধন, ক্ষবধার্তঅক্ষবধার্ত_আমাদের সঃলতান 
সবাইকে তাঁর নৃতন প্রাসাদে 'িনমন্ত্রণ করেছেন, সেখানে তোমরা খানাপিনা 
করবে আর খোদাতাল।কে ধন্যবাদ জ।নাবে। যে িমন্রনে যবে না তার 
ফাঁসী হবে| যে যেখানে আছ সবাই দোকান-পাট, কেনা-বেচা বন্ধ করে 
নিমন্ত্রণে চলে এল; চলে এল হাতের কাজ ফেলে। না এলে, গর্দান 
যাবে। 
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দলে-দলে, কাতারে-কাতারে, হাজারে-হাজারে লেক বন্যার মত নৃতন 
প্রাসাদের দরজ।য় আছাড় খেয়ে পড়ল। সংহাসন আলো করে বসে রয়েছেন 
সংলতান ; তাঁকে ঘরে বসে রয়েছেন অ'মীর-ওমরাহের দল। ন।না রকম 
খাবার পাঁরবেশন করা হল প্রজাদের, ভেড়ার মাংস, 'বারয়ান, দই আর 
চালের গণ্ড়ো দিয়ে তোর কিস্ক নামে অপূর্ব এক রকমের খাবর1 খাবার 
সময় সুলতান তাদের খ€টয়ে-খ*টিয়ে দেখাঁছল, প্রজারাও তা লক্ষ্য করতে 
ভোলে নি। খেতে-খেতে একজন তো তাদের পাশের লেককে গফসঁফিস করে 
বলেই ফেলে- আল্লাহ কসম। আমার ভয় করছে। সংলতান আমার "দকে 
অমন করে তাকচ্ছেন কেন? 

যে যার আসনে বসে আমাত্যরা তাদের উৎসাঁহত করতে লাগলেন-_ 
খাও, খাও 3 ব!ছারা পেট পরে খাও। কোন লজ্জা করো না। যে যত 
বেশী খাবে সেই তত স্হলতানকে খুশী করতে পারবে । নিজের;ও তারা 
বলাবাল করতে থাকে-_-সলতান অমাদের খযব ভ।লবাসেন। আমাদের 
মঙ্গলের জন্যে তার কত 'চন্তা। এরকম সলতান জাঁবনে আর কখনও দোঁখ 
[ন আমরা | 

এমন অপরুপ খাবার কোনাঁদন তারা যেন খায়ান-_এইভাবে প্রতি।ট 
খাবার তারা চেখে চেখে তাঁরফ করে খাচ্ছিল; ?কল্তু তাদের ভেতরে একটা 
লেক ছিল যে হচ্ছে সব চেয়ে পেট্রক। সেই লোকটা থালার পর থালা 
টানছে আর নিশেঃষে তা ডীঁড়য়ে দিচ্ছে। এই হাভাতে লোকটা হল সেই 
খাঁস্টান বরসম। ওই লোকটাই তার দাদা রাঁসদ অল-দিন আর সাঙ্গপাঙ্গদের 
সঙ্গে আলা শারকে অজ্ঞান করে জ্রম:ঃর্াদকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল । প্রচর 
মংস আর 'বাঁরয়ানি খাওয়ার পরেও তার থালা সকলের আগেই শেষ হয়ে 
যাঁচ্ছিল। গিনজের থালা শেষ করে এাঁদকে-ওাঁদকে তাকিয়ে দেখল সে। ঘিয়ে 
সপসপ করছে একথালা 'বাঁরয়াঁন একট দূরে রাখা ছিল। গরম মশলার গন্ধে 
মাতে।য়ারা এই থালাটা তার লাগালের বাইরে থাকায় সে একজনের ঘ.ড়ের 
উপরে ঝাঁিপয়ে পড়ল ; তারপরে যতটা পারল মুঠো করে এক খাঁমচা 'বাঁরয়ানি 
[নয়ে গপ করে মখের মধ্যে ঢাঁকয়ে দিল। মনের আনন্দে চোখ দহটো 
বজে এল তার। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চদপ করে গেল শাহরাজাদ। 


[তিনশো পণচশতম রজন"ী £ 
পরের দিন রজনাঁতে আবার গল্প শহর করল শাহরাজাদ। 
যে লোকটি বরসহমমের পাশে বসে খাচ্ছিল সে খেশকিয়ে উঠল তার রকম 
দেখে-_-ছ-ছি। কাঁ রকম হ্যাংলা গো তুমি। ওরকম লম্বা হাত বাঁড়য়ে 
খাবারটা তুলে 'নিতে তোমার একটহও লঙ্জা করল না? পাতে যেটনকু পড়বে 
সেইটনকু খাওয়াই তো শিল্ট/চার-_এটা তুমি জান না?' আর একজন বলল-_ 
“অত যে খাচ্ছ। পেট ছাড়লে তখন বুঝবে ঠেলা ।” একটা ভাঙধোৌর মজা করে 
বলল-_আমার কাছে উঠে এস বাপধন ; আমার খাবারটা ভাগ করে খাব। 
আমি খাব একমনুটঠা। বাকিটা সব তুমিই গেলো 
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বরসদম চোখ পাঁকয়ে বলে-__ওরে গেজেল ভাওখোর। তোর দাঁতিই 
নেই ; ভাল মাংস খাঠব কাঁ করে? ওসব রাম্না আমাদের মত ভদ্রলোকদের 
জন্য। 

এই বলে সে ভাওখেরের থালার ঈদকে হাত বাঁড়য়ে দল ; সঙ্গে-সঙ্গে 
সহলতানের চারটি রক্ষাঁ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; টেনে ফেলে দিল তার 
মুখ থেকে মাংসের ট্করোটা | বরস্দমমকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করাছল 
জহ্মদরত্দ। তাকে চিনতে পেরে দেহরক্ষারা স্যলতানের কাছে ধরে নিয়ে 
এসে ঘাড় 'নচ্ করে দাঁড় কাঁরয়ে দিল। সবাই তো হতভম্ব। ব্যাপারটা কাঁ 
হল! একজন চাপচ্রাপ পাশের লোককে বলল-_“হাড় কিপ্‌টে পেটনক 
হলে কাঁ দশা হয় দেখ। অন্যের খাবার তুলে নেওয়াটা কি সোজা পাপ।” 
সে ভাওখোরটা মন্তব্য করল- আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন | ভাঁগ্যস আমার 
1ব্গরয়ানটা নেওয়ার জন্য ওকে বাঁলনি। বললে, আরও কা সাংঘাতক 
শাঁস্ত ও পেত কে জানে । খানাঁপনা থাময়ে সবাই তার 1দকে তাঁকয়ে রইল। 
জ7ম্রন্যদের চোখে তখন আগনন জহলছে। স্বর যথাসম্ভব সংযত 
করে সে বলে- তোমার চোখ দুটো দেখাঁছ নগীল। এ চোখ পাপের চোখ। 
তোমার নাম কাঁঃ কা কর তুম? তুমি তো এদেশের মান্য নও। এদেশে 
এসেছ কেন ? 

খ্ীস্টান লোকটার মাথায় )ছল একটা শাদা পাগড়ী। অবশ্য মাথার 
ওপরে সাদা পাগড়ী চাপালেই মুসলমান রেহাই পায় না। বরসহমম বলল-__ 
মালিক সহলতান, আমার নাম আলাঁ। আম ফিতে তোর করে খাহ। 
আপনার দেশে এই ব্যবসা করেই আম পহবেলা দহখ,না রাঁটর যোগাড় করে 
বেশচে আছি। 

জহমঃরন্যদ ওর একটা বাচ্চা খোজাকে বলল- আমার টোবলে আল্ল,হর 
দোয়া দেওয়া বাল রয়েছে। 1নয়ে আয় তাড়াতাড়। সেই সঙ্গে আমার 
কলমটাও নিয়ে আসাব। 

[জাঁনসপত্র আনা হলে, জহমহরদ্যদ স।মনের টোঁবলে খুব সাবধানে 
বাঁলগহাল 'বাছিয়ে দিল| কলম 'দয়ে কী সব যে আঁকিঝকি কাটল। দেখা 
গেল সে একটা বাঁদর এ*কেছে। সেই সঙ্গে টেনেছে কয়েকটা রেখা । সেগল 
ঠিক কাঁ তা বোঝা গেল না। চারপাশ চ্পচাপ। 'িছঃক্ষণ সে ছাবর 
[দকে একমনে তাঁকয়ে রইল জ:ম্রব্যদ। তারপরে সবাই শনতে পায় এই 
ভাবে হঠাৎ সে চেশচয়ে উঠল-__তুই একটা কুত্তা ! সলতানের সামনে দাঁড়য়ে 
তুই 'মিখ্যে কথা বলাঁল 1! তুই তো খ্যীস্টান, তাই না? তোর নাম বরসহম। 
এদেশে তুই এসেছিস একটা ক্লীতদাসীর খোঁজে । মেয়েটাকে তুই তার 
বাঁড় থেকে চঘরি করে নিয়ে গিয়েছিলি। শয়তান, এই 'সদ্ধবালর সামনে 
[িছনই লদকানো যায় না। কুকুরের অধম তুই-_স্বাঁকার কর তোর দোষ । 

ভয়ে ঠকঠাক করে কাঁপতে-কাঁপতে হাঁটদ্র মনড়ে বসে পড়ে বরসঃম। 
জোড়হাত করে বলে- ক্ষমা করদন, হনজদ্র | দোয়া মাওছ। আমি আপনার 
কাছে আর কিছ লুকাব না। ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন। সাত্য- 
সাত্যিই আমি খ্তীস্টান। খনচ্ ঘরে আমার জল্ম। আমাদের বাড়ি থেকে 
একটা ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছে! তাকেই খ*জতে আমি এদেশে এসেছি। 
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অবশ্য মেয়েটাকে আমই চার করে নিয়ে গিয়েছিলাম। অত্যচারও তার 
ওপরে যথেম্ট করা হয়েছে। 

উপাস্থত প্রজাদের মধ্যে সবাই প্রায় ফিসাফস করে কথা বলতে লাগল 
- আল্লাহর কসম, তামাম দনিয়ায় এমন সবজান্তা স্বলতান আর কোথাও 
আমরা' দোখান। বাল দিয়ে কী চমংকারই না তিনি সব বলে 'দলেন। 

জহন্নাদকে ডেকে বলল জ:ম:রন্যদ-_শহরের বাইরে য়ে গিয়ে এর 
জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে। সেই ছাল শযকনো করে শহরের দরজার গায়ে 
পেরেক দিয়ে দেবে সেঁটে । ওর দেহটা ঘণ*টে ?দয়ে পোড়ানোর পরে সেটা 
ফেলে দেবে নররমায়। 

আদেশ প।লন করতে জহনাদের দেরাঁ হল না। সেই শস্ত অনব- 
মোদন করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। 

ঘটনাটা 'নয়ে বরসহমের প্রাতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শহর 
করল! একজন বলল-__'আল্লহর কসম, 'বারয়ণনর ওপরে আর কোনাদন 
লোভ দেখাব না। খেতে ভাল ল৷গলেও, আর না বাবা 1 ভাঙখোর ভম্মে 
পেটটা চিপে ধরে বলল-_'ওই শয়ত;ন 'িবরিয়া?নর হাত থেকে আল্লাহ আমাকে 
খবব বাঁচিয়েছেন।” সোঁদন সকলেই এক বাক্যে শপথ নিল আর কোন দিন তারা 
ওই 'বারয়।নর ধার 'দয়ে হাঁটবে না। 

পরের মাসে প্রথম সপ্তাহে যথরাঁতি আবার ভোজের আয়োজন হল। 
এবার বিরিয়,নির প্লেট থেকে সবাই দূরে গিয়ে বসল। জের নিজের পাতের, 
খানা আর সরাব খেয়ে তারা অবশ্য সলতানকে খঃশী কর।র আপ্রাণ চেষ্টা' 
করাছিল। সেই সঙ্গে আর একট! 'জানস দেখা গেল, নিজের পাত ছ'ড়া 
কেউ আর পরের পতের ?দকে নজর 'দচ্ছে না। 

ভোজ পদরোদমে চলছে এমন সময়ে সবাইকে ধাঙ্কা দিয়ে একটা ভাঁষণ- 
দর্শন লেক ভোজঘরে এসে ঢ্কল। এই লোকটাই কেবল বিরিয়।নর থালার 
সামনে বসল। ভয়ে-ভয়ে সবই দেখল লোকটা দহহাতে করে 'বাঁরয়ান খাচ্ছে। 

সঙ্গে সঙ্গে জবমরর্যদ চিনতে পারল লোকটাকে|! এ সেই ভাষণ 
চৈহারার কুর্দ-_চল্লিশ চোরের এক চের। এদের সর্দার হল আহমদ অল- 
দানাফ| সেদিন দদপহরে মেয়েটাকে নিয়ে শোবে বলে সে দলবল নিয়ে গযহায় 
দরে এসোঁছিল। মেয়েটা পালয়ে গিয়েছে শ্বনে সে ভীষণ চটে গিয়ে 
ানজের হাতেই ঘ্াঁঘ মেরে বলেছিল-_দহাঁনয়।য় যেখানেই থাক মেয়েটাকে 
সে ধরে আনবেই। সে যাঁদ পাতাল বা গযাটপোকার মধ্যে লাাকয়ে থাকে 
তাহলেও তার রেহাই নেই। খ'জতে-খঃজতে সে এইখ!নে এসে পড়েছে। 
ভগবানের মার একেই বলে। যাকে সে খ'জে বেড়াচ্ছে সেই এখানকার 
সহলতান। ওর শনম্নাতই শেষ পর্য্ত ওকে এইখানে টেনে আনল-- এই- 
খনেই ওর মততু লেখা ছিল। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থাময়ে দিল শ।হরাজাদ। 


তিনশ ছারিবশতম রজনণ £ 
পরের দন রাঁত্রতে আবাদ শুর; হল গঙপ। ০ 
বিরিয়ানির থালার সামনে বসে বিরিয়াশনর ভেতরে সটান হাত ঢঃক্ষিয়ে 
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£ট দিল জবান। সেই দেখে সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠল-_-'আরে আরে, 

কর কী! কর কাঁ! তোমার জ্যান্ত ছ।ল তুলে দেবে জহনাদ। ওই পাপের 
খ।নায় হাত দিয়ো না বাপন ; সাবধান | চারপ।শ থেকেই শব্দ শে।না যায়__ 
আরে আরে ?গিদধোড় কাঁহাকার: 

চারপাশ তাকিয়ে চোখ দঃটো পাকিয়ে জবান দাঁত খিচয়ে বলল-_ 
থাম ব্যাটারা' ! 'বারয়ান আমার খযব ভ।ল লাগে। ওই খেয়েই পেট ভরাব 
আজ। ) 

পাশ থেকে একজন বলল-_পেট ভরাবে 2? আর জ্যান্ত যখন গায়ের 
ছাল ছাঁড়য়ে নেবে? খেয়েছ কি মরেছ। ফাঁসাতে লটকাতে হবে। তখন 
বুঝবে বায়ান খাওয়া কাকে বলে। 

কে কার কথা শোনে? যেহাতটা সে 'বারয়াঁনর মধ্যে ঢ্যাকয়ে দিয়েছিল 
সেই হাত ?দয়েই সে থালাটা টেনে নল; থালার ওপরে ঝকেও গন্ধও 
শহুকলো প্রাণভরে । মখ থেকে খানিকটা লালাও পড়ল গাঁড়য়ে। তার কাছে 
বসোঁছিল সেই ভাঙখোরটা। এসব দেখে তার নেশা গেল ছহটে। সে তাড়া 
তাঁড় দূরে সরে গেল। বাপরে ! এসবের মধ্যে সে আর নেই। 

কাকের পায়ের মত ছিশেমিশে কালো জবনের দটো হাত। খাবলা 
খাবলা 'বাঁরয়াঁন তুলে নেওয়ার সময় সেই হাত দটোকে মনে হাঁচ্ছিল উটের 
পপুয়র মত। বরাট বিরাট বলের মত করে দলা পাকিয়ে 'বারয়ানি হাতে 
তুলে 'নম্সে গলার ভেতরে ছ্ড়ে দেয় , তারপরে কোং করে গিলে ফেলে। 
সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা আওয়াজ করে- মনে হবে গুহার ভেতরে ভাষণ 
একটা বাজ পড়ল ব্বাঝ। সেই আওয়াজ প্রাসাদের গায়ে ধান্ধা লেগে প্রাতি- 
ধ্াঁন তোলে। থালাট।র ওপরে চর করে 'বারয়নি সাজানো ছিল। 
কয়েকটা খাবলা তুলে নেওয়ার পরে 'বিরাট একটা গর্ত দেখা গেল সেখানে । 
সকলেই দেখে সেই গতেরি |নচে থালাটা বোঁরয়ে পড়েছে। 

সেই ভাঙখোর চিৎকার করে উঠল-_-ওরে বাবা! এক মুঠোয় যে 
সবটাই তুলে নিয়েছে রে! আল্লাহ আমায় বাঁচয়েছেন। ভাঁগ্যস আমাকে 
বাঁরয়াঁন করে পাঠানীন। ওর যে ছাল ছাড়ানে। হবে সেটা ওর কপালেই 
লেখা রয়েছে। স্পন্ট দেখতে পাচিছ। উঃ! কা গেরাস যে বাবা। ওই 
গেরসের বাছাধন, তুমি খতম। 

কোন ভ্রুক্ষেপ নেই কুর্দ ডাকাতের । কে কাঁ বলছে গায়ে মাখলো না 
সে। দ্বিতীয় গ্রাস তোলার মত খাবার মত হাতটা সে আবার ঢ্যাকয়ে দিল 
বারয়ানর ভেতরে। খপ করে একটা আওয়।জ হল। মুঠো ভীর্ত করে 
দলী গাকাতে 'লাগল বিরিয়ানিটা। গ্রাসটা মখে পোরার ঠিক আগে 
জমরয্দ রক্ষাঁকে বলল-_-ওই গ্রাসটা মখে পোরার আগেই লোকটাকে 
আমার কাছে ধরে 1নয়ে এস। 

রক্ষাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জবানের ওপরে । মুখ িনচন করে গ্রঃসটা মখে 
তুল[ছল বলে সে রক্ষাঁদের দেখতে পায়ান| হাত দহটো পিঠ মোড়া করে 
তাকে সুলতানের কাছে হাজির করা হল। সবাই বলাবাঁল করতে লাগল-_ 
কেমন সাজা! পইপই করে বারণ করলাম-__ব্যাটা, 'বারয়ান ছতসনে। 
শদনজে আমদের কথা? এবার বোঝ ঠেলাটা, ওই অভিশপ্ত 'বারয়ান যে 
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ছোবে তারই সর্বনাশ হবে। 

জমরত্দ জিজ্ঞাসা করে-কাঁ নাম তোমার? কর কী? আমাদের 
শহরে এসেছ কেন ? 

জবান বলল-আমার নাম অট্মান। পেশায় মালী। শহরে এসোঁছি 
কাজের খোৌঁজে। 

সেই মন্ত্রপূতঃ বাল আর কলম নিয়ে আয়-_রক্ষীদের আদেশ 'দিল 
ভধমনরন্যদ | 

বালি আর কলম এল। আগের মতই বরীলর ওপরে আঁকাজোকা শর 
হল। অনেকক্ষণ কাঁ জান কা সব হিসাব করে হঠাৎ জোরে চেচিয়ে উঠল 
জমর্দ-_মিখ্যেবাদী, তের কপ'লে দুখ আছে। গদ্রণে দেখলাম, তোর 
আসল নাম হচ্ছে জবান। তোর পেশা হল চদার , ডাকাত, আর খন কর। 
শুয়োরের বাচ্চা | ঠোঁঙয়ে তোর মখ থেকে সাত্যি কথা বলাব। 

জবান বুঝতে পারল না যাকে সে ধরে নিয়ে গিয়োছল এই 
স:লতানই মেয়ে! ভয়ে লোকট। কেমন নঈল হয়ে গেল। দাঁতে দাত লেগে 
একটা কটকট আওয়াজ বেরতে লাগল তর মখ থেকে। ঠোঁট দখানা 
সামনে পদ্ড়ছে ঝলে। সাঁত্য কথা বললে রেহাই পেতে পারে এই ভেবে 
সে বলল- মালিক আপাঁন ঠিক কথাই বলেছেন। এখানে আসাটাই আমার 
ভুল হয়েছে বুঝতে পারাছ। এই শহর ছেড়ে আম সোজা বোরয়ে যাব। 
কথা দিচ্ছ, আর কোনাঁদন এমদখো হব না। 

জঁমর্যদ বলল- তোর মত শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখলে গ্নাহ হবে। 
তুই মুসলমানের কুলাঙ্গার. ..একে বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত ছাল ছাঁড়য়ে নে। 
লোকে যাতে দেখতে পায় এই ভাবে প্রাসাদের সামনে ওর চামড়াটা ঝরলয়ে 
রাখাব। খ্াস্টানের লাশটা যেভাবে পাচ'র করোছাল এর লাশটাও সেইভাবে 
নর্দমায় ফেলে 'দাঁব। 

রক্ষীরা তাকে টনতে-টানতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ভাঙখোরটা 
ধবারয়ানর 'দকে পেছন করে বসল, বলল-_ওরে বিরিয়ান, গরম মশলা 
দেওয়া বারয়ান, আর কোন দন তোর মখ আমি দেখব না। তুই মহাপাপাঁ 
তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তোকে দেখে আমার ঘেমা 
হয়। তোর মখে আমি খখ ফোঁল। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চপ করে গেল। ) 


1তনশো সাতাশতম রজনী ঃ 

পরের দিন রাত্রিতে আবার শর; করল। 
আগের মতই' তৃতীয় ভোজের আয়োজন হল | সংহাসনে বসে আছেন 
সদলতান। চারপাশ ঘরে পাত্র-মিত্রসভাসদ। সামনে প্রজারা প্রাণভরে 
আহার করছে, পান করছে সরাব স্ফৃর্তিতে চে*চাচ্ছে। একটা জায়গা ছাড়া 
প্রাসাদের সরা কক্ষটাই গিয়েছে ভরে। বিরিয়ানর থালাটা যেখানে ছিল 
সেখানে কেউ বসে নি। সব বসেছে পেছন করে। শাদা দাড়াঁওয়ালা একটা 
লোক ঘরে ঢ্‌কে 'বারয়ানর সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেইখানে বসে 
পড়ল। লোকটাকে চিনতে পারল জনমঃরনদ। লোকটা হচ্ছে রাঁসদ অল-দিন। 
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এই লোকটাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল । 

রাঁসদ অল-দন এখানে এল কাঁ করে? মেয়েটার খোঁজ করতে তার 
ভাই বরসমম তো আগেই এসোছিল বোঁরয়ে। একমাস কেটে গেল তব তো 
[ফিরল না। ভাই-এর খোঁজ করতে তাই এবার সে নিজেই বোঁরয়ে পড়ল। 
ধনয়াতই তাকে টেনে আনল এইখানে । আর এমাঁন কপাল যে ঘরে ঢুকেই 
সে বসে পড়ল বাঁরয়'নর সামনে । জনমরদ্দ ভাবে- _আল্ল।হর কাঁ অদ্ভুত 
খেয়াল। বদমাইশ লোকগুলো ঘরে ঢ্কে ঠিক সেই বিরিয়ানির সামনে বসে 
পড়ে। সব বদমাইশ-এর ওই একই রা। কিন্তু এরকম হওয়া তো ঠিক নয়। 
প্রজাদেরও 'বারয়ান খেতে হবে। আম আজই আদেশ দেব যে খাবে না 
তার ফাঁস হবে। ল্তু তার আগে ওই বুড়ো শয়তানটাকে িট করে দিই। 

রক্ষীঁদের বলল-_-বারয়াঁনর স।মনে যে বুড়োটা বসে রয়েছে ওকে ধরে 
নয়ে এস। 

টানতে টানতে রক্ষাঁরা বুড়োটাকে তার সামনে এনে হাঁজর করল। 

- কা তোমার নাম? পেশা কী? এদেশে এসেছ কেন ? 

রাঁসদ বলল- হে প্যণ্যতম সহলতান, আমার নাম রুস্তম। আমর 
কন পেশা নেই | নেশা আমার ঘ;রে বেড়ানো । আমি দরবেশ । 

আবার সেই বালি এল; এল কলম। আবার সেই আঁকাজৌঁকা 
চলল। আবার িছক্ষণের জন্যে চুপচাপ সহলতান--_ভাবাবেগে তল্ময়। 
তারপরেই সে চেচিয়ে উঠল-__দরবেশ, না, শয়তান তুই ! সহলতানের সামনে 
(মছে বাত! তোর নাম রসিদ অল-াদন। মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করাই 
তের নেশা ; পরের বাঁড় থেকে মেয়ে চ্যার করাই তোর পেশা | বাইরে তুই 
নসলমান সেজে বেড়াস ; ভেতরে তুই পাকা খ্াবীস্টান। নানান বদ কাজ 
কর/র ফলে 'নজের ধর্মেও তুই পাঁতিত। আমার প্রজাদের কাছে সব স্বীকার 
কর। নইলে ধড় থেকে তোর মহ্ডটা নাঁময়ে দেব। 

মাথাটা বাঁচানোর তাঁগদে সব কবল করল র।শদ। 

জহমহরদ্যদ রক্ষণদের বলল- লোকটার পা দুটো ওপর করে মাথাটা 
(নচের দিকে ঝালয়ে রাখ। এক একটা পাছায় হাজ'রটা করে জুতো মার। 

জুতো মরা শেষ হলে জ্মররদ্দ বলে- আগের দুটো কুত্ত।'র চামড়ার 
সঙ্গে এর চামড়াটা ঝ্াঁলয়ে রাখ | 

রাশদকে টেনে বার করে নিয়ে যাওয়ার পরে সবাই আবার খাবারে মন 
1দল। সহলতানের 'দব্যজ্ঞান আর 'বচারের দক্ষতায় তারা মংগ্ধ। 

দন যায়। কিন্তু যাকে সে খঃজে বেড়াচ্ছে সে কোথায় 2 জদ্মঃরন্যদের 
মনে সখ নেই । রাজপ্রাস।দে গছিরেও িছ7ই ভাল লাগে না তার। দীর্*বাস 
ফেলে আপন মনেই সে বলে- আল্লাহ পরম করহণাময়, প্রাতশোধ নেওয়ার 
ক্ষমতা যেন আমার থাকে ।...হে ঈশ্বর, সবশীল্তমান তুঁম। আমাকে করদণা- 
কর। আমার আল শারকে 'ফারয়ে দাও! এ-দ্ানয়ায় আমার মত কত 
হতভাগনাঁ রয়েছে। হে আল্লাহ, তাদের মনে তুমি শান্ত দাও প্রভু। 

আলাঁশারের স্মৃতিটা তকে তু*ষের আগ্নের মত দগ্ধ করছে। সারা 
রাত তার চোখে ঘম নেই। চোখের জলে শেষ হয়ে যায় রাত। আবার 
আশায় সে পরের মাসের জন্যে বক বাঁধে। 


৬১ 


সেই প্রাসাদ, সেই ভোজনকক্ষ, সেই প্রজাবন্দ, আর সেই একই 
পারবেশ ! অমাত্যপারব্ত হয়ে সজলতান বসে বসে প্রজাদের ভোজন দৃশ্য 
দেখছে। জ্ম্রব্দ দঃরন দ্র বকে বলে- আল্লাহ, যেশেফকে তুমিই তার 
বাবার কাছে 'ফারয়ে দিয়েছিলে। আলা শারকে তুম আমার কাছে এনে 
দাও। আলা শারকে এনে দাও তার এই: ক্ষদ্দ্র বাদীর কাছে। ভুল পথে যারা 
চলে তুঁমই তো তাদের ঠিক পথ দোঁখয়ে দাও । 

তার প্রার্থনা শেষ হতে-না-হতেই, ভোজনকক্ষে এক 'দব্যকান্ত যুবক 
এসে ঢ7কল। প্রশস্ত বকের ছা?ত তার, গিংহের মত সর কোমর । চলার 
মধ্যে বেশ একটা সম্দ্রন্ত ভাব। পথশ্রমে যবকাঁটকে বেশ ক্লাম্ত দেখাচ্ছে। 
ভেতরে ঢকে চারদিকে সে একবার তাকাল। দেখল, কোথাও কোন ফাঁকা 
জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে সে 'বাঁরয়াঁনর সামনেই বসে পড়ল। ভয় পেয়ে 
সকলে তার 'দকে তাকাল। 

আগম্তুককে দেখেই চিনতে পেরেছে জব্মদরব্যদ। হঠাৎ কাঁ যেন বলতে 
1গয়ে সে সামলে [নল নিজেকে । ঠোঁট দ্রখানা তার তখন থরথর করে কাপতে 
শহর? করেছে । বদকটা করছে দর দ্র পেটে দচ্ছে মোচড় । হৃদপিণ্ডের 
শব্দটা ?ক কেউ শহনতে পাচ্ছে ? 

হ্যাঁ। এই আলাঁ শার। 

ভোর হয়ে এসেছে দেখে চপ করে যায় শাহরাজাদ। 


[তনশো আঠাশতম রজনণ £ 
আবার রাঁত্র এল। আবার গল্প শর হল শাহরাজাদের। 
জাঁহাপনা, আলণ শার যে জ;মবরব্দকে উদ্ধার করতে গিয়ে ঘনমিয়ে 
পড়োছিল সে-কথা নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে! এক ঘদমেই রাত কাবার 
হয়ে গেল তার। পরের দিন দোকানদাররা যখন দোকানপাঠ খুলতে শর 
করেছে ঠিক সেই সময় ঘরম ভাঙলো তার। খতমত খেয়ে গেল বেচারা । 
রাস্তায় শয়ে আছে কেন? মাথায় হাত 'দয়ে দেখে পাগড়ী নেই। গায়ে 
যে দাম কুর্তা ছিল। স্টোও কোথায় আত্মগোপন করেছে। ধাঁরে-ধীরে সব 
কথা মনে পড়ে গেল তার। দশীর্ঘ 'িনঃশবাস একটা ফেলে সামনের বাঁড়টার 
॥দকে একবার সে তাকাল। তারপরে বিষগ্ন মনে বাড়ি 'ফরে গিয়ে সেই 
বৃদ্ধার কাছে সে সব খুলে বলল। 

বৃদ্ধাঁট ফাঁরওয়ালীর বেশে আবার বোঁরয়ে গেলো : ?িছহক্ষণ পরে 
ফিরে এসে বললো-_-সে ওখানে নেই। কাঁ আর করবে বাছা ! সবই তোমার 
নসাঁব। ও মেয়েকে খঃজে পাওয়ার অশা তুমি ছেড়ে দাও। আশ্লাকে ডাক। 
গতানই তোমার একমাত্র ভরসা । তোমার এই দদ্ঃখে একমাত্র তিনিই তোমাকে ৷ 
শাচ্তি দতে পারবেন। তে।মার ভুলের জন্যেই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। - 

চোখে অন্ধকার ঘাঁনয়ে এল আলাঁ শারের। এখন ম্াস্াই তাকে চির- 
শাঁল্ত দিতে পারে। বন্ধার কোলে মখ গ*জে ফপিয়ে ফণ্মপিয়ে সে 
কাঁদল। কাঁদতে-কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সেবা যর করে বৃদ্ধা তার 
জ্ঞান ফেরালো। িদ্তু আলণ শার বিছানা 'ানল। রহঁচ নেই আহারে, সখ 
নেই বিহারে, ঘনস্ক নেই চোখে, কবরেই চলে যেতে হোত তাকে। কেবল 


৬২ 


বৃত্ধারই সেবা যত্ব সেটা হয়ান। সব সময়েই সে তাকে সাহস দিত। 
একটা বছর 'বছান।য় শয়ে ছিল আল শার। একটা বছরই বৃদ্ধা তার সেবা 
করছে। বাড়াবাঁড়টা কমলো বটে ; 1কন্তু দবর্বলতা গেল না। আলা 
শারের রোগশয্যার পাশে বসে বদ্ধাট তাকে অনেক বরহের কাঁবতা শযাঁনয়ে- 
ছিল। তাদের মধ্যে একট হল £ 


এই যে আমার হৃদয় জর-জর 
নয়ন-কোণে অশ্রত ঝর-ঝর 
আমার মনের আগ্নটারে নাবয়ে 'দয়ে যায়। 
আমার রাঁঙন সতা টদ্করো করে 
আশার তীক্ষম আসর জোরে 
সেই সাথে এক বেদন কাঁপায় মোরে 
শশ্বত এক রাঁঙ্ন কামনায়। 


অনেক-অনেক বরহ-গবচ্ছেদের কর্বতা শানয়ে বদ্ধাঁট তাকে 
সান্ত্বনা ?দতে চেয়েছে ; কম্তু আল? শার জানত জনমহর্্যদকে না পেলে ও 
[কছতেই শ।ন্তি পাবে না, বাঁচবে না ঠিকছ্যতেই। দবর্বলতাও তাই' তার কাটে 
না। ছেলোঁটকে কাঁভাবে সর্থ করে তুলবো এই কথা ভেবে-ভেবে সারা 
হল বদ্ধা। এক সময় সে বললো-_বাছা, এমাঁন ভাবে শনয়েশদয়ে 
কাতরালে জঃমনরদ্যদকে তুমি পাবে কেমন করে ? পররদ্ষ মানহষ তুমি | শন্ত 
হও, দবর্বলতা দূর কর। শহরে-শহরে ঘবরে বেড়াও, ঘুরতে থাক দেশে-দেশে। 
তবেই তো একদিন-না-একদন তাকে তুম খ*জে পাবে। এমন করে 
বিছানায় পড়ে থাকলে কোনদিনই তাকে তুম পাবে না।”-__এইভাবে রোজই 
তাঁকে উত্যন্ত করতে থাকে। মাঝেমাঝে সাহসও যে দেন না সেকথা ও 
সাত্য নয়। 

তারপরে একাঁদন অলী শার আলস্য ছেড়ে সাত্য-সাঁত্যই উঠে বসে। 
আলা শারকে 'নয়ে গোছল কাঁরয়ে দেয় বৃদ্ধা । পেস্তা দেওয়া সরবৎ খেতে 
দল তাকে | নিজের হাতে মরগাঁর ঝোল রান্না করে দেয়, এইভাবে মাসখানেক 
পরে ঘরে বেড়ানোর মত শান্ত ফিরে এল আলাঁ শারের দেহে । মনে এল বল। 
তারপরে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একাঁদন অলাঁ শার বোরয়ে পড়ল 
জ্মরত্দকে খখজতে | ঘহরতে-ঘুরতে হতাশ হতে-হতে আজই সে এই 
শহরে এসে পেশীচেছে। জদমরন্যদ এখানকারই সমলতান। তারপরে সে 
বিরিয়ানির সামনে বসেছে। 

বেশ ক্ষিদেও পেয়েছে তার। খাওয়ার জন্যে আস্তিন গনটয়ে সে 
সামনের 'দকে ঝ'কে পড়েছে । খেতেও শর করেছে। বিরিয়ান খেতে 
দেখে আশপাশের লোকেরা আঁংকে উঠে তার ?দকে তাকালো। ওটা খেতৈ 
সকলেই তাকে নিষেধ করল। তাদের কথা তার কানে গেল না। তখন 
সে ভাঙখোরটা বলে উঠল-_সাবধান, সাবধান ! ওদিকে তাকিয়ো না যাদ। 
মুখে দিয়েছ ক তোমার দফা রফা। গায়ের চামড়া খবলে নিয়ে ফাঁসাতে 
লটকে দেবে। মরণ তোমার কেউ ঠেকাতে পরবে না। 


২৬৩ 


আলণ শার বলল-_-যে ভাবে আমার দন কাটছে তাতে আমার কাছে 
মরণই অনেক ভাল! অত ডেকেও মরণকে পাই নি। আজ যাঁদ তোম।দের 
কথা মত মৃত্যুই আমার হয়, ভালই তো। বিশেষ করে সেই জন্যেই আমি 
এটা খব। 

আর কোন দিকে না তাকিয়েই সে 'বাঁরয়াঁনটা খেতে শনর7 করল। 

জঃমরন্যদ সব লক্ষ্য করছিল। ভাবাঁছল--আহা বেচারা, পেট পরে 
খেয়ে ঠনিক। তারপরে ডাঁকিয়ে আনব। 

তার ঠোঁট দহখানা কেবল নড়তে থ।কে। বিড়বিড় করে সে বলে-_ 
আল্লাহ, তুমি এই বাঁদীর কথা শবনেছ। তারপরে সে রক্ষীদের বলল-_ওই 
যে লোকাঁট 'বারয়াঁন খচ্ছে ওকে বেশ ভদ্রভাবে বলবে অমার কাছে এসে 
দুটো কথা শুনে যেতে। 

আদেশ পেয়ে রক্ষারা তার কাছে য়ে কুর্নিশ করে বলল-_-মালিক, 
আমাদের মহামান্য সযলতান আপনাকে স্মরণ করেছেন। 

উঠতে-উঠতে আলা শ।র বলল-__তাই নাক ? চল যাচ্ছি। সযলতানের 
কথা অমান্য করা যায় না। 

অ৷লী শার এঁগয়ে গেল সুলতানের 1দকে। 

প্রজারা নিজেদের মধ্যে আলে।চনা করতে শর; করল-__আবার তাই 
হল নাক গো! এবারের লোকটা আগেকারগযলোর মত বিশ্রী নয়। কা 
জাঁন, কাঁ হবে বাপ? 

কেউ কেউ বলল- ওর ভেতরে পাপ থাকলে সহলতান ওকে পেট ভরে 
খেতে দিতেন না। আগের মত এক গেরাস। ব্যস। ত'রপরেই ফাঁকা-_ 
1বলকুল ফাঁকা। 

আর একজন বলল- দেখছ, প্রহরাঁরা কই ওকে তো টেনে-হ*্চড়ে নিংয় 
গেল না। লোকটা তো 'ানজের পায়েই হেটে গেল। ওকে যথেম্ট সম্মানও 
দেখাল প্রহরাঁ। ব্যাপারটা কী! 

সহলতানের সামনে গিয়ে মাটিতে চম খেল আলা শার। 

খ্ব ধারে ধাঁরে জিজ্ঞাসা করল জমঃরন্যদ- গলাটা একটন যেন 
কেপেকেশপে উঠল-ওহে যুবক, তোমার নাম ক? পেশাটা কী তোমার ? 
এই শহরে এসেছ কেন ? 

অ'লী শার বলল- মহামান্য সুলতান, অ'মার নাম আলা শার। 
গ্লোঁরর ছেলে আমি। খেরেসানে অ'মার বাবা একজন বড় ব্যবসাদার ছিলেন। 
আমারও পেশা তাই। আমার দহর্ভাগ্য এদেশে আমাকে টেনে এনেস্ছ। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চপ করে গেল। 
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পরের দন রাঁন্রতে আবার শহর করলেন শ।হরাজাদ। 
আলা বলল-_প্রিয়তমাকে হারিয়ে আম এখন তার-ই খোঁজে দেশে- 
দেশে ঘরে বেড়াচ্ছি। খ*জতে-খ*্জতে শেষ পর্যন্ত এসে পেশচেছি এই 
শহরে। তার মিষ্ট ডাক, 'মাষ্ট স্বপ্ন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। 
কোথায় পাব তারে ! দস7রা তাকে চদার করে নিয়ে গিয়েছে। দিকহারা এক 


শা 
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জাহাজে আম ঘরে বেড়।চ্ছি যেন। কোথায় তাকে পাব ছুই বুঝতে পাচ্ছি 

নে। এই না-পাওয়ার বেদনা যে কা, কাঁ করে আপনাকে বোঝাবো জাঁহাপনা ? 

বলতে-বলতে দঃ্'চোখ ছাঁপয়ে জল ঝরতে লাগল তার। দয়িতার 
[িবরহে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে সে লহাটয়ে পড়ল মেঝের ওপরে। 

খোজা ছেলে দাট তার চোখেমযখে গোলাপ জলের ঝাপটা "দয়ে জ্ঞান 
[ফাঁরয়ে আনল ত।র। 

জদ্ম্রব্যদ বলে- _মন্ত্রপত বল আর আমার কলমটা 'নয়ে আয়। 

আগের মতই টেবিলের ওপরে বালি ।ছটয়ে কলম 'দয়ে সে নানা রকম 
আঁকজোক কাটল। নিজেকে সংযত কর।র জন্যে কিছটা সময় সে নিল। 
হাজার হোক সে সহলত।ন। তার চারপাশে হাজার-হাজার প্রজা, পাত্রমিত্র 
আর আম।ত্যেরা বসে রয়েছে । এতটনকু বেচ।ল হলেই মাঁট হয়ে যাবে সব। 
অথচ, নিজেকে সামলে রাখ;ও যে ক্রমশ কম্টকর হয়ে উঠেছে। 

অনেকক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়।ই করে ম্খ তুলল জন্মনরদ্যদ | সকলেই 
শুনতে পায় এমাঁনভ।বে বেশ "ন্ট করেই বলল-__গ্লোবির ছেলে তুমি আলা 
শ'র। তুমি যে সাচ্চা মানদ্ষ তা আমার গণনাতেই ধরা পড়েছে। তুঁম যা 
বললে তার সবটনকুই 'ঠিক। আম ভবিষ্যদ্বাণী করাছ তোমার ভালবাসার 
মনষকে খঃব শিগাঁগরই তুম খংজে পাবে । আর দুখ করো না। 

ভোজ শেষ হওয়ার পরে আলা শারকে গোছল ঘরে 'নয়ে যাওয়ার 
হুকুম দল জ:মরত্যদ। গোছল শেষ হলে রাজকাঁয় পোশাকে সাজিয়ে 
আস্তাবলের সব চেয়ে ভল একটা ঘোড়ার 'পঠে চাঁপয়ে আলণ শারকে রাজ- 
প্রসাদে হাঁজর কর'র [নরেশ ?দয়ে চলে গেল জনমঃরদ্যদ | 

সহলতানের এহেন নরেশ শঃনে প্রজারা তোওবা-তোওবা করতে লাগল। 
বলে, ব্যাপারটা কা, তআ্যা! এত খতির, এত সম্মান 1!__কেউ কেউ মল্তব্য 
করল-__“বঝলে না চাচা ! চাঁদপনা মখ দেখে সযতানের মন গলেছে। এক 
আর তোম।র মুখ হে-? এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই আর একজন মাথা 
নেড়ে বলল-_-“উহ+” ব্যাপারটা অত সোজা নয়, 1ময়া। ওকে বাঁরয়াঁন খেতে 
তো তে।মরা দেখেছ ? অথচ ওই 'বারয়ান ছংলেই কা কাণ্ডটাই না হ'চছিল-__ 
তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। এর বেলাতেই সব ওলট-প।লট হয়ে গেল কেন ? 
না, ব্যাপারটা মোটেই অতটা সোজা নয় হে, অতটা সোজা নয়। 

মাথা নাড়তে-নাড়তে, নানান জল্পনা করতে-করতে সবাই ব।ড়র পথ 
ধরল। 

রাতের অপেক্ষায় বসে রলয়ছে জ্মরব্যদ | বসে-বসে ক্লমেই অধাঁর হয়ে 
উঠছে, হয়ে উঠছে অস্থির। কখন তাকে কাছে পাব। উঃ) কতকাল পরে 
আবার দুজনে ক।ছাকা'ছ আসব। 

পাঁশ্চম আকাশে ধাঁরে-ধাঁরে ঢলে পড়ল সূর্য। শহর হল সন্ধ্যে 
অজান। মসাঁজদে প্রার্থনার জন্যে লোক চলচল শহর হল। জহমুরহ্যদের 
আর তর সইছে না। পোশাক পালাটয়ে নরম বিছানায় সে গা এালয়ে দিল। 
পরণে তার স্বচ্ছ সোমজ। অন্ধকারে থকার জন্যে আলোর সামনে সে পর্দাটা 
দল টেনে । আলাঁ শরকে নিয়ে আসার জন্যে শয়ে শয়েই সে নিদেশি দিল 
খোজা ছেলে পঃটাকে। 
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সহলতানের এহেন অদ্ভূত ব্যবহারে অমাত্যরাও অবাক। তারা নিজেদের 
মধ্যে বল।বাঁল করল-_1নশ্চয় সযলতান ওই দরবেশট;র প্রেমে পড়েছে । তব 
যাঁদ মেয়েছেলে হোত। আজ রাত্রতে ওরা সম্ভবত এক জায়গাতেই থাকবে। 
কাল সকলে দেখবে ও নির্ঘাত প্রধানমন্ত্রী অথবা সেনাধ্যক্ষ হয়ে গিয়েছে। 

এঁদকে আলণ শারকে ভেতরে পেশছে দিয়ে খেজা দাট দরজা বন্ধ করে 
দিয়ে চলে গেল। আবছাওয়া অন্ধকার সুলতান দেখতে পেল মাটিতে লটয়ে 
পড়ে আলা শর চযবন করছে। সহলতানও হাত তুলে তাকে অভিবাদন 
জানাল| সহলতানের মঙ্গলকামনা করে চপচাপ দাঁড়য়ে রইল আলা শার। 
ভাবল, আগ বাঁড়য়ে কিছ; বলব না। 

জঃমরাদ ভাবল- আমার পাঁরচয় যাঁদ এখনই দিই ত।হলে ওতে 
আবেগের চোটেই মরে যাবে। তাই সে অন্ধকারে আলা শারের 'দকে পেছন 
করে বল। ওহ ছোকরা, কাছে এঁগয়ে এস ! গোছল করেছ ? 

- আজ্ঞে হ্যাঁ, মাঁলক। 

_ হাত-পা ভাল করে সাফ করেছ ? সুগন্ধা তেল পেয়োছলে ? এখন 
তাঁবয়ং ভাল লাগছে তো? 

- আজ্জে হ্যাঁ মাঁলক। 

গোছলের পরে তোমার ক্ষিদে পেয়েছে তো? ওই দেখ, তোমার সামনেই 
একটা সোনার থালায় খানা রয়েছে _মরগর মাংস, তন্দঃরী-_সব পাবে। 
খাঁনকটা খেয়ে নাও। 

পেট পরে খেয়ে নল আলা শার। 

এখন 'নশ্চয় তোমার তেষ্টা পাচ্ছে? ওইখানে নানা রকমের সরাব 
রয়েছে। যত পার খেয়ে নাও। তারপরে আমার কাছে এসে বস। 

সব সরাবই চেখে দেখল আলণ শার। যতটা পারল খেল, তারপরে 
কাঁপতে-কাঁপতে সহলতানের বিছানার 'দকে এগয়ে গেল। 

পিছন ফিরেই হাত ধরে সহলতান তাকে 'বছানার ওপরে বসতে দিল ; 
তারপরে বলল-_য;বক' তুম আমাকে খাব খাঁশ করেছ। তোমার মত সংম্দর 
মুখ আমি খ্ব পছন্দ করি। পায়ে বড় যন্রণা হচ্ছে। একট টিপে দেবে? 

কামিজের আঁস্তন গায়ে নিচ হয়ে অলাঁ শার সহললতানের পা টিপতে 
লাগল দহলে দুলে । ফিছঃক্ষণ পরে সহলতান বলল-এবার পা আর উর দটো? 
গটপে দাও। | 

পা আর উর7র কাপড় তুলে টিপতে 'গয়ে আলাঁ শার অবাক হয়ে যায়। 
অবাক কাল্ড। পা আর উরদতে তো কোন লোম নেই। আর কাঁ নরম তুলতুলে । 
মনে-মনে বলল- পুরন মানহষের পা এরকম হয়? আমি বাপ কোন 
পঃরষের পা এরকমাঁট দোখাঁন। 

-তুমি তো বেশ চমৎকার টিপতে পার ছোকরা ! তোমার হাত বেশ 
পাকা দেখছি । আর একটন ওপরে টিপে দাও 3 এই কোমরের কাছাকাছি । 

আলাঁ শারের হাত হঠাং ঘেমে উঠল। ভয়ে-ভয়ে বলল- আমাকে মাপ 
করন, মালক। উরবর ওপরে কী রকম করে টিপে দেব বুঝতে পারছি নে। 
যতট;কু বাাঁঝ ততটনকু করেছি। 


ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ । 
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পরের দিন রাত্রতে আবার গল্প বলতে শর করল শ।হরাজাদ। 

আলা শারের কথায় যেন জ্বলে উঠল সহলতান ; একট উ“চদ্দ গলাতেই 
বলে_ আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ, সাহস তো মন্দ নয়, যা বলাঁছ কর। 
একটহ দোর হলেই আজ রাতে তোমার গশরশ্ছেদ করা হবে। আমাকে তৃপ্তি 
দাও। তার 'বাঁনময়ে তোমাকে সব চেয়ে বেশী স্নেহ করব, ভালবাসব। 
আমাঁরের আমার, সেনাধ্যক্ষের ওপরে বাঁসয়ে দেব তে।মাকে। যা বলছি চট 
পট ত'মিল কর। 

__কিন্তু জাঁহাপনা, আপাঁন ঠিক কাঁ চাইছেন তাইত বুঝতে পারাছনে ৷ 
কাঁ ভাবে আপনার হদকুম তামিল করব বলো দন। 

তোম।র পা-জামাটা খলে ফেল। আমার পাশে উপডড় হয়ে শোও। 

হাট; গেড়ে হাত জড় করে আলা শার বলল-_-সারা জীবনে কখনও 
আ'ম এসব কাজ কারান। আপাঁন যাঁদ এসব কাজ করতে আম।কে বাধ্য করেন 
তাহলে আল্ল।হর কাছে আপনাকে জবাবাঁদাহ করতে হবে। দয়া করে আমাকে 
রেহাই ঈদন। আম এখনই এদেশ ছেড়ে চলে যাব। 

প্রচণ্ড ক্রোধের ভান করে সমলতান বলে- আমার আদেশ, পা-জামা 
খোল? আমার পাশে উপহড় হয়ে শোও। নইলে এখনই তোমার গর্দান যাবে। 
মথা ঠান্ডা করে কাজ কর। কা সল্দর তোমার চেহারা | তুঁম আমার কছে 
শোবে এস। এর জন্যে তোমাকে অনঃশোচনা করতে হবে না। 

কী আর করে আল” শার ? সহলতানের আদেশ মত পা-জামা খালে উপহড় 
হয়ে শুয়ে পড়ল। তার 'পঠের উপরে লম্বা হয়ে শয়ে পড়ল সমলতান। 
অবেগে জাঁড়িয়ে ধরল আলণ শারকে। 

আলা শার ভাবল-_-এবার আমার শেষ। তারপরেই হঠাৎ সে চমকে 
উঠল। পঠের ওপরে তার গোলাকার কাঁ যেন দাঁট বস্তুর চাপ লাগছে যেন। 
সল্কের মত নরম পেলব সে অনভূতি। সহলতানের দেহ থেকে একট একট 
ঘাম বোধ হয় চুইয়ে পড়োছিল। সেই ঘাম তার 'পঠে ল।গল, হায় আল্লা, 
মেয়েদের মত এত নরম রোমাণ্কর সযলতানের দেহ। বেচারার প্রাণ তখন 
যায়-যায়। সে মড়ার মত চদ্পচাপ পড়ে রইল। 

প্রায় ঘ্টাখানেক তার 'িঠের ওপরে শহয়ে রইল সহলতান। ওপাশ 
থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বেচারা বেশ ঘাবড়ে গেল। তারপরে একসময় 
“পঠ থেকে নেমে এলে সহলতান। এবারে সুলতান আল? শারকে তার 'পঠে 
চাপানোর চেষ্টা করল। বেচারা আলা শার। এবারে আর তার নিস্তার 
নেই। তার মনে হল সলতান পনরাবষাঙ্গহীন। এখন যদ প্রমাণিত হয় যে 
সে-ও ওই রকম পঃরনষাঙ্গহীন তাহলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না। কথটা 
ভাবতে গিয়েই সে আরও ঘাবড়ে গেল, সারা হয়ে গেল ভয়ে । দরদর করে ঘাম 
ঝরতে লগল তার। 

আলাঁ শারের তখন শেষ অবস্থা। এমন 'বপাকেও কেউ পড়ে 
ইয়া আল্লাহ ! জোরে-জোরে 'নিঃ*বাস পড়তে লাগল তার । তার শরীরের ঘমে 
ভিজে গেল সহলতানের দেহ। 

সঃলতান বলল---কই, তোমার হাতটা দাও। 
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প্রাণের মায়া বড় মায়া। ভয়ে-ভয়ে হাত খানা বাঁড়য়ে দিল আলা 
শার। অন্ধকারে যেখানে গিয়ে তার হাত পড়ল ততেই সে চমকে উঠল। 
এতো পর নয়। -_আলা শারের চিন্তার জগতে বিপর্যয় নেমে 

খ. এসেছে ততক্ষণে ।__এরকম আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে কোনাদনই ঘটতে 
কাংদোখাঁন। এবদদ্যৎ চমকের মত কা করে যে কাঁ হয়ে গেল তা সে বঝতে 
[দ' পারল না। একটা উদগ্র কামনা তাকে গ্রাস করে ফেলল। 
রর সেই চরম মনহ্‌তাঁটর জন্যে জদমরন্যদ-ও অপেক্ষা করাছল। এবার 
প্রচন্ড জোরে সে হেসে উঠল। ফঃলে-ফলে উঠল তার দেহটা । সেই হাসির 
গমকে পিঠ থেকে হহমাড় খেয়ে পড়ে গেল আলা শার। হাসতে-হ৷সতে 
জনমহরদ্যদ বলল- মালিক, তোমার "প্রয়তমা বাদীকে তুম চিনতে পারলে 
না। 

ছুই বুঝতে পারল না আলী শার। কে মাঁলক, কে বাঁদী__কিছই 
মাথায় কল না তার। গজত্ঞাসা করল-_ জীহাপনা, ঠকসের মাঁলক, বাঁদীই' বা 
কে, কিছই মালদম হচ্ছে না আমার। 

হেসে বলল জরম:রত্যদ-আলাী শর, আমিই তোমার জহমদরন্যদ, 
আমাকে তুম চিনতে পারছ না ? 

কথাটা শুনেই আকুল আগ্রহে চমকে উঠে পড়ল আলণ শার ; আপনার 
প্রাণ-পয়াসী 'প্রয়তমকে এবার চিনতে ত।র মোটেই দের হল না। চিনতে 
পেরেই প্রচ্ড আবেগে জাঁড়য়ে ধরল তাকে । আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিল তার 
চোখ, মুখ, বক, সারা দেহ। 

জমরন্যদ বলে__কাঁ গো মালিক, আর না-না করবে 

উত্তর দেওয়।র সময়টনকু পর্য্ত অলী শ।রের এখন নেই | সিংহের মতই 
আলা শ।র তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল | মহর্তের মধ্যে সব বাধা, সব দ:শ্চন্তা 
কেটে গেল তার। জবমরন্যদকে কে।লের ওপরে তুলে নিল সে। তাকে নিয়ে কাঁ 
করবে কাঁ না করবে িকছ্ই ভেবে পেল না সে। জদমরন্যদের বকের মধ্যেও 
তখন কামনার দাপাদাঁপ চলছে । আলণ শারের প্রচণ্ড, উদ্দাম উচ্ছবাসকে 
সে এতটদকু বাধা ?দল না, জৈব ক্ষ:ধ'য় তখন দ;জনেই সম।নভাবে ক্ষধাতুর। 
দূ দেহের প্বনার্মলনের আভসার সারা রাত ধরেই চলতে থাকে তদের । 
একজনের মযখ নিসতি আওয়াজ আর একজনের নশ্বাসের আর্তিতে চাপা 
রে গেল। সহ্লতানের শয়ন কক্ষ সেই বিচিত্র স্বরধ্নিতে মুখরিত হয়ে 
ল। 

সেই শব্দে প্রহরাধাঁন খোজা দ্যাট কেমন ভয় পেয়ে গেল। সহলতান 
কোন বিপদে পড়েছেন বুঝতে পেরে ভয়ে ভয়ে তারা দরজার ফোকরে উকি 
দতে লগল। সঃহলতানের 'পঠটাই কেবল তাদের চোখে পড়ল। আবার 
দেখল, সেই লেকটা সতানকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। দহজনের শরাীরই 
নড়ছে। মারামারি, কুস্তি হচ্ছে নাকি দহজনের ? দজনের শরীর এমন- 
ভবে লেপটে রয়েছে যে কাঁচি 'দতয় না কাটলে বোধ হয় তাদের আলাদা 
করা যাবে না। মাঝেমাঝে কেপেকেপে উঠছে তারা, ফলে-ফলে 
উঠছে। | 

রাত পদইয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ। 


শট 
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পরের দন রাত্রতে আবার শাহরাজাদ গল্প বলতে শহর করলো । 

এসব দেখে ফটো বন্ধ করে শেষ পযন্ত সরে এল তারা। নিজেদের 
মধ্যে বলাবাঁল করল-_-আম।দের সহলতানকে মে।'টেই বেটাছেলের মত লাগছে 
না, তাই নারে। যেন একট। মেয়েমানষ। কেমন যেন করছেন দেখাল ! 

ব্যাপারটা তারা আর ঘাঁটাঘাঁট করল না। তবে আসল ব্যাপ।রটা 
মাথায় ঢোকেন তাদের। 

পরের দিন ভে।রবেলা জঃমঃরত্যদ আবার সেই সহলত'নের পোশাকই 
পরল। পাত্রামত্র সবাইকে ডেকে পঠাল প্রাস'দের বাগানে । সবাই উপস্থিত 
হলে সে বলল- আমার পপ্রয় বিশ্বাসী অন্চরবৃন্দ, আম যেপথ দিয়ে 
এসোঁছিলাম তোমরা সেই পথের ধারে অপেক্ষা কর। আমর আদেশ, আমার 
মত তোমরা আর কাউকে 'ানয়ে এসে তৈে'মাদের ঠসংহ'সনে বসাও। আ'ম 
স্বেচ্ছায় এই 'সংহাসন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঠক করোঁছ এই যবকের সঙ্গে 
আম ওব দেশে চলে যাৰ । ওকেই আমি আমার সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে 
গ্রহণ করোছ। আম ওকে ভালবেসে ফেলোছ। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করন। 

পাঁরষদবর্গ শাল্ত হয়ে সলত।নের নদেশ শ্বনল। ইতিমধ্যে দ7ট 
খে।জা প্রচঃর খাবার, ধনরত্র, মাঁণম।ণক্য সাজপোশাক উট আর খচ্চরের পিঠে 
ফেলল সাঁজয়ে। সব শেষে জঃম্রর্যদ আর আলা শর সঃসাঁজ্জত একটা 
উটে টানা পাল্কির ভেতরে গিয়ে বসল। সঙ্গে নিল কেবল সেই দদ্াট 
খোজাকে। খোরাসান শহরে নিজেদের বাড়তে পেশাছে গেল তারা। 
গরীব দ5্ঃখাঁদের দদ হাত 'দয়ে দান করল। দন করল 'বধবাদের, গত 
মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের । বম্ধ্বান্ধবদের উপঢোকন পাঠাল ভ'ল-ভাল। 
ওরা ফেরার আগেই সেই বদ্ধট দেহ রেখোছলেন। ওরা তাঁর কবরের 
ওপরে সহল্দর একটা বেদী তোর করে 'দিল। 

অনেক 'দন সহখে-শাম্তিতে ঘর করল ওরা। একা ট পত্র সন্তানও হল 
ওদের! অন্দে ভরে গেল ঘর। সেই আনন্দ ভেঙে গেল যখন আল্লাহ্‌ 
ওদের একজনকে তুলে 'নিলেন। 

এই হল গ্লোঁর, তার ছেলে, আর জবম্র্যদের গ্প। 

জাঁহাপনা, এবার আপনাকে যে গল্পটা শোনাব সেটা এর চেয়ে কোন 
অংশেই কম নয়। গল্পঁট গড়ে উঠেছে ছ”টি মেয়েকে ঘিরে, নানান রঙের 
ছ”ট মেয়েকে ঘিরে, নানান রঙের ছ”ট মেয়ে। গল্পের চেয়ে এর কবিতা- 
গনীল দারুন চমৎকার ! এতাদন তো আপনাকে অনেক কাঁবতাই শ্যাঁনয়োছি £ 
1কল্তু এর কাঁবতার কাছে ওগনলি যে ?কছন নয় সেকথা আপনাকে আমি 
হলফ করেই বলতে পার। এর পরেও যাঁদ আপনার ভাল না লাগে আপাঁন 
আমার গর্দ।ন 'নয়ে নেবেন যখন খাশনী। 


০৪ ০ রণ গু 


শর; হল শাহরাজাদের গঞ্প £ 
জাঁহাপনা, আপাঁন নিশ্চয় বাদশাহ আল-মামনের নাম শবনেছেন £ 
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আম যাঁর কথা বলছ তান সেই ধমক মামন। একাদন তান পাত্র- 
শিত্রদের 'নয়ে রাজপ্রাসাদে সিংহাসনে বসৌঁছলেন। পাত্রামত্রদের মধ্যে 
ধছলেন না কে? ছিলেন ডীজর, আমার, ?ছিলেন নামী-নামাী পণ্ডিতের, 
আর সভাকাঁব|। এ+দের মধ্যে তাঁর ঘাঁনচ্ঠ ছিলেন বসোরার মহম্মদ । খ্ব 
সম্দর সল্দর গল্প বলতে পারতেন 'তাঁন। বাদশ।হ তাঁকে কাছে ডেকে 
বললেন- মহম্মদ, সল্দর একটা গল্প বলত | যা কোনাঁদন এখানে বল নি 
সেই রকম একটা গল্প বল। 

মহম্মদ বললেন--সে আর এমন কাঁ কথা | শে।না গল্প বলব, না, 
ণনজের চোখে দেখেছি এমন কোন কা1হনা শনবেন ? 

বাদশাহ বললেন-_সে তুমি বঝবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, গল্পটা 
ভাল হওয়া চাই। সবাই যেন শুনে তোমার তারিফ করতে পারে। 

মহম্মদ শর; করল গল্প £ 

আম একাঁট ধনী লোককে ছচিনতাম। তাঁর নাম আলাঁ। তান 
থাকতেন অল-ইয়ামনে। 'িনজের দেশ ছেড়ে 'তাঁন বাগদাদে এসে বাস 
করাছলেন। বাগদাদের শাম্ত জাঁবনযাত্রা তাঁর খুব ভাল লাগত। জাঁবন- 
টাকে ভোগ করার কোন আয়োজনেরহই অভাব সেখানে ছিল না। সেইটাও 
টেনে রেখোঁছল তাঁকে! বাগদাদে তান বেশ মাঁনয়ে 'নতে পারবেন এই 
ভেবে অল-ইয়ামনে তাঁর যে সব সম্পাত্ত ছিল সেই সব সম্পাত্ত নিয়ে এলেন 
বাগদাদে; মায় তাঁর হারেমাঁট পর্য্ত। সেই হারেমে ছিল ছ”ট বাঁদ। 
সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে ওই ছশট মেয়েই রূপে রঙেটিঙে একেবারে স্বতন্ত্র 
প্রকৃতির__কার;র সঙ্গেই কার; 'মিল ছিল না এতট;কু। ছ'জনেই যেন ছ"টি 
হ্ার। যেমন গায়ের রঙ, তেমাঁন তাদের ষবাস্থ্য। তাদের মধ্যে কে যে 
বেশী সহল্দরী তা বাছাই করা একেবারেই অসম্ভব 'ছিল। 

প্রথম মেয়েটি ফর্সা, দ্বিতীয়াট বদামাঁ; তৃতীয় মেয়েটি স্বাস্থযবতাঁ 
--একটদ মোটাই বলা যায় ; চতুর্থ জনের চেহারা একাহারা। পণ্চম জনের 
গায়ের রও পাঁতিভ বা সেনাঁল। ষম্ঠজনের গায়ের রও আবলস কাঠের 
মত কালো। 'বিদ্যা-ব্যদ্ধি, সাহত্য-কলা, সঙ্গৃত-নত্য--কেন বিষয়েই কম 
যায় না কেউ। 

ভোর হয়ে অ।সছে দেখে শাহরাজ।দ চদপ করে গেল। 


1তনশো বাত্রশতম রজনাঁ 2 
পরের 1দন রাত্রে আবার শর করল শাহরাজাদ 2 
আদর করে আলা সাহেব ছ/টি মেয়েকে ছশট নামে ভাকতেন। ফর্সা 
মেয়েটির নাম ছিল বপরান্নেসা (চন্দ্রমঃখী), বাদামাঁ রঙের মেয়েটির ন।ম ছিল 
শোলা (বাঁহশিখা), স্বাস্থ্যবতা মেয়েটির নাম হচ্ছে বদর-এ-কামিল (পার্ণমা) 
প/তলা মেয়েটির নাম বেহেস্তের হ-রী, পাঁতাভাটর নাম মেহেরাম্সা 
(সূর্যমখাঁ), আর কৃষ্ণাঙ্গনাঁটির নাম কাজল। 
1কছনাদনের মধ্যেই বাগদাদের সব কিছুই আলীর ভ।ল লগতে শর 
করল। অবশ্য ভাল লাগ।র কথাই। তখন দযীনয়াজোড়া বাগদাদের নাম। 
আকাশই বলদন, বত।স-ই বলঃন, আর খানাপনাই বলঃন--বাগদাদের সব 
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[কছনই সল্দর, চিত্তাকর্ষক। একাঁদন সকালে আলণ সাহেবের মেজাজটা খনব 
ভাল ছিল। গল্প করার জন্যে তাঁর মেয়েদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর 
সঙ্গে মেয়েরা পান ভোজন করবে, করবে নানান রঙ্গতামাসা নাচে-গানে তারা 
মাতিয়ে রাখবে সাহেবকে। 

যথারীতি হাজির হল মেয়েরা। শহর; হল হাস ঠাট্রা, রঙ তামাসা, 
গলপগদ্জব। দানয়ায় হেন ?জানস নেই যা বাদ পড়ল। অনেকক্ষণ এইভাবে 
চলার পরে আলা সাহেবের মেজাজ আরও সারফ হয়ে গেল। খুশীতে ভরে 
উঠল মেয়েদের মনও | রঙ-তামাসার ফোয়ারা উঠল চ।রপাশে। ঢল-টল কাচা 
অঙ্গের লাবাঁন ছড়য়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে 
পড়ল । 
এমন সময় আলী সাহেব এক পেয়লা সরাব নিয়ে বদরমেসার 
কাছে গিয়ে বললেন £ সবন্দরী, তোমার গানে তো মধ ঝরে। তোমার সেই 
সহরেলা কম্ঠে মজাদার একটা গান শোনাও না আমাদের। 

জাঁহাপনার মাঁজ| -_এই বলে বাঁণা হাতে তুলে নেয় মেয়োট। 
ধারেধাঁরে ঝঙ্কার ওঠে বাঁণর তরে ; িঠে সহরেলা ঝঙকার।-_সহরের 
সেই আবেশে উপস্থিত সকলেই মন্ধ ; নিষ্প্রাণ পাথরের বকেও বাাঁঝ বা 
জীবনের স্পন্দন জেগে ওঠে। ঝওকারের সঙ্গে তাল ীদয়ে গাছপালারাও 
বৃঝবা নেচেনেচে ওঠে। বাঁণার সবরের সঙ্গে তাল 'মাঁশয়ে গান ধরল 


বদরণমেসা 5 


আগ্দনের প্রলেপ দিয়ে অমার চোখে 
প্রয়তমের রূপাঁট আছে আঁকা। 
আমার জাফরান এই বকের মাঝে 
তার ছবি আছে গাথা । 
আমার চে।খের সহমহখ থেকে 
7 * যায় যাঁদ সে চলে, 
আম তখন থ।কব চেয়ে 
আমার হৃদয় তলে। 
আব;র যাঁদ সামনে থাকে মোর 
(আ'ম) থ।কব তখন আঁখির নেশায় ভোর। 


গান শেষ হল ; কিন্তু রেশ আর কাটে না তার। আলা সাহেব তো 
খ্ব খনশী। সরাবের পেয়াল।য় একটা চমক দিয়ে আদর করে এগিয়ে দিলেন 
মেয়েটির দিকে। পেয়ালা নিঃশেষ করে মেয়েটি তাঁর হাতে সোঁট 'ফারয়ে 
[দল কুর্নিশ করে। পেয়ালা ছ্বতীয়বর পৃর্ণ করে বাদামাঁ রঙের মেয়োটির 
কাছে গিয়ে তান বললেন- _শে।লা সান্দার' গানের গলা তো তে।মার খাসা। 
উচ্চারণও বড় সংহল্দর | তোমার গান শদনলে মানহষের সব দ7ঃখক্‌ট দূর হয়ে 
য/য়। তোমার মনের মত করে শোনাও না আমাদের একখ।ন' গান। 

যথা আজা, জাহাপনা ।-__-এই বলে বাঁণা তুলে নিল মেয়োট। করণ 
সহরে বাজাল্র প্রথমে । সহরের আরতততে ভরে গেল চারপাশ। সেই সংর 
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হৃদয়তম্তরীতে আঘাত করে ঘ:মল্ত বেদনার ঢেউকে জাগিয়ে তুলল। তার; 
উদ্বেল তরঙ্গগযাল কল্পন'র তটপ্রান্তে আছাড় খেয়ে ভেঙে চঃরমার হয়ে গেল | 
তারপর ধারে ধীরে গান করতে লগল। সংরের মদদ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে 
তার দেহটিও কাপতে লাগল তালে-তালে £ 


আমার 'প্রয়তমের মহখাঁট রাঙা 
গোলাপ ফলের মত। 
তার কাছেতে ।শখছে বসে 
রৃপাঁবলাসাঁ যত। 
যে সব হতভাগ্য নারাঁ 
কাজ করে যায় অবিরত 
আল্লা তদের আদর করে 
জ্যাঁড়য়ে গদলেন মনের ক্ষত। 
ত।দের হাতে তুলে দিলেন 
মানুষ ধরার ফাঁদ । 
াবশ্বে তো এর নেইক জোড়া 
তাইতো পরমাদ ৷ 


কী স্যন্দর গান! হৃদয়টাকে একেবারে তরল করে দেয়। আলাঁ 
সাহেবও খঃশাীতে ডগমগ | হাতের পেয়ালায় চমক দিয়ে সোহাগ করে 
মেয়েটর হাতে সেটি তুলে দিলেন। মেয়েটি কুনশ করে পেয়ালাটা নিয়ে 
এক চমকে শেষ করে ফেলল। অলী আবার পেয়ালা ভরে নিয়ে স্থল 
নীর কাছে গিয়ে বললেন-_ও বদর-এ-কাঁমিল, তোমার বপ্াট 'কাণং স্থূল। 
তাতে হয়েছে কী? সোজা সরল, মিটি ব্যবহারে তোমার জ্বাঁড়দার নেই। 
তুমি যেমন সোজা, সেই রকম একখ।না গান আমাদের শোনাও দেখি। 

এই শ্নে মেয়োট বাঁণা তুলে নিল হাতে। ধাঁরে-ধাঁরে বাজাতে 
লাগল বীণা। এমন বাজনা যার সরে পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়। প্রথমে 
গুনগ্ন করে শর করে তারপরে আসল গানাট ধরল £ 


একট হাঁসির তরে আম বিশ্ব দিতে পারি, 
যাঁদ আম ভাঙতে পার তোমার জ্যারজার | 
তোমার মখে একটি কথা শহনতে যাঁদ পাই, 
মাটির পরে হাঁটবে রাজা অন্যাথা তার নাই। 
রাজাদের সব টন্টবে মহখের বাঁধ, 
তোমার যাঁদ হাটার জাগে সাধ। 

খযশ করতে পারলে তোমায় 

থ/কব তোমার পায়ের তলায় ; 

তোমায় যাঁদ হারাতে হয় ভাসব আঁখি লোরে। 
ধবশ্বটাকে ছাড়তে পারি একাঁট চদম্র তরে। 


২৭ 


এবারেও আলা স'হেব খুব খশী হলেন। ঠোঁট দিয়ে সরাবের পেয়।ল। 
?ভীজয়ে এগিয়ে দিলেন মেয়েটির কাছে। সরাবের পেয়ালা গ্রহণ করল 
মেয়োট। পেয়ালাটা আবার পূর্ণ করে ানলেন 'তিনি। পাতলা মেয়েটির 
কাছে 'গয়ে বললেন-_ওগো বেহেস্তের হর, তোমার পরিচয় তো তোমার 
নামেই। বাঁণার তারে সর তুলে আমাদের একটা গান শোনাও দোঁখ। 

জাঁহাপনার যা আদেশ-_এই বলে বাঁণ।টি হাতে তুলে নল সে। 
তারপরে গন ধরল-_- 


আমার প্রেম সে তুচ্ছ করে 
এর যে আম বিচার চ.ই। 
প্রেম করে যে ভুল করোছ, তার 
জাঁরয়ানা লক্ষ হ।জবর 
দেওয়ার মত জজণট কোথায় পাইী। 
সওয়।ল শেষ হওয়'র পরে 
উদাসীনতার তরে 
ফাঁরয়াদী £ডক্রী পাবে 
এমন জজ যে চাই। 


গান তো নয়- একেবারে সংরের ঝর্ণা । সেই ঝর্ণার তালে-তালে 
পায়ের নুপুর বেজে চলেছে ঠুন-ঠযন করে। আলা সাহেব বেজ, য় খুশী 
একেবারে বেহেড হয়ে গেলেন। আমেজটা একট 'থাতয়ে এলে হাতের 
পেয়াল।টায় একটন ঠোঁট 'দয়ে মেয়োটর হাতে সোৌঁট তুলে দিলেন। মেয়েটও 
কুণনশ করে সেটি নিঃশেষ করে ফেলল' শন্য পেয়ালাঁট আবার ভরিয়ে নিয়ে 
সোন।ল রঙের মেয়েটর স।মনে এগয়ে গেলেন আলা সাহেব। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থাঁময়ে দল শ।হরাজাদ। 


এতনশ তৌঁত্রশতম রজনশী £ 
সরাবের পেয়াল।খানি হাতে নিয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে অলা সাহেব 
বললেন- মেহেরনম্নেসা, কী সল্দর রও তোমার। গলানো সোনার রঙ-ও 
তোম'র ওই রঙের কাছে ঠকছ7 নয়। তুমি একখানা প্রেমের গান শোনাও 
দোঁখ। যে প্রেমের কাছে মানুষ নিজের জবনকেও তুচ্ছ বলে মনে করে। 
যার কাছে জগত-সংসার-ও অসার। এই রকম একটা গান গাও। 
আল সাহেবের আদেশে কৃঁননশ করে বাঁপাটা তুলে নেয় মেহেরমেসা। 
বেহাগের সদর ধরে, সঙ্গে তার কণ্ঠ মেলায়। ছন্দের তালেতালে নেচে ওঠে 
তার কঁট দেশ, হিল্লোল জেগে ওঠে তার শিরায় শিরায়, অঙ্গের লাবানতে। 
ধাঁরেধাঁরে জেগে ওঠে গানের বাঁল ঃ ৰ | 


তার চোখ থেকে যে ছিটকে এল, ভ্রমর কালো 
হল বে“ধানো বিষম বাঁকা শর! 

নাবিয়ে দল আমার চোখের রান যত আলো 
ভখন বাল হৃদয়টারে আহত জর 


২৭৩ 
আরব্য (২য়)-১৮ 


হায় অভাগা হৃদয় আমার শোনো, 
[বিষের ক্ষতে ভূগছ তুম জেনো । 
কোথায় তুমি দাওয়াই পাবে বল ? 
বথই তোমার ঝরবে আঁখজল। 
তব্দ যাঁদ হৃদয় ঠকছ7 বলে 
তারে আম শুনতে নাহ পাই ) 
কেমন করে শযনব বল 
হৃদয় সেথায় নাই। 
সে যে আজ হারিয়ে গেছে 
পথের ধাঁলর মাঝে 
কামনার ফাঁস পরেছে 
লাগবে কা আর কাজে। 


হৃদয়ের ঠনভূত কন্দরের রহদ্ধ দরজায় আঘাত করল মেয়োট, জ।গিয়ে 
তুলল সপ্ত বেদনার আতঁকে । কেমন যেন উদাস হয়ে গেল আলা সাহেবের 
মনাটও। সরাবের পেয়ালায় ঠোঁট দিয়ে তান সেটি এঁগয়ে দিলেন মেয়োটর 
দিকে কৃতজ্ঞাচত্তে মেয়েট তা গ্রহণ করল | সররাপাত্র আবার পূর্ণ করে 
এঁগয়ে গেলেন তান কৃষ্ণাঙ্গীর কাছে, বললেন-_চোখের নীল অঞ্জন তুমি। 
চেহারাটা কৃষ্ণ ভ্রমর হলে দি হবে ? মনটা তোমার বরফের মত সাদা । তোমাকে 
দেখলে আল্লাহর পরম কর্ণার কথা মনে পড়ে যায়। এন-দ্ানয়ার ব্যথা- 
বেদনার যেন প্রতাঁক তুমি! তোমার ম্খের দিকে তাকালে জাঁবনের সব দ7ঃখ, 
ব্যথা আর বেদনার কথা আমি ভুলে যাই। মনটা যে তোমার গোলাপের মত 
স্গম্ধা। তোমার মনের মত একটা গান শোনাও না আমাদের | 

মাথা নিচ করে প্রভুর দেশে মেয়েটি বাঁণা তুলে নল হাতে। 

বাঁণার তারে সররের ফব্লঝনার ছাঁড়য়ে পড়ল। দহ্ঃখের সরে কতখান 
মাদকতা রয়েছে আলণ সাহেব তা যেন বুঝতে পারলেন। 'বাভন্ন সদরের 
দারা তারপরে মেয়েটি তার সেই প্রিয় গানখানি 


আমাদের প্রেমের যে স্বর্ণ শিখা জ্বলছে তার জন্য 
শেক কর; কারণ আমার প্রেমক অন্য 
নারীদের প্রাঁতির চোখে দেখে। কিল্তু গোলাপকে 
ভালবাসতে তোমরা বাধা 'দয়ো না আমাকে! 
যে হয় গোলাপের স্বপ্নে মাতোয়ারা, হায়, 
তাকে 'নয়ে কাঁ কাজ হবে দদীনয়ায় | 

আমার সামনে কুঁড়টি পেয়ালা সাজানো 
সেগযাল সব সরাব "দয়ে ভরানো 

অদ্র রয়েছে কেবল চদ্ম্ খাওয়।র অন্য 

একট পরানো গিটার, আমার 'প্রয়তম সে-ই ; 
ক্রিদ্তু আমার কাছে কোন সবগণ্ধাঁ নির্যাস নেই । 
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আমার গোলাপগদল সোনালি আগনন হয়ে উঠেছে 
কল্তু আরো অনেক অনেক ফল ফদটেছে 

তারা হয়নিক হতমান, 

এবং স্বর্গে চিরবসম্ত 'বির'জমান। 
ভগবান, যাকে সবাই ভালবাসে, তাকে 

ভালবাসা কি অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে ! 


এমন স্ল্দর গান অনেকাঁদন শোনেনাঁন আল সাহেব। মনটা৷ কেমন 
যেন উদাস হয়ে গেল তাঁর। সরাবের পেয়ালায় চমক দিয়ে এগিয়ে দেন 
 মেয়েটর দিকে। মেয়েটি এক চমকে পেয়ালাটি উজাড় করে 'দিল। 

এবার ছ'জনেই উঠে এসে আলা সাহেবকে কুর্নিশ করে মাটিতে চম্বন 
করল। মেয়েরা' জানতে চাইল কার গান তাঁর সব চেয়ে ভাল লেগেছে। 
গানের সহরই বা কার ভাল, বীণার ঝংকারই বা কার সব চাইতে ভাল ? 

আলণ সাহেব তো মহা ফাঁপরে পড়লেন ! এ-সমস্যার সমাধান তানি 
কেমন করে করবেন ? রাখবেন কাকে, কাকে ফেলবেন ? প্রত্যেকেরই গান, 
সংর, ঝংকার এত সহন্দর হয়েছে, প্রত্যেকেরই দেহ-হিল্লোল এত অনবদ্য হয়েছে 
যে তাদের আলাদা করে বিচ করাটা কেবল কম্টকরই নয়, একেবারে অসম্ভব। 

তব্য যখন সমস্যা একটা উঠেছে তার সমাধানের একটা চেম্টা করা 
উচিং| সেই সংচেষ্টাতেই তান চোখ দাট ব্দাঁজয়ে প্রাতিটি গান আলাদা 
আলাদা করে ভাবার চেষ্টা করলেন। 'কছদক্ষণ চোখ বুজে থাকার পরে 
অপ্রত্যয়ের ঘাড় নাড়লেন তিান। এ অসম্ভব, এ অসম্ভব । কারোও কোন খ*ং 
নেই ; কেউ কছ7 কম য় না। 

আলাঁ সাহেব বললেন- _আল্লাহকে ধন্যবাদ, তোমাদের মত গ5্ণবতাঁ 
মেয়েদের আম পেয়েছি । এটাই আমার পরম সৌভাগ্য । তোমরা আমর 
গর্ব। আম সাচ্চা কথাই বলছি, তোমাদের আম সমানভাবে ভালবাঁস। 
আম তোমাদের কাউকেই আলাদা করে দেখতে পারব না। তার চেয়ে তোমরা 
আমার কাছে এস। সবাই মিলে আমাকে আদর কর। 

যে কথ সেই কাজ। ছ”ট মেয়েই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আলা সাহেবের 
বকে । নানানভাবে সোহাগেআদরে ভরিয়ে তুলল তাঁকে। 

বেশ কিছনক্ষণ এইভাবে চলার পর আলা সবাইকে গোল করে দাঁড় 
কারয়ে দিলেন। নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন-_সোহাগঁরা, তোমাদের 
মধ্যে থেকে একজনকে শ্রেম্ঠ বলে বেছে নেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আর 
সে-চেম্টা করাও আমার পক্ষে ডীচং হবে না। তাতে সাবচার হবে না, 
তোমাদের মধ্যে শ্রেম্ঠ কে সেটা বিচার করার ভার অধম তোমাদের ওপরেই 
ছেড়ে 'দিলাম। তোমরা সকলে নিশ্চয় কোরান পড়েছ। ভালভাবেই পড়েছ +- 
সেই সঙ্গে অন্য পড়াশদনাও তে'মাদের কম নেই। পরানো ইতিহাস বা 
পতৃপ্রদষদের নানান কাঁহনণও তোমাদের জানা রয়েছে ভাল করেই! আমি 
দরজন-দদজন করে ঠিক করে দেব। একজন নিজের গণপনা আর রৃপের 
কথা বলবে। যত সদল্দর করে পার বলবে। তেমমার বিরোধশ যে থাকবে সে 
সঙ্গে সঙ্গে তোমার বন্তব্য খন্ডন করবে। অর্থাৎ তুমি যাকে উত্তম বলবে সে 


২৪৫ 


সেটাকে নিকৃষ্ট বলে প্রাতিপন্ন করবে। এইভাবে [িনাঁট জোড় হবে তোমাদের । 
বিতর্ক চলবে দ্জনের মধ্যে, প্রথমে ফরসা আর কালো বাঁদা, ত'রপরে পাতলা 
আর মোটা ; শেষকালে সোনালাঁ আর বাদামী | হ্যাঁ; এই সঙ্গে একটা কথা 
বলে দিই। তর্ক চলার সময় আজেবাজে কথা বলবে না; ব্যবহার,করবে না 
অশ্লীল কোন শব্দ। ভাল-ভাল কথা বলবে। প্রয়োজন মনে করলে জ্ঞানী 
লোকের বা নামকরা কাবর উদ্ধৃতি 'দতে প।র। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজ'দ গল্প থামাল। 


1তনশো চোঁত্রশতম রজনাঁ ঃ 

পরের দিন দুপর রাতে যথারাঁতি গল্প শহর করল শাহরাজ।দ। 

বাঁদীরা সকলেই এক সঙ্গে রাজ হয়ে গেল। 'বতকের শর্ত অন্যায়? 
প্রথম জ্বাড়ীটি বলতে উঠল-_ফরসা আর কালে? বাঁদী। বদরান্নেসা সামনে 
[গয়ে দাঁড়'ল কাজলের। চ!র।দকে তাঁকয়ে নিয়ে বদরান্নেসাই শহর; করল 
প্রথম £ 

আরে কালো মেয়েটা, শ্‌দা ব' ফরসা রও ?নয়ে জ্ঞানীরা কী বলছেন 
শোন তাহলে, বলেছেন-_আলো শাদা, চাঁদের আলো শাদা, আর শাদা হচ্ছে 
বীর্যবান পুরুষ । ভাগ্য ভাল হলে ফরসা মনহষের কপাল চকচক করে। 
তাই বোধ হয় সেই বখ্যাত কবি আমার জন্যেই বলেছেন-__ 


সৃষ্টি করার সময় মেয়েটিকে 

ভগবান ম্যস্তার ফেনা দিয়ে ঘিরে রেখোছলেন। 

তারপরে শিশিরে মোদগাছ 1ভীজয়ে 

তোর করোছিলেন তার অপরুপ তন । 

সেই সঙ্গে শাদা গোলাপও নিয়োছিলেন দিকছন ; 

কিন্তু শেষ ক'লে আরও কিছ 'তান যোগ করে ছিলেন__- 
সেগহল হল তাঁর উজ্জ্বল বাগ'ন, আর 

তার সঙ্গে দোদঃল্যমান পান্থপাদপ। 


কাঁবতাটি শেষ করে বদরযম্নেসা বলল-_এই শেষ নয়। আরও, আরও 
আছে শোন। দিনের আলো শাদা, কমলা ফল শাদা, আর শাদা ভোরের 
শহকতারা | | 

এবারে শোন এই শাদা 'নয়ে কোরাণে কী বলেছে। একবার ম্সার 
হাতে কুচ্ঠরোগ হল। আল্লাহ মশাকে বললেন-__তোমার হাতটা পকেটে 
টাঁকয়ে দাও ; সঙ্গে সঙ্গে হাতটা শাদা হয়ে যাবে। পবিত্র হবে হাত। যা 
ক্ষয়ে গিয়েছিল তা উঠবে ভরে। 

আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলেছে- যাদের মুখ ফরসা, যাদের মূখ পোড় 
খনি, আল্লাহ কেবল তাদেরই করদণা করেন। 

সব রঙের রানী হলো আমার গায়ের রও| সেই রঙেই আমার রূপের 
জলস, আর সেই রূপেই আমার রও খোলতাই। 

দাম-দাগা পোশাক আদ দাম-দাম অলঙ্কার কাদের গায়ে মানায় 


হ্দ্৬ 


জানিস? আমার মত গায়ের রঙ যাদের তাদের। এসব কথা কে না জানে ? 

ওই যে বেহেস্তের বরফ যা এই দাঁনয়ার বকে নেমে এসেছে তর 
রঙও শাদা। ধাঁমমকরা যে ফেজ পরেন তার রঙও শাদা। এরও রও-তামাসা 
করার বস্তু নয়। 

আমার রঙ 'ীনয়ে অর কত বলব? এন্দ্ানয়ায় যত ভাল-ভাল কথা 
রয়েছে আমাকে বাদ দিলে তাদের একটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। 
আমার ফর্সা রঙ সূর্যের আলোর মত সত্য। তই আমাকে ঈানয়ে আর 'কছ; 
ব্লাঁছি নে। এবার তোর ওই পোড়া রঙ 'নয়ে কিছ7 বলব। ওরে কালো, 
*মশানের কাক। দোয়াতের কাল, ঘরে যে ঝল পড়ে তার রঙওও তো কালো! 
কালো কাকের রঙ। কিন্তু কাক ক ভাল গান গ।ইতে পারে? 

একজন কাঁব এই শাদা-কালো নিয়ে কা সহম্দর কবিতাই না একটা 
[লখেছেন। মন দিয়ে শেন 


বল্দী রাজ।র অর্থ 'দয়ে একাট তারা মবস্তা কিনে। 
কিন্তু এক বস্তা কয়লা বেচে একাঁট ?শাঁলঙ দামে ; 
শাদা মুখ আর শাদা পাখায় স্বগণটাকে নাও চিনে, 
নইলে স্বর্গ থাকত নাক- শব্ধ নামে। 

তোমরা যাঁদ রাঁজ থাক- বলতে পার সাঁত্য কথাটাই 
নরক অ'মরা যাকে বাল সেত শহধ্দ কালোতে বোঝাই। 


, ধার্মিক নোওয়ার একটা গল্প বাঁল শোন। তার দুই ছেলে-_সাম ও 
হাম। ছেলে দহাটকে পাশে বাঁসয়ে একাঁদন তান ঘমোচ্ছেন। হঠাৎ দমকা 
হাওয়য় নোওয়।র কাপড় গেল উঠে। পঃরষাঙ্গ বোরয়ে পড়েছে দেখে খ্যব 
হাসতে লাগল হাম। মানযষের ইতিহাসে নোওয়া হলেন দ্বিতীয় পরর্ষ। 
তাঁর সেই বিচিত্র জীবনের গোঁরব কণহনন কে না জানে ? সাম কিন্তু হাসোনি। 
বাবার ধর্ম ববার গোরব যে কত বড় তার গছ? গকছ7 সে জানত কোন 
কথা না বলে চপচাপ উঠে সে তাঁর কাপড়টা ঠিক করে গ্াছয়ে 'দিল। 
হীতমধ্যে ঘণম ভেঙে গেল তাঁর। জেগে উঠে হামকে হাসতে দেখে তিনি 
তাকে অভিশাপ 'দলেন। টিপু দি এস এপ তাঁকে 
আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হামের মুখ কালো হয়ে গেল ; শাদা হয়ে 
গেল সমের মুখের রঙ। সামের বংশধররা হলেন থাঁষ, ধর্মপ্রচারক, পরোহিত, 
আর রাজারা । আর আঁভশপ্ত হাম কা করল জান? ওই কালে, মুখ পাছে 
কেউ দেখতে পায় এই ভয়ে সে সংসার ছেড়ে পাঁলয়ে গেল। তার বংশে জল্ম 
নিল সদদানের কালো কুচ্ছিং নিগ্রেরা। এদের বংশে আজ পর্য্ত কোন 
সাধব-সম্ত, পয়মন্ত, অথবা দেবদৃত জল্মানাঁন। একথা কেবল জ্ঞানীগবপাঁরাই 
নয়, সাধারণ মানষও জানে । 

আলা সাহেব বদরদম্নেসাকে থাঁময়ে দিয়ে বললেন-_তুঁমি এবার চপ 
কর। এবারে কাজল বলবে। 

কাজল এতক্ষণ খযব মনোযোগ দিয়ে সব শদনছিল। এবারে সে 
বদরমেসার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে শন্র7 করল---তুই ছিছ7ই 


২৭৭ 


জানিস নে, বদর | ফিছন ব্াঝসই না তা বলা কাঁ করে ? কোরাণে কাঁ বলেছে 
শোন 2 পরমেশ্বর আল্লাহ শপথ নিতেন গভাঁর রাতে | দদ্প7র বেলাতেও যে 
[নিতেন না সে কথা ঠিক নয়। তবে মাঝ রাতট/কেই তিনি পছন্দ করতেন 
বেশী । তা বাপ হে, মাঝরাতটা' কি শাদা, না কালো ? ভালো করে মাথাটা 
খাঁটয়ে ভেবে দেখ। ৪ 

এবার বাল কলো চছলের কথা | কালো চুল কীসের প্রতাঁক বল দেখ ? 
বলতে পারল নে? শোন তবে। কালো চল হল যৌবনের প্রতাঁক। 
বার্ধকোর প্রতাঁক শাদা চল। বার্ধক্যেই ভোগ-বাসন/"কামনার শেষ। এক 
কথায় পর্ণচ্ছেদও বলতে পাঁরস। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করে গেল শাহরাজ।দ| 


1তনশো প*য়ত্রশতম রভানা ঃ 
পরের দিন রত্রতে গল্প বলতে আবার শহর করল শাহরাজাদ | 
কাজল বলল-__কালো যাঁদ রঙের রাজাই না হবে, তো আল্লাহ কেন 
চোখের মাঁণ আর কাঁলজার রঙ কালে করেছেন বল? কোন এক কাব 
কাঁ সল্দর কথাই না বলেছেন £ 


কৃষ্কবর্ণ দেহের মাঝে আগন ভরা আছে। 

কৃফ কালো শিরায়-শিরায় ভোগ-বাসনা নাচে। 

কালো দেহে উপছে ওঠে যৌবন চণ্ুল। 

হে বিধতা, রক্ষা কর, ফেলছি আঁখি জল 

পডমের খোলা 'নয়ে আমার বাঁচার ইচ্ছা নাই। 

খোলটাকে ভালবাসা সেইত 'বিপয়। তাই 

সেই খোলস নিয়ে বাঁচার কথা ভাবতে গেলে হায় 
ন্"" আমার বাঁচাই হবে দায়। 

সাত্য আম দেখতে নার মৃতের শাদা ঢাকন। ; 

পন্ধককেশ'র ভালবাসা, সে তো কবরখানার কাম্না। 


এই প্রসঙ্গে আরও একজন কাঁব কাঁ বলেছেন শোন £ 
অমন করে চাইছ কেন? ভাবছ বাাঁঝ কা জগ্লাল | 
কালো মেয়ের অন্বেষণে ব্যাদ্ধ আমার উধাও হল নারে ! 
ডান্তারেরা, বলছি শোন, বলছে চিরকাল 
কালে। চিন্তা বদ্ধমানে, পাগল করে ছাড়ে। 


অ'রও রয়েছে। শদনবে ? শোন তাহলে £ 


দ;প্যর রোদে কোনাদনই কাউকে আমি ভ।লবাসান 
শ্বেতাঁর মত শাদা মেয়েদের আমি ঘৃণা কার 

ওরা সব বস্তাপচা ময়দার মত। 

ওদের ভ.লবেসে কোন ফয়দা নেই। 


২৭৮ 


এক ঘণ্টার বেশী ওদের সঙ্গে প্রেম করা যায় না। 
কালো মেয়েদেরই আঁম ভালবাসি বেশী 
সেখানে কোন রাঁত্রর বালাই নেই 

চাঁদ থাকবে কেমন করে ? 


খবব অন্তরঙ্গ বম্ধ্যরা। এক জায়গায় কখন জড় হয়? রাত্রতে। প্রোমক- 
প্রেমকারা কাকে খংজে বেড়ায়? ছায়াকে কেন বলতো? কারণ, ছায়ার 
রও কালো | রাত্রর অন্ধকার ডানা। মেলে ওদের ঢাকা 'দয়ে রাখে যাতে দিনের 
আলো তাদের ব্যান্তগত ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে। "দনের আলে”তে 
ওসব হলে তো তুই-ই ঢাক নিয়ে বোৌরয়ে পড়বি। ফ:লশয্যা শেষ হয়ে গেলে 
দ্পতাঁরা কী বলে আক্ষেপ করে বল দোখ। বলে, হায়রে, এত তাড়াতাঁড় 
রাত পাইয়ে গেল? কেন বলে? বলে এই জন্যে যে রাতকে তারা পছন্দ 
করে, ভালবাসে । কালো যে কত ভাল তার প্রমাণ কি আরও চাও 2 একটা 
বয়েখ শোন ও 


শাদায়-কালোয় মেশা ছেলে যত 
চার্ব খেয়ে বেচে থাকে যারা 

তাদের আম ভালবাস নাত। 

একটা কালো ছেলে যার অঙ্গ দোহারা 

সাত্য কথা বলাঁছ-_-সেত 

ওদের বিশজনদের মত। 

অর্থাৎ? মনের কথা বলাছ আম বলে 

তুমি অবাক হলে ? 

কালো ঘোড়া জোরসে ছে চড়তে ভালবাসি। 

শাদা খোঁড়া হাতি যত বদড়োর জন্যে রাঁখি। গ্ 


আরও একটা শদ্নবে ? বহন আচ্ছা, শোন £ 


কালো রাতই চদ্ম্ খাওয়ার শয্যা । 

শাদা সকাল সেত দারুণ লঙ্জজা। 

আমার যাঁদ চেয়ে নেওয়ার থাকত আ'ধকার, 

আম কালো রাতিই চেয়ে নিতাম সন্দেহ নেই তার। 

গবাধর কাছে আঁ 1দতাম--এ জীবনে যত আছে আলো 
সবই যেন ভারয়ে দে'যায় গনতল ঘন কালো । 


ওরে, শাদা, কালোর প্রশংসা আর বেশী করব? রঙের জগতে কালোই 
একমাত্র সাচ্চা ঃ বাকি স-ব কাঁচা। ব্যস- এইখানেই শেষ। যা বলোছ 
এই যথেম্ট। কথায় বলে না, অল্প কথায় যাাস্ত বেশী । . কালোর প্রশংসা 
শেষ করে এবারে শর; করাছ তোর কথা। প7রষকে আমি যতখানি টানতে 
পার তুই ততটা পারিস নে] তোর অঙ্গটা একেবারে খেলো-_এলোমেলো-ও 


২৭৯ 


বলতে পারিস। তোর শাদা রওটাত কুষ্ঠর মত একটা দনন্ট রোগ। কা'ব্শ্রা 
গম্ধ বলত-_একথা সবাই জানে । একট7 আগে িনজেকে তুই বরফের সঙ্গে 
তুলনা করোছলি না? তাহলে শোন। দোজখের নাম শদনেছিস তো? 
সেখানে পাপাঁদের ঠাণ্ডায় জাঁময়ে ফেলার জন্যে বরফ জাঁময়ে রাখা হয়। 
ঠান্ডা বলে ঠাণ্ডা! আগ্দনের চেয়েও সাংঘাঁতিক। আর তার রঙটা হচ্ছে 
বরফের মত শাদা। প্রেমিক-প্রেমকা তাই বরফটাকে বরবাদ করে 'দয়েছে। 
তারা চায় উমৃঁ। তুই আমাকে লেখার কাঁলর সঙ্গে তুলনা করোছিলি তাই না? 
আল্লাহর কিতাব কাঁসে লেখা হয়েছে রে ? এই কালো কাঁলতেই। মৃগানাভাঁর 
গণ কাঁ জাঁনস তো? তার রওটা কী? কালো। তাইত কাব বলেন £ 


সবার সেরা মৃগনাভাঁ রঙটা তার কালো 
পচা নাসপাঁত হল শাদা 

আমার চোখে কালো মেয়ে সবার চেয়ে ভালো 
অন্য সবাই জীবন-পথে বাধা । 

কালো চোখের মণ দিয়ে দেখতে তুমি পাও। 
অন্ধ জনের শাদা চোখে সমস্ত উধাও। 


ব্যস...ব্যস! দারুণ বলেছ তোমরা। তোমাদের তারিফ না করে 
পারাছনে-_ বললেন আলা সাহেব-_তোমাদের 'বতর্ক খদব ভাল হয়েছে। 
এবারে দ্বিতীয় দল এাগয়ে এস। 

এই কথা শুনে কালো আর ফরসা মেয়ে ঠনজেদের জায়গায় ফিরে 
গেল। এাঁগয়ে এল মোটা আর পাতলা মেয়ে। 

আলাঁ সাহেবের নিদেশে প্রথমে শর; করল মোটা মেয়ে বদর-এ- 
কাঁমল। শনরদর করার আগেই সে একটা অদ্ভূত কাণ্ড করে বসল। জামা 
খলল, বগম খঃলল। একটা একটা করে সব খডলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ 
হয়ে গেল। ঘ্বরে-ঘ্দরে দেখাল তার প্রাতাট অঙ্গ। দেখাল কবাঁজ, পায়ের 
গোড়ালি। দেখাল উর5 আর পায়ের গোছা ; উদ্ধত কুচযরগের 'নিচে সমম্দর 
রেখায় তার উদরটি অঙ্কিত রয়েছে সেট দেখাল। দেখাল পাঁরপন্চ্ট 
পাঁরসরমদর্ন কুচয্গল ; গনরদভার নিতম্ব দেখাল। অবশ্য সোঁমজে ঢাকা 
ছিল সব; কিন্তু সে নামকে ওয়াস্তে। 'ফিনাফনে পাতলা সোঁমজ ভেদ করে 
তার দেহের প্রথতটি অঙ্গ স্পম্ট দেখা যাঁচ্ছিল। সেই ঠনকো আবরণ তার 
উদ্ধত যোঁবনকে ছিছবতেই ধরে রাখতে পারাঁছল না। ?বলোল কটাক্ষে নগন 
দেহে মৃদ্কম্পন তুলে সে আলা সাহেবের কামনার আগদনে ধৃনা ছিটিয়ে 
[দল যেন ; তারপরে পাতলা মেয়েটির সামনে 'গয়ে বলল-_ 

শেষ হয়ে এল রাত। শাহরাজাদ থামাল তার গল্প। 


ৃ তিনশো ছাত্রশতম রজনা £ 

পরদিন রাতে আবার শ;র; করল শাহরাজাদ ঃ 
বদর-একাঞিল' বেহেস্তের হনরাঁর সামনে কোমরে হাত দিয়ে চোখ 
নাময়ে বলল- আল্লাহর মেহেরবানীতে গাহা-পাহাড়-পরর্ত এ-দনিয়ার 
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সর্বত্র নরম গালিচা পাতা। নরম তুলতুলে 'জাঁনস বড়ই পছন্দ করেন 
তান। আমার গায়ে এই যে চার্ব দেখছ এই নরম তুলতুলে ?জনিসাঁটও 
সেই আল্লাহই সাঁন্ট করেছেন। আল্লাহর দয়ায় আমার শরাঁরে তাই পদ্ম- 
গল্ধ, মধ্দগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আমার গায়ে প্রচ্র মাংসও দিয়েছেন 
[তাঁনই, "দয়েছেন প্রচ্র শান্ত। এক ঘষতে শত্রুকে আম মাটিতে পাট 
করে ফেলে একেবারে লোপাট করে 'দতে পাঁর। সে তাগদ আমার 
রয়েছে। 

ওরে রোগা-প্যাটকা মেয়ে, তালপাতার সেপাই-_বজ্ঞক মানহেরা 
এ 'বষয়ে কী বলেন তা আমার কাছ থেকে শোন £ আনন্দ বলতে জাঁবনে 
?1তনাট 'জীনিসে রয়েছে । সেই তিনাট ঠীজানস হল-_মাংস খাও, মাংসের 
ওপরে চড়, আর মাংস নিয়ে খেলা কর। 

কথাটা ঠিক। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের দেখলে কার না ভাল লাগে! 
চড়াই-উতরাই দেখে কেউ ক মুখ ফেরায় ? আমাদের আল্লাহ নরম চার্ব কত 
ভালবাসেন জাঁনস? সেই জন্যেই তো তান হ্টপযষ্ট মেদবহ্যল মেষ- 
শ।বক আর বাছরকে কোরবান 'দতে গিনদেশি িয়েছেন। 

জামাকাপড় খ্লে প্রকৃতির পোশাকে আম দাঁড়য়ে রয়েছি। আমার 
'দকে একবার নয়ন মেলে তাকা। এ যেন প্রকৃতির সাজানো একটা বাগান। 
বকে ধরেছে ডাঁলম, গালে ধরেছে ল।ল 'ীপচফল, আর আমার কোমরের "নচে 
ধরেছে তরমজ। 

ইজরাইল ছেড়ে ?মশরে উড়ে গিয়েছে তিতির পাঁখ। সেই থেকে 
ইজরাইলের ছেলেমেয়েরা আর 'তাঁতিরের মাংস খেতে পায় না। কাঁ দুখ 
তাদের? তা খনকুমাঁন, এই 'তাঁতিরের মাংস কতটা হয় তা জান? আর 
খেতে কত সরস্বাদ্ সে সম্বম্ধেও 1ক জ্ঞান রয়েছে তোমার ? অত মাংস ওর 
গায়ে রয়েছে বলেই না ওর এত কদর 2? 

মাংসের দোকানে গিয়ে মাংস বাদ 'দয়ে হাড় 'কনতে কাউকে দেখেছ 
কোনাঁদন ? না, কোনাঁদন সেই তাজ্যব ব্যাপার তুমি শ্নেছ ? মাংসের 
দোকানদার তার ভাল-ভাল খদ্দেরদের জন্যে লাাকয়ে রাখে রান আর পরানের 
মাংস। সৈ ক এমাঁন এমন? 

আমার মত কোন স্বাস্থ)বতাঁ মেয়েকে দেখেই কাঁব বলেছেন £ 


দেখ দেখ ধান তার হাঁটার লাবনাঁ। 

গর? 'নিতম্ভভারে তার কাঁপছে মোঁদনী। 
পরনে াবদরে মোর চাঁকিত-নয়নাঁ। 

দেখ ওই 'বশ্রা'মছে চতুরা ভামিনী। 
মৃর্তিমতাী কামনার রানী । 

দেখ দেখ নাচত ও বররাঙ্গন? 

বাঁঙ্কম নয়নে তার ক্ষণে-ক্ষণে ছ;টত দা'মিন”, 
জগ্ঘা কাঁপছে তার 

কাঁপে হাঁদ বসবধার 

হৃদয় ভরল আজ জীবন সফল বলে মান। 





হট১ 


। আর তোর চেহারাটা দেখ একবার ! একেবারে বসানো দাঁড়কাক। 
কাকের মত সর; সর পা, লোহার শিকের মত উর তোর ! তোর বদক দেখে 
কার সখ হয় বলতে পারিস কাঁ শস্ত তোর দেহের হাড়! ভুল করে কোন 
পদর5ষ তোকে জাঁড়য়ে ধরলে, খোদার কসম সে জখম হতে বাধ্য। তোর, 
মত মেয়েকে দেখেই কাঁব বলেছেন £ 


আল্লা করন, কভু যেন রোগার ঘাড়ে চাপতে না হয়, 
রোগা নারী বেশ আনাড় তাইত তারে বিষম ভয়। 
তাদের বকে কোথাও যাঁদ এক চিলতে আরাম পাই 
ভোর বেলাতে দেখব উঠে শিরায় আমার রন্তু নাই। 


আলণ হাত তুলে বলেন-_ ব্যস, ব্যস। আর না। বেহেস্তের হর 
এবার তোমার পালা। এবার তুমি জবাব দাও। 

বেহেস্তের হহরাী হচ্ছে ছ"ট মেয়ের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট । মোটা 
মেয়েটর £দকে তাকিয়ে মচাক হেসে সে বলতে শর করল £ 

আমাকে এই দেহ কে দিয়েছেন জাঁনস? দিয়েছেন পরম কর্ণাময় 
আল্লাহ। তাঁকে আম শতকোঁট সেলাম জানাই। লম্বা ইয়েলো গাছ 
যখন বাতাসে দোলা খায় সেই অপরূপ দশ্য তুই দেখোঁছস ? তার ভালগনীল, 
কী সল্দর নাচে বল দেখি! প্রচণ্ড ঝড়ে বাঁশ যখন মাথা নাচায় তখন কা 
ভালই না লাগে! পদ্ম ডাঁটার ওপরে যে ফল ফোটে তার চেয়ে সল্দর 
শজাঁনস দ;নিয়ায় আর 'কছ7 রয়েছে? ইয়েলো গাছের ডাল, মাতাল বাঁশ, 
আর পদ্মফরলের ডাঁটা এরা সবাই তো হালকা, পাতলা, আর সর নেহাৎ 
গরদ ছাড়া এদের কেউ খারাপ বলতে সাহস করবে? কক্ষনো না। 

আমার শরীর হালকা। তাই তাড়াতাঁড় আমি যেমন বলতে পার 
তেমাঁন তাড়াতাঁড় চলতে পাঁর। হালকা শরীর নিয়ে চলাফেরা করা কত 
আরামের বলত ? আম হাঁট সোজা মাটির ওপরে দাঁড়য়ে। কচ্ছপের মত থপ- 
থপ করে মাঁড়য়েমাঁড়য়ে হাঁটার অভ্যাস আমার নেই। মোটা লোকদের 
দেখলেই তাই আমার গা-টা 'ঘনাঘন করে। 

তাছাড়া, প্রেম নিবেদন করার সময় কোন পনরহষ কি তার প্রোমকাকে 
বলে-_প্রিয়্তমে, তোমার হাতির মত মোটা দেহটা কা সন্দর | দেখে আর 
ভালবেসে আমার জাঁবন সার্থক হল ! অথবা, তোমার দেহে পর্বতপ্রমাণ এই 
মেদের স্তূপ দেখে আমি একেবারে বিমোহিত হয়ে গিয়েছি। আমি 
তোমাকে কত ভালবাসি ! এরকম কথা কোন পাঃরদষকে বলতে শ্যনেছিস 
কখনও ? 

বরং তারা বলে-_তোমার কোমরঁটি কত সর, সিংহীর কাঁটদেশের 
মত এক 'বঘং। মহুঠোর মধ্যে ধরা যায় তোমাকে । আর কা নরম 
তুলতুলে তোমার দেহ-_মোওয়া ছানার মত। কাঁ সল্দর হালকা পায়ে ঘরে 
বেড়াও তুমি মনে হচ্ছে যেন পাঁখর ডানার ওপরে ভর 'দিয়ে তুমি উড়ে 
বেড়াচ্ছ। এক টদকরো ধূলো পর্যন্ত পড়ে না তোমার গায়। কত অজ্প খাওয়ায় 
তোমার পেট ভরে। তোমার গালে চদ্ম7 খেতে পেলে বেহস্তেও যযমোভে 
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আম রাজ নয়। হে 'প্রয়তমে, যখন তুমি আমাকে তোমার ওই দ7াট হালকা 
বাহঃলতা ?দয়ে জাঁড়য়ে ধর তখন কাঁ একাঁট অপূর্ব আবেশে আমার মন 
ভরে যায়। তুমি চড়াই পাঁখর চেয়েও চণ্ল, হরিণীর চেয়েও তুম প্রাণবন্ত। 
বাঁশের মত যেমন করে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তোমাকে বাঁকানো যায়, ভাঙার ভয় 
থাকে না এতটদকু। আর তোমার হাঁস? সেত তোমার মতই হালকা । আর 
তোমার শরীরটা হালকা বলেই তো ইচ্ছামত তোমাকে আমার বকের ওপরে 
টেনে নিতে পাঁর। আমার উলঙ্গ হাটর ওপরে, হে আমার 'প্রয়তমে, তুম 
পশমী চাদর। 

ওরে ও ধ্যাবড়া মেয়ে, তোর ওই খ্যাবড়া দেহ কি কোনদিন প7র5ষদের 
মনে আগুন জ্বালাতে পেরেছে? পারেন, কোনাদন পারোন। পেরেছে 
আমাদের মত পাতলা মেয়েরাই । আমাদের মত পাতলা মেয়েরাই প2রষদের 
পাগল-ছাগল বানিয়ে দেয়, তাদের নামিয়ে আনে আমাদের পায়ের কাছে। 
আঙ্দরললতা যে কণ্টি জাঁড়য়ে ওপরে ওঠে পঃরষরাও তেমাঁন আমাকে জীঁড়য়ে 
ফ:টতে চায়, আমার সর্বাঙগ চম্বন করতে-করতে তার প্রেম কুসযমকে ফোটাতে 
থাকে। সজল-নয়না ময়না পাঁখ আমি। মাঁলক ক আমাকে বেহস্তের 
হ;রাঁ বলে ফালতুই আদর করেন ? 

ভোরের পাখি ডেকে উঠল দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ। 


1তনশো সাঁই'ত্রশতম রজনী £ 
পরের দন রাত্রতে আবার গল্পের জের টানলো শাহরাজাদ ঃ 
বেহস্তের হাঁ বলল-__ আমার কথা আর তোকে িছ7 বলব না। 
এবার তোর ওই মোটা দেহ নিয়ে গোটা কত কথা বাঁল। মন 'দয়ে শোন। 
ওরে ও থখলমলে চার্বিওয়াঁল, তোর ওই চাতুরা'ল ছেড়ে সাঁত্য কথাটা বল 
দোঁখ। তুই যখন হাটটিস তখন নিজের চেহারাটা কি তুই দেখতে পাস? 
পাস না| 1কল্তু আমরা পাই। তখন তোকে দেখে শোকে আমরা একেবারে 
মুহ্যমান হয়ে পাঁড়। মার, মার কাঁ শোভা ! হাঁসের মত বিশ্রী ঢঙে পাছা 
দুলিয়ে দীলয়ে হাঁটস। দেমাকে একেবারে ফেটে পাঁড়স। আমরা তো হেসে 
বাঁচি নে আর। খোরাকটা তোর হাতির মত। যতই মাতামাতি কারস 
সঙ্গমের সময় কোন পহরদষেকে তুই তৃপ্তি দিতে পারিস নে। তোর ওই পাহাড়ের 
মত উর আর ভুড়ি। ওই 'িন পাহাড়ের ফাঁকে গ্হার খোঁজ করতে-করতে 
কতগনঁল পঃরনষাঙ্গ যে দিশেহারা হয়ে পড়ে তা কে বলবে ! কোন রকমে খজে 
পেলেই 'কি কোন সনরাহা হবে ? তোর ওই ভূশড়র ঠেলায় তুঁড় দিয়েই সে 
1ছটকে আসবে বেরিয়ে! তোর কাছে পদরষ মানুষ আসবে কোন সহখে ? 
কোন গ্ণেই বাজারে গিকোঁব না তুই। কোন মাংসওয়ালা তোর ওই 
ওজন দেখে হয়ত তোকে কিনতে পারে ; 'িদ্তু কোন ভন্দরলোক তোর ধারে 
ঘেষবে না। তোর আত্মাও তোর চেহারার মত থ্যাবড়া। তোর রওঙ-তামাশাও 
তোর ওই শরখরের মতই খাসা। ও বাপ কারদর মাথায় ঢোকার কথা নয়। 
তোর ওই ফদলো-ফদলো গালে কোন পররষই ঠোঁট ছোঁয়াবে না। তোর হাঁসির 
চোটে কানের পর্দা যাবে ছিশড়ে। 
তোর হাত তো নয় যেন বাঁড়র থাম। ওর ভেতরে কোন প্রেমিকই 
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ধরা দেবে না। তোর 'নঃশ্বাসে তো ঝড় বইতে শঃর7 করে। ওর ধাক্কা কে 
সহ্য করবে বল? তোর শরাঁর থেকে সব সময়েই ঘাম ঝরছে । ঘাম তো নয়, 
একেবারে ফোয়ারা । ধর, কোন লোক তোকে একট আদর করল | তুই করাব 
কাঁ তাকে জাঁড়য়ে ধরবি। ব্যস! ব্যাচারার জামা-কাপড় সব সপসপে হয়ে 
যাবে। শনধ্দ ?ক তাই? তোর তেল-চটিটে ঘামের দদর্গষ্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত 
উঠে আসবে রে, উঠে আসবে। 

ঘ£মমোলে তোর নাক ডাকে ঘড়র...ঘড়র...ঘো-ও ! নিঃশ্বাস ফোঁলিস 
মোষের মত-_ভোৌঁয়োস...ভ* স। নড়ে বসতেই তুই হাপরের মত হাস-পাস 
কারস। শয়ে থাকতেও তোর কম্ট। শরীরের ওজন যেন তোর ওপরে চেপে 
বসে। দিন-রাত তোর খিদে লেগেই রয়েছে। কাকের মত মাখ নাড়ছিস 
হরদম। তুই এত মোটা যে প্রকৃতির ডাকে তুই বেসামাল হয়ে পাঁড়স। চলার 
সময় পায়ের তলায় পাপোশ পড়লেই তার দফা একেবারে রফা হয়ে যাবে। 
স্নান করার সময় শরীরের সব জায়গায় হাত পেশাছয় না তোর। ফলে, 
বোটকা গন্ধ ছাড়ে তোর গা থেকে। 

সামনে থেকে তোকে দেখতে লাগে হাতির মত ; পাশ থেকে তুই উট ; 
আর 'ভাঁস্তর মত তোকে দেখতে লাগে পেছন থেকে । এ আমার কথা নয়-__ 
কাঁবর কথা £ 


ওরে ও ধ্যাবড়া মেয়ে, গ্যাবড়া ম্খাঁ, এক বস্তা ময়দা হেন, 
হাঁটলে পত্র তোর পায়ের ভারে ভূমিকম্প হয়রে যেন। 
পশ্চিমে তুই নেচে বেড়াস সদ্য যেন ঘ্ণ বায়ৰ 
প্রাচ্য হেলা যায় রে বাপ শাম্তশিষ্ট মোদের আয় 


হাহা করে হেসে উঠলেন আলা সাহেব ; বললেন-_বাপস ! কাঁ সব 
সাংঘাতিক কথা? তা, তোমরা দদজনে বলেছ ভালই । তোমরা যে যার 
জায়গায় বসে পড়। এবারে তোমরা এস। প্রথমে বল মে:হরান্নেসা। 

সোনাঁল মেয়েট বলতে শঃর7 করল--দিনের আলো আমার গায়ে। 
আমার রঙ 'িনয়ে কোরানে অনেক কথাই লেখা রয়েছে। আমাকেই প্রশংসা 
করে আল্লাহ বছলছেন- সোনাল বা হলঃদ রঙ চোখে আমার খযব ভাল 
'লাগে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার রঙটা খঃবই সংল্দর। 

আমার রঙে আছে যাদ7। রূপের শেষ কথাটা হচ্ছে আমার রৃপ ; 
আনন্দের শেষও আমারই ভেতরে । সোনার দাম যে এত বেশাঁ তার কারণ 
হচ্ছি আম। সর্যচন্দ্রতারকা আমার রও নিয়েই সম্দর। সোনালি আপেল 
বা পাঁচ দেখতে কত ভাল লাগে। বিশ্বে যত দামী-দামাঁ পাথর রয়েছে তাদের 
রঙ আমারই গায়ের রও| ফসল পাকলে আমার রও ধরে। শরৎকালে ফসল 
পাকে। ফসলের রও সোনা হয়ে যায়। সেইজন্যেই তো শরৎ এত আদরের। 
সূর্যের তাপে গাছের পাতা হলহ্দ হয়ে ঝরে যায়। তাইত সব্যজ এত ভাল 
লাগে দেখতে! 

এবার বাদামী রঙ, অর্থাৎ, তোর কথাই বাঁল। বাদামী রঙ যার তারই 
দাম কম। কেন কম বল দেখি! শব্ধ ওই রঙের জন্যে। তোর রঙটা খ্যবই 
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সাধারণ $ আর সাধারণ বলেই তো এত 'বশ্রী। কেউ তা পছন্দ করে না। 

এমন কোন ভাল মাংস দেখোঁছস যার রও বাদামী? কোন ফল বা 
পাথরই বাদামী নয়। অবশ্য অনেকাঁদন পধরচ্কার না করলে তামার রঙ 
বাদামী হয়ে যায়। | 

সবচেয়ে বড় কথাটা কাঁ জানিস? তুই ফরসাও নস, কালোও নস। 
রা দুটো রঙের জন্যে যত প্রশংসা মান্মষে করে তার এক কণাও তোর কপালে 
নেই। 

আলা সাহেব বললেন-_হয়েছে। তুম এবার থাম। বলতে দাও 
শোলাকে। 

বাদামী মেয়ে শোলা, একগাল হাসল। মেয়োট হাসলে মৃন্তো ঝরে যেন, 
কীঁ সল্দর তার দাঁতের পধন্ত যেন ম্যক্তোর সার। মধ্যর মত ঘন গাঢ় বাদামী 
ওর গায়ের রও। গড়নাটও কত চমৎকার। হাত-পা-চোখ-কান-মখ-বহক 
সবই একেবারে মাপা, যাকে বলে ঠা়নখ*ং। টেউখেলান কোমর সব সময়েই 
নাচের তালে-তালে দদলতে থাকে। দোহরা দদ্খানা হাত দুপাশে ঝলছে। 
মাথায় এক রাশ কালো মেঘের মত চ্ছল। সেই চ্চল নেমে এসেছে তার ভার 
“নতম্বের ওপরে । সেই চল দহালয়ে নিজেকে ঘ্াঁরয়েঘরয়ে সে দেখাল 
আলা সাহেব, আর সেই সোনাল মেয়োটকে। তারপরে সে মেহেরম্নেসার 
দিকে ঘরে দাঁড়িয়ে বলল- আল্লাহকে ধন্যবাদ, তানি আমাকে ধ্মসো করে 
পাঠানান, পাঠানাঁন রোগা 'ডিগাঁডগে বা বিকলাঙ্গ করে। শ্বৈতার মত শাদা, 
কামলা রোগাঁর মত হলদে, কিংবা কাঠ কয়লার মত ময়লা করেও এ-দরানয়ায় 
1তাঁন আমাকে পাঠানান। আমার গায়ের রও সব রওকেই টেকা 'দিয়েছে। 
নানান রঙের মশলা দিয়ে আল্লাহ আমার গায়ের রঙ তৈ।র করেছেন। আর 
তাঁর তাঁলর টানে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগ্ীল কী সবশ্দরই না ফটে উঠেছে। 
আল্লাহ যে কত বড় শিল্পা আমাকে দেখলেই তা বোঝা যায়। 

এ-দনিয়ার সব কাঁবই আমার মত মেয়ের দিকে মশগহল হয়ে তাকিয়ে 
থাকে। হাজার-হাজার বন্দনাগঁতি তারা আমার জন্যেই রচনা করেছে । সেসব 
কথা বলতে গেলে এক জাঁবনে কুলোবে না তাই সে চেন্টা না করে আম 
কেবল দ7চারটে কবিতা বলাছ। 

ভোর হয়ে এল দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ। 


তিনশো আতঢাত্রশতম রজনাঁ 
পরের দিন আবার শহর; করল শাহরাজাদ 


সবাই দি আর হতে পারে আমার 'প্রয়তমার মত 
রাঁওলা সে, চটল গতি, নয়কো মোটা, নয়কো রোগা, 
ছোট একট নার সে যে রবির আলোয় পল্লাবত 
রাঁওন স্বপন সম আমার হৃদয়ে আঁধাম্ঠতা | 


তোর গায়ের রও তো রঙই নয়। সবদজ সতেজ প্রকৃতিতে ও-রকম 
কোন রওই নেই | গাছের. পাতা হলদে হলে ঝরে যায় ; সব্দজ জাঁবন হলদে 
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হয়ে মরে যায়। তোর রওটা তাই জাঁবনের প্রতাঁক নয়, হইাঙ্গত হল মততযুর। 

ধগারমাটির রঙ হলদে। হরিতালের রঙও তাই। এ দুটো জিনিস 
য়ে যে ওষ্ধ তোর হয় তা গায়ে লাগলে রোম যায় উঠে। সব্দজ ঘাস কা 
নরম বল তো? শযকয়ে গলে গেলে সেই ঘাস এমন শন্ত হয়ে যায় যে গর7ও 
মুখ ফিরিয়ে নেয়। 

দোজখেতে জাকুম নামে এক ধরনের গাছ জল্মায়। তাতে খদনী, 
বদমাস, আর শয়তানদের মাথা ঝদাঁলয়ে রাখা হয়। সেই গাছে তোর ম:খের 
মত এক রকম তামাটে ফলও ধরে! তোর মত মেয়েদের দেখেই কাব বলেছেন 
- খোদা আমাকে একট স্ত্রী দিয়েছিলেন। তার রওটা ছল হলদে] সেই 
থেকে আমি সারাটা জাঁবন মাথার যন্ত্রণায় ভুগেছি। একবার আমি 
বলেছিলাম, দোহাই তোমার । এবার আমরা যে যার পথ দোখ এস। শর 
হল আমাদের মধ্যে বরোধ ; আর তারই ফলে, দাঁতগহাল হারাতে হয়েছে 
আমাকে । 

আলা সাহেব তো হেসেই আস্থর। হাঁসর দাপটে মাথাটা তাঁর নাচের 
শদকে ঝহলে পড়ে। মেয়ে দুটিকে তান দহহাতে জাঁড়য়ে ধরেন। বাকি 
চারজনকে কাছে ডেকে নেন 'তাঁন। সকলেই সমমূল্যের দাম-দাঁমি পোশাক 
আর গহনা উপহার দেন। 

গলপ শেষ করে বাসোরার মহম্মদ বলল-_এই হল ছাট মেয়ের গল্প | 
এর পরে তারা আলীর সঙ্গে বাগদাদেই স্খেস্বচ্ছন্দে দন কাটাতে লাগল । 

আল মাম্বনের বাদশার গল্পটা শনতে বেশ ভালই লাগল। তিনি 
মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন-_ওই মেয়েদের মালিকের বাঁড় তুমি চেন? 
মেয়ে কাঁটকে আমাকে বেচবে কিনা তুমি মাঁলকক 'জজ্ঞাসা করে এস। 

মহম্মদ বলল-__আজ্ঞে জাঁহাপনা, যতদূর জানি, মেয়েগীলকে আল? 
সাহেব খুব ভালবাসেন। তাদের ছেড়ে দিতে তান রাজ হবেন না। 

বাদশাহ বললেন- ষাট হাজার 'দনার 'নয়ে তার বাড়ি যাও। মেয়ে 
88 আলণ সাহেবকে বলো আমি মেয়েদের কিনতে 

ছ্‌। 

বাসোরার মহম্মদ তথাস্তু, জো হনকুম বলে ষাট হাজার দিনার নিয়ে 
আল? সাহেবের বাঁড় হাজির । সব কথা খদলে বলে আলা সাহেবের হাতে 
মহম্মদ টাকাটা তুলে দিল। একে বাদশার অন্যমরোধ। তার ওপরে যাট 
হাজার 'দনার ! লোভে আলণ সাহেবের চোখ দঃটো চকচক করে ওঠে। 
অথচ, মেয়েগনীলকেও "তান বড় ভালবাসতেন । কাঁ করবেন ভাবতে লাগলেন। 
ভাবতে-ভাবতে শেষ পযন্ত লোভের কাছে হেরে গেলেন তিনি । ভারাক্রান্ত 
হৃদয়ে ছটি মেয়েকেই তিন তুলে দিলেন বাদশাহর হাতে। মেয়েদের নিয়ে 
মহম্মদ সোজা চলে গেল বাদশাহর কাছে। 

মেয়েদের গায়ের রও দেখে বাদশাহর চোখ ট্যারা হয়ে গেল। এমন 
রঙের ফঃলঝাযার তিনি আর কোথাও দেখেনান। ওদের দেহের গঠন আলাদা 
ওদের রও-তামাসা, হাঁস। সবই মনোরম। বাদশাহ খহব খশি হলেন ওদের 
পেয়ে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একাঁট ঢঙ রয়েছে, আকষণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে 
একটা । হারেমে এদের জন্যে ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন তান। অনেকাঁদন 
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ধরে নাচে, গানে, রঙ-তামাসায় বাদশাহকে তর করে রাখল। 

বেচারা আলা সাহেব! মেয়েদের বেচে দিয়ে নিঃসঙ্গ জাঁবন তাঁর আর 
কাটে না। ষাট হাজার 'দনারের লোভ 'তাঁন ছাড়তে পারলেন না? 'ছিঃ-ছঃ ! 
অন্তাপে মরে গেলেন তাঁন। মেয়েরা তাঁকে যে আনন্দ দিয়েছিল তার 
তুলনায় ষাট হাজার 'দনারের দাম কতটনকু ! নিজের ওপরে ধিক্কার জল্মে গেল 
তাঁর। এভাবে জীবন কাটানো তাঁর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষ পযন্ত 
ধৈযেরি বাঁধ ভেঙে গেল আলণ সাহেবের। বাদশার কাছে নিজের মনোবেদনা 
জানিয়ে তান একটা চিঠি 'ালখলেন। 


আমার বিষণ্ন হৃদয় প্রজাপাতি 

ওই ছটি প7ষ্পলাবাঁ মধ্দকন্যাকে চবম্বন করার জন্যে 
পাখা মেলে উড়ে যায়। 

ওরাই আমার চোখের দৃ্ট 

আমার বাঁচার রূসদ 

আমার তৃষ্কার পাঁন 

আমার জাঁবন 

এক সঙ্গে সব। 


সেই উপহার পেলে 

আ'ম আমার চোখ দট বাঁজয়ে ফেলতে পারি 

ওই ছুটি কন্যাকে আমি দুচোখ দিয়ে দেখতে চাই... 

আমার জীবন প্রদীপের তৈল, আমার কামনা 

আমার বেচে থাকার উষ্ণতা ওরা, 

'কিম্তু তৈজসে যার বাত নেই, সেখানে কোন আলো জলে না। 


যথা সময়ে আল মামন পত্রাট পেলেন। বাদশার উদার হৃদয়ের কথা 
দ্ানয়ায় কে না জানে? আলা সাহেবের বেদনার ঝওকার বাদশার হাদয়- 
তন্ীতে আঘাত করল। তাড়াতাঁড় ছ”ট মেয়েকে ডেকে পাঠালেন 'তাঁনি। 
প্রত্যেককে 'দলেন প্রচ্ছর উপহার। এছাড়া প্রত্যেককে দিলেন দশ হাজার 
করে দিনার। 'দিলেন বহদমূল্য অলঙ্কার। তারপরে তাদের ফিরিয়ে দিলেন 
আলা সাহেবকে। 

দূর থেকে মেয়েদের আসতে দেখে আল সাহেব ছে ধগয়ে তাদের 
বুকে জাঁড়য়ে ধরেন। বাদশার হারেমে থেকে ওদের রও আরও ফটটেছে। 
স্বাস্থ্যও হয়েছে বেশ সাল্দর। বাদশার একটা পত্র তারা আলা সাহেবের হাতে 
দিল। মেয়েদের মূল্যবাবদ আলা সাহেবকে যে ষাট হাজার 'দিনার' 'দয়ে- 
শছলেন বাদশা সেটা মবকুব করে দিয়েছেন। আলার আনন্দ আর ধরে না। 

জাঁবনের শেষ 'দন পর্য্ত আলণ সাহেব তাদের নিয়ে স্খে দিন 
কাটালেন। 

_-জাঁহাপনা, নানান রঙের ছ"টি গল্প এইখানেই শেষ । 

শাহরাজাদ বলে- এখন আপনাকে যে গক্পটা বলতে চাইছি তার নাম 
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হল তাম্ন নগরীর গ্প। আজ পর্যন্ত আপনাকে যে সব গলপ বলেছি এট 
হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক ভাল। অর্থাৎ, এর কাছে সেগাল কিছুই নয়। 
জাঁহাপনার মা্জ হলে গল্পটা কাল রাত থেকে শর? করতে পাঁর। 
দীনয়াজাদ অস্থির হয়ে বললেন-_না, না। আজই তুম শরণ কর 
গল্পটা | ছটা তো বল। 
মুচাঁক হেসে শর; করল শাহরাজাদ £ 
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জাহাপনা, আল্লাহই রাজার রাজা | কোন এক সময় এক নগরাতে 


একাঁট রাজা রাজত্ব করতেন। সেই নগরীর নাম... , 
ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প খাঁমিয়ে চপ করে গেল শাহরাজাদ। 


ধতনশো উনচাল্লশতম রজনা 2 

এক সময় দামাস্কাসে রাজত্ব করতেন ওাঁময়াদ বংশের খাঁলফারা। সেই 
বংশে একজন খাঁলফা ছিলেন। তাঁর নাম হল আব্দ আল-মা।লক বন মারবান। 
গহণণ ব্যান্তদের গতাঁন সম্মান দেখাতেন, করতেন আপ্যায়ন। দেশ-বিদেশের 
নানান কাঁহনাঁ শুনতে তন খুব ভালবাসতেন। এই সব গন্ধপ বলতেন 
জ্ঞানী গহণণ ব্যান্তরা। ডোঁভডের পত্র আমাদের মালক সহলেমানের গল্প 
শুনতেই বিশেষ করে ভালবাসতেন তান । সহলেমানের গ্ণাবল+, বিচক্ষণতার 
কাঁহনী, মরব্ভঁমর সবরকমের পাশাঁবক অত্যাচারকে তিনি যে দমন 
করেছিলেন সেই কাঁহনী, জলে-্থলে-অন্তরীক্ষে যেসব হীফদ আর জন 
ঘরে বেড়ায় তাদের কেমন করে যে তান বশে এনোঁছলেন সেই সব কাহিনা 
বারবার গতনি শুনতে চাইতেন। 

একাঁদন এক ভূঁপর্যটক তাঁর রাজসভায় এসে উপাস্থত হলেন। এ”র 
নাম তালিবীবন-সাল, খালফাকে ইনি নানান কণহনী শোনালেন। সেহী 
সঙ্গে শোনালেন তামার জালার গল্পটাও। গল্পটা এমনই অদ্ভুত যে খালিফা 
তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তামার জালাটা কালো ধোঁয়ায় ভার্তি। 
এই ধৈয়া নাকি ধোঁয়া নয়, আসলে দৈত্য-দানোর গায়ের রোঁয়া। এ কি 
গবশ্বাস করা যায়? 

খাঁলফার বিশ্বাস উৎপাদন করানোর জন্যে তালব-বিন-সাল' বললেন 
__জাঁহাপনা, আপাঁন ধার্মিক ব্াস্ত, মহাপ্রাণ। আপনাকে 'মিধ্যা কথা বলার 
সাহস আমার নেই। আপনাকে সাঁত্য ঘটনাই বললাম। 

. অনেককাল আগে সহলেমানের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল জিন 
তারই শাস্তিস্বর্প তাকে তিন ওই তামার জালাটার ভেতরে আটকে 
রেখোঁছিলেন। তারপরে মুখটা বেশ ভাল করে এ*্টে পশ্চিম আফ্রিকার 
মর্ঘরিব-এর বাইরে 'বিলাপ-সাগরে সেই জালাটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। 
জালাটা তাঁলিয়ে যাওয়ার আগে কিছ; ধোঁয়া বেরিয়ে এসোঁছিল বাইরে । সেই 
ধোঁয়া হচ্ছে হীফ্রদের জমাট বাঁধা আত্মা! বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার 
সে তার নিজের রূপ ফিরে পেল। 


্ঠঠ 


খাঁলফা তো অবাক ! এও কখনো হয় ! নিজের চোখে দেখতে হবে তো 
ব্যাপারটা । তান তাঁলববন-সালকে বললেন- হীফ্রদের ধোঁয়ায় ভরা 
কয়েকটা জালা আম দেখতে চাই । এটা কি সম্ভব? কাঁ বল তুমি? সম্ভব 
হলে, আমার সঙ্গে চল। নিজের চোখে দেখে আস ব্যাপারটা । 

তালিববন-সাল বললেন--ধর্মাবতার, আপাঁন অযথা কম্ট করবেন 
কেন? আপনার আদেশে এখানেই দেখানো যাবে । এ আর এমন কথা কাঁ? এর 
জন্যে একট কম্ট করে আপনাকে একটা চিঠি গিখতে হবে-_-এই যা। 
আপনার প্রাতানাধ ?হসাবে আমার মশা মঘাঁরব প্রদেশ শাসন করছেন। 
তাঁকেই একটা চিঠি লিখে দিন। গ?িলখবেন-_পাহাড় যেখানে শেষ হয়ে 
সমুদ্রে মিশেছে সেইখানে এক টুকরো শুকনো জমি রয়েছে। তারই কাছে 
সমদ্রে তামার জালাগল রয়েছে । আপনার নদেশ পেলে মশা সেই জালা- 
গদলো আপনার কাছে পাঁঠয়ে দেবে। 

__তাহলে, তুমি নিজেই যাও। আমার মোহরের ছাপ দিয়ে চিঠি িলখে 
দচ্ছ তাকে । জালাগযলো এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। লোকজন যা 
চাই 'নয়ে যাও। যাও, তাড়াতা?ড়। 

ঠনজের হাতে একটা চিঠি গিলখলেন খাঁলফা ; তাতে মোহর 'দলেন 
1নজের। তারপরে সোঁট তুলে 'দলেন তাঁলবের হাতে । তাঁলব সেট 'নয়ে 
সোজা চলে গেলেন মশার কাছে মঘাঁরবে। 

যথাযোগ্য সম্মান দেোখয়ে তাঁলবকে সংবর্ধনা জানালেন মশা | চিঠিটা 
খলে পড়লেন। তারপরে সোঁট তাঁর ঠোঁট আর মাথায় বাাঁলয়ে তান 
বললেন- _বুঝোছ ! মহামান্য ধর্মাবতার খাঁলফার আদেশ। আমাকে তা 
পালন করতেই হবে। 

মশা তাঁর সেনাধ্যক্ষ আব্দ আল-সামাদকে ডেকে পাঠালেন । দযানয়ার 
হেন জায়গা নেই যেখানে আব্দ আল-সামাদের গাঁতাঁবাধ ছিল না। বেশ বয়স 
হয়েছে তাঁর। বংশধরদের জন্যে ঠতান এখন ানজের জীবনের আ'ভজ্ঞতা 
1লখে রাখছেন! অনেক লোমহর্ষক কাঁহনশর "বাঁচত্র আভজ্ঞতা তাঁর 'ছিল। 

আব্দ আল-সামাদ হাঁজর হলে মশা তাঁকে বললেন- ধর্মাবতার বিশেষ 
একট দূত এখানে পাঠিয়েছেন সামাদ সাহেব। জনের আত্মা-ভার্তি 
"কয়েকটা তামার জহালা তরি চাই। ডেভিডের পত্র সলেমান এই' ঠিজনগলোর 
। আত্মা জহালায় বন্দী করে রেখোঁছিলেন। জালাগহল নাক রয়েছে সমদ্রের 
তলায়। সেগবীলকে খখজে আনতে হবে। মঘাঁরব প্রদেশের একেবারে শেষ 
সীমাল্তে পাহাড় রয়েছে । সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই পাহাড়েরই গামে প্রচন্ড 
আবেগে আছড়ে পড়ে ভেঙে চরমার হয় যাচ্ছে, তারই পাশে সম্দদ্রের ভেতরে 
ওগাল নাক রয়েছে । অনেক দিনই আম এদেশ শাসন করাছ। এদেশের 
সবই প্রায় আমার জানা । কিল্তু তালব সাহেব সমদ্রের যে অংশটার কথা 
বলছেন তা আমি কোনদিনই শনান। কোন পথ ধরলে সেখানে পেশীছানো 
যাবে তাও আমার অজানা । কিন্তু সারা দানয়ায় তো আপনি ঘরে 
বোঁড়য়েছেন। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যা আপাঁন জানেন না। তালিব 
সাহেব যে পাহাড় আর সমদদ্রের কথা বলছেন তাদের আপাঁনও নিশ্চয় 
জানেন-_তাই না? 


২৮১ 
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মশার কথা শুনে বদ্ধ সামাদের কপালের রেখাগবাঁল কুঁণ্িত হয়ে 
উঠল। অনেকক্ষণ িল্তা করে তান বললেন-_-মবশা বন ননশায়ের, মনে 
পড়েছে। পাহাড় যেখানে সমদ্রে মিশেছে সেখানে আমি গিয়োছলাম। কিল্তু 
এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একা আর সেখানে যেতে সাহস করাছিনে। ইচ্ছে 
থাকলেও, শীন্ততে কুলোবে না এখন। পথ দব্রগম। পথের ধারে তেষ্টা 
মেটানোর মত কোন পাঁন নেই। সেখানে পেশাঁছতেই লেগে যাবে দু'বছর 
কয়েক মাস। ফিরতে লাগবে আরও বেশাঁ সময় ; অবশ্য, সেই ভয়ঙ্কর জায়গা 
থেকে একেবারেই ফেরা যাবে 'ি না সোঁদক থেকেও সন্দেহ কম নেই | সে দেশে 
জীবন্ত মান্ষের কোন চিহ্ন নেই। দাঁড়ে যেমন পাঁখ ঝনলে পাহাড়ের 
ওপরে মান্যষগ5্ল সেইরকম ঝহলে রয়েছে । বাইরে থেকে কেউ আজ পযন্তি 
সেই শহরে ঢুকতে পারোন। এই শহরের নাম “তাম্ নগরাঁ? | 

1কছ:ক্ষণ চপ করে থেকে বদ্ধ সামাদ আবার বলেন-_আমাঁর আপনার 
কাছে আম 'ছবই লকোইন, লঃকোবোও না। ওপথ কেবল দদ্গণমই নয়, 
রীতিমত ভয়াল, ভয়ঙ্কর রকমের 'িবপঙ্জনক। পথে একটা মরভূঁম পড়বে । 
ইঁফ্রদ আর 'জনেরা সেই পথ আর মর€ভূঁমি পাহারা 'দচ্ছে চাব্বশ ঘণ্টা । আজ 
পর্যন্ত কোন মান্য ও অণ্চলে বসবাস করতে পারৌন। আমার মহশা, 
আপাঁন 'নশ্চয় জানেন যে আঁফ্রকার পশ্চিম প্রান্ত চিরকালই মান7ষের কাছে 
ধনাষদ্ধ স্থান। আজ পযন্তি মাত্র দুটি মানষই সেখানে যেতে সক্ষম 
হয়ে'ছলেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন ডেভিভের পাত্র সলেমান, আর একজন 
হচ্ছেন জোড়া সঙ্গের আলেকজান্দার। তাঁদের পরে আর কেউ সেখানে 
যানাঁন। জায়গাটা হচ্ছে অনন্ত এক নাঁরবতার রাজত্ব। ধূধূ করছে মর;ভূগম 
-_-খাঁখাঁ করছে বাঁল। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই বাল তাখৈ-তাখে নত্য 
করছে। কবরখানার এক ভয়ঙ্কর গনস্তব্ধতা সেখানে থমথম করছে। 

আমার মশা বললেন- সবই সাঁত্য সামাদ সাহেব ; স্বাঁকার করাছ, 
ওপথে বিপদ আছে আপদ রয়েছে । কিল্তু ও-সবহ তো উপেক্ষা করতে হবে। 
আপাঁন যাঁদ যেতে না চান তো আমাকেই যেতে হবে। জাহাপনার নরেশ 
অগ্রাহ্য করলে চলবে না। 

সামাদ বললেন- আমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় একাজ পারবে না। 
ওদেশে পেশাছানোর পথ আমারই কেবল জানা রয়েছে। এক কাজ করন 
আমার মশা | সঙ্গে নিন দহাজার উট। এক হাজার বইবে জল, এক হাজার.. 
খাবার-দাবার বেশ সৈন্য সামন্ত নেওয়ার দরকার নেই। আমরা যেদেশে 
যাঁচ্ছি তারা কেউ জশবন্ত মাননষ নয়। তারা সব প্রেতলোকের বাঁসন্দা, ছায়ার 
মত ঘরে বেড়ায়। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ওদের গায়ে লাগবে না। রেগে গেলে 
ওদের ঠোঁকয়ে রাখার শান্ত সৈন্য-সামন্তের নেই। তাই ফালতু বেশী অস্ত্রশস্ত্র 
আর লোকজন নিয়ে গিয়ে লাভ কাঁ? এতে ওরা আরও ক্ষেপে যেতে পারে। 
সব গোছগাছ করে 'দিন। আমিও তোর থাকব। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করন। 


তিনশো চল্লিশতম রজনী £ 
পরের দন রাত্রতে পরানো গল্পের জের টানলো শাহরাজাদ | 
সামাদ চলে যেতেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন আমীর মশা । যাই হোক, , 
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আল্লাহর নাম নিয়ে সব কিছ গোছগাছ করতে শুর করে দিলেন। সেনা- 
বাহনীর 'বভিম শাখার আধনায়ক আর সর্বাধনায়কদের ডেকে পাঠালেন 
তাঁন। নজের ইচ্ছা ব্যন্ত করে সকলের সামনেই পত্র হারণকে 'তাঁন 
[সংহাসনে বসালেন। ঠিক হল, তাঁর অবর্তমানে হারণই রাজ্যশাসন করবেন। 

হারুণকে 'সংহাসনে বসিয়ে আল সামাদ যা যা বলে গিয়োছলেন সেই- 
সেই জীনসপত্র সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন মশা । তাঁর সঙ্গে তাঁলববিন- 
সাল আর বদ্ধ সামাদ ছাড়া আর কয়েকজন বাছাই করা যোদ্ধাও চলল। 
সব যোগাড়যন্ত্র শেষ হলে ভাল দন দেখে আল্লাহর নাম নিয়ে বোরয়ে 
পড়লেন তারা। 

দ্'হাজার উটের বিরাট বাহন এগয়ে চলল ধাঁরে-ধীরে। দিনের 
পর দিন কেটে গেল। মাসের পর মাস। এমাঁনভাবে কয়েকটি মাস কাটার পরে! 
দল গিবশাল একটা বাঁলর সম্দ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সে এক নস্তব্ধ 
মরভূমি--যোদকে তাকাও শহ্ধ বাল আর বাঁল। কোন প্রাণেরই হণ নেই 
সেখানে। 

একাঁদন হঠাৎ 'দিগন্তরেখার ধারে এক টুকরো চকচকে মেঘের মত কা 
জাঁন একটা 'জাঁনস তাদের চোখে এসে পড়ল। মেঘ? না, মেঘের মত 
1কছ7 একটা ? উটের মুখ তারা সেহীঁদকে ঘ্যারয়ে 'দিল। কিছনটা এাগয়ে 
যেতেই তারা বুঝতে পারল, ওটা মেঘ নয়। চক-মেলানো একটা বাঁড়। শাদা 
উস্চ্‌ ইস্পাতের দেওয়াল 'দয়ে ঘেরা । চারটি সোনার থামের ওপরে বাঁড়টা 
দাঁড়য়ে রয়েছে। বাঁড়র পাঁরাঁধ হবে হাজার দশেক ফের মত। বাঁড়টার 
গম্বরজ শশীসে ?দয়ে তৈরি, হাজার-হাজার কাক যাতে বসতে পারে সেইজন্যে 
গম্বজের চারধারে বিরাট একটা কার্নিশ। এখানে তাহলে প্রাণাঁ বলতে 
?ক ওই হাজার-হাজার কাক? কাক ছাড়া আর কোন প্রাণীই তো চোখে 
পড়ছে না, বিশাল পাঁচিলের তলায় প্রধান ফটক| দরজার পাশে একটা ফলক। 
কালো পাথরের চারধারে সোনার মোটা দাগ। সেই কালো পাথরের ওপরে 
রোমান হরফে কয়েক ছত্র লেখা । লেখার হরফগরাীল কোন লাল ধাতু 'দিয়ে 
তোর। রোমান হরফ কেবল সামাদই পড়তে পারতেন। কাঁবতাঁট পড়ে মশাকে 
তার অর্থটা তিনি বুঝিয়ে 'দিলেন। 


এইখানে প্রবেশ কর। 

তাহলেই তোমরা রাজাদের কাঁহনাঁ কাঁ তা জানতে পারবে। 
আমার এই গম্বজের ছায়ায় একট; বিশ্রাম করেই 

,তারা হাওয়ায় মিশে গিয়েছে। 

সূর্য ভবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 

ছায়ার মত হাওয়ায় লয়ে গিয়েছে। 

মৃত্যুর ঝড়ের সামনে 

কুটোর মত উড়ে গিয়েছে তারা । 


বাণশটার অর্থ বুঝতে পেরে মশা খব দঃখ পেলেন ।' ফিসফিস করে 
বললেন আল্লাহ ছাড়া ভগবান নেহ। 


২৯১ 


একটা দীর্ঘবাস ফেলে দলবল 'নয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢ5কে পড়লেন 
মুশা। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা বিরাট কালো একটা গ্রানাইট পাথরের 
1“মনার দেখতে পেলেন। মনারের চারপাশে এত কালো কাক বসেছিল যে 
দরজার বাইরে থেকে তাঁরা বুঝতেই পারেনান যে ওটি একট 'মনার। স্তম্ভের 
চারপাশে অজস্র কবর। সমাধগলির ওপরে একটা 'িবরাট পাথরের স্তম্ভ। 
তারই গায়ে রোমান হরফে সোনার পাতে একাঁট কাঁবতা উৎকীর্ণ করে 


রয়েছে 


যৌবনের উন্মন্ততা বিকারের ঝোঁকের মত গেছে কেটে-_তথা?প 
অনেক অনেক 1কছ7 আম দোৌঁখলাম। কদাঁপ 

[ক ভোলা যায় যৌবনের জয়োদাপ্ত বলাক্ষপ্ত 'দিন 

যাঁদও স্বীকার কার আজ আম ধাঁলমাঝে হয়োছি বিলীন ? 
উম্মাদ যদ্ধের নেশায় রোষদপ্ত অশবক্ষঃরধবাঁন 

আজও আম কান পেতে শ্দান। 

আঁঞ্নবধাঁ ঝড়ের আবেগে অজগর শহরের করোছি াবনাশ 
বারবার । ত্রস্ত নর-নারাঁ যত সভয়ে ফেলেছে নঃশবাস। 
আমার রথের চাকায় রাজাদের করোঁছ জবাই 

কোন ক্ষমা কার নাই। 

কল্তু বর্তমানে, 

যৌবনের উদ্দামতা 'বিকারের স্বপ্ন শুধ5 আনে। 

বাঁলর চরেতে আঁকা ফেনার অক্ষর 

ঠববর্ণ, বশীর্ণ যেন মৃত যাদদঘর। 

মৃত্যু আমাকে করেছে আজকে বন্দী-_ 

ব্যর্থ আমার সেনানী, ব্যর্থ ।ফাঁকর ফঁদ্দি। 

হে পাঁথক শোন, 

আমার মৃত্যুর বাণী কান দয়ে শোন 

কারণ, আমার জাঁবনের কথা সেত নয়। 
আত্মার করো না অপচয়। 

কালই হয়ত এ মাঁট বলিতে পারে 

জঠরের মাঝে আম যে নিয়েছি তারে। 


কবিতা পড়ছেন সামাদ। মন্শা আর তাঁর সঙ্গীদের বক ভেসে যাচ্ছে 
চোখের জলে | সমাধগদালর সামনে 'নর্বাক হয়ে তাঁরা চদপচাপ দাঁড়য়ে 
থাকেন! আল্লাহর আঁভিশাপে বেচারাদের কা কম্টই না ভোগ করতে হয়েছে ? 

এবারে তাঁরা স্তম্ভটর দিকে এঁগয়ে গেলেন। িনারের াীচেও 
আবলহম কাঠের একটা বিরাট দরজা । সেই দরজার গায়েও আর একাঁট 
সোনার পাতে রোমান হরফে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে 


মহাকালের নামে 
ড্লেই পরম শান্তমানের নামে 
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সেই িরস্থিতিশীল পরমেশ্বরের নামে, 

বলাছ, 

তোমরা যারা এখানে এসেছ তোমাদের বলাঁছি 
তোমরা কোনাদন আয়নার দিকে তাঁকিয়ো না। 
তোমাদের একটি নিঃশ্বাসই তাকে ভেঙে ট্ঢকরো টুকরো 
করতে পারে। 

মায়াটাই মানহষের পা মচকানোর ফাঁদ। 

আমার শন্তির কথা তোমাদের বাঁল £ 

আমার ঘোড়া 'ছল দশ হাজার 

তাদের সাহস ছিল বন্দী রাজার দল 
আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে 

হারেমে আমার ছিল হাজারটা অনৃটা রাজকুমারী । 
তাদের কুচগন্দল চাঁদের মত 'মা্ট। 

সারা বিশ্ব থেকে তাদের আম সংগ্রহ করোছিলাম। 
পর্ব আর পাঁশ্চম 

আমার কাছে মাথা নত করেছিল সবাই। 
ভেবোছলাম আমার ক্ষমতা অনল্ত 

তারপর তারপর 

[যাঁন অজর অমর সেই তাঁর কাছ থেকে 
আমার ডাক এল। 

আমি আমার হাজার হাজার সেনানীদের ডাকলাম 
ডাকলাম আমার অধাঁনস্থ শ্রেন্ঠ রাজন্যবর্গকে 
তাদের সামনে আমার কোযাগার খলে 'দয়ে বললাম £ 
“আমার এই পাহাড় প্রমাণ সোনা-দানা, হটরা-মান্তা 
তোমরা সব নিয়ে যাও। 

প্রতিদানে আর একটা দিন কেবল আমাকে 
বাঁচিয়ে রাখ ।” 

মাঁটর দিকে মাথা নিচ করে 

চযপচাপ দাঁড়য়ে রইল তারা 

আমার মতত্যু হল। 

মৃত্যু এসে আঁধকার করল 

আমার 'সিংহাসন। 


সামাদের কাঁবতা পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই ফর্পয়ে কেদে 
উঠলেন। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা কামার স্রোতে দটীর্নবার বেগে এল বোঁরয়ে | 
অনেকক্ষণ কামনার পরে চোখের জল মুছে একজন একজন করে ভেতরে 
ঢুকলেন সবাই । বিরাট বিরাট হলঘর শৃন্য-_আদিগল্ত ?নঃস্তব্ধতার মধ্যে 
রী 
নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। কমেকটা এই রকম হলঘর পোঁরয়ে সব শেষে তাঁরা 
একটি বড় সাজানো গোছানো ঘরে এসে দাঁড়ালেন। এ ঘরখানা বেশ বড় 
অন্য ঘরগত্র্লর চেয়ে অনেক বড়। মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল পাতা । 
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টেবিলট চন্দন কাঠের। টোবিলের ঠিক মাঝখানে ছোট একাঁট গাথা উৎকীর্ণ 
হয়ে রয়েছে-_ 


এই টেবিলের চারপাশে 

একাঁদন অনেক শকুন রাজারা বসে থাকত 
তাদের সঙ্গে বসে থাকত কানা রাজার দল 
এখন তারা সবাই অন্ধকারে শয়ে আছে, 
এখন তারা কেউ আর উঠতে পারে না, 
এখন কেউ আর পায় না দেখতে। 


ধাঁধা লাগে মশার । এ কবিতার অর্থ কী? এর উদ্দেশ্যটাই বা কা? 
এক টনকরো চামড়া বার করে বয়েতটা লিখে নিলেন 1তান। তারপরে প্রাসাদ 
ত্যাগ করে তাম্ননগরীর 'দিকে যাত্রা করলেন তাঁরা । 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামালো শাহরাজাদ। 


1তনশো একচাল্লশতম রজনী £ 
পরের দন রাঁত্রতে আবার শঃর করল শাহরাজাদ। 

[তনাদন ধরে একটানা চলছেন তাঁরা । তৃতীয় দন বিকালের ?দকে 
দিকচক্রবালের কাছাকাছি একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তাঁদের। দেখতে 
পেয়েই অবাক হয়ে দাঁড়য়ে গেলেন তাঁরা। একটা ঘোড়াসওয়ার চুপচাপ 
দাঁড়য়ে রয়েছে। সূর্যাস্তের লাল রও তার গায়ের ওপরে পড়ে চকচক করছে। 
ছটা এগয়ে গিয়েই বোঝা গেল ওটা একটা মৃর্ত। উ*্চ বেদীর ওপরে 
বসানো। ঘোড়াসওয়ারের ডান হাতে বিরাট একটা তরোয়াল, লোহার | 
তরোয়ালশহদ্ধ হতখানা জামার ওপরে তোলা । সেই তরোয়ালের ওপর শেষ 
সর্যের আলো পড়ায় দূর থেকে লাল দেখাঁচ্ছল। দরে ?দিকচক্রবালে তখন 
লাল আলোর ফ:লঝনার ঝরছে । ধারে ধারে তাঁরা মার্তিটার কাছে এসে 
পেশীছলেন। বেদ, ঘোড়া, আর তার সওয়ার সব কিছই তামার পাতে তৈ'রি। 
একমাত্র তরোয়ালটিই যা লোহার। বেদীর ওপরে একট বয়েং। লেখার 
ধরনাট দেখলে বকটা ছ্যাঁং করে ওঠে £ 


এই 'নাঁষদ্ধ দেশে 

যাঁদ তুমি পথ হারিয়ে ফেল 

তাহলে সর্বশীস্ত দয়ে তুমি আমাকে ধাক্কা দাও। 
সেই ধাক্কা খেয়ে 

যোদকে আম মুখ করে দাঁড়াব 

সেইট তোমার পথ।, 


মশা এঁগয়ে গিয়ে মৃতটার গায়ে একটা ধাক্কা মারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে 
মূরিটা ঘরে তাঁরা যেদিকে এগোচ্ছল তার ঠিক উলটো 'দকে মুখ করে 
স্থির হয়ে দাঁড়য়ে গেল। আব্দ অল সামাদ ভুল পথে যাচ্ছিলেন। মার্তর 
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!?নদেঁশত পথটাই যে আসল পথ তা তিনি বঝতে পারলেন। 'নার্দ্ট পথে 
আবার তাঁরা চলতে শর করলেন। 

চলছেন, চলছেন, চলছেন। একটানা অনেকাঁদন ধরে তাঁরা চলছেন। 
পথে পড়ল বাল আর বাঁল। চারাদকে চপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার ভেতর 
দয়ে এঁগয়ে চললেন তাঁরা । নেই কোন জীবন্ত প্রাণ ; সবদজ পান্থপাপদ 
দূরস্থান, একমদঠো সব্দজ ঘাসও কোথাও পড়ল না চোখে । তবদ তাঁদের 
হাঁটার রাম নেই। তব তাঁরা চলছেন''চলছেন চলছেন। 

বেশ কিছ্বাদন চলার পরে একাদন রাত্রশেষে তাঁরা বিশাল একটা 
কালোপাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই পাহাড়ের গায়ে একটা অন্ভূৎ 
প্রাণঁ। কে বা কারা তাকে শেকল ?দয়ে বেধে রেখেছে। প্রাণাঁটার আধ- 
খানা মা?টর তলায় পোঁতা ; বাকি অদ্ধেকিটা মাটির ওপরে । ওপরের চেহারা 
ভয়ঙ্কর একটা দৈত্যের মত। মনে হল, দোজখের কোন শয়তান সম্ভবত 
অনন্তকাল ধরে এই জীবটাকে শাঁস্ত দিচ্ছে । দ5টো কালো রঙের পাখনাও 
রয়েছে তার। চারটে হাত তার। দ:্টো হাত 'সংহের থাবার মতি। বড়- 
বড় নখ বোৌরয়ে রয়েছে । মাথাটা দেখতে গাধার মত। তার ওপরে কালো- 
কালো কৌকড়া চূল ঝড়ো হাওয়ায় দ5লছে। ভাটার মত চোখ দুটো 
জহলজহ্ল করছে | মাথার দব্পাশে দুটো লম্বা-লম্বা শিং। চোখের ভূর; 
দদটো পাগলা ষাঁড়ের ভুরঃর মত দেখতে । জাঁবটার চোখ তিনটে । তাদের 
মধ্যে একটা দুটো ভূর্র মাঝখানে স্থির হয়ে বসে রয়েছে । শিকার ধরার 
আগে চিতাবাঘ যেমন করে তাকায় এই চোখটার দৃম্টি সেই রকম ভয়ঙ্কর । 
রঙটাও তার সবদজ। 1কল্তু সেই জীবটার দেহের রঙ একেবারে কালো 
1মশীমশে। শরীরটা ?বরাট একটা তালগাছের মত। 

মশার দলকে সামনে দেখে দৈত্যটা গন করে শেকল ছে্ড়ার চেষ্টা 
করল। ভাগ্যস দৈত্যটাকে কালো পাথরের দেওয়ালে শেকল 'দয়ে শন্ত করে 
বেঁধে রাখা হয়োছিল। তা না হলে, শেকল ?1ছণ্ড়ে সে একটা কাল্ড করে 
বসত। শেকল ছে্ড়ার আপ্রাণ চেম্টা করতো সে, আর তা না পেরে আর্ত 
নাদ করছে দারণ। মশার দল তো ভয়েই অস্থির । ভয়ে-বিস্ময়ে যেখানে 
তাঁরা দাঁড়য়ে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পাও আর এগোতে 
সাহস করলেন না। 

সামাদকে জিজ্ঞাসা করলেন মহশা-_এই দৈত্যটার কাঁ হয়েছে? আপাঁন 
1কছ7 জানেন ? 

ওকেই জিজ্ঞাসা কর+ন না। মনে হচ্ছে কিছ জিত্ঞাসা করলে ও 
জবাব দেবে। আচ্ছা, দাঁড়ান ; আঁমই জিজ্ঞাসা করছি। 

এক মাহূর্ত দেরী না করে সামাদ 1কছুটা এগিয়ে গিয়ে চেশচিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_দিন-দ্ানয়ার মালিক পরমেশ্বর আল্লাহ এ জগতের সব 
দশ্য-অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন তাঁন। 
আল্লাহ নামে তোমাকে অন্যরোধ করছি, আম যা যা তোমাকে প্রশ্ন করাছি, 
তুমি তাদের জবাব দাও! তুঁম কে? কণ তোমার পারচয়? কত 'দন তুম 
এইখানে এইভাবে শাস্ত পাচ্ছ ? 

প্রশ্নগবলি শদনে কুকুরের মত ঘেউঘেউ করে উঠল দৈত্যটা। তারপরে 
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সে বলল---আমার নাম দাঁহশ বিন আল-আমাশ। আমি ইব্িসের একজন 
হইীফ্রত। জনের বাবা আম। অদৃশ্য কোন শন্তি আমাকে এখানে বে*ধে 
রেখেছে। অনন্তকাল ধরে আমার এই শাস্তি ভোগ চলবে। 

সমহদ্রের রাজা এক সময় এই দেশ শাসন করতেন । লাল-পাথরের একটি 
মূর্তি “তামরনগর?” পাহারা দিত। মৃর্তিটাকে আম দেখাশদনা করতাম | 
থাকতামও তারই ভেতরে । নানান দেশ থেকে কাতারে-কাতারে মান্য আসত 
আমার দৈববাণা শনতে | 

আম ছিলাম সমহদ্রের রাজার একটি সামন্ত। ডোঁভডের ছেলে 
সংলেমানের ফরমান অমান্য করে অনেক িনই বিদ্রোহ ঘোষণা করোঁছল। 
সমদ্রের এই রাজা সেই ীজনদের দলপাঁত হয়োছিলেন। আসলে এহ রাজা 
কোনাঁদনই "জনদের প্রভু ?ছলেন না। নদের প্রভুর সঙ্গে এই রাজার 
একাঁদন প্রচণ্ড লড়াই হল। এই লড়াই-এ রাজা আমাকে তীর প্রধান সেনা- 
পাতর পদে বরণ করলেন। লড়াইটা অকারণে শহর হয়নি । এর পেছনে 
যে কারণটা 'ছিল সেটাই আম বলাছ-_ 

স:মদ্রের রাজার একাট পরমাস7ন্দরণ কন্যা ছিল।. তার রূপের কথা 
ছাড়িয়ে পড়েছিল দঃনিয়ার সবত্র। একদিন সলেমানের কানেও সেই 
সংবাদটা পেীছলো। সহলেমানের 'বাব ছিল অনেক। কিন্তু তাতে কা 
হয়েছে? বিবির ভাঁড়ারে আরও একাঁট রত্ব সংগ্রহ করার বাসনা হল তাঁর। 
রাজার মেয়েকে শাদাঁ করার প্রস্তাব 'দয়ে তান একাঁদন দূত পাঠালেন। 
দূতের হাতে শাদীর প্রস্তার ছাড়া আর দট 'ির্দেশ ছিল তার। একাঁট 
হল, সেই লাল পাথরের মার্তটা ভেঙে ফেলতে হবে। 'দবতীয়াট ছিল, 
আল্লাহ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই ; আর সহলেমানই হচ্ছেন সেই আল্লাহর 
প্রেরিত একমাত্র ধর্মপ্রচারক।-_ 

এই দাঁট নরেশ তাঁকে মেনে নিতে হবে। 

দূতের কাছ থেকে এই 'নদেশ পেয়ে সমদ্রের রাজা তাঁর সমস্ত 
উঁজরদের ডাকলেন ; সেই সঙ্গে ডাকলেন আমাকে । আমরা সবাই জমায়েং 
হলে তিনি বললেন-_-সলেমান আমাকে সাবধান করে 1দয়েছে, ভয় দেখিয়েছে 
আমাকে! তার প্রথম নিদেশ তার সঙ্গে আমার মেয়ের শাদা দিতে হবে। 
তার দ্বিতীয় দেশ জিনদের সেনাপাঁত দাহশ দিন আল-আমাশ যে পাথরের 
মূর্তির ভেতর থাকে সেই মার্তটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এবার তোমরাই 
বল এ গনদেশ আঁম মানব ক না। 

উাঁজররা বললেন-_জাঁহাপনা আপাঁন সহলেমানকে মোটেই ভয় 
পাবেন না। 

আমার দিকে আওঙ্দল বাড়িয়ে বললেন- আমাদের সৈন্যরা সব ওর 
মত শীন্তশালশ | 

রাজা আমার 'দকে তাকালেন। 

আম বললাম--_জাঁহাপনা, আদেশ দিন, ওই দূতটাকে ধরে আম 
উত্তম মধ্যম দিয়ে দিই। তাহলেই সহলেমানের চিঠির উপয্ান্ত জবাব দেওয়া 
হবে। 

আমার কথামতই কাজ হল। ভাল করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া 
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হল দৃতকে_-যা ব্যাটা, তোর মাঁলককে সব বাঁলস। যা-- 

অপমাঁনত দূত সহলেমনের কাছে ফরে গেল। দূত অবধ্য। তাকে 
অপমান করার নশীত সভ্য সমাজে কোথাও নেই। দূতের কাছে সব শদনে 
স্যলেমান প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়লেন। চোখাঁদয়ে তাঁর আগহন বেরোতে 
লাগল। সেই সঙ্গে সমস্ত সৈন্যবাহনীকে জড় হওয়ার নিদেশ 'দিলেন। 
তাঁর সৈন্যদের ভেতরে মানহষ ছিল, জিন ছল, এমন ক পশদ পাখও ছিল। 
মানব সেনানীর ভার গদলেন আসব বন বারখিয়ার হাতে ; হইীফ্রতের রাজা 
দামর্যা সমস্ত জিন সৈন্যদের পাঁরচালনার ভার ঠনলেন ; সেই সঙ্গে নিলেন 
পশ আর পাখিদের দায়ত্ব। সমগ্র আর বিাচত্র সেনাবাহনশীর সবর্ময় দায়িত্ব 
নিলেন সহলেমান 'াাজে। তাঁর সেই বিরাট বাঁহনাঁটি জল, স্থল, আম্তরীক্ষ 
__-এই 'তিনট দলে ভাগ হয়ে গেল। তারপরে শহর হয় যদ্ধ যাত্রা। 

চার শারতে পশহদের সেনাবাহনী সাজানো হল পাশাপাশি । বড়-বড় 
পাখিরা উড়তে লাগল মাথার ওপরে। আমাদের সৈন্যদের গাঁতাবাঁধ গবপ্ত- 
চরের মত আকাশ থেকে দেখে নিল তারা । সযোগ পেলেই পাঠখগদলো এক 
একবার ছোঁমারার ভঙ্গীতে নীচে আসে তারের মত ; তারপরে আমাদের 
সেনানীঁদের কারও কারও চোখ খহবলে য়ে আবার উড়ে যায় আকাশের 
ভেতরে । তারপরে এাঁগয়ে এল মানব-বাহিনী। সকলের শেষে জিন। 
সর্বাঁধনায়ক সহলেমান তাঁর ডানাদকে রাখলেন উঁজর আসফ বিন বারাখয়া 
আর বাঁয়ে নিলেন ইফুতদের রাজা 'দমিব্যাতকে। স্বয়ং সহলেমান চললেন 
সোনা দিয়ে মোড়া পাথরের সংহাসনের ওপরে চেপে সকলের মাঝখানে । 
চারটে হাতি টেনে নিয়ে চলল তাঁর 'সংহাসন। 

শুর; হল যহ্দ্ধ | 

সঙ্গে-সঙ্গে শর হল প্রচণ্ড কোলাহল। বেজে উঠল দাদামা আর 
কাড়ানাকড়া | অশ্বারোহাঁরা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এল। সে শব্দের সঙ্গে 
1মশে গেল দিনদের চিংকার। কক্শ আওয়াজ শহনে শিকার পাঁখরা আকাশ 
থেকে ঝাঁপয়ে পড়ছে শত্রুর সেনাদের ওপরে। বাঘ-সিংহ-চিতা-হায়নারা 
ছদ্টে এসে আমাদের সৈন্যদের মখে করে ধরে য়ে গিয়ে বসে-বসে কড়মড় 
করে চিবোতে লাগল তাদের হাড়। লক্ষ লক্ষ মাননষের পায়ের দাপাদাঁপিতে 
মাঁট উঠল কেপে। লক্ষ লক্ষ পাঁখর পাখার ঝাপটায় আকাশটা ফালাফালা 
হয়ে গেল! আহতদের আর্তনাদে খানখান হয়ে গেল আকাশ বাতাস। সে 
এক বাঁভংস দশ্য। মনে হল যেন সারা দোজখই নেমে এসেছে পাঁথবীর 
ওপর। 

বদ্রোহাঁ ঈিনদের সেনাপতি আম। আঁমও আমার সৈন্যদের যদ্ধ 
করতে আদেশ 'দিলাম। আমার সৈন্যরা 'দিমির্যাত পারচাঁলত নদের 
ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে থেকে সেনাবাহনা পরিচালনা করলাম আঁম। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করল শাহরাজাদ | 


[তিনশো 'বিয়াল্লশতম রজনী £ 
পরের দন আবার শরক্স7র করল শাহরাজাদ। 
আম ভাবলাম সংলেমানকে খজে বার করে নিজের হাতে তাঁকে শেষ 
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করে ফেলব। যেই তাঁর কাছাকাছি গেছ অর্মান সমলেমান তাঁর আগ্নয়াগারর 
মত মহখব্যাদন করে আগ্নের গোলা ছণড়তে লাগলেন। তাঁর ওপরে সো করে 
লাঁফয়ে পড়ব বলে আম আকাশের অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলাম । 
আগদনে গোলার হলকা আমাকে নাঁচে নাঃময়ে আনল । আমার দম বন্ধ হয়ে 
আসতে লাগল। জহলম্ত কয়লা লেগে আমার সারা শরাঁরটা জব্লতে 
লাগল। জলন্ত কয়লার গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়তে লাগল আমাদের 
সৈন্যদের ওপরে। 

এভাবে কতক্ষণ যদ্ধ করা যায় বল? তব্দ আম হাল ছারঁড়ীন-_- 
আপ্রাণ লড়তে লাগলাম সৈন্যদের ?নয়ে। কিন্তু সংলেমানের সৈন্য এত বেশা, 
আর এত 'বাঁচত্র ধরনের যে 'পছ:ঃ হটা ছাড়া আমাদের আর উপায় রইল না। 
সৈন্যদের িছহ হটার ানদেশ 1দলাম আম। আর সে সঙ্গে আমও প্রাণ- 
পণ শান্ত উড়ে পালানোর চেম্টা করলাম। কন্তু পারলাম না। পশন্-পাঁখ- 
মান্য আর জন 'দয়ে সলেমান আমাকে ?ঘরে ফেললেন । আমাদের অনেকেই 
একেবারে মারা গেল ; অনেকেই জানোয়ারদের পায়ের চাপে চ্যাপটা হয়ে গেল! 
সহলেমানের পাঁখরা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে অনেকেরই চোখ নল খববলে, 
মাংস খেল ছিড়ে খণড়ে। | 

প্রায় তিন মাস পাঁলয়ে বেড়ানোর পরে ধরা পড়লাম আম। শাস্ত- 
স্বর্‌প তারা আমাকে এই কালোপাহাড়ের গায়ে শন্ত করে বেধে রাখল। 
এ শাঁস্ত আমাকে চিরকালই ভোগ করতে হবে। আমার সৈন্যদের ধোঁয়ায় 
রূপান্তরিত করে তামার জালার ভেতরে বন্দী করে রাখা হল। সেই জালা- 
গযালর মূখ ভাল করে এষ্টে সলেমান তাঁর গিনজের শশলমোহরের ছাপ দিয়ে 
1দলেন। তারপরে সেগগীলকে সমহদ্রের গর্ভে ফেলে দেওয়ার 'দলেন নিদেশি। 
সেই সমহদ্রের টেউ তাম্রনগরণীর প্রাচীরে এসে ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে। 

যদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই আমার এই অবস্থা । এই দেশের 
আর সকলের নসাঁবে কাঁ ঘটছে তা আম জান নে। তবে তাশ্রনগরাঁর ভেতরে 
গেলে কাউকে-না-কাউকে নশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে। তারাও হয়ত 
আমারই মত বন্দী । তাদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় তোমরা তাদের-ও কাঁহনাী 
শদনতে পাবে। 

কাহনণ শেষ করে দৈত্যটা প্রচণ্ড বেগে গা ঝাড়া ?দিল একটা] সেই 
শব্দে চারপাশে বিরাট একটা আড়োলন জেগে উঠল। ভয় পেয়ে মশা তাঁর 
দলবল 'নয়ে একট; 'পাঁছয়ে গেলেন। দৈত্যটার কাহনাী শহনে মশার একট 
দয়াও হয়েছিল৷ হয়ত, বাঁধনটা তার খনলেও ?দতেন তান ; কিন্তু তার এই 
বর্বর ব্যবহারে, তাঁর মায়া নম্ট হয়ে গেল। দৈত্যটকে পেছনে ফেলে 
তাঁরা তাগ্রনগরাঁর 'দকে যাত্রা করলেন। ওই তো কাছেই তাম্রনগরী। তার 
[মনারের, স্তম্ভের, প্রাচীরের গায়ে সূর্যাস্তের অজস্র লাল রও ছড়িয়ে পড়েছে। 
দ্রুত পায়েই এঁগয়ে গেলেন তারা। 

তাম-নগরাঁতে পেশছবার আগেই অন্ধকার নেমে এল ; তারপরে এল 
রাত। সমস্ত নগরশীটই 'নস্তব্ধ অন্ধকারে থমথম করছে। কাঁ যেন একটা 
ভঃয় তাঁদের গায়ে কাঁটা 'দয়ে উঠল। 

কাঁ করা উঁচং পরামর্শ করলেন মশা | তারপরে ঠিক হল-_রাত্রতে 
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নগরীতে প্রবেশ করে কাজ নেই। ভোর হলেই না হয় যাওয়া যাবে॥ 
তাই হল। সিংহ দরজার কাছে তাঁব খাঁটয়ে সকলেই শুয়ে পড়লেন। পথ- 
শ্রমে ক্লান্ত হওয়ার ফলে শোওয়া মাত্র সবাই গভাঁর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। 

ভোরের আলো সবেমাত্র ফটে উঠেছে। সবাইকে জাগিয়ে দিলেন 
মশা । তাড়াতাঁড় সব ঠকছ বেধে ছেন্দে রওনা হল দলটি। যেকোন একটা 
দরজা 'দয়ে ভেতরে চল। ভোর পোঁরয়ে সকাল এঁগয়ে এল। চারপাশে 
আলো ঝলমল করছে। সেই আলোতে তাম্্রনগরাঁর তামার পাঁচিল গেল 
দেখা । কা চমংকার ঝকমক করছে। দেখলেই মনে হবে, এইমাত্র যেন 
পাঁঁচলটা কারখানা থেকে তোর হয়ে এসেছে । খ্হব উঠচ্ পাঁচিল চারপাশে 
পাহাড়টাকে আড়াল করে রেখেছে। পাহাড়ের সঙ্গে তামার পাতগন্গল বেশ 
শন্তু করে আটা । হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওটা পাহাড়েরই একটা অঙ্গ। 

প্রযস্তীবদ্যার এমন িখ্যং কাজ আগে কেউ দেখোনি। অবাক বিস্ময়ে 
সবাই সেই পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কল্তু দরজা কোথায়? 
তাঙ্জব ব্যাপার | সকলের চোখই দরজা খঃজতে ব্যস্ত। সেই দরজার 
অননসম্ধানে পাঁচিলের পাশ 'দয়ে সবাই হাঁটতে লাগলেন। ভেতরে ঢোকা 
পথ নিশ্চয় কোথাও না কোথাও রয়েছে। 

অনেকক্ষণ কেটে গেল। একন্তু কাকস্য পাঁরবেদনা। কোন দরজাই 
মিলল না। নদেন পক্ষে একটা আধটা ফোকর পেলেও চলত। তা-ও চোখে 
পড়ল না কারও । এত বড় একটা নগরাঁ। এখানে একটা প্রাণীকেও তাঁরা 
ঢুকতে বা বোরয়ে আসতে দেখলেন না। সাঁত্যই বড় আশ্চর্য ব্যাপার | 

এঁদকে বেলা বাড়তৈ লাগল। অথচ নগরীর ভেতর থেকে আওয়াজ 
নেই। জীবন্ত প্রাণী থাকলেই 'কিছননা-কছ7 একটা শব্দ হয়। কিল্তু 
এখানে সেরকম একটা শব্দও তাঁদের কানে এল না। নিজেদের পায়ের শব্দ 
আর কথা বলার শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। 

কল্তু মশা হাল ছাড়ার পাত্র নন। সকলকেই তাঁন উৎসাহ দিতে 
লাগলেন। আগে চল, আগে চল, চলতে চলতে এাঁগয়ে এল 'বিকাল। তার- 
পরে একসময় তাও গাঁড়য়ে গেল। সামনে সেই 'িনশ্ছদ্র তামার প্রাচীর। মনে 
হল যেন পাঁথবাঁ ফড়ে তাদের সামনে উঠে দাঁড়য়েছে। এর না আছে আদ 
না আছে অল্ত। সন্ধ্যার অন্তরালে একটা প্রাগোতহাসিক ছায়া যেন তাঁদের 
পথ রোধ করে দাঁড়য়েছে 

ধীরে ধারে নেমে এল রাত | 1বশ্রাম করার জন্যে সবাইকে 'নদেশ 
“দলেন মশা । আগের দিনের মত তাঁব খাঁটয়ে সবাই ঘ্যাময়ে পড়লেন। 
একা জেগে রইলেন কেবল মশা | ভাবতে লাগলেন এ-হেন পাঁরাস্থাততে কণ 
করবেন তিনি, কা তাঁর করা উঁচং। যেমন করে হোক ভেতরে ঢোকার পথ তো 
একটা তাঁকে খ*জে বার করতেই হবে। সৈন্যদের ওপরে তাঁব্‌ রক্ষার ভার 
দয়ে সামাদ আর তাগলব 'বনকে নিয়ে তান পাহাড়ে ওঠার জন্যে রওনা হয়ে 
গেলেন। দেখতে হবে ভেতরে কা রয়েছে। চারপাশটাও একবার দেখা 
দরকার। কেন ভেতরে ঢোকার পথ পাওয়া যাচ্ছে না। তাও খজে বার না 
করলে আর চলছে না। 

রাত্র শেখ হতে চলল দেখে গঙ্প বলা থাঁময়ে দিল শাহরাজাদ। 
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1তনশো তেতাল্লশতম রজনাঁতে আবার শহর করল শাহরাজাদ £ 

সটান পাহাড়ে উঠে গেলেন 'তিনজন। চারপাশে একেবারে নিতল 
কালো অন্ধকার তার ডানা মেলে চ্পচাপ বসে রয়েছে। সেই দরক্লপ্রাবনী 
আম্ধকারে চোখগন্ল খতিয়ে নিতে সময় গেল তাঁদের । হঠাৎ পৃব দিক থেকে 
একটা জোরালো আলো এসে পড়ল। দেখা গেল পাহাড়ের পেছন থেকে চাঁদ 
উঠছে। দেখতে-দেখতে চাঁদটা পাহাড়ের ওপরে উঠে এল। এবার পাহাড় 
আর সমতল সবই ভরে গেল অপরূপ একটি রূপাঁল আলোতে । সেই আলোয় 
তাশ্্রনগরীর ভেতরে তাকালেন তাঁরা । যা দেখলেন, তাতে তাদের চোখ 
আপ্নন্ত হয়ে উঠল বিস্ময়ে । বাঁস্মত হতবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। 

এ যেন এক স্বপ্নময় শহর । 

সারা শহর চাঁদের আলোতে ভেসে যাচ্ছে। অনেক দূর পযন্ত 
স্পম্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছ্7। সে আলোকে তাঁরা দেখতে পেলেন বড়-বড় 
প্রাসাদ আর তাদের গম্বজগযাঁল সারা শহর ছাঁড়য়ে রয়েছে। কাঁ সংম্দর তাদের 
গঠন-ভীঙ্গমা। দেখা যাচ্ছে বড়-বড় প্রাসাদের ছাদ, আর আঁলম্দ।* শহরের 
মাঝখান দয়ে বেশ বড় একটা খাল যাচ্ছে বয়ে। তার দ7্পাশে অজস্র সবজ 
গাছের সারি। সেই সব গাছের ছায়ার সঙ্গে লঃকোচ্ার খেলতে-খেলতে 
খালের জল বয়ে চলেছে! প্রাচীরের বাইরেই সমদদ্র। দুর থেকে দেখতে 
লাগছে অনেকটা ধাতুর পাহাড়ের মত। তামার প্রাচীর, বাড়ির ছাদ, সমবদ্র, 
খাল, আর পাঁশ্চমের পাহাড়ের ছায়া সব মিলিয়ে ওই চাঁদের আলোয় রাত্রের 
মঠে হাওয়া এক অপার্থিব পাঁরবেশের সৃষ্টি করেছে। 

সেই আলোতে বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র নিঝ7ম হয়ে পড়ে রয়েছে। কোন 
মান্য নেই, মানমষের কোন চিহ ওখানে নেই। সমাধিক্ষেত্রের ওপরে তামার 
ঘেরা টোপ, পাথরে ক+দা আশ্বারোহীর বিরাট মূর্তি আকাশের পাখি, বিরাট- 
বিরাট প্রাসাদ যেন কোন এক মায়ামন্ত্র বলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দাঁড়য়ে। 
বাদদড় বা প্যাঁচা-__তারাও বোধ হয় এই বিশাল স্তব্ধতাকে এাঁড়য়ে চলেছে। 

তাশ্র-নগরী সবপ্ত। এ ঘম বোধ হয় আর ভাঙবে না তার। 

এ এক আভশপ্ত পররী। 

সবই দেখলেন মশা ; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না 'তাঁন। 
সঙ্গীদের নিয়ে নীচে নেমে এলেন তান। পাহাড় থেকে নেমে আবার তাঁরা 
প্রাচারের সামনে এসে থামলেন। প্রাচীরের দিকে তাকাতেই চারটি 
উৎকীর্ণ 'লাপ চোখে পড়ল তাঁদের | এগ্র্লর হরফ-ও রোমান। সেখ আব্দ- 
অল-সামাদ লাঁপগীল একাঁট-একাঁট করে পড়ে তাদের অর্থ ব্াাাঝয়ে দিলেন 
সবাইকে। 

প্রথম কাঁবতাটি পড়লেন সামাদ-_- 


হে মানের সম্তান, তোমরা কেবল 
ভাঁবধ্যতের সঙ্গে ভাঁবষ্যং যোগ করে যাচ্ছ ; 
কিন্তু মৃত্যুর ধূসর শূন্যতা 

তোমাদের সমস্ত সপ্টয় নম্ট করে 'দিচ্ছে। 
সকলের ওপরে এক প্রভু রয়েছেন-_ 
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তাঁন সৈন্যবাহনীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন 
রাজচরুবতাঁদের জন্যে 'তাঁন ছোট-ছোট 
অন্ধকারে কুঠাঁর ঠিক করে 'দিয়েছেন। 

রাঁত্রর অন্ধকারে তারা সব ধ্ঠালশয্যা থেকে উঠে 
সব একাকার হয়ে যায়। 


বকের বেদনা চেপে রাখতে পারলেন না মশা ; বলে উঠলেন-_উঃ ! 
কী 'নম্ঠর !! আত্মা আবনশ্বর। এন-্দ্ানয়ায় আল্লার চোখে সবই সমান। 
/কল্তু আত্মাকে তো ঘ:ম পাঁড়য়ে রাখা যায় না। সে জাগবেই। সাঁত্য বলছ 
সামাদ সাহেব, বয়েণাট আমার মনে গে*থে গেল। 

'দ্বতাঁয় কাঁবতা?ট পড়লেন সামাদ 


হে মানষের সন্তান, চোখের ওপরে 
তোমরা হাত চাপা দাও কেন ? 

ভয়েভয়ে তুমি এই পথে খেলা কর কেন? 

এই পথই তো তোমাকে আর একাঁট ঠিকানায় 'নয্কে যাবে। 
সেই রাজারা আজ কোথায় 2 

কোথায় বা সেই সব বলদীপ্ত মানযগহাঁল ? 

হে মানহষের সন্তান, 

সেই ইরাকের প্রভু আজ কোথায় ? 

কোথায় আজ সেই ইস্পাহানের সম্রাট ? 


এই কাঁবতাঁটও বড় ভাল লাগল ম:শার। তৃতাঁয় কাঁবতা।ট গড়তে 
লাগলেন সামাদ £ 


হে মানহসের সন্তান, পথের ওপরে 
অপাঁরাঁচিত একাঁট মান্ষকে তুম দেখতে পাচ্ছ, 
তুমি তাকে. ডাকলে, সে খামল না। 

সেইত তোমার জাঁবন। 

এখন সে ভারত আর চাঁন সম্রাটের সঙ্গে 
তাড়াতাঁড় দেখা করতে ছন্টছে 

দসনহা আর ন্নাবয়ার সম্রাটের সঙ্গে 

তার যে জর:রাঁ দরকার। 

তাঁরা তো তোমারই মত 
দরবার কোন এক 'নঃশ্বাসের ঝড়ে 
পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে নাঁচে। 


হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন মুশা--কোথায় গেল সেই নাবিয়া আর 
ঠসনহার সলতানেরা 2 সব শেষ হয়ে গিয়েছে তাদের এক দনার্নবার ঝড়ে 
প্রভৃত্বের শিখর থেকে নীচে গাঁড়য়ে পড়েছে তারা । 
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শেষ কাঁবতাঁট পড়তে শর; করলেন সামাদ-_ 


হে মানষের সন্তান, কৃশাঙ্গী মৃত্যু 

তোমার কাঁধের ওপরে পাখির মত বসে রয়েছে, 
তোমার সহরার পেয়ালার দিকে তাঁকয়ে রয়েছে 
তাঁকয়ে রয়েছে তোমার প্রিয়ার কুচ ফগের 'দিকে। 
[বশ্বের চাতুরশীর জালে ধরা পড়েছ তুম 

আর মাকড়সা তোমারই পেছনে ওৎ পেতে বসে রয়েছে 
শৃন্যতাই এই মাকড়শার আর একট নাম। 
পাহাড়ের শিখরের মত যাদের আশা ছিল উ্চ 
তারা আজ কোথায় ? 

তারা পশ্যাচারই আগে থাকত কবর খানায় 
আজ তারা প্রাসাদের বাঁসন্দা। 


অন্তরের বেদনা চোখ ?দয়ে উপছে পড়ল মশার চোখ দ5টো দিয়ে 
তাঁর জলের ধারা গাঁড়য়ে পড়ল। কপাল টপে মুখ গিনচ করে আপনার মনেহী 
তান বললেন-_হে জল্ম-মতযুর 'নিয়ন্তভা, মেরেই যাঁদ ফেলবে তাহলে অযথা 
আর মাননষের জল্ম ?দলে কেন ? আমরা তুচ্ছ মান্য | পরম পিতা আল্লাহই 
আমাদের আসল ঠিকনা জানেন। এই প্রশ্নের জবাব কাঁ হবে একমাত্র তাঁনই 
জানেন। আমাদের কাজ কেবল তাঁর আরাধনা করা, তাঁর 'ানদেশ বনা আঁভ- 
যোগে মেনে নেওয়া। 

সঙ্গীদের সঙ্গে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফরে এলেন মশা । তাঁব্যতে 
ণফরে দেশ গদিলেন সেনানীদের-_এখনই দহখানা মই তৈরি কর। সেই 
'মই বেয়ে আমরা তামার প্রাচীর টপকে ভেতরে যাব। একখানা মই থাকবে 
বাইরে ; সেটা ?দয়ে উঠব। একটা থাকবে ভেতরে, সেটা 'দয়ে নামব। 

সেনানাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এল। ফালাফালা 
করল কাপড়। সেই ফালা কাপড় আর কোমর বন্ধন? দাঁড়র মত করে 'নল। 
সেই সঙ্গে নিল |কছ্ উটের লাগাম। তাই 'দিয়ে বেশ শত্ত করে দুটো মই 
তোর করে ফেলল। পাথরের ছোট টুকরো দিয়ে শন্ত করে নিল মই-এর 
গোড়া। মই লাগানো হল দেওয়ালের গায়ে। আল্লাহর নাম করে উঠতে 
লাগল সবাই | আগে উঠলেন মশা 'নজে। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করে গেল শাহরাজাদ | 


তিনশো চযয়াল্পিশতম রজন? £ 

পরের দিন রাতে আবার শর হল শাহরাজাদের কাহিন?। 
তাম্ন নগরীতে ঢোকার আগে মশা জন কয়েককে রেখে গেলেন তাঁবু 
পাহারা দেওয়ার জন্যে। বাঁক সকলকে নয়ে [তিনি উঠলেন প্রাচাঁরের মাথায় | 
প্রাচাঁরটা বেশ চওড়া । ছটা পথ প্রাচীরের ওপর দিয়েই হেটে গেললন 
সকলে ; থামলেন দদ্টো উণচন বঃরজের মাঝখানে । বরহজ দদ্টো 
দঃখানা তামার দন্টুজা দিয়ে শন্ত করে আঁটা। দরজা দুটো এমনভাবে আঁটা 
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যে তাদের ফাঁক দিয়ে একটা স+চ-ও গলানো যায় না। দরজার পাল্লার ওপরে 
সোনার তৌর নিরস্ত্র একাঁট অশ্বারোহাঁর মৃর্তি। একখানা হাত দিয়ে কাঁ 
যেন বলতে চাচ্ছে সে। ভাল করে পড়তেই দেখা গেল রোমান হরফে একাট 
নরেশ -লাপ। 'লাঁপাঁট যথারীতি রোমান হরফে পাঠোদ্ধার করার পরে 
বোঝা গেল সব। লেখা রয়েছে--নাভির কাছে একটা পেরেক আছে। 
বারোবার সেটা টিপে দাও। 

তাড়াতাঁড় মৃর্তটার কাছে এঁগয়ে গেলেন মশা । মৃর্তিটার নাঁভর 
কাছে সাঁত্যই একটা সোনার পেরেক রয়েছে। গ্ণে-গণে বারোবার সেই 
পেরেকটা টিপে দিলেন মশা । আর সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজকের মত পাল্লা দো 
ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল, দরজার পাশ 'দিয়ে লাল গ্রানাইট পাথরের বিশাল 
একটা ?িসড় ঠানচে নেমে গিয়েছে। দোঁর না করে মশা তাঁর দলবল নয়ে 
নচে নামতে শর; করলেন। নেমে এসে একটা হল ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন 
তারা। হলঘরের সামনে রাস্তার ওপরে কয়েকজন প্রহরী পাহারা 
দেওয়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে । তাদের এক হাতে ধনক, আর এক হাতে 
তরবার। 

মশা বললেন- ওরা যাতে আমাদের বাধা না দেয় সে কথা ওদের 
বলতে হবে আমাদের । 

প্রহরাঁদের কাছে গিয়ে দলবল নিয়ে মশা দাঁড়ালেন ; বললেন-_ 
আম এদের দলপাঁত। আপনাদের সঙ্গে শাশ্তি বজায় রাখতে চাই। আমরা 
ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলব। 

কেউ নড়ল না, চড়ল না। যেমন দাঁড়য়েছল তেমাঁন দাঁড়িয়ে রইল। 
--নিথর 'নিস্পন্দ। আগল্তুকের দিকে কেউ তাঁকিয়েও দেখল না। তবে কি 
এরা আরাঁব বুঝতে পারছে না? 

সামাদকে বললেন মশা-_আপনার জানা যত ভাষা রয়েছে সেই সব 
ভাষাতে এদের সঙ্গে কথা বলে দেখদন, এরা বুঝতে পারে কি না। 

গ্রীক ভাষা 'দয়ে শর করলেন সামাদ। কোন কাজ হল না। হিন্দ, 
শহত্রব, ইথিওাঁপয়ান, এমনকি শেষ পরশ্ত পারশিয়ান আর সব্দানিজ ভাষাতেও 
কথা বললেন তাঁদের সঙ্গে । বৃথা চেম্টা। কেউ কোন সাড়া পযন্ত 'দল না। 

মশা বললেন-_আমরা কেউ ও*দের আঁভবাদন জানাই নি। সেই 
জন্যেই সম্ভবত এরা আমাদের ওপরে অসপ্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি একটা 
কাজ করন। সামাদ সাহেব। পনিয়ায় যত রকমের অভিবাদনের রাঁতি 
রয়েছে সে সবগলিই আপাঁন এ“দের কাছে দেখান তাতে কোন কাজ হয় 
ক না দেগি। 

ত্রকালজ্ঞ বন্ধ সামাদ 'বাভম্ন দেশের রখাতিতে আভবাদন জানালেন। 
না; এতেও তাদের মঃখে কোন কথা ফ্টল না| কেউ সাড়া দেবে না বলেই 
যেন মনে হচ্ছে। আর ফালতু চেষ্টা আর সেই সঙ্গে সময় ন্ট করে লাভ নেই। 
সবাইকে পিছন পিছ7 আসার নরেশ দিয়ে মশা রাস্তায় নেমে চলতে শহর 
করলেন। প্রহর যেমন ছিল তেমাঁন নির্বিকার ভাবেই পড়ে রইল। 

যেতে-যেতে সামাদ বললেন--_-আল্লাহ দনিয়ায় অনেক ঘরেছি আমি, 
দেখেছি অনেক। কিন্তু এমন তাজ্জব ব্যাপার কোন দিনই আমার চোখে 
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পড়োন। এযেন আমাকে একেবারে হতবাদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ 
আমাদের রক্ষা করুন| 

হাঁটতে-হাঁটতে দলট একটা বাজারে এসে পড়ল। দোকান পাট সব 
খোলা । হাটের ভেতরে গজাঁগজ করছে লোকে । থরে-থরে 'জনিসপত্র 
সব সাজানো দোকানে । জোর বাজার চলছে ক্লেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে! কিন্তু 
কাঁ অদ্ভূং ! কেউ নড়াচড়া করছে না। যে যার জায়গায় 1স্থর হয়ে দাঁড়িয়ে 
রয়েছে। এতবড় বাজার। এত লোক। 1কল্তু টদ শব্দটিও নেই কোথাও । 
দেখে মনে হচ্ছে, পরদেশী দেখে সবাই চপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভিনদেশখ 
মান:ষেরা চলে গেলে আবার যে যার কাজে মন দেবে। কিন্তু তাঁদের দিকে 
কেউ ভ্রুক্ষেপ করছে না। নাকি, অবজ্ঞা দোখয়েই তারা ও+দের আগমনের 
1বরহদ্ধে প্রাতিবাদ জানাচ্ছে নাঁরবে। 

বাজার থেকে বোৌঁরয়ে তারা আবার চলতে শর করলেন। চলতে- 
চলতে আর একটা ছন্দওয়ালা বাজারে হাঁজর হলেন তাঁরা। কদ্তু সেহ 
একই ব্যাপার। লোক আছে, লস্কর আছে, জানস আছে, পত্র আছে, কেতা 
আছে, বকেতা আছে। যা নেই তা হচ্ছে আলোড়ন ; মশার দলের লোকের 
পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দহ শোনা যাছে না। 

রাস্তার ওপরের দশ্যও সে-ই একই | দুপাশে চক মেলানো বাঁড়। 
রাস্তায় অনেক লোকজন। তাঁরা চলছেন। কেউ তাঁদের লক্ষ্য করছে না; 
আহ্বানও করছে না, 'বিরন্ত-ও হচ্ছে না। এমন কি তাঁদের দেখে কারও ম্খে 
এক চিলতে হাঁস ফটে ওঠোঁন। পথের ধারে সোনার দোকান, রেশমা 
কাপড়ের দোকান, মশলার দোকান, গন্ধ দ্রব্যের দোকান। 'কণ্তু সব চদপচাপ 
সবই 'নিশ্চল। ূ 

একটা বাজারের সাঁমান্তে এসে থামলেন তাঁরা। সামনেই বিরাট 
একটা তামার চাদর। তারই ওপরে রোদ পড়ে ভীষণ চকচক করছে সব। 
ওরই আলোতে ঝলমল করছে বাজার। তামার চাদরের ওপাশে .শ্বৈত- 
পাথরের 'বিরাট একটা প্রাসাদ। তার দহধারে দুটো কেল্লা। কেল্লার পররোটাহী 
তামার তৌরি। কেল্লার মাথাটা এত উঠ্চ্ যে মাথা তুলে দেখতে গেলেই 
মাথাটা ঘুরে যায়। কেল্লার সেই তামার দেওয়ালে সোনার পাতে আঁকা- 
নানা রকম পশহর ছবি। সেই সব পাশদদের আবার পাখা রয়েছে । প্রাসাদের 
সামনে প্রহরীরা সব সারিবন্দী হয়ে দাঁড়য়ে রয়েছে। তাদের কারও হাতে 
তরবারী, কারও হাতে বল্লম। সূর্যের আলো পড়ায় তরবারাঁ আর বল্লমগ্ীল 
রিচি রা ভান | প্রাসাদের যে বিরাট দরজা সোঁটও সোনায় 
র। 

মশা তাঁর দলবল 'নয়ে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলেন | ঢুকেই একটা 
বড় গ্যালার দেখতে পেলেন। 'নরেট পাথরের বিরাট বিরাট থামের ওপরে 
প্রাসাদটা দাঁড়য়ে। গ্যালারির মাঝখানে সংল্দর এক ফাল চত্বর। রাঁঙন 
পাথর 'দয়ে সৌঁট তৌর। গ্যালারটাকে একটা দহর্গ বলে মনে হচ্ছে। এর 
দেওয়ালে দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র যে ঝুলছে তার আর ইয়ত্তা নেই৷ 
অস্ত্রগলির হাতলে মূল্যবান পাথর বসানো। সেই গ্যালারিতে বসে-বসে 
অনেক দর্শক সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছে। কালো মেহগাঁন কাঠের 
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ওপরে সোনার পাত 'দয়ে মোড়া আসনগরীল। আশ্চর্যের কথা মশার সৈন্য 
সামন্তদের দেখে কেউ কিন্তু আদো 1বচালত হল না। এমন ক তাঁদের কেউ 
বাধাও ?দল না। 'নার্ববাদে এঁগয়ে চললেন তাঁরা । 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ কর গেলেন শাহরাজাদ। 


1তনশো পশয়তাল্লশতম রজনী £ 
পরের দন রাঁত্রতে যথারশীত গভপ শহর করলো শাহরাজাদ। 
গ্যালারর বাঁকানো কানশের ?দকে নজর পড়ল তাঁদের । সেখানেও 
সোনার পাতে রোমান হরফে একটা কিছ লেখা রয়েছে । সামাদ তার পাঠো- 
দ্ধার করে বললেন £ 


হে মানষের সম্তান, 
তাড়াতা?ড় ?পছন ?ফরে দাঁড়াও, 

দেখবে, মৃত্যু তোমার পিছনে রয়েছে। 
আদম তাকে দেখেছিল, দেখে।ছল নমরড ) 
পারশ্যের সম্রাটরাও দেখোঁছল তাকে। 

আর দেখোঁছল বশ্বজয়শ আলেকজান্দার। 
হামাম, কারম, আর শাদাদ-ও দেখতে 

ভুল করে ?ন তাকে। 

এ-জগং ছেড়ে যাওয়ার 'ানদেশ এসে ?ছল 
তাদের ওপরে-__ 

একট প্রশ্নও করা হয়োছল তাদের 

যে প্রশ্ন এজগৎ করতে পারত না তাদের। 
হে অমৃতের পদত্রগণ, শোন 2 

মৃত্যুর ভয়ই মাননষের মধ্যে জ্ঞানের 

উল্মেষ করে ; 

এ জাঁবনে যতটনকু ভাল কাজ তুম করবে 
এই রক্তান্ত জীবনে 

সেই গহীলই ফল হয়ে ফঃটে উঠবে। 


ছত্র কাঁট দলখে ঠনলেন মশা । সেই দেখে আরও কয়েকজন লিখে 
?নলেন বয়েতাট। তারপরে দলাঁট গ্যালারর পাশ ?দয়ে আর একট ঘরে 
ঢকল। এই ঘরের মাঝখানে স্বচ্ছ পাথরের মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা বোরয়ে 
আসছে! ভেতরে ছাদটা ঢাকা ছিল সোনালি সৃতোয় কাজ করা সিল্কের 
কাপড়ে। শিল্পশৈলীর এ এক অপরুপ 'নদর্শন। ফোয়ারার জল চারাঁট 
নাল দিয়ে বয়ে চলেছে । মেঝের ওপর 'দয়ে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নালিগযাল 
কাটানো হয়েছে। চারটি নালর চারাট তলা 'বাভম্ন রও দিয়ে তোর। 
প্রথমটি লাল পাথরের, 'দ্বতীয়াটি পোখরাজের, তৃতীয়্াট পান্নার মত সবহজ 
পাথরের, চতুথশট তোর হয়েছে নাঁলকাম্ত মাঁন 'দয়ে। নালর ভেতর 'দয়ে 
বয়ে যাওয়ার সময় জলগনালও “ভম্ন-ভিল্ন রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। িজ্কের 
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ছাদ থেকে আলো এসে পড়েছে সেই সব নাণলর জলের ওপরে। সেই রও 
ছিটকে পড়ছে শ্বেত পাথরের দেওয়ালের ওপরে। প্রাতিবিম্বিত হয়ে সেই রঙ 
বিশাল সম্দ্রের আমেজ এনে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে। 

ধদ্ৰতীয় দরজা 'দয়ে বোঁরয়ে আর একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল 
দলাঁট। সেই ঘরে জমা হয়ে রয়েছ পরানো আমলের সোনা রূপার মব্দ্রা, 
হীরা, মান্তা, মান, জহরৎ। 1কন্তু এত দামী দামী পাথরগহাঁল ঘরের মেঝেতে 
ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে । ফলে ঘরের ভেতর "দয়ে হাঁটতে কষ্ট হয়| 

এই ঘরের ভেতর "দয়ে দলাট আর একটি ঘরে প্রবেশ করল। এই ঘরে 
?ছল নানান জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র বহন দরষ্প্রাপ্য আর মল্যবান ধাতু ।দয়ে গড়া 
সেগহাল। রাঁঙন পাথর বসানো সোনার ঢাল, সাবেকাঁ আমলের 1শরস্ত্রান, 
ভারতাঁয় তরবারি, বর্শা, বল্লম ইত্যাদ। এসব অস্ত্র সব ডেভিড অথবা 
সহলেমানের আমলের । অস্ত্রগঁল সব চকচক করছে। মনে হল, যেন সবে 
তোর হয়ে এসেছে। 

চতুর্থ ঘরাঁট জামা-কাপড়ে বোঝাই দেওয়ালের ধারে চন্দন কাঠের 
আলমারতে সাজ পোশাক সব যত্র করে তোলা রয়েছে । দমূ্ল্য সিল্ক 
আর মসালনে তোর এই সব পোশাক । এর পরের ঘরটিতে নানা রকমের বাসন 
কে.সন 'িল। ফহলদাঁন থেকে শহর করে খানাঁপনার, মায়। স্নানের বাসন 
পর্যন্ত রয়েছে। এসব বাসনই সোনা বা রূপোর তোর। স্নানের পাত্রাট 
স্বচ্ছ পাথরের, মূল্যবান পাথরের তোর পান পাত্র। খাবার বাসনগবালর দামা 
দামাঁ নানান রাঁওন পাথরের তৌঁর। 

মনে হয় যেন বেহেস্তের এশ্বর্য এক জায়গায় এসে জড় হয়েছে এইখানে । 
দেখে-দেখে আশা মেটে না কারও | হঠাৎ তাঁদের মনে হল, অনেকক্ষণ ঘুরছেন 
তাঁরা ; এবার ফেরার সময় হয়েছে । যে পথ এসেছেন সেই পথ ধরে ফেরাই 
সবিধেজনক। 

পেছন ছিরলেন তারা। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা দেওয়ালের ওপরে 
তাঁদের চোখ আটকে গেল। সোনার কাজ করা মহামূল্যবান ঠসজ্কের বিরাট 
একটা পর্দা ঝোলানো রয়েছে সেইখানে । তাতেই ঢাকা পড়েছে দেওয়ালটা | 

পর্দাটা তুলতেই বরাট একটা দরজা দেখা গেল। আবলদস কাঠের 
দরজায় রূপোর তালা ঝোলানো । কিন্তু ঘরটা খোলা যায় কেমন করে? 
ওর চাঁবটা কোথায় ? তালাটা খোলার কোন ব্যবস্থা করাযায় কিনা 
তারই জন্যে সামাদ সাহেব চারপাশে দেখতে লাগলেন। তালাটার নিচে 
ছোট একটা স্প্রং লাগানো | সেইখানে চাপ 'দতেই তালাটা গেল খদলে। 
তালাটা খহলে যেতেই সবাই ঢ্কে পড়লেন ভেতরে | মাবেলি গাখরের বিরাট 
গম্বজ রয়েছে ঘরের ভেতরে । আয়নার মত চকচক করছে পাথরের জানালা। 
তাতে নানান রকমের মল্যবান পাথরের কাজ।' বাইরের আলো সেই সব 
পাথরের ওপরে পড়ে মেঝের ওপরে লয়ে পড়েছে। অপরুপ সৌন্দর্য 
ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে । ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপরে পাতা সোনার কাজ 
করা কার্পেট। তার ওপরে বসানো পাঁখ। তার ঠোঁট দদ্টো রাাবর 
পাখার পালক পান্নার! তাছাড়া রয়েছে সবন্দর সনল্দর ফদলের শোভা । 
কেবল গম্ধটাই প্লেই তাদের। চারধারে গাছের ডালে বসে রয়েছে পাখরা। 
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এখনই যেন সঙ্গং শর হবে। ঘরের মাঝখানে একটা উস্চ বেদাঁ। 
কয়েকজনকে নিয়ে মশা সেই বেদীর ওপরে এসে দাঁড়ালেন। একটা 
[জিনিস দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। মাঁনমযন্তার কাজ করা একট মখ- 
মলের চাঁদোয়ার তলায় বড় একাঁট পালকের ফলের মত একাঁট মেয়ে শ:য়ে 
রয়েছে । টানা টানা ভুর?র দ7ধারে পদ্ম পাপড়াঁর মত চোখ ব্যাজয়ে মেয়েটি 
ঘদমোচ্ছে | তার মাথার সোনার মবকুটখাঁন তার চলগনাঁলকে জাঁড়য়ে রেখেছে, 
হাওয়ায় এলোমেলো হতে দেয় নি। ম্নস্তার হারাট তার কম্ঠলগন হয়ে 
সলঙ্জভঙ্গীতে পড়ে রয়েছে । দদধারে মেয়েটির মাথার কাছে দর ক্রীতদাসাঁ 
দাঁড়িয়ে। একজন ফস, আর একজন কালো, একজনের হাতে উল্মান্ত 
কৃপান, আর একজনের হাতে বর্শা । মেয়েটির পায়ের কাছে একট পাথরের 
ফলকে লেখা আমার নাম তদমর। আমালকাইংসের রাজকন্যা । এ 
শহর আমার। চারাদকে ধনরত্র যা পড়ে রয়েছে তা তোমরা ইচ্ছেমত 1নয়ে 
যেতে পার। এখানে যে আসবে সব 'িছ্ তারই । কিন্তু সাবধান। আমার 
রূপে অন্ধ হয়ে কেউ যেন আমাকে স্পর্শ করো না। যে করবে তার সর্বনাশ 


হবে। 

ঘদমন্ত রাজকুমারীকে দেখে মশা কেমন যেন সং1বং হা'রয়ে ফেলছিলেন। 
সাবধান বাণণটা পড়ে হঠাৎ ?নজেকে সামালয়ে নিলেন 1তাঁন। 

মশা বললেন-__-এখান থেকে এখন আমাদের চলে যেতে হবে। 
দঠীনয়ার সব আশ্চর্য জিনিসই ত আমরা দেখলাম। এ দৃশ্য জাঁবনে 
কেউ ভুলতে পারবে না। এবার যেতে হবে সমদদ্রের দিকে। খঃজে বার 
করতে হবে তামার জালাগযাল। সৈন্যগণ, তোমারা যার যা খ্যাশ ধনরত্ 
[নয়ে যেতে পার। কিন্তু সাবধান, রাজকুমারাঁর অঙ্গস্পর্শ কেউ করবে না। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চপ করে রইল শাহরাজাদ। 


তিনশো ছেচাল্লিশতম রজনী £ 

পরের দন রাত্রতে আবার শহর হল গল্প। 

সকলকেই সাবধান করে 'দলেন মহশা। 

তালিব বিন-সাল বললেন--_-আমাঁর, এই মেয়েটির রূপের কাছে এই 
প্রাসাদের সব কছ;ই তুচ্ছ। ওকে দামাসকাসে তুলে নিয়ে গিয়ে খাঁলফাকে 
উপহার দিতে না পারলে আমার দ75ঃখের আর সীমা পারসীমা থাকবে না। 
আমার বিশ্বাস, ই'ফ্রুতের জালা বয়ে 'নয়ে যাওয়ার চেয়ে এই মেয়েটিকে [নিয়ে 
গেলে খাঁলফা আরও বেশী খাঁশ হবেন। 

মশা বললেন- _রাজকন্যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারব না। 

তাঁলব বললেন--স্পর্শ করলে রাজকুমারী খহশিই হবেন। এটনকুর 
জন্যে উন কিছ; মনে করবেন না। 

এই বলে রাজকুমারাঁকে কোলপাঁজা করে তুলে নিলেন তাঁলব। সঙ্গে- 
সঙ্গে একজন ক্লাীঁতদাসাঁর কপাণের আঘাতে তাঁর 'ছিন্ন মল্ড মাঁটতে লযটয়ে 
পড়ল। দ্বিতীয় ক্রীঁতদাসাঁর ব্শার ফলক তালিবের বকে আমূল বিদ্ধ হয়ে 
গেল। তাঁলিবের মৃতদেহটা লযাটয়ে পড়ল মাটিতে। 

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে কেউ বুঝতে পারল না কাঁ হল। 
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প্রাসাদের ভেতরে মশা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত বোরয়ে 
এলেন প্রাসাদ ছেড়ে, হটিতে লাগলেন সমযদ্রের দিকে । সমহদ্রের পাড়ে এসে 
কয়েকজন জেলেকে দেখতে পেলেন! হ্যাঁ ১ এরাই প্রথম কথা বলল তাঁর 
সঙ্গে। জেলেদের এক বড়ো সদশারকে ডেকে তিনি বললেন- আমাদের 
মাঁলক খাঁলফা আব্দ আল-মাঁলক-এর নিদেশে আমি এখানে এসোছিশ। ধর্ম 
প্রচারক সহলেমানের সময় কতকগাল হীফ্রুতকে তামার জালায় পুরে সমুদ্রে 
ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেইগালর খোঁজে এসোঁছ। এ ব্যাপারে 
তুম আমাদের একট; সাহায্য করবে ? আর একটা কথা রয়েছে আমার। এই 
শহরের লোকজন চপচাপ দাড়য়ে রয়েছ কেন জান? 

বড়ো জেলে বলল-_সমহদ্র তারের সমস্ত জেলে আল্লার দেশে 
চলে আসছে। পরম তা আল্লার ধর্ম প্রচারকের নিদেশও আমরা মেনে 
চাঁল। তাম্ নগরীর মানযষদের এই অবস্থা অনেকাঁদন থেকেই চলে আসঙ্ছে। 
।বচারের দন পযন্ত ওই রকমই চলবে। 

ই'ফ্রতের জালা পেতে আপনার কষ্ট হবে না। অনেক হীফ্রৎ বন্দীই 
এখানে রয়েছে । জালার ঢাকনা খুলে হীক্রৎ বার করে মাছের সঙ্গে রান্না 
করে আমরা খাহ। যতগরহ্ঠীল হীফ্রংৎ আপনার দরকার সবই আপনাকে আম 
[দতে পারব। তবে খুব সাবধান। ঢাকনা খোলার আগে [জের হাতে 
জালার মুখটা 1টপে রাখবেন। ওদের 'দয়ে শপথ কাঁরয়ে নেবেন-ধর্ম প্রচারক 
মোহাম্মদের 'নিদেশ আমরা মানবো। ডেভিডের পাত্র সলেমানের 'িরণ্ধে 
দ্রোহ ঘোষণার জন্য আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব। 

খাঁলফা আব্দ আল-মাঠলকের প্রত আমাদের আনহগত্য দেখানোর জন্যে 
দ;ট অপূর্ব সহম্দরী মেয়েকে উপহার স্বরূপ আপনার সঙ্গে পাঠাব। এমন 
রূপ দুনিয়ায় আপান দেখতে পাবেন না। 

,এর.পরে বড়ো জেলে মন্শার হাতে বারোট মখ আটা তামার জালা 
তুলে দল। প্রত্যেকাটর ওপোর সহলেমানের মোহর রয়েছে । সমদ্রের দুটি 
মেয়েকেও এনে দিল সেই সঙ্গে | সাত্যই অপূর্ব দেখতে মেয়ে দুটি। পিঠ ভাত 
ঢেউ খেলানো চূল। মখখানা চাঁদের মত সংন্দর। বতদলাকার বক্ষ | 'নম্নাঙ্গ 
আরও আকর্ষণীয়! গঃ্র€ভার নিতম্ব, সবল কদলী কাণ্ডের মত উরাদ্বয়। 
মননয্য জগতে এ রূপ সীত্যই দলভি। চলতে গেলে মাছের মত একট ডান 
।দকে একট বাঁ দকে হেলে । সেত চলে না নাচে। কেউ দেখছে বুঝতে 
পারলে নাচের ভঙ্গী আরও বেড়ে যায়। মাঁষ্ট গলার স্বর। হাগ্সাট আরও 
মান্ট। নেশা ধরে যায় যেন। জানা-অজানা কোন ভাষাতেই ওরা কথা 
বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু বললে কেবল হাসে। 

লা আর তার সিন জেলেদের অজিত বনাবান জানালেন তারা 
তাঁদের অনেক সাহায্য করেছে। মশা তাদের সর্দারকে বললেন-__-তোমরা 
আমাদের সঙ্গে দামাসকাসে চল- আমরা তোমাদের নমন্ত্রণ জানাচছহ। 
আমাদের সঙ্গে রয়েছে 'বরাট বহর। কোন কম্ট হবে না তোমাদের । তাছাড়া, 
ফলের শহর, ফলের শহর হচ্ছে এই দামাসকাস, বড় 'মাঁচ্ট শহর । খুব ভাল 
লাগবে তোমাদের। 

মশার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল জেলেরা। 
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এবার ফেরার পালা । ফেরার সময় আবার তাঁরা তাম-নগরাতে প্রবেশ 
করলেন। যে যার ইচ্ছামত যতটা পারলেন সোনা, দানা, হাঁরা, মস্ত, জহর, 
দামী-দামী পাথর বোঝাই করলেন বস্তায়, উটের দিপঠে। তারপরে ফরে 
এলেন তাম্র-নগরার প্রাচীরের বাইরে যে তাঁবদ ফেলা ছিল সেইখানে । তারপরে 
গোটানো হল তাঁবদ। মশার বাহন? দ্রামাস্কাসের পথ ধরল। তাম্নগরাঁতে 
পড়ে রইল কেবল তালিব 'বিন-সাল। কামনার আগদ্নে বেচারা নিজের প্রাণটা 
গরাড়য়ে দল নষ্প্রাণ নগরীর চত্বরের মধ্যে। 

দামাস্কাসে ফেরার পথে তাঁদের আর কোন বিপদে পড়তে হয়ান। 
মশার মখে সব শনে খাঁলফা আব্দ আল-মালক খাব খুশী হলেন ; 
বললেন 2 আমার নসাঁব খারাপ। তাই তোমাদের সঙ্গে তাম্্রনগরাঁতে যেতে 
পারলাম না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই যাতে আম নিজে একবার 
সেই শহরটা ঘদরে আসতে পাঁর। তাম্রনগরীর রহস্য তখনই আম ভেদ 
করার চেষ্টা করব। 

খাঁলফা এবারে নিজের হাতে এক এক করে জালার ঢাকনাগনালকে খুলে 
'দলেন। জালাগযাঁল থেকে প্রথমে ধোঁয়া বেরিয়ে এল ; তারপরে বেরিয়ে এল 
।বশালকায় ভাঁষণ দর্শন বারোজন হীঁফ্রিত। 

তারা খাঁলফার পায়ের ওপরে পড়ে বলল-_মাঁলক সহলেমানের 
1বরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলাম তার জন্যে আপনার কাছে 
আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করাঁছ। আপনি আমাদের বাঁচান। 

বলতে বলতে ঘরের ছাদ ফটো করে ইফ্রিংগ্ল সব শৃন্যে মালয় 
গেল। উপাঁস্থত সবাই অবাক হয়ে ওদের দেখল। 

মেয়ে দাটর রূপ, যোঁবন, মাঁষ্ট হাঁস আর 'মন্টি চাহন দেখে 
খালফা তো বেজায় খুশী, ফোয়ারার পাশে বাঁসয়ে দেওয়া হল তাদের। 
[কল্তু বেশীঁদিন বাঁচল না তারা । অত গরম সহ্য করতে না পেরে 'কিছনাদনের 
মধ্যেই তারা মরে গেল। 

খালফার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে মশা জেরজালামে ফিরে 
গেলেন। যে-সব উৎকীর্ণ 'লাপ তাম্রনগরী থেকে তান টুকে 'নিয়ে 
এসোঁছলেন সেগঠাল সামনে রেখে তাদের গভাঁর তত্তগলি বোঝার 
চৈষ্টা করলেন ; তারপরে ধ্যান করতে-করতে একাঁদন জের7জালামেই 
দেহ রাখলেন িনি। ভগবানের এত বড় সাধক পথবীতে খবৰ কমই 
জল্মেছেন। 

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ বলল- এই হল তাম্্রনগরীর গল্প। 

শাহাঁরয়ার বলল-_-সাঁত্য, গল্পঁট খঃবই চমৎকার 

শাহরাজাদ বলল-_রাত শেষ হতে এখনও বা!ক রয়েছে । ইবন আল- 
মনসদরের জীবনে যেসব অদ্ভূত আর দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটোছিল, 
তাদেরই গকছ7 আজ জাহাপনাকে শোনাব। রাতটা বৃথা নম্ট করে 
লাভ কা? 

শাহরিয়ার (জিজ্ঞাসা করলেন-_ এই ইবন আল-মনসঃরটি কে? এর 
নাম তো কোনাঁদন শ্হানান। 

শাহরাজাদ বলল--শ;ন্ন তাহলে। 
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গুণ পূর্ণ ০৪ পর 


জাঁহাপনা, এর আগে আপনাকে খাঁলফা হারূণ অল-রাঁসদের কাঁহনাঁ 
বলোছি। গনজের রাজ্য আর প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তায় রাত্রে তাঁর ঘদম হোত 
না। একদন রাত্রে বিছানায় শয়ে আল এপাশ-ওপাশ করছেন। ঘবমানোর 
অনেক চেষ্টা করে বুঝলেন ঘম আর আসবে না। তখন 1বরন্ত হয়ে গায়ের 
চাদরখানা ছড়ে ফেলে ?দয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন 'তাঁন। শহনকক্ষের 
বাইরে মসরুর তরবারাঁ হাতে 'নয়ে পাহারা 'দাঁচ্ছিল। হাতে তাল 'দয়ে 
খালফা তাকে ডাকলেন। সে কাছে এসে কুঁর্শ করতেই তান 
বললেন-_ 

মসরুর, আদৌ ঘহম আসছে না চোখে। মাথাটা বোধহয় গরম হয়েছে। 
এখন কাঁ কার বলত ? 

মসরযর বলল-_ভীঁষণ ঠাণ্ডা পড়েছে । এই রাত্রে রাস্তার ওপরে একট; 
পায়চাঁর করবেন ? মাথাটা তাহলে ঠাণ্ডা হবে ; সেই সঙ্গে শান্ত হবে মন। 
তারপরে বোধহয় ঘমোতে আর অসহাঁবধে হবে না। প্রাসাদের বাইরে রাত্রীট 
কী ঠাণ্ডা, কা চমৎকার ! আসদন, আমরা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফলের গম্ধ 
শ$কেশ'কে ঘরে আস। তারাতে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ ; একট; পরেই 
চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলো নদীর জলে নামবে গোছল করতে । খুব ভাল 
লাগবে আপনার । 

খলফা বললেন-_না, মসরুর, আজ রাঁত্রতৈ এসব ভাল লাগবে না 
আমার 

মসরর বলল- তাহলে থাক। জাঁহাপনা, আপনার হারেমে তিনশ 
মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের জন্যেই আলাদা-আলাদা ঘর রয়েছে। আপাঁন 
আসছেন বলে প্রত্যেককেই আ'ম সংবাদ ?দয়ে আস। তারা সব তোর থাকবে। 
লহকয়েলাকয়ে আপাঁনও তাদের নগ্ন চেহারা দেখবেন। ভাল লাগতে 
পারে আপনার। 

-মসরুর, এই প্রাসাদ আমার, মেয়েরাও আমার। কিন্তু ওদের সঙ্গ 
পেতে আজ রাঁত্রতে আমার ভাল লাগছে না। 

_ জাঁহাপনা, আপনার সাম্রাজ্যে জ্ঞান+-গ্ণণ ব্যান্তর অভাব নেই, অভাব 
নেই সাধ্য আর ক।বদের। আদেশ পেলে, তাঁদের আম নিয়ে আসতে পাঁর। 
সাধ্ু-সম্তদের উপদেশ আপনাকে শান্ত দিতে পারে ; জ্ঞানীরা শোনাবেন 
তাঁদের সদ্যলব্ধ আঁবিচ্কারের কাহনী, কবিরা শোনাবেন মনোহর সরে 
তাঁদের ভাল-ভাল কঁবিতা। 

_-মসরঃর, আজ রাত্রতে তাও আমার ভাল লাগবে না। 

-__জাঁহাপনা, এপপ্রাসাদে দ্ণানয়ার উৎকৃষ্ট সরাব রয়েছে 

- আমার কিছ; ভাল লাগছে না। 

--জাঁহাপনা, আমার মাথাটা কেটে নেবেন ? তাহলে, হয়ত আপনার 
মনের অবসাদ কেটে যাবে। 

রাত শেষ হয়ে এল দেখে শাহরাজাদ থামল। 

৪ 
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1তনশো সাতচাল্লশতম রজনী ঃ 
পরের দন রাত্রতে আবার শহর হল গলপ। 

মসরঃরের কথা শনে হাহা করে হেসে উঠলেন খাঁলফা হারুন অল 
রাঁসদ। তারপরে অনেক কন্টে হাঁস থামিয়ে বললেন-__ভাল বলেছ। আজ 
হোক, কাল হোক, একাঁদন সে-্রয়োজন আসতে পারে হয়ত। যাক, তুমি 
প্রাসাদে ঢকে দেখে এস | যাকে দেখে বা যার কথা শ্নে আমার ভাল লাগতে 
পারে এমন কেউ সেখানে রয়েছে !কনা জেনে এসে আমাকে সংবাদ দাও। 

খাঁলফার নিদেশ পেয়ে বোরয়ে গেল মসরর ; আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই 
£ফরে এসে কপাল চাপড়ে বলল-_জাহাপনা, বড়ই দহর্ভাগ্যের কথা-- 
সে রকম কাউকেই পেলাম না। 

কাউকেই পেলে না? 

- আজ্ঞে, আপনার ভাল লাগতে পারে এমন কেউ আমার চোখে পড়ল 
না। তবে বুড়ো শয়তান ইবন আল-মনসঃর গণাড়শণড় দিয়ে এক কোণে 
শঃয়ে' রয়েছে দেখলাম। 

-ইকোন ইবন আলের কথা বলছ তুম ? দামাসকাসের ? 

-_আজ্জে হ্যাঁ, জাহাপনা ; সেই বদমাইশটার কথাই বলাছি। 

_যাও) তাকে শীগগর এইখানে নিয়ে এস। 

মসরর সঙ্গে-সঙ্গে তকে খাঁলফার সামনে য়ে এল। আল মনস:র 
কুনশ করে বললেন-__আল্লাহ আপনার মঙ্গল করন, জাঁহাপনা | 

প্রত্যাঁভবাদন করে খাঁলফা বললেন__ইবন আল-মনস;র, আপনার 
জাঁবনের £কছন দ:ঃসাহসিক কাহনী আমাকে শোনাবেন ? 

__জাঁহাপনা, নাজের চোখে যা দেখেছি সেই রকম কোন কাঁহনাঁ 
আপাঁন শহনবেন, না, যা শযনোছ সেইরকম কোন কাহনাঁ? 

_-1নজের চোখে যা দেখেছেন এরকম বস্ময়কর কোন কাঁহনাই বলন। 
কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখার ঘটনা অনেক বেশী চিত্তার্ষক। নন, 
তাড়াভাঁড় শ;র; করন । 

__তাহলে, শবন্ন জাঁহাপনা। সেই রকম একট কাহিনীই আপনাকে 
আম বলাছ। মনোযোগ ?দয়ে শঃনবেন, চোখ-কান-মন সব সজাগ রাখবেন। 
জাঁহাপনা, আপন 1নশ্চয় শুনেছেন, প্রাতি বছরই কয়েক ?দনের জন্যে আমি 
বাসোরাহয় যাই। সেখানে আপনার নায়েব আমার মহম্মদ আল-হাসামা 
থাকেন। তাঁরই সঙ্গে 1দনকত কাঁটয়ে আঁস। একবার তার প্রাসাদে গিয়ে 
দেখ আমার সাহেব সেজেগবজে তোর । "শকারে যাবেন 'তিন। ঘোড়ার 
ওপরে বসে রয়েছেন আমার! যাত্রা শুর করলেই হয়। আমাকে দেখেই 
বললেন--_উঠে এসো সাহেব। .শিকারে ঘরে আসবেন। 

আম বললাম-_মাফ করদন, জাঁহাপনা ; ঘোড়া দেখলেই আমার গা 
বাম-বাম করে। সেজন্যে আম গাধাই বেশী ভালবাঁস। শিকারে যেতে 
পার, কিন্তু গাধার পিঠে, তাতে দিক চলবে ? 

আমার কথা শদনে আমার তো হোহো করে হেসে উঠলেন-_ঠিক 
আছে, ঠিক আছে। 'শকারে তোমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই বুঝতে পারাছ। 
তুঁম তাহলে প্রাসাদেই থাক। আম থাকব না বলে কোন অস্দবিধে হবে না 
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তোমার। না 'ফরে আসা পযন্ত থেকো কিন্তু, পালিয়ে যেয়ো না। 

শিকারে চলে গেলেন আমাঁর। আম রয়ে গেলাম প্রাসাদে । দিন 
কয়েক থাকার পরে ভাবলাম- প্রতি বছরই তো আম এখানে আসি। 
বেড়ানোর মধ্যে প্রাসাদ থেকে বাগান, আর বাগান থেকে প্রাসাদ | তা বাপনহে, 
এইভাবে চললে, শেখার কথা দুরস্থান-_কিছ জানতেও পারবে না, দেখতেও 
পাবে না, একবার শহরটাকেও তুম ঘরে দেখলে না। এবার সাযোগ এসেছে। 
সৃযোগ তোমার হাতে অনেক। আমারও নেই। এবার আল্লার নাম 
করে বেরিয়ে পড়। বাসোরার পথে-পথে কত মজার-মজার 'জাঁনস ছাঁড়য়ে 
রয়েছে প্রাণ ভরে একবার দেখে নাও। তাছাড়া, পেটের কথাটাও ভাবতে হবে 
বৈকি ! স্রেফ বসে থাকলে, এই সব গব্রঃপাক খাবার হজম হবে কেমন করে ? 
হাঁটা চলা করলে ক্ষিদেও পাবে, মনও প্রফঃল্ল থাকবে। গযরপাক খাওয়া 
আর ততোঁধক জমকালো পোশাকে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। তাই প্রাসাদ ছেড়ে 
বাইরে ঘঃরতে শর করলাম | 

জাঁহাপনা, বাসোরাতে রাস্তা রয়েছে প্রায় সত্তরাঁট। তাদের প্রত্যেকটি 
প্রায় আড়ইশ মাইল করে লম্বা । এ সবই আপাঁন জানেন। একবার ঘ£রতে- 
ঘদরতে রাস্তার গোলক ধাধায় আম হাঁরয়ে গেলাম। পাছে লোক আমাকে 
বেয়াকুফ ভাবে এইজন্য কাউকে 'জত্ঞাসা করতেও পারলাম না। আঁম রাস্তা 
হারিয়ে ফেলোছ পাছে এটা কেউ বুঝতে না পারে সেইজন্যে আরও জোরে 
হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে-হাটিতে ভেতরটা আমার শ্বাঁকয়ে গেল ; মনে হল 
গায়ের চার্বিটকুও বুঝি গলে যায়। সেই নিদারণ রোদে, তেস্টাও পেল 
খনব। 

জল না পাই, একট ছায়া পেলেও চলে। এই ভেবে একটা গলিতে 
কে পড়লাম। ছায়ায় একট ?জারয়ে নিতেই হবে। নাহলে, মারা যাব। 
গলিতে ঢুকে স:ন্দর একটা বাঁড় দেখতে পেলাম। বেশ বড় বাঁড়। দরজার 
ওপরে একটা সিল্কের পদ্ণা ঝহলছে-_পর্দাটা আবার অদ্ধ্কে গোটানো। 
সামনে সবল্দর একটা বাগানও রয়েছে । সেই বাগানের ভেতরে মাবেলি পাথরে 
বাঁধানো সাঁর-সাঁর বসার আসন। মাথার ওপরে আঙ্র গাছের লতা ছায়া 
ফেলেছে সেই আসনগরঙ্ধলর ওপরে । এই রকম একটা আসনে গিয়ে আম 
বসলাম | 

কপালের ঘাম মন্ছে ফেলে সবেমাত্র বসেছি এমন সময় হঠাৎ মেয়েলী 
গলার একটা গানের কাঁল আমার কানে ভেসে এল। গানাট দদঃখের। অবাক 
হয়ে গানটা শুনলাম আম £ 


আমার হৃদয় গ;হা থেকে চণ্চল হরিণটি 

যখন উধাও হয়ে গেল, দ্ঃখ এসে তখন 
সেই শন্য স্থানট পূর্ণ করে ।'দল। আমাকে 
সে ছেড়ে গেল কেন? আমাকে যাতৈ 
কুমারীরা ভালবাসে সেই জন্যে 

আমি তো কোন ছলাকলার আশ্রয় নিহাঁন 
চম্বন অথবা অলকদামের। 
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আমার মনে হল এই গানের ভেতরে অদ্ভূত কোন রহস্য রয়েছে। এমন 
সংল্দর কণ্ঠের মত মেয়োট যদ সহন্দর হয় তাহলে এবিশ্বে সে-ই হবে 
আদ্বতীয়া। 

আম ধারে ধারে উঠে ভেতরে ঢোকার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। 
চেম্টা করলাম পর্দাটা একট তুলে ধরার। 1কছ:ই দেখা গেল না। হঠাৎ 
পছন রে দোখ বাগানের ঠিক মাঝখানে দ্হাট মেয়ে দাঁড়য়ে রয়েছে। 
দেখলেই বোঝা যায় তাদের মধ্যে একজন বদী। আর একাট মেয়েই গান 
গেয়েছিল। সে মেয়েটি দেখতে সাত্যই সংল্দরী। বাদীর হাতে একটা 
বীণা । 

তাদের দেখে একটা বয়ে মনে পড়ে গেল আমার £ 


মেয়ে টর প্রতাঁট চোখের কোনে একাট 
ক্ষদে দ:ষ্টঃ ব্যাবলনের আগহন জহলছে। 
জই ফলের মত শাদা তার ঘাড়ের ওপরে 
আলো, তরোয়াল আর কুসহমদান। 

রা।ত্রর অন্ধকার তার সেই 

শ্বেত সোন্দর্যকে আঁভিনন্দন জানায়। 
তার কুচ দবাট কি নরম মাংস 1পন্ড-_ 
পরম স্নেহে গোল করা 

ণকংবা হস্তপহ্ট আইভরী। 

অথবা এমনও হতে পারে যে 

ওই দদ্ট কুচ পরম স্নেহে দলা পকানো 
শাদা মাংসের তাল। 


1বশ্বাস করন, জাঁহাপনা ; সেই রুপ দেখে নিজেকে আম ধরে 
রাখতে পারান। একটি আবেশে আমি চেচিয়ে উঠোছলাম-_- ইয়া আল্লা। 
সম্ভব হলে চোখ দয়ে তাকে আমি গ্গলেহই ফেলতাম! 

কে চেচাল দেখার জন্যে মেয়েটি মাথা ঘোরাল তার। পর পহরষ দেখে 
সে তাড়াতাঁড় 'নাজের নাকাবে তার মুখটা ঢেকে ফেলল । আমার এই অভদ্র 
ব্যবহারে রেগে গিয়ে বাদাঁটাকে আমার কাছে পাঠাল। বাীণাটা হাত থেকে 
নাময়ে রেখে বাঁদীটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল-_ এই যে 
শেখ, বাঁল, ব্যাপারটা কাঁ£ঃ পরের বাঁড়র অন্দর মহলে ঢুকে বাঁড়র মেয়েদের 
দিকে হাঁ করে তাঁকয়ে থাকতে লঙ্জা করে না তোমার ? এঁদকে তো দেখাছ 
বুড়ো বয়েস ; চল, দাঁড় দুই-ই পেকেছে। সময় হয়েছে কবরে যাওয়ার | 
মেয়েদের রূপ দেখার জন্যে এত নোলা কিসের, ত্যাঁ! এর আগে কা 
করেছিলে ? 

বসে-থাকা মেয়োটর ঈদকে তাঁকয়ে আম বেশ চেশচয়েই বললাম-__ 
তোমার কথা 'কিছটা সাত্য। বয়সটা তো আর ল্কানোর উপায় নেহী। 
কলন্তু যদি নোলা বা লজ্জার কথা বল সেটা হল অন্য ব্যাপার। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করে গেল শাহরাজাদ। 
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1তনশো আটচাল্লশতম রজনী 2 
পরের দন রাত্রতে আবার শ:র7 করল শাহরাজাদ £ 

মনস্মর বললেন-__ আমার কথা শহনে মেয়ে!ট গটমট করে আমার সামনে 
এাগয়ে এসে বলল-_ তোমার ওই শাদা চদলের চেয়ে লঙ্জার আর কা থাকতে, 
পারে? চল পেকেছে বলেই তো লঙ্জা সরম সব শেষ হয়েছে । নইলে, অন্য, 
লোকের হারেমের দরজায় এসে কোন আহম্মক এভাবে উপক দেয়”? 

কুৰ্নশ করে বললাম-_আল্লার 'দাঁব্য, আমার পাকা দাড়র বদনাম: 
করো না। এখানে ঢোকাটা লজ্জা সরমের ব্যাপারই নয়। 

- তাহলে ব্যাপার কাঁ জানতে পার ? 
তৈষ্টা। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাইত ঢুকে পড়োছি ; 
মানে, নেহাৎ জানের দায়ে। 

- ঠিক আছে। আল্লার কসম খেয়ে যখন বললেন তখন আপনাকে 
।বশবাস করলাম 

এই বলে মেয়োট ফিসাঁফস করে তার বাদীকে বলল- যাও, ভদ্রলোককে' 
এক গ্লাস শরবৎ এন দাও। 

বাঁদঁটা দেশাড়েই গেল ; তারপরে সোনার গ্লাসে শরবং 'নয়ে হাঁজর 
হল। এক হাতে তার চাকা দেওয়া শরবতের গ্লাস, আর এক হাতে তোয়ালে । 
শরবতের গ্লাসটা আমার হাতে সে এাঁগয়ে ।দল। কাঁ সগন্ধ ঠাণ্ডা শরবং ! 
ঢকঢক করে না খেয়ে চেকেচেকে একট? একট; করে খাই, আর সং্দরাঁর 1দকে 
আড়চোখে তাকাই । অর্থাৎ তাকেও পান করাই বলে ; তবে কনা রৃপসবধা। 
যত ধাঁরেই ধারেই খাই না কেন, খাওয়া এক সময় শেষ হল; সেই সঙ্গে 
ছলনাও।| খাল গ্লাসটা 'ফরয়ে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে চোখ আর মুখ মনছে 
ফেললাম সেই গম্ধমাথা তোয়ালে দয়ে ঘাড়, গদ্দান সব ভাল করে মনছলাম | 
তা-ও শেষ হল এক সময়। অগত্যা তোয়ালেটাও 1ফাঁরয়ে দিতে হল। এবার ? 
না; চলে আসতে পারলাম কই? একই জায়গায় দাঁড়য়ে রইলাম। 

আমার নড়বার কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে মেয়েটি ঝাঁঝাল কণ্ঠে 
বলল-_-এবার পথ দেখ | 

আবম্টের মত বললাম-__যেতে তো হবেই। কিন্তু একটা চিন্তা 
আমাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। এইজন্যে মোটেই শান্ত পাচ্ছ নে! কাঁ করব 
ভেবে পাচ্ছ নে তা-ও। 

_ চিন্তা কাঁসের ? 

প্রাতাট ঘটনাকে যাঁদ উলটো দক থেকে দেখ তাহলে ব্যাপারটা কা 
দাঁড়াবে? টদ্করো টুকরো ঘটনাগ্াল এক সঙ্গে করে দেখলে সেটাই বা কা 
দাঁড়াবে? এ সব ঘটনা তো মহাকালের অঙ্গ । 

__ওসব বড়-বড় ব্যাপার, বড়-বড় £চন্তা। ইহকালের নোংরামাঁ অথবা 
পাপের জন্যে আমাদের দুখ ভোগ করতে হয়। যাক গে ওসব কথা । তা 
মশাই, তোমার এমন কা সমস্যা দেখা দল যার সমাধানের জন্যে আমার দরজার 
কাছে দা'ড়য়ে থাকতে হবে ? 

বললাম--আঁম এই বাঁড়র মাগলকের কথা ভাবাছলাম। তাঁর কথা 
বেশ মন পড়দ্ছ আমার । আর এক বাঁড়তে গঞ্প করতে-করতে 1তাঁন আমাকে 
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এই বাঁড়র কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ; বেশ মনে পড়ছে। আল্লাহর নামে 
বলাছি ?তাঁন আমার খব ঘাঁনন্ঠ বষ্ধ্ 1ছলেন। শ্রেছ্ঠ বন্ধুও বলতে পার! 

_ তোমার সেই শ্রেন্ঠ বন্ধ্টর নাম মনে রয়েছে 2 

আলবাং। তর নাম হচ্ছে আল বন মহম্মদ। তাঁর মত নামকরা 
জহ্হরী বাসোরায় দুঁট ছিল না। কত লোক খাতির করত তাঁকে ! অনেক 
কাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ?ন। মনে হচ্ছে তিন আর নেই। তাঁর 
1ক কোন সল্তান নেই ? 

মেয়েটর চোখদ্াট কানায় কানায় ভরে উঠল ; তারপরে সেই জল 
মৃস্তার বিন্দুর মত গাল বেয়ে গাঁড়িয়ে পড়ল ; বলল--_আল্লা বন মুহম্মদের 
আত্মাকে শান্ত £দন। আপাঁন যখন তাঁর ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ তখন আপনাকে 
বলতে বাধা নেই। তন একাট মেয়ে রেখে গিয়েছেন। তার নাম বদর 
মেয়োটই তাঁর তাবং সম্পাত্তর মালক। 

তুমি--তুমিই বোধহয় সেই ব্দর-_-না ? 

হাঁ; আপাঁন ঠিক কথাই বলেছেন। -_তার ম্খে হা।স ফ্টল। 

আল্লার কাছে প্রার্থনা কার, তিনি যেন তোমাকে আশীর্বাদ করেন, 
মঙ্গল করেন তোমার । তোমার ওই ভার ঠসচ্কের নাকাব ভেদ করে দেখছ 
কী দু:খ তোমার ? এই 'বশাল সম্পাত্তর মালক হয়ে তোমার দ7খটা কাঁ? 
কা দ75ঃখ তোমার ? খহলে বল। আল্লা বোধ হয় সেই জন্যেই আমাকে এইখানে 
পাঠিয়েছেন। তোমার সব দ5খ কষ্ট আম সাগরয়ে দেব। 

কিন্তু গোপনীয় কথা কেন আপনাকে বলব ? আপনার নাম জাঁননে, 
পাঁরচয় জান নে। আপনার চাঁরত্রও আমার অজানা । 

আম কুঁনশ করে বললাম__-এ দাসের নাম ইবন্‌ আল-মনসনর। 
1নবাস দামাস্কাসে। সকলের মালিক খাঁলফা হারণ অল-রাঁসদ আমাকে 
স্নেহ করেন। বন্ধুর মরাদা দিয়ে আমাকে তান ঠকনে নিয়েছেন।... 

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বদ্দর বলল-_আর পাঁরচয়ের 
দরকার নেই। আসন, আস্দন। ভেতরে আসন । আপনাকে স্বাগত 
জানাই । আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর সযোগ আমাকে 'দিন। 

এই বলে আমাকে সঙ্গে য়ে সে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেল। 
বসার ঘরটা বাগানের ধারেই। সেইখানে আমরা 'তিনজনে বসলাম। ভাল- 
ভাল খানা এল। খানা খেতে খেতে বদর বলল- আমার মুখে দহঃখ- 
কম্টের ছাপ দেখে কারণ জানতে চেয়েছেন। সবই আপনাকে বলব ; কিন্তু 
একট শর্তে। এই কাহনী আপাঁন গোপনে রাখবেন। এ হলফ আপনাকে 
করতে হবে। 

যেটা গোপন বলে মনে করব সেটা গোপনেই থাকবে । আমার এই 
মনটা বল্ধ ইস্পাতের বান্ত্রের মত। এর চাব গেছে খোয়া। 

বেশ, আমার তাহলে কা?হনী শ্হনদন। 

বাঁদী আমার পাতে কিছ7 গোলাপজাম তুলে দদিল। বদর শঃরব করল 
তার কাঁহনাঁঃ গল্পের সারাংশ, অর্থাৎ বলতে গেলে আমারই কাহিন”, 
এই যে যখন ভালবাসলাম তখন আমার মনের মানষ আমার কাছ থেকে 
অনেক দরে। 
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একটা দীঘশ্বাস ফেলে চপ করে গেল বদর । 

আম বললাম-_-আল্লাহ তোমাকে দহাত ভরে রূপ দয়েছেন। 
তুমি যাকে ভালবেসৌঁছলে সে নিশ্চয় তোমার মত র্‌পবান, স্বাস্থ্যবান কোন 
যুবক। কা নাম তার? 

আপাঁন যথার্থই বলেছেন মনস:র সাহেব সে সাঁত্যই সন্দরু। তার 
নাম জঃবাইর বন উমাইর। তান একজন আমার । তাঁর মত রূপবান যদবক 
এই বসোরাহয় অথবা ইরাকে আর একটিও নেহী। 

1ঠকই বলেছ তু'ম। অমন না হলে তোমার ভালবাসা সে কেমন করে 
পাবে? তোমার ভালবাসার কাহনী কিছ বল। 

কাহনীর কথা বলছেন ? সে যে অনেক, অনেক। অন্তরঙ্গ হতে- 
হতে আমাদের দ্যাট হৃদয় কালের রঙ্জ্তে বাঁধা পড়োছিল। 1কন্তু জ্ববাইর্‌ 
শেষ পর্ন্ত আমার সঙ্গে িশ্বাসঘাতকতা করল-__তাও একাঁট মাত্র 
সন্দেহের বশে। 

চেচিয়ে উঠলাম আঁম-_হী আল্লা! তোমার মত মেয়েকে সন্দেহ ? 
ঝুড়া হাওয়ায় পদ্মফল কাদায় লোটাতে পারে। তাই বলে তাকে সন্দেহ 
করতে হবে? সন্দেহ খাঁট হলেও তোমার মখের দিকে তাকালে সব সন্দেহ 
দূর হয়ে যাওয়া উীচিং। 

ম্লান হেসে বলল ব্দঃর--তব্য যাঁদ কোন পদ্র্ষঘাঁটত ব্যাপার 
হোত। কন্তু ব্যাপারটা একটা মেয়েকে নিয়ে। এই যে দেখছেন, এই 
মেয়েটিকে 'নয়ে সন্দেহ। 

বললাম-__আল্লাহ, জঃবাইরকে কর্ণা করযন। এমন কথা শয়তানেও 
1বশ্বাস করবে না। একটা মেয়েকে আর একজন মেয়ে কেমন করে 
ভালবাসবে ? ভার 'বিশ্রী ব্যাপার তো! সন্দেহ হল কেমন করে ? 

গোছল করার সময় এই মেয়োট আমার গা ঘষে দেয়। ওই সময়টা ও 
আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। একাদন গোছলের পরে ও আমার চল বেধে 
1দচ্ছিল। আমার গায়ে জড়ানো ছিল মাত্র একটা তোয়ালে। গরম 
কমানোর জন্যে মেয়েট আমার গা থেকে সেই তোয়ালেটা সারয়ে 
দেয়| চল বাঁধা শেষ হলে আমার রূপ দেখে কাঁ ভেবে গলা জীঁড়য়ে 
ধরে আমার গালে চ্মর খেয়ে বলল-যাঁদ প্যরয হতাম তাহলে ভালবাসা 
কাকে বলে তা তোমাকে বাঁঝয়ে দিতাম|। এর চেয়ে ঢের বেশী দেখাতে 
পারতাম তোমাকে । 

এই কথা বলে মেয়োট নানান ঢঙে আমাকে চটকাতে লাগল। ছেলে- 
মান্ষ তো! কতট-কুই বা আর জানে? ও এই সব করছে, হঠাৎ আমার 
ঘংরর ভেতরে ঢকে এল। আমাদের দদজনকে ওইভাবে দেখামাত্র সে ঘর 
ছেড়ে চলে গেল। যে ভালবাসা কাউকে দেওয়া যায় না। সেই ভালবাসাই 
আমাদের দঃজনকে আনন্দ দতে পারে। 

চিরকুট পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। অনেক খংজলাম তাকে। 
পেলাম না। সে চলে গিয়েছে। তারপর থেকে তার সঙ্গে আর কোনদিনই 
আমাদের আর দেখা হয় দিন। কোন খবরও দেয় নি সে। 

তোমাদের শাদা হয় গন? 
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না। লোকজন সাক্ষাঁ রেখে আমাদের শাদ হয় নি ভালবাসাই ছিল 
আমাদের বন্ধন। আমরা একসঙ্গে থাকতাম কোনো অনঃসম্ধান কার নন 
আমরা। 

আ'ম একবার চেস্টা করব 2 দুটো হৃদয় আবার জোড়া 'দতে পারলে 
আঁমই সবচেয়ে বেশী খুশি হব। তুমি রাজ? 

বদরের চোখে জল। সে বলল- আমাদের দঃজনের পথ দহ়দকে 
ভাগ হয়ে গিয়েছে । ঈশ্বর আপনাকে দ7াট পথের মাঝখানে এনে 'দিয়েছেন। 
সব সময় মনে রাখবেন যার হৃদয়ে কোন দয়ামায়া নেই আপাঁন সেই লোকের 
উপকার করতে যাচ্ছেন] একখানা 1চঠি লিখে আপনার হাতে আম দেব। 
সোঁট আপাঁন জহবাইরকে দেবেন। আপনার কথা যাতে সে শনে সোঁদকে 
চেন্টা করবেন। এর বেশী আর কিছ বলার নেই আমার । 

তারপরে বাঁদীঁকে 'দয়ে দোয়াত কলম আধনয়ে সে িঠি ঠিলখল-_ 

1প্রয়তম, 

কতকাল আর 'বরহ সইব বল? বেদনা আর মনকষ্ট রাতের ঘহম 
আমার কেড়ে 1নয়েছে। অনেকাঁদন হল তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ। স্বপ্নে 
দেখলে তোমাকে ঠিক আরম চিনতে পার নে। 
তুম দরজা খদলে চলে 'গয়েছ। পাড়ার লোকে খোলা দরজা 1দয়ে 

কত কথা বলে যায়। আমার গায়ে কাদা িটোয়। প্রয়তম, আমি তোমার 
কাছে কাঁ অপরাধ করেছি ! ওঠো ; চোখ তুলে দেখ। সন্দেহ ঝেড়ে ফেল। 
দেখবে, যৌদন এক হব সোঁদনের কথা ভাবতেও দিক আনন্দ। আমাদের 
1মলনে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদই করবেন। ঈশ্বরও তাই চান তুমি আর 
নখ 'ফাঁরয়ে থেকো না। -_ইতি। 

এই সময় ভোরের পাঁখ ডেকে উঠল। চপ করে গেল শাহরাজাদ। 


1তনশো উনপণ্াশতম রজনা 2 
পরের গদন রজনাতে আবার গলপ বলতে শ:র7 করল শাহরাজাদ £ 
1চঠি ?লখে, ভাজ করে, খামে সেটি বন্ধ করে তার ওপরে মোহরের 
ছাপ দল বদঃর। তারপরে এক হাজার 'দিনারের সঙ্গে সেটি আমার 
পকেটে গঃজে দিল সে। আ'ম বাধা 'দয়েও পারলাম না। তার মৃত পতার 
প্রাত আন্হগত্যের স্হবাদেই এটা আমার করা উচিৎ বলেই মনে করলাম 
আ'ম। আর বলম্ব না করে বাঁড় থেকে বোরয়ে এলাম ; তারপরে সোজা 
হাজর হলাম জঃহবাইর বিন উমাইর-এর বাঁড়তে। উমাই এর বাবার সঙ্গেও 
যথেষ্ট পরিচয় ছিল আমার । 'তিাঁনও আজ আর বেচে নেহই। 

তাদের বাঁড়তে "গয়ে শ্নলাম শিকারে গিয়েছে উমাইর। কা আর 
কার! অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে। সহতরাং বসে রইলাম। তবে 
বেশীক্ষণ বসতে হয় 'িন। তাড়াতাড়ই গফরে এল উমাইর। আমার নাম ধাম 
পাঁরচয় পেয়ে হাত জড় করে অনেক ক্ষমা চেয়ে 'নয়ে বলল-__-এতক্ষণ আম 
1ছলাম না বলে দ্ঃখিত। 'কল্তু আমার আঁতিথ্য গ্রহণ আপনাকে আজ 
করতেই হবে। এ-বাড় আপনার 'িজেরই বলে ভাববেন। কোন রকম 
সংকোচ করবেন না। 
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কী বলব জাঁহাপনা? ছেলেটা আস্ত একটা দাবানল। আঁগ্নাশখা নয় | 
মেয়েটার মখে দহঃখের ছাপ কেন পড়েছে তা যেন এবার বুঝতে পারলাম। 
দুচোখ ভরে তাকেই দেখতে লাগলাম। 

উমাইর ভাবল ভেতরে যেতে আঁম বোধ হয় সত্কোচ বোধ করাছ। 
তাই সে আমার হাত দঃখানা ধরল। আমিও ধরলাম তার হাত ; মনে হল, 
চন্দ্র, সূর্য, তারা__সারা বিশ্বটাকেই আম যেন আঁকড়ে ধরেছি। খানার 
সময় তখন উপাস্থত। পরম সমাদরে সে আমাকে খানা খাওয়ার ঘরে নিয়ে 
গেল। ক্লীতদাসরা সামনে পেতে দিল শাদা চাদর। চাদরের ওপরে সাজয়ে 
[দল খোরাসানের সোনা আর রৃপোর থালা । তারপরে এল থালাভার্ত কত 
রকমের রান্না মাংস। শুকনো, ঝোল, ঝাল। সব কটাই চমৎকার খেতে। 
সব চেয়ে সখাদ্য ছিল পাখর মাংস। পেস্তা বাদাম, আর আঙ্বরের রসে 
ভেজানো সেই মাংস। তারপরে গরম রর সঙ্গে অদ্ভূৎ প্রাক্য়ায় মেশানো 
এক রকমের মাছ। অবশ্য তার সঙ্গে সেই বিখ্যাত স্যালাডও ছিল যা মহখে 
দেওয়ামাত্র গলে জল হয়ে যায়। 'ক্ষদেটাও চনমন করে ওঠে। তারপরে সেহী 
সগম্ধী চাল-__তার আর তুলনা নেই। কাঁ বলব জাঁহাপনা একেবারে কব্জী 
ড্বাবয়ে খেয়েছি। সে কী অপরূপ গন্ধ (বারয়ানীর ! সরাবের কথা নাইবা 
আর বললাম। 

জাঁহাপনা, আপনি ভাববেন না যে কাজের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ 
আমি ভোজনাবলাসী হয়ে পড়েছিলাম। সাঁত্য কথাটা বলতে কি প্রথমটা 
খাবারের ?িকে নজর না 1দয়েই চহপচাপ বসে ছিলাম আম। রাঁতি অননসারে 
খাওয়া শর; করার জন্যে নিমল্ত্রকই আহ্বান জানায় । সেই রাঁতাট মেনে 
নেওয়ার আগেই আমি বললাম-__আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, আপনার 
এই সব সহখাদ্য আম স্পর্শ করব যতক্ষণ না আপাঁন কথা দেন যে আমার 
প্রার্থনা আপাঁন মঞ্জজর করবেন। 

আপনার প্রার্থনা কীনা জেনে কাঁ করে তা মঞ্জর করব? তবে 
আপনি আমার আঁতিথ্য গ্রহণ না করে চলে যাবেন এ কিছ্দতেই আম হতে 
দেব না! আপনার প্রার্থনা নিশ্চয় মঞ্জজর হবে। 

তার কথার জবাবে পকেট থেকে িঠিখানা বের করে তার হাতে 
1দলাম। চিঠিখানা খযলে পড়ল সে। পড়তে-পড়তে চোখমখ লাল হয়ে 
উঠল তার। চিঠিখানা ছিড়ে টরকরো-টদকরো করে বাটিতে ফেলে পা 'দিয়ে 
?পষতেপষতে বলল-_ইবন আল-মনসর, আপনার যা ইচ্ছে হয় আমাকে 
বলবেন। আম তা মেনে নেব! কদ্তু দয়া করে এই িঠিটার বিষয়ে 
আমাকে আর 'কছ; বলবেন না। চিঠির জবাব আম দেব না; বা, এ 
ব্যাপারে আপনাকেও ফিছ7 বলব না। 

তার কথা শহনে উঠে চলে আসছিলাম। পেছন থেকে আমার জামা 
টেনে ধরে সে বলল- _আপাঁন আমার আঁতাঁথ 1! আমি কেন ওকে ছেড়ে 
আসাঁছ যাঁদ শোনেন তাহলে এব্যাপারে আপাঁনও আমাকে জোর কররেন 
না। আপান ভাববেন না যে ওর চিঠি বা খবর নিয়ে আপনার আগে আর 
কেউ আসে নি। আমাকে আগে ছু বলবেন না। ও আমাকে কাঁ বলতে 
চেয়েছে আপনাকে আমি সব কিছ বলে দেব। 
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আশ্চর্যের ব্যাপার, সাত্যই ছেলেটি সব বলে 'দল। তারপরে বলল--_- 
আমার কথা শর্নবন, এর ভেতরে নিজেকে আপনি ফালতু জাঁড়য়ে ফেলবেন 
না। বরং এখানে 'বশ্রাম করহন, যতাঁদন ইচ্ছে এখানে থাকুন। আপনাকে 
সেবা করার সুযোগ দন আমাকে। 

তার কথায় কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম আঁম। কিন্তু আতথ্য 
গ্রহণ না করে পারলাম না। সারাঁদন খানাঁপনা আর খোসগলজেপে আমীরের 
সঙ্গে কাটয়ে দলাম। কোন গানও শহনলাম না, বাজনাও শহ্নলাম না। 
অথচ ও দহটোই হচ্ছে ভোজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জানিস । বেশ অবাকহই 
হলাম আম | কথাটা বলেই ফেললাম। আমীরের মখখানায় কে যেন সঙ্গে 
সঙ্গে এক শাশ কাল ঢেলে !দল। বুঝলাম, ভেতরে সে বেশ একটা অস্বস্তি 
বোধ করছে। একট থেমে সে বলল-_ভোজের আসরে গান বাজনার পাট 
অনেক ?দনই আম চাঁকয়ে গিয়োছ। তবে আপাঁন যাঁদ চান সেব্যবস্থা 
আম করে দিতে পাঁর। 

এই' বলে উমাইর ক্রীতদাসীকে গান গাইতে বলল। ক্রাতদাসাঁটি 
কাপড়ে জড়ানো একটা ভারতীয় বীণা 1নয়ে এসে আমাদের সামনেই বসে 
পড়ল; তারপরে একটা গৎ বাজয়ে শোনাল £ 


মধ্যর পেয়ালা আছে, সঙ্গে আছে পেয়ালা মদের 
তুম ক এখনও তা পান করাঁন ? 

যে যাতনা আমাদের আনন্দ দেয় 

যে চম্বন আমাদের শীতল করে 

যে চম্বন আমাদের |বরন্ত করে 

তা কি তুমি অনুভব করান? 

যে গোলাপ অন্ধকারে পবড়ে যায় 

তার সহবাস ?কি এখনও তুম গাও?ন 2 


গানের রেশ কাটতে-না-কাটতেই উমাইর জ্ঞান হাঁরয়ে মাটিতে পড়ে 
গেল। গাইয়ে মেয়েটি বলল-_ শেখ, আপনিই এর জন্যে দায়ী ও*র সামনে 
অনেক দিনই আম গান গাহাঁন, বা, বাজনা বাজাইনি। দ7ঃখের গান 
শ্নলেই ওর ভেতরটা কেমন যেন জহলেপনড়ে যায়। তারপরই উন জ্ঞান 
হাঁরয়ে ফেলেন। 

সাত্য সাত্যিই আম বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কৃতকর্মের জন্যে 
;খ হল আমার। তাকে আর বিরন্ত করতে 'নষেধ করে মেয়েটি আমাকে 
আমার শোওয়ার ঘর পর্যন্ত এাগয়ে 'দল। 

পরের দিন ভোরবেলাতেই চলে যাওয়ার জন্যে তোর হলাম আমি। 
একজন নফরকে ডেকে বললাম- আমি চললাম। তোমার মানবকে আমার 
ধন্যবাদ জাঁনয়ে বলে 'দয়ো। 

এমন সময় অন্য একাঁট নফর এসে আমার হাতে এক হাজার 'দনার 
আর একটা চিরকুট দিয়ে গেল। শনভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে বিদায় 'দিয়েছে 
উমাইর। গতকাল অজ্ঞান হওয়ার ফলে আপনার যে অস্যাবধে হয়োছল তার 
জন্যে সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তাকে আবার আমার শহভেচ্ছা জানয়ে 
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বোঁরয়ে এলাম আম। যে কাজের জন্যে এসোছিলাম তার কিছুই হল না। 
হতাশ হয়ে আঁম বুদ:রের বাঁড়র দিকে এগয়ে গেলাম 

বাঁড়র সামনে বাগানের কাছে এসে দেখলাম বদ্দহর দরজার কাছে 
দাঁঁড়য়ে আমার জনে)ই অপেক্ষা করছে । কোন কথা বলার আগেই সে বলল-_ 
ইবন আল-মনস্মর, কোন কাজ হল নাত। হবে নাযেতা আঁম জানতাম। 

তারপরে আমাদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল সেসব কথা বদর হনব্হও 
বলে গেল। 

আম তো অবাক। ও আমার পেছন গুপ্তচর পাঁঠয়েছিল নাক ? 

'জন্ঞাসা করলাম-_তুঁম এসব জানলে কেমন করে? তুমি কি ধারে- 
কাছে কোথাও ল:ঁকয়ে। ছিলে ? 

আল মনসঃংর, প্রোমকার কাছে কোন কথাই লঃকানো থাকে না। সবহী 
আমার অদৃ্ট। আপনার কোন দোষ নেহ। 

তারপরে আকাশের 'দকে তাঁকয়ে সে বলল- প্রেমের দেবতা, মনের 
দেবতা, আত্মার দেবতা-__আল্লা আমাকে শান্ত দাও। আমার এই প্রেমিকহণীন 
জীবনে আম ভালবাসতে পাঁর। হে ঈশ্বর, জ্যমাইয়ের বুকে যাঁদ এতট;কু 
প্রেম বলে 'কছ7 থাকে সেইটবকু য়ে ওর বক জবড়ে যন্ত্রণা দাও| জবহলতে 
জহ্লতে ও যখন আমার কাছে 'ভিক্ষাপাত্র 'নয়ে হাঁজর হবে তখন আম ওর 
গদকে ফিরেও তাকাব না। 

তারপর মেহনতের জন্যে ধন্যবাদ জাঁনয়ে দায় দল বদর । 
আম আমীর মুহম্মদের সঙ্গে দেখা করে বাগদাদে ফিরে এলাম। 

পরের বছর যথারাঁত আবার বাসোরায় ছিরে গেলাম। একটা কথা 
আপনাকে বলা হয়াঁন, জাঁহাপনা, আমার মহম্মদ একবার আমার কাছ থেকে 
অনেক টাকা নিয়োছলেন। বছরে একবার করে সেই টাকা আমি কিস্তিতে 
'নয়ে আসতাম। সেই কারণেই বাসোরাতে আমাকে যেতে হয়। সেবারে 
বাসোরায় পোছিয়েই মনে হল বদরের খবরটা একবার 'ননয়ে যাই। প্রোমক 
যগলের সংবাদ অনেকাঁদন পাইনি ক না। 

বদরের বাঁড়র বাগানের কাছে ?গয়েই দেখ দরজা বন্ধ। চারপাশ 
চ্পচাপ। বদকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। দরজার জাফরাঁর ভেতর দিয়ে যা 
দেখলাম তাতে আমার সম্দেহটা ঘনীভূতই হল। দৌখ নতুন একটা কবর 
বসেছে । কবরটা মাবেল পাথর 'দয়ে তৈর। তার ওপরে একটা উইলো গাছ। 
গাছের ডালটা কবরের ওপরে ঝ:কে পড়েছে । কবরের ওপরে কাঁ একটা যেন 
লেখাই রয়েছে। দূর থেকে সেটা পড়তে পারলাম না। 

একটা দীর্ঘবাস বেরয়ে এল বক থেকে। মেয়েটা শেষপর্যন্ত মর 
গেল? আহা বেচারা! যৌবনের ফল ভোগে লাগল না- বৃথাই 
ঝরে নম্ট হয়ে গেল! এমন র্‌প-_এত যোঁবন--ভোগে লাগল না! 

রাত শেষ হয়ে এল। চপ করে গেল শাহরাজাদ। 


[তিনশো পণ্টাশতম রজন? ৪ 
পরের দিন শাহরাজাদ আবার গল্প বলতে শহর করল। 
ভারাক্রান্ত মনে উমাইরের বাঁড়তে ফিরে এলাম। সেখানে আর এক 
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1বস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করাছল। বাঁড় ঘর দোর সব ভেঙে চহরমার। 
খাঁখাঁ করছে সব। সেই প্রাচর একেবারে ধৃুঁলসাংৎ। অমন সনল্দর বাগান 
কাঁটা ঝোপে ভরপ;র | দরজা-জানালাও গিয়েছে ভেঙ। কোন লোকজন 
নেই। আমার কথার উত্তর দেবে কে? শেষ পযন্ত ছেলেটাও গেল মরে! 
ইয়া আল্লাহ । একটা বয়েং মনে পড়ে গেল আমার। 


দবারের গোবরাট দেখেই আমার চোখে জল এল, 
সেই আতথেয়তার যুবরাজ আজ কোথায় ? 
আমার সঙ্গে যাঁরা বসতেন 

সেই আনন্দময় অতথরা আজ কোথায় ? 
মাকড়সারা প্রশ্ন করছে__ 

উত্তর দিচ্ছে বাতাস। 


দুখে আমার বুকটা যেন ভেঙে যাঁচ্ছল। কালো একটা ক্রীতদাস 
পেছন থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল--চ্প কর বুড়ো । অমন করে চেচাচ্ছো 
কেন আয! দরজার কাছে অনবরত ভ্যাজ ভ্যাজ করছ। 

বললাম-না না। চেচাব কেন ? মনের দঃখে কত কথাই না আজ মনে 
পড়েছে । আমার এক বন্ধ মারা গয়েছে তারই জন্যে দঃখ করাঁছ আর ?ক। 

- কে তোমার বজ্ধ্য গো? 

_-_-জাবাইর 1?বন উমাইর। 

- বালাই, যাট। তান মরতে যাবেন কেন? ঈশ্বরের কৃপায় তিনি 
ভালই আছেন। লোকে কত মান্যগাণ্য করে তাঁকে। 

_ তালে এই বাঁড় ঘর-বাগান সব গেল কোথায় ? এমন্ন খাঁখাঁ করছে 
কেন ? 

_-ভালবাসার জন্যে। 

__কাঁ বললে ! ভাল-বা-সা। 

_ হ্যাঁ, সাহেব, হ্যাঁ। আমার উমাইর বেচে আছেন-_এইট;কু 
শহধ; বলতে পাঁর। তবে তান এখন মরোমরো। দিনরাত বিছানায় শযয়ে 
থাকেন। উঠতে পারেন না। কোন শান্তুই নেই ওঠার। বছানার সঙ্গে 
একেবারে লেপত্ট রয়েছেন। 'ক্ষদে পেলেও বলতে পারেন না, আমাকে খেতে 
দাও, তেম্টা পেলেও বলতে পারেন না, আমাকে জল দাও। 

1নগ্রো ক্রীতদাসটর কথা শেষ হ'তে না হতেই আমি বললাম-__তুঁন 
'শগাঁগর ভেতরে যাও। উমাইরকে বল- মনসহর সাহেব এসেছেন। আম 
এইখানে অপেক্ষা করাঁছ-_সেটাও বলে দিও। 

ভেতরে ঢুকে গেল ক্লাঁতিদাসাঁট ; তারপরে ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে 
নয়ে আবার ভেতরে ঢকল | যেতেযেতে সে বলল- সাবধান, আমাঁর 
সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন না। বলবেন কোন কম্মে? কানে তো ?কছযই 
শ্যনতে পান না 'তাঁন। গায়ে হাত দয়ে ইশারা করলে তবেই বোঝেন ঠকছটা । 


আপনাকে কয়েকটা ইশারা শাখয়ে দেব। 
ঢ7ঢকলাম ভেতরে | দেখলাম, আমার উমাইর একটা পালঙ্কের ওপরে 


৩২১ 
আরব্য (২য়)---২১ 


শহয়ে রয়েছেন। এমন হাডিড্‌্সার হয়ে পড়েছেন যে বদকের পাঁজরাগালও 
স্বচ্ছন্দে গোনা যায়। রন্তশন্য। প্রথমে তো আঁম চিনতেই পারনি। 
চোখেও তার দ্ট বলতে গছ নেই | কুর্নশ করলাম ; অভিবাদন জানালাম। 
কাকস্য পরবেদনা। ওপাশ থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। 

ক্লীতদাসাঁটি আমাকে ফিসফিস করে বলল-__কাঁবতা ছাড়া ?কছ; শদনতে 
পান না উান। 

কথাটা শ;নে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একট অসহায়-ও মনে হল িনজেকে। 
অবশ্য এঅবস্থা বেশীক্ষণ থাকে 'ন। যেন অনেক দূর থেকে বলছি এই রকম 
উদাত্ত কন্ঠে কাঁৰতা বলতে শঃর7 করলাম__ 


এখনও বদর তোমার ক্ষত-বিক্ষত আত্মাকে 
1শক্ষা দিচ্ছে। অথবা, তুমি ক এখনও তার 
1নদেশ দেখতে পাচ্ছ না? অথবা, এখনও 1ক 
তুম বিনিদ্র রজনাঁ যাপন করছ ? 

তুমি মূর্খ মুর্খ, প্রেমক মূর্খ তুঁম। 


এতেই কাজ হল। ধাঁরে-ধাঁরে চোখ খখলল জমাইর। ক্ষীণ কণ্ঠে 
বলল- স্বাগতম, ইবন্‌ িন-মনসঘর। আমার অবস্থা তো দেখছেন। সব 
(বাল্য 'দয়ে আজ আমি ফাঁকর। 

_ আজে, আপনার কি কোন কাজে লাগতে পারি? 

_ কেবল আপাঁনই পারেন আমাকে বাঁচাতে । আমার একখানা চিঠি 
[ক আপাঁন দয়া করে বদরের কাছে পেশছে ?দয়ে আমার সব কথা তাঁকে 
বুঝিয়ে বলবেন ? আপান ছাড়া আর কেউ একাজ পারবে না। 

আপনার আদেশ 'শিরোধার্য | 

অবাক কাল্ড ! মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতে উমাইর পালক 
থেকে উঠে বসল। তারপরে হাতের তালহতৈ এক টঃকরো কাগজ নিয়ে 


1লখতে শর; করল__ 

প্রয়তমে, 

আম বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছি। হতাশার অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে 
পড়োছ। এক সময় ভেবোঁছলাম ভালবাসাটা বোকাঁম ; ভেবোঁছলাম, ওর 


মত সহজ আর হালকা 'জীঁনস আর নেই। কল্ভু তোমার অদ্য ভালবাসার 
উত্তাল তরঙ্গের ধাঙ্কায় প্রাতাদনই আম 'বপযস্ত হয়ে পড়েছি। ভালবাসাকে 
একাঁদন তুচ্ছ করেো'ছলাম। আজ মনে হচ্ছে এ মহাসাগরের সাঁমাও নেই, 
তলও নেই। হয় আমার আজ ক্ষতাবক্ষত। তোমার কাছে না গেলে এ ক্ষত 
আমার সারবে না। তোমার বকে আমার স্থান দাও। গবগত গদনের কৃতকর্মের 
জন্যে আম তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি নতজানন হয়ে। আমাকে দয়া করে 
ক্ষমা কর। ভেবে দেখ, একাঁদন আমরা দদজনে দুজনকে কত ভালই না 
বাসতাম। তোমার বিরহে আমি মারা যাব। এতটা ি্ঠবর ।নশ্চ় তুমি হবে 


না...ইত্যাদ- ইতি." 
1চঠিখান্ড ভাঁজ করে খামের মখ বন্ধ করল উমাইর। তারপরে 
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শিলমোহর করে আমার হাতে তুলে ?দল। বদরের কাঁ হয়েছে তাও জানি 
নে। তা সত্তেও, খামটা আম নিলাম । আবার ছনটলাম বদ্দদরের বাঁড়র দিকে। 
সামনের . বাগান পোঁরয়ে সোজা ভেতরে চলে গেলাম। কাউকে কিছ 
বললাম না। 

বসার ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। মেঝেতে কার্পেট পাতা । দশটা 
ফরসা রঙের বাঁদীঁ গোল হয়ে বসেছে বুদ5রকে মাঝখানে রেখে । মনে হয় যেন 
সূর্য উঠেছে। চেহারায় চেকনাই দিয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশী । 
স্বাস্থটাও বেশ ভাল হয়েছে। যৌবনের প্রো জোয়ার লেগেছে তার শরীরে। 
পাঁরধানে গল ওর সকালের পোশাক। কীর্নশ করে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার 
কথার জবাবে সে একট হেসে বলল-_আসহন, আস্মন- ইবন আল-মনসঃর ; 
কোন সংকোচ করবেন না। এতো আপনারই বাঁড়। 

_- আল্লাহ তোমার মঙ্গল করন। সব ভাল তো? তা এখনও তোমার 
গায়ে সকালের পোশাক কেন ? 

--আর বলবেন না, মনসহর সাতহব। সেই মেয়েট মারা 1গয়েছে। ওহী 
বাগানে তার কবর। বলতে-বলতে ফণপয়ে ওঠে মেয়েট। বাঁদীরা তাকে 
সান্ত্বনা ।দতে চেস্টা করে। 

ভেবোছলান কথা বলব না। কম্তু শেষে বললাম-__পরম করঃণাময় 
ঈশ্বর, তোমার মঙ্গল কর;ন, তার আত্মাকে শান্ত দিন। তুম মেয়েটকে খ্যব 
ভালবাসতে, দেখোঁছ। মেয়েটিও ভালবাসত তোমাকে । তার জন্যে যে তোমার 
কান্না পাবে সে কথাও ঠিক। খোদাতালা তাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়েছেন। 

_ হ্যাঁ; মেয়েটা আমার খ্নব প্রিয় 'ছিল। 

বেশ নরম হয়ে পড়েছে বদর । ভাবলাম, এই সময়। আর দোর না 
করে উমাইর চিঠিটা তাকে দিয়ে বললাম-_তোমার জবাবের ওপরে তার জীবন- 
মরণ 'রভর করছে, বদর । তোমার উত্তরের আশায় বেচারার প্রাণটনকু এখনও 
কোনমতে £টকে রয়েছে। 

শচাঠটা পড়তে-পড়তে বন্দরের ম্খে তৈতো হাসি ফটে বেরোল। 
তারপরে সে বলল-_এত গত বছরই না সে ঘেম্না় আমার ?চাঠি 'ছ*ড়ে 
ফেলেছিল? আর এরই' মধ্যে আমার অভাবে সে একেবারে মরমর ! থাক ; 
আমার উদ্দেশ্য সার্থক। গত বছর আমি তাকে আর কোন খবর দিই 'ন। 
আমার উদাসশনতা তাকে ক্রমেই হতাশ করেছে। সে যাতে আবার আমাকে 
ভালবাসতে শর; করে তার জন্যে আমি কা না করোছি। "কল্তু প্রাতিবারই সে 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করল শাহরাজাদ। 


ঠতনশো একান্তম রজন ঃ 

পরাঁদন রজনীতে আবার শহর; করল শাহরাজাদ। 
আমি বললাম-_ঠিকই করেছ তুমি। সেযে অন্যায় করেছে তার 
জন্যে সামান্য একট? গালাগাল দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়াটা তোমার উীচং 
হবে না| তবে একটা কথা আম বলি। ক্ষমা কিন্তু মানবষের আত্মার একাঁট 
মহৎ গণ । তা ছাড়া আরও একটা কথা রয়েছে। এই 'বশাল প্রাসাদে এই 
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রূপ আর যৌবন নিয়ে একা একা 1নঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে লাভ কী হবে 
তোমার ? সে যাঁদ মরেই যায়, তাহলে তুমিই কি শান্তি পাবে ? সারা জাঁবনটা 
ক তোমার কষ্ট আর অনহশোচনায় কাটবে না ? 

- আপন বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। আম তার চিঠির জবাব দেব! 

তারপরে কাগজ-কলম 'িনয়ে সে লিখতে বসল। জাহাপনা, আপনাকে 
কী বলব সে চিঠির যেমন ভাব তেমাঁন ভাষা । ভাবে ভাষায় একেবারে গলা- 
গলি। আপনার রাজত্বের সবচেয়ে ভাল লেখকও বোধ হয় ওভাবে 'লখতে 
পারবেন না। আমি অবশ্য হঝহ্ উদ্ধত ?দতে পারব না; সেই চিঠির 
[বিষয়বন্তুটাই কেবল আম নিজের ভাষায় বলাঁছ-_ 

1প্রয়তম, 

আমাদের যে কেন 'বচ্ছেদ ঘটেছিল অনেক চেষ্টা করে তা আঁম 
জানতে পাঁর ?ন। অতাঁতে আমার কোন অপরাধে হয়ত সেই বিচ্ছেদ 
সম্ভব হয়েছিল। তবে, সে-অতাঁতের আজ মত্ত্যু হয়েছে। অতাঁতের 
সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে অসয়াটহকুরও | 

তুমি আমার কাছে কবে ?ফরে আসবে তারই পথ চেয়ে বসে থাকব 
প্রয়তম। তোমার গালে চোখ দডটো ডযাবাঁয় দয়ে ঘীময়ে পড়ব আ'ম। 
কতকাল যে ঘ্মমোহী1ন, তা জান ? এবার সোনার 1মান্ট ঘুম আসছে, জেনে 
কতই না আনন্দ হচ্ছে। ৃ 

যে পানীয় জীবনের সব তৃষ্কা মেটাতে পারে তুম এলে আমরা দুজনে 
সেই পানীয় আকন্ঠ পান করব। কেমন ? পান করতে করতে যদ মাতাল 
হয়ে যাই তাহলেও কেউ আমাদের £কছ7 বলবে না, বলার কেউ নেই। 

তোমার আসার পথ চেয়ে রইলাম | 
__ইতি 

বদরের হাত থেকে চিঠিখানা 1নয়ে বললাম-_এই চিঠিখানা তাকে 
(নঃসন্দেহে চাঙ্গা করে তুলবে। সব দ5ঃখের অবসান হবে তার। 

আ'ম বোরয়ে আসব এমন সময় আমার জামার আর?স্তন ধরে বলল-_ 
মনসহর সাহেব, আজ রাত্রেই আমরা দহজনে বেহেস্তের রাত তৈঁর করতে 
পাঁর- একথা তাকে বলতৈে পারেন। 

আমার যা আনন্দ হচ্ছল তা আর আপনাকে কাঁ বলব জাহাপনা ! প্রায় 
ছড্টতে ছ্টতৈ আমার উমাইর-এর বাড়ি চলে গেলাম। দেখলাম, আমার সাহেব 
দরজার দিকে 'ন*পলক নেত্রে তাকিয়ে বসে রয়েছে। 

'চঠিখানা পড়তে-পড়তেই তার চোখ দুটো জলে ভরে টইট:ম্বর হয়ে 
গেল। আনন্দে তার কন্ঠ রহদ্ধ হয়ে এল। হঠাৎ সে জ্ঞান হারয়ে ফেলল। 
ধীরে-ধাঁরে জ্ঞান 1ফ"র এলে সে জিজ্ঞাসা করল-_ও কি নিজের হাতে এ 
[চিঠি গিলখেছে ? 

বললাম 'বলক্ষণ ! পায়ে করে কেউ চিঠি 'লখতে পারে এতো আম 
জানতাম না। 

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই পেছনের দরজায় চ্াড়র ঝনঝহন 
শব্দ আর 'সল্কের কাপড়ের খসখস আওয়াজ আমার কানে এল। মনে হল, 
কোন মাঁহলা যেন পাঁড়ীক-মার ভাবে ছদটে আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ; যা ভেবোছ 
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+ তাই। হড্ুমদড় করে ছটে এল বদর । সে এক অপরূপ দৃশ্য জাঁহাপনা। 
ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই! দহট প্রেমক-প্রোমকা বিপরণত 
দক থেকে বিদাৎ বেগে ছটে এসে পরস্পরের কম্ঠলগ্ন হয়ে একেবারে এক 
হয়ে গেল। কথা বলার শান্ত কারও নেই। থাকবে কেমন করে ? এক জনের 
ঠোট যে আর একজনের মখের মধ্যে। 

তাঁরা দাঁড়য়ে রইল আঁলঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। গ্রাথামক ধাক্কাটা সামলে 
1নয়ে জমাইর বুহদদরের হাত ধরে তাকে বসতে বলল। িকিছ7তৈই বসবে না 
ব্দ্দর। অনেক অন্যনয়' বিনয়, সাধ্য-সাধনাতে তাকে বসানো গেল না। 
জহমাইর তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ই আল্ল, তরীটা তারে এসে শেষ 
প্যন্ত ড্ববে যাবে নাক 2 

আম বললাম-__কাঁ হল বদর ? বস! 

_ আমাদের মধ্যে চ্ান্ত হলেই আমি বসব। 

_--কসের চান্ত 2 -_াকিছংটা অবাক হয়েই প্রশ্নটা কার আম। 

বদর বলল- সেটা আমাদের দুজনের ব্যাপার। __এই বুল সে 
তার মনের মান্যষের কানে কানে কাঁ সব কথা যেন 'ফসাঁফস করে বলল । আ'ম 
অবশ্য শুনতেও পাই 'ন, বুঝতেও পার গন। 

জহমাইর বলল- বুঝতে পেরোছি। নশ্চয় সেটা এখন করতে হবে। 

এই বলে একটা ক্লীতদাসকে ডেকে সে যেন কিছ একটা 'িনদেশ 'দিল। 

1কছ:ক্ষণ পরে দেখি একজন কাজী এসে হাঁজর ; তার সঙ্গে একজন 
সাক্ষী। শাদীর শর্তাবলী লেখা হল দ2জনের। তারপরে দহঃজনকে 
শাদীর হলফনামা পড়ানো হল। তারা যখন চলে গেল বদর তাদের 
প্রত্যেককে এক হাজার করে দিনার ?দয়ে দিল| খবব তাড়াতাঁড় সব শেষ 
হয়ে গেল। তারা যখন চলে গেল। কাজাীদের সঙ্গে আমও চলে যাওয়ার 
জন্যে পা বাঁড়য়েছি এমন সময় আমীর বাধা দিয়ে বলল- খের 1দনে 
আমাদের বন্ধ; ?ছিলেন আপাঁন। সহখের দনে আপাঁন আমাদের ছেড়ে চলে 
যাবেন এ কেমন কথা ? 

কাঁ আর কার। “আনন্দের ভোজে কে না যোগ দিতে চায় বলবন। 
বল;ন, জাঁহাপনা ।” 

সারা রাত ধরে খানা পনা আর হই হাল্লোড় চলল। আমার জন্যে 
ঘর একটা আগেই ঠিক করা 'ছিল। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঘরে বিশ্রাম 
নিতে আমি চলে গেলাম। 

পরাদন ঘুম ভাতে স্বাভাগবক ভাবেই দোর হয়ে গেল আমার । গোছল 
সেরে প্রার্থনায় বসলাম। তারপরে বসার ঘরে য়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা 
করতে লাগলাম। কিছঃক্ষণ পরে নবদম্পতা এসে হাজির হল। বাঃ! 
এক রাত্রর মধ্যেই তাদের চেহারা একেবারে পালটে গিয়েছে। চেনাই যাচ্ছে 
নাআর। সখ আর তৃপ্ততে ঝকঝক করছে তাদের মন। সদ্য গোছল করে 
এসেছে তারা-_দেখতে তাজা গোলাপ ফলের মত। খহব ভাল লাগাঁছল 
আমার। তাদের শনভেচ্ছা জানিয়ে বললাম- ভালোয় ভালোয় সব চকে 
গিয়েছে। তোমাদের এই মিলনে আমারও কিছ; ভূমিকা রয়েছে। এবার 
আমার 'বিদায় নেওয়ার পালা। যাওয়ায় আগে একটা কৌতূহল মেটানোর 
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ইচ্ছে রয়েছে। 

_-কাঁ আপনার কোঁত্‌হল ?-_ প্রশ্ন করল আমীর । 

জিজ্ঞাসা করলাম- প্রথম দিন যখন তোমার বাড়তে এলাম সোঁদন 
দেখলাম তুমি বেশ চটে রয়েছ। কেন বলত ? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে__ 
তোমাদের ১৯ হয়েছিল কেন? বদ্বরের কথা আম অবশ্য আগেই শুনেছি । 
বন্দরের বাচ্চা বাঁদী ওর খোঁপা বেধে 1দাচছিল। তাই দেখে তুমি ঘ্বেগে ওর 
ঘর ছেড়ে বোরয়ে এসেছিলে । এটা অবশ্য ওরই কথা। বিল্ব আমার মনে 
একটা খটকা লেগেছে। একমাত্র ওই তুচ্ছ ঘটনাটাই কি তোমার সৌঁদন 
বোঁরয়ে আসার কারণ ছল ? আমার ধারণা, এর পেছনে [ানশ্চয় অন্য কোন 
বড় কারণ রয়েছে। সেটা কী? 

আমীর মৃদ্ হেসে বলল-_আপ্পান যথেম্ট বিজ্ঞ, এবং বাঁদ্ধমান। 
বদরের সেই মেয়েটা মরে গিয়েছে। আমার রাগও তাই কমে গিয়েছে। 
তবে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবাঁঝটা প্রথম কেমন করে হল সেটা বলতে 
এখন আর কোন অস্ণাবধে আমার নেহী। 

_-তাহলে বল। 

__ব্যাপারটা খুবই সামান্য । আমরা একবার নোকায় বেড়াতে 
[গয়োছলাম। সঙ্গে বৃদরও ?ছিল। ওদের কয়েকটা ব্যাপার দেখে মাঝ 
আমাকে আড়ালে বলল-__মাঁলক, যে মেয়ে তার স্বামীর চেয়ে বাদীকে বেশী 
ভালবাসে আর সেই বাদীকে ?নয়ে স্বামার সঙ্গে মস্করা করে, সেই বউকে 
ক কোন স্বামী বরদাস্ত করতে পারে ? জানেন, ওরা একাঁদন আমার নৌকায় 
বসে জড়াজাঁড় করে প্রেমের গান গাইছিল। কা সাংঘাতিক সে গান। শুনে 
তো আম 'ভীর্ম খাই আর কা ! শুনবেন ? 

আমার ভেতরে যতটনকু উষ্ণতা রয়েছে 

সবই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 

কারণ, আমার প্রেমিক আর আগের মত নেই 
তার প্রেম তাই গরল হয়ে গেল। 

আজকাল আ'ম যতই ছলা-কলা দেখাই না কেন 
তার পাঁরবর্তন হয়েছে অনেক। 

তার হৃদয়টা এখন মাথায় রৃপান্তরিত 

তার বাঁক সবই নরম তুলতুলে । 

মাঁঝর কথা শুনে আমার মাথা গেল ঘরে ; চোখে নামল অন্ধকার ! 
সাঁত্যই তো !! একাঁদন দোড়ে গেলাম বদরের বাঁড়। যা দেখলাম সে কথা 
আপাঁন আগেই বলেছেন। মাঝর সন্দেহটা তাহলে মিথ্যে নয় সেটা আম 
নিজের চোখেই দেখে এলাম। যাক গে ; সে সব এখন অতাঁত। যা অতাঁত 
তা অতাঁত-ই থাক। আমরা দুজনে ওসবই ভুলে যাব। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করে গেল শাহরাজাদ। 


ধতনশো বাহাম্নতম রজনণ £ 
পরের দন রজনশীতে আবার শর; করল শাহরাজাদ 2 
কথা শেষ করে আমার আমার দিকে একটা 'দিনারের থলে এাঁগয়ে দিয়ে 


পে 
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বলল-_আপাঁন আমাদের জন্যে যা করেছেন সারা জাঁবনে তা আমরা 
তুলতে পারব না। আপাঁন মাঝখানে না দাঁড়ালে হয়ত আমরা মারাই 
যেতাম। এটার মধ্যে তিন হাজার 'দনার রয়েছে। আমাদের কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ এটা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। তানা হলে আমরা দদখ 
পাব। 

আম তাদের আর দহঃখ 'দতে পারলাম না। থলেটা নিয়ে তাদের 
আশীর্বাদ করে বোঁরয়ে এলাম। 

যা বাবা! ওটা কসর আওয়াজ ! মনসর সাহেব গলপ থাঁময়ে যে 
গদক থেকে আওয়াজটা আসাঁছল সেই 'দকে তাকালেন। তাজ্জব কাঁ বাত 
রে বাবা ! খালফা নাক ডাকয়ে ঘমোচ্ছেন। আর এঁদকে মনস্র সাহেব 
আপন মনে গল্প বলে যাচ্ছেন। মনসংরের স্ন্দর গল্পাট শনতে শুনতে 
খাঁলফার 'বাক্ষপ্ত চিন্তা কখন শান্ত হয়েছে, কখন 'তাঁন ঘাময়ে পড়েছেন 
তা তান টেরই পান 'ন। পাছে হারদন অল-রাঁসদের ঘুম ভেঙে যায়। 
এই ভয়ে পা টিপে টপে তান বোঁরয়ে এলেন খাস কামরার বাইরে । আরও 
আস্তে-আস্তে প্রধান খোজা প্রধান ফটক খালে 'ঈদল। মনসহর বাইরে চলে 
গেলেন। 

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চপ করে বসে রইল একট; তারপরে 
শাহারয়ারের দিকে ছংক্ষণ তাকিয়ে বলল-_আশ্চর্য জাঁহাপনা, যে গল্প 
শুনে হারুন অল-রাঁসদ ঘহাময়ে পড়লেন সেই গলপ শ্নে আপনার চোখে 
ঘএমের বাষ্পটন্কুও তো দেখা যাচ্ছে না! 

শাহরিয়ার বললেন__ঘ্দম যাতে না আসে সেই জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা 
করেছি আমি । ঘ্ম আসবে কেমন করে ? তুমি একটা শিক্ষামূলক গল্প বল 
দোঁখ, শহন। 

--কাঁ'ধরণের গল্প জাঁহাপনা ? 

ধর, কোন মেয়েদের গজ্প-_যে মেয়েরা স্বামীদের মনে কেবল নারী 
দেহের কামনা জাগায়, আর তাকে ভোগের পথে টেনে কবরের ?দকে টেনে 
নেয়-_ এই রকম একটা গল্প। এই জাতীয় মেয়েদের কী রকম শাস্তি হবে 
তোমার গল্পের মধ্যে সেটার-ও হীঙ্গং থাকে যেন। 

শাহরাজাদ 'কছ:ঃক্ষণ ভাবল ; তারপরে বলল-__জাঁহাপনা, এই জাতীয় 
একটা ভাল গজ্প আমার মনে পড়েছে। সেইটাই বলাছ। আপাঁন শ:ন্যন। 


পণ ৮০৪ ৮০৪ গু 


এক সময় কায়রোতে ওয়াদা নামে একাঁট লোক থাকত। পেশায় 
লোকটা ছল কসাই । কায়রো শহরে লোকটার একটা মাংসের দোকান 'ছিল। 
তার দোকানে একট মেয়ে রোজ মাংস কিনতে আসত । মেয়েটর গায়ের রও 
ববর্ণ চোখ দ5টো বড় ক্লাল্ত। তার সঙ্গে থাকত একটা বিশেষ কুঁল। 
কুঁলটার মাথায় থাকত একটা ঝাঁকা। দোকানে এসে ভেড়ার সব চেয়ে 
মাংসল অংশটা দিনত ; সঙ্গে নত ভেড়ার এক জোড়া রাং। মাংস কিনে 
দাম দিয়ে যেত একটি কংর সোনার ছোট মোহর | টদকরোটার দাম ছিল দই 
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দনার। মাংসটা কুলর ঝাঁড়তে চাঁপয়ে বাজারের অন্য অনেক দোকানেই 
সে ঘরে-ঘররে ছজানস গিনত। মেয়েটর গাতাঁবাঁধও ছল প্রায় একই 
রকম। কারও সঙ্গেই সে প্রায় কথাবার্তা বলত না। 

অনেক দিন ধরে একইভাবে আসা-যাওয়ার পরে কেমন যেন কোতূহল 
হল ওয়াঁদর্ার। মেয়ের সম্বম্ধে অনেক িকছ জানতে ইচ্ছে হল তার। 
1কন্তু মেয়েটি তো নির্বাক। জানবে কেমন করে ? তাই সে অপেক্ষা "করতে 
লাগল। 

একাদন সুযোগ এল । সোঁদন মেয়োটর কুলে একাই যাচ্ছিল দোফানের 
পাশ দিয়ে তাকে ডাকল কসাই। সে এসে দাড়ালে তার হাতে বড় একটা 
ভেড়ার মাথা দিয়ে বলল-__বাব্াচকে বলবে মাথাটা যেন সে গোটাই রান্না 
করে। আম ছাড়িয়ে ঠিক করে 'দিয়োছ। আর বেশী কাটাকুট করলে ওর 
স্বাদ ন্ট হয়ে যাবে। .*তা হ্যাঁগো সাহেব, ওই যে মেয়েট রোজ তোমাকে 
সঙ্গে করে 'িনয়ে বাজারে আসে ও কে বলত! ওর ব্যাপারটা আমার ঠিক 
মাথ।য় ঢুকছে না। ও থাকে কোথায় ? মেয়েট প্রাতীদন মাংসের সঙ্গে একটা 
করে অন্ডকোষ 'নয়ে যায় কেন? ওকে সব সময় এত র্ুম্ত দেখায় কেন ? 
1কছ7 বলতে পার ? 

কাঁলাট বলল-__আপনার খবব জানার ইচ্ছে, তাই না? আম অবশ্য 
বেশী কিছ জা?ন না। তবে এই গরাঁবকে দয়া করে বিনা পয়সায় আপাঁন অত 
বড় একটা ভেড়ার মাংস দিলেন আপনাকে না বলে পাঁর ?.-; যেটদ্কু জান 
তাই আপনাকে বলাছ।**, 

_-তাই বল। 

বাজার করা শেষ হয়ে গেলে আমার মাল'কন ওই কোণের খাীষ্টানের 
দোকানে গিয়ে একাঁদন খাওয়ার মত সরাব কেনে । তার পরে আমাকে সঙ্গে করে 
ধন? উাঁজরের বাগানবাড়িতে যান। সেখানে একখানা কাপড় "দয়ে আমার 
চোখ দঃটো বেধে দেন ; তারপরে আমার একটা হাত ধরে ?নয়ে যান একটা 
1স”ড়র কাছে। সশড় দিয়ে আমরা 'ঈাচে নামতে থাঁক। খাঁনকটা 
যাওয়ার পরে কেউ একজন আমার মাথা থেকে ঝনাড়টা তুলে নিয়ে আমার হাতে 
আধ দিনার গ+ঁজে দেয়। তারপরে সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় আমাকে আবার 
ওপরে পেশীছে দেয়। আঁমও চলে আস। তার পরের দিন ওই একই 
ব্যাপার ঘটে। অত মাংস, বাদাম, মোমবাতি দিয়ে কী করেন তা আম 
জান নে। 

কসাই বলল-_-আমার কৌতূহলটা তুম আরও বাঁড়য়ে দলে ভাই। 

এমন সময় দোকানে দহচার জন খদ্দের এসে পড়ায় সৌঁদন এ সম্বন্ধে 
আর বেশী কিছ কথা হয় িন। কিন্তু ওয়া্দার ভাবনাটা কাটলো না। এমন 'ি 
সারা রাত ধরেই মেয়েটির কথা সে ভাবতে লাগল। 

পরের দন যথা রাঁতি সেই মেয়েটি সেই কুলটাকে নিয়ে দোকানে 
মাংস কিনে আর তার দাম ?দয়ে বাজারের মধ্যে ঢকে গেল। সে মনে-মনে 
[ঠক করে নিল যেমন করে হোক ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে-_আর 
আজই । কখন সে বাজার থেকে বোরয়ে যাবে সেই তন্কে রইল সে মেয়োট যেই 
বাজার থেকে বেরোল অমনি কসাই একটা বাচ্চা ছেলের ওপর দোকানের 
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ভার দিয়ে তার পিছ ঠনল। তার হাতে যে পাঁঠা-কাটা ভোজা'লটা ছিল সেটাও 
ভুলে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। 

মেয়েট যাতে তাকে দেখতে না পায় এইভাবে আড়ালে-আড়ালে লাাঁকয়ে 
সে তার দিপছ্ পিছ চলতে লাগল। ধনী উীঁজরের বাগানের সামনে হাঁজর 
হল মেয়েট। সে-ও একটা গাছের আড়ালে ল্াকয়ে পড়ল। গাছের ফাঁক 
1দয়ে দেখল, কুলির চোখ বে+ধে হাত ধরে তাকে 'নয়ে এগয়ে চলেছে মেয়েটি। 
তারপর আবার 'কিছঃক্ষণ' পরে চোখের বাঁধন খুলে কুঁলাট বোঁরয়ে গেল 
সেখান থেকে। আরও একটব অপেক্ষা করল ওয়াঁদা। তারপরে গাছের 
আড়ালে নিজেকে ঢেকে খুব সম্তপর্ণে সে মেয়েটিকে অনুসরণ করল। 
যেতে-যেতে একটা বড় পাথরের চাঁইএর সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। 
চারপাশে একবার তা?িকয়ে দেখল। তারপরে পাথরের একটা বিশেষ জায়গায় 
আঙউ্লের চাপ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্ত বোঁরয়ে পড়ল। সেই গতেরি 
মুখে দেখা গেল একটা 1সশড়। মেয়েটি সিশড় দিয়ে নেমে গতেরি ভেতরে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। 

[কিছহক্ষণ অপেক্ষা করে ওয়াদ্দা-ও সেই পাথরের কাছে এগয়ে গেল। 
চাপ দল পাথরের গায়। তারপরে 1সশাড়র ওপরে নেমে এল। এর পরে 
কসাই-এর জবানশীতে শহন্দন কা?হনাঁটা। 

গতেরি ম্খটা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশ অন্ধকার হযে 
গেল। কোন দকে যাব তা আম প্রথমে বুঝতে পার 'নি। তারপরে 
দেখলাম কোথা দয়ে যেন একট? আলো আসছে । সেই আলো ধরে বড়ো 
আঙ্লের ওপরে ভর দয়ে খাব আস্তে-আস্তে আমি এঁগয়ে গেলাম। 
উত্তেজনায় আমার বক ধড়পড় করে কা'পাঁছল তখন। গকছটা যাওয়ার 
পরেই একটা দরজা পেলাম। দরজার ওপরে কান পেতে শহনলাম ভেতরে 
খব হাসর হাল্লোড় চলছে। কে যেন শুয়োরের মত ঘোঁং ঘোঁ করছে 
ভেতরে সেই সঙ্গে ভেসে আসছে নানান ধরণের আওয়াজ। দরজার 
গায়ে একটা ফোকর ছিল। সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে আলো 
আসাঁছল বাইরে । সেই ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম। হ্যাঁ; সেই 
মেয়েটাই বটে। মেয়ে একটা পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে ; আর একটা বেশ বড় 
বাঁদর মেয়েটাকে দলাই-মালাই করছে। বানরের মখ অনেকটা মানুষের 
মহ:খেরহ মত। 

একট; পরে মেয়েটা উঠে পড়ল ; তারপরে জামা কাপড় খঃলে উলঙ্গ 
হয়ে আবার সে পালঙ্কের ওপরে শযয়ে পড়ল। বাদরটা উলঙ্গ মেয়েটার 
বকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; তারপরে সজোরে জাঁড়য়ে ধরল মেয়েটকে। 
সারা শরাঁর 'দয়ে টেকে দল তাকে । িছ7ক্ষণ পরে রুল্ত হয়ে বাঁদরটা উঠে 
পড়ে একট 'বশ্রাম ?নিল। তারপরে আবার ঝাঁপয়ে পড়ল মেয়োটর ওপরে । 
আবার আগের মত মেয়োটর বকের ওপরে শহয়ে নিজের শরীর 'দিয়ে ঢেকে 
নিল তাকে। আর আশ্চর্যের কথা, প্রতিবারই মেয়োট গভাঁর সহখে বানরটাকে 
দুহাতে জাঁড়য়ে ধরল, সোহাগ করল-_মানষ যেমন সঙ্গমের সময় নারঁকে 
সোহাগ করে ঠিক সেই রকম। এই রকম বার দশেক করার পরে দঃজনেই 
এলয়ে বিছানার ওপরে ঢলে পড়ল ; তারপরে পড়ল ঘমিয়ে। আর কারও 
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সাড়াশব্দ নেই। 
ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ। 


1িতনশো তিপান্নতম রজন? £ 

পরের পিন রাঁত্রতে শাহরাজাদ আবার শর করল গ্প £ 

কসাই বলল- আমার অবস্থাটা সহজেই আপনারা বুঝতে পাহচ্ছন | 
আম যেন বোবা হয়ে গেলাম। এরকম মেয়ে থাকে 2 ওরা ঘ্যমোচ্ছে। এমন 
সুযোগ আর আসবে না বুঝতে পেরে কাঁধ 'দিয়ে চাপ মেরে দরজা খুলে লাফ 
গায় ঢকলাম। হাতে আমার কসাই-এর ছহারটা তখন কাঁপছে । লোকে 
বলে এই ছহরটা মাংস কাটার আগে হাড়ে গিয়ে পেপছয়। এত ধার ছযারটার | 

সেই ছার গিয়ে ঘঃমন্ত বাঁদরটার ওপরে ঝাঁপয়ে পড়ে ম্হৃতের 
মধ্যে তার শিরটা ধড় থেকে নাময়ে দিলাম। মরার আগে গলার ভেতর 
থেকে একটা বাঁভংস আর্তনাদ বোঁরয়ে এল। রক্তে ভেসে গেল সারা ঘর। 
ভাষণ ধড়পড় করতে-করতে 1স্থর হয়ে গেল দেহটা । হঠাং ঘদম ভেঙে গেল 
মেয়োটর। চোখ খুলে দেখে র্তে মাখা ছোরা হাতে 'নয়ে আম তার পাশে 
দাঁড়য়ে রয়ৌোছ। বুঝতে পেরেই সে এমন জোরে চে*চাতে আরম্ভ করল যে 
মনে হল সে বাঁঝ মরেই যাবে। চে*চাতে-চে্চাতে হঠাং সে অজ্ঞান হয়ে 
গেল।, চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দয়ে জ্ঞান 'ফাঁরয়ে আনলাম তাঁর। 
তারপরে মেয়েটা ধাতস্থ হল, চিনতে পারল আমাকে। 

_ তুমিই সেই ওয়াদা একজন ভাল খদ্দেরকে কাঁ পরস্কার 'দিলে ! 

বললাম-_ওই জানোয়ারটার হাত থেকে তোমকে ম্যন্ত 'দিলাম। 
1কন্তু তোমাকে আনন্দ দেওয়ার মত "ক পারব নেই দর্দানয়ায় ? একটা 
জানোয়ারের সঙ্গে তোমাকে ;"* 

মেকয়টি বলল-_আগে আমার কাহনাঁটা মন 'দয়ে শোন ওয়াা। 
তাহলে আমাকে খাঁনকটা বঝতে পারবে। 

বল- তোমার কাহিনী কাঁ শ্ান। 

মেয়োট বলল-_আ'ঁম ধনী উীজরের একমাত্র মেয়ে। পনের বছর বয়স 
পযন্ত বাবার বাড়তে আমার সহখেই কেটোছল। আমাদের একটা নিগ্রো 
ক্রীতদাস 'ছিল। একদিন আমি তারই পাল্লায় পড়লাম। তুমি বোধ হয় জান, 
মেয়েদের ভেতরের কামনা জাগাতে ওদের জ্যাড় আর কেউ নেই। বিশেষ 
করে তর্ণ মেয়েদের যৌবনের ক্ষিদে মেটাতে ওরা ওস্তাদ। তা ছাড়া, আমার 
গড়নটা এমনি ছিল যে সেই বয়সেই আমাকে বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বলে 
মনে হোত। ওই 'নগ্রোর কাছেই আমি প্রথম যৌবনের স্বাদ পেলাম। 
1ক্ষদেটাও এমন বেড়ে গেল যে প্রাতি ঘল্টায় ঘল্টায় ওই নিগ্রোর সঙ্গে সহবাস 
না করলে আমার চলত না। 

ভালই চলাছল ; ?কন্ত একটা দবর্ঘটনায় 'নগ্রো্টি হঠাৎ মারা গেল 
একাঁদন। প:রহষের সঙ্গে সহবাসের স্বাদ যে পেয়েছে সে সি চপ করে থাকতে 
পারে ? পরহষ সঙ্গ না পেয়ে আঁম দিন-দিন অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম। 
এম্মান সময় আমাদের বাঁড়র এক ব্যাঁড়কে সব খ্যলে বললাম। সে বলল-_ 
এ জগতে ওসব ব্যাপারে 'নগ্রোদের চেয়ে উপযযন্ত মান্য আর নেই বাছা। 


৩৩০ 


তোমার যে কণ্ট হবে সে আর এমন কথা কা? তবে নিগ্রো যাঁদ নাই পাও 
তাহলে অগত্যা গারলার মত দেখতে কোন একটা বাঁদরই বেছে নাও। এসব 
কাজে বাঁদরাও বিশেষ দক্ষ। 

'কম্তু ওই জাতীয় বাঁদরই বা পাই কোথায়? আমার যে আর তর 
সইছে না। বাঁদর খোঁজার চেষ্টায় ছটফট করে ঘরে বেড়াঁচ্ছ। এমন সময় 
দেখলাম আমাদের বাঁড়র পাশ ?দয়ে একটা লোক কতকগহল বাঁদর ?নয়ে 
যাচ্ছে। আমার বকের ভেতরটা 'ঢিপাটপ করতে লাগল। লোকটা আমার 
জানলার ?দকে এাগয়ে এল। নাকাব সাঁরয়ে বানরগর্জলর দিকে তাকালাম 
আ'ম। কাঁ করব, কা করব ভাবাছ; এমন সময় দেখলাম লোকটার দলের 
বেশ একটা বড় ধরনের বাঁদর আমার ?দকে তাকয়ে রয়েছে । সেই বড় বাঁদরটা 
আমাকে দেখে কী ভাবল কে জানে। হঠাৎ সে তার শেকল 'ছ্ড়ে লাফ 'দিয়ে 
রাস্তার ওধারে চলে গেল; তারপরেই হাওয়া। লোকটা অনেক খোঁজা- 
খজর পরেও বাঁনরটাকে খজে না পেয়ে হায়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে 
গেল। বাঁদরটা এতক্ষণ আমাদের বাগানের এক কোণে ল্যাকয়োছিল। 
লোকটা চলে যাওয়ার পরে সে সটান আমার ঘরের ভেতরে চলে এল। আসার 
সঙ্গে-সঙ্গে এক মবহূর্ত দেরী না করে সে আমাকে জাপটে ধরে ফেলল । 
প্রথম-প্রথম আমার গা-্টা ঘিনাঘন করত; তারপরে, অভ্যাস হয়ে গেল। এখন 
বেশ আরামই হয়। 

শেষে একদিন বাবা সব ধরে ফেললেন। আমাকে সোঁদন 'তাঁন বেদম 
প্রহার করোছলেন। 1কন্তু ওকে ছাড়া আম বাঁচব কেমন করে? তাই ওকে 
ল:কিয়ে রাখার জন্যে এই মাটির তলায় ওর ঘর বাঁনয়ে 'দয়েছি। এতে ও 
বাঁচলো; আমি যথারীতি আনন্দ পেতে লাগলাম। রোজই ওর জন্যে আমি 
খাবার এনে দিই, এনে দই সরাব। কম্তু এখন আমার কী হবে? আম 
কাকে 'নয়ে বাঁচব ? 

বলতে বলতে মেয়েটা ঝর-ঝর করে কেদে ফেলল। 

আম তাকে সান্ত্বনা 'দয়ে বললাম-_কেন্দো না। তোমার কাজ চলা 
ণনয়ে কথা | বাঁদরের বদলে আমিই তোমার কাজ চাঁলয়ে যাব। দেখবে, ওই 
বাঁদরটার চেয়ে আমার ক্ষমতা মোটেই কম নয়। আম বেশ ভাল ঘোড়ায় 
চড়তে পার। লোকে বলে শহধ্ ঘোড়া নয়, আর সব ব্যাপারেই কারও ওপরে 
চড়ার সঃযোগ পেলে আর িকছঃ আম চাই নে। 

আমার প্রস্তাবে রাজি হল মেয়েট। কেবল সোঁদনই নয়; তারপর 
থেকে প্রাতীদনই আম তার কাছে যেতাম আর তাকে বহহং আনন্দ 'দতাম। 
তাকে আনন্দ দিতে আমারও বেশ ভাল লাগত। একাঁদন সে স্বাঁকারই করে 
ফেলল যে এসব ব্যাপারে বাঁদরের চেয়েও আমার শান্ত আর কোশল অনেক' 
বেশী । ফলে উৎসাহ পেয়ে আম দ্বগণ শান্ত নিয়ে তার কাছে যেতে 
লাগলাম। 

কিন্তু এসব 'জানস একভাবে বেশশ দন চলে না। প্রথমে লোভে পড়ে 
এগিয়ে গিয়েছিলাম বটে; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই আমার শান্ত কমে গেল 
সমদদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে মানুষ যেমন অনাতাঁবলন্বেই হাবদভবয খেতে 
থাকে আমার অবস্থাও সেই রকম দাঁড়াল। তারে বোধ হয় আর পেসপছতত 
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পারব না। এদকে মেয়েটির কামনায় যেন 'ঘ পড়ল। তার কামনা উত্তরোত্তর 
বাড়তে লাগল। প্রাতীদনই সে উগ্র থেকে উগ্রতর হয়; আমাকে গ্রাস করে 
ফেলে । দ্বার হয়ে ওঠে সে। প্রাতিদ্বাশ্দিতায় আমাকে ছাঁড়য়ে সে সামনে 
এগয়ে যায়। পেছোতে সে আমাকে ?িকছযতেই দেবে না। আমারও শান্ত 
নেই তার সঙ্গে পাললা দেওয়ার। এমন বিপদেও পনহর্ষ মানবে পড়ে 
ই আল্লা ! 

পারাস্থাতটা এই রকম জাঁটল হয়ে উঠলে একাঁট ব্যাড়র সঙ্গে আম 
1কছঃটা শলাপরামর্শ করলাম। ব্দাঁড়টা তুকতাক জানত; তা ছাড়া, গোপন 
রোগ সারানোর দাওয়াই তো জানত অনেক। অনেকের অনেক রোগই সে 
নাক সারিয়ে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললাম-_দাস্য মেয়েটার 
ক্ষিদে মেটাতে পার এমন একটা দাওয়াই আমাকে দাও। এমন একটা 
ওষুধ দাও যেটা খাইয়ে তাকে শান্ত করতে প্রাঁর। 

দাঁদ বলল- _রোগটা বড় সোজা নয়রে সাহেব। 

_ দেখ দাদ, তুম তো বাপ আজকের মান্য নও। সব চদলই 
তোমার পেকে শাদা হয়ে গগয়েছে। তোমার নামডাক কত ! আম জান, 
অনেক লোককেই তুমি ওষনধ 'দয়েছ। তুমিই পারবে আমাকে বাঁচাতে । 

_ দেখ, কী করতে পাঁর। 

এই বলে বড় একটা মাটর হাঁড়ি নিল। তার ভেতরে ঢালল 'মশরাঁয় 
নপন গাছের একমহঠো বাঁজ, এক গ্লাস 1ভানগার, 7, ছটাক হপ গাছের 
ছাল; আরও কিছ গাছ-গাছড়ার ছাল। তাদের নাম আমি জাঁননে। তার- 
পরে জলে ভাত করে সেই হাঁড়িটা বাঁসয়ে দিল গনগনে উনোনে। টগবগ 
করে ফুটতে লাগল জল | ঘন্টা দুই পরে উন্দন থেকে হাঁড় নাময়ে ছে+কে 
শশাঁশতে পরে বাঁড় বলল-_এই নাও দাওয়াই। এতেই কাজ হবে। 

1জজ্ঞাসা করলাম-_কিম্তু এ ওষধটা খাওয়াবো, না, লাগাবৰ ? না, 
বাবা। এসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে যাহোক 
একটা 'বাহত করে এস। 

_- ঠিক আছে। চল। 

বাঁড়কে সঙ্গে করে লণকয়ে মাঁটর গনচের ঘরটিতে 'িনয়ে গেলাম 
ব্াাড় আমাকে চ্াপচদাপ বলল-_অন্য দিনের মতই তুম কাজ করে যাবে। 
সে যেন তোমার মতলবটা বুঝতে না পারে। কাজ শেষ হওয়ার পরে সে 
যখন ঘাময়ে পড়বে তখন তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যেয়ো। 

এই বলে ব্যাঁড় অন্ধকার বারন্দার একটি কোণে ঘাপট মেরে বসে 
রইল । ভাবলাম, আজ আমার জরীবন-মরণ সমস্যা । সহতরাং) ব্দাঁড়র নিদেশি 
মতহ' চলতে হবে আমাকে 

গায়ে তখন আমার মত্ত হাতির বল। অন্য দিনের চেয়ে সোঁদন 
মেয়েটিকে আম অনেক বেশ আনন্দ 'দলাম। দশবারের বার আনন্দের 
ধাক্কাটা সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই সাযোগে লাফ 'দিয়ে 
ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁড়কে ডেকে 'িনয়ে এলাম। বুড়ও তাড়াতাঁড় তার 
ওষধ '?িনয়ে এল। ওষধটা প্রথমে সে গরম করল। তারপরে মেয়েটার পা 
দুটো ফাঁক করে দই উরুর মাঝখানে গরম গরম সেই ওষএধটা ঢেলে 'দল। 
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একটা রাঁঙন ধোঁয়া মেয়েটার নিম্নাংগ ঢেকে ফেলল। বেশ বোঝা গেল, 
ধোঁয়াটা ধারে-ধারে তার শরীরের ভেতরে ঢুকছে । ওষধটা যথেষ্ট কড়াই 
বলতে হবেঃ কারণ, তার দরট উরনর ফাঁক থেকে হঠাৎ পোকার মত কাঁ যেন 
দুট 'জানস বোরয়ে এল। ভাল করে নজর দয়ে দেখলাম-__পোকা দো 
বেশ বড়__অনেকটা বান-মাছের মত ! একটার রঙ কালো, আর একটার 
হল:দে। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে চপ করে গেল শাহরাজাদ | 


1তনশো চংয়াম্মতম রজনী 
পরের ?দন রাত্রতে শ্মর7 হল শাহরাজাদের গল্প 2 
বান মাছের মত দুটো পোকা দেখে চোচয়ে উঠল বাঁড়- হয়েছে ; 
ওষধে কাজ হয়েছে । আল্লাকে ধন্যবাদ জানাও | মেয়েটার এই ভীষণ যোৌন- 
ক্ষধার কারণই ওই দটো পোকা। তুম বলছিলে না 2 এই দেখ। 'নগ্রোটার 
সঙ্গে সহবাসের ফলে জল্মেছে এই কালো পোকাটা; আর বাঁদরের সঙ্গে 
সহবাসের ফলে জল্মেছে এই হলদেটা। ওই দুটো পোকার জন্যেই ওর এই 
অবস্থা । পোকা দুটো গেল। এবার ও স্বাভাঁবক হয়ে আসবে আর পাঁচটা 
মেয়েদের মতই। অমন খাই খাই, গেলম-গেলঃম ভাবটা আর থাকবে না 
ওর। 
বাঁড় ?ঠকই বলেছিল। পরের দিন যখন তার কাছে গেলাম তখন 
সে বেশ শাম্তভাবেই আমাকে গ্রহণ করল। কামনার আর সেই উগ্রতা 
নেই। অনর্চক বিলম্ব না করে আম তাকে শাদীর প্রস্তাব 'দলাম, 
এতাঁদন আমার সঙ্গে শঃয়েছে সেইজন্যে সে আর আপাতত করল না। 
আমাদের শাদাঁও হয়ে গেল। আমাদের দুজনের জাঁবনে নেমে এল বেহেম্ত। 
সখের সাগরে ভেসে গেলাম আমরা! সেই বাঁড়কে আমাদের বাড়তে এনে 
আদর যত্র করে রাখলাম। আমাদেরই পাঁরবারের একজন হয়ে গেল সে। 


ব্াড় আমাদের দুজনকেই বাঁঠচয়েছে। স্বাভাবিক সনল্দরভাবে কেমন করে 
বাঁচা যায় সে ওষধও সে আমাদের 'দিয়েছে। আল্লাহ কৃপায় ভালই আছ 
আমরা। 


শাহরাজাদ বলল-_যে সব মেয়েরা সব সময় খাই-খাই করে তাদের 
রোগ সারানোর গজ্প আপাঁন শনলেন জাহাপনা। 

শাহারয়ার বললেন-_এই ওষ্যধটার কথা আমি গতবছর জেনেছি 
আর এই গল্পটাও গতবছরের। ওই বদমাস মেয়েটাকে ধোঁয়া দিয়ে সারানো 
হয়েছিল তা-ও আমি শ্যনেছি। মানে, মেয়েটাকে আম দেখোঁছ। শাহরাজাদ, 
ও সব শেকড়-বাকড়ের কথা আজ থাক। যা আগে শ্যানান এমন একটা 
দারণ গল্প তুমি আমাকে বল। আজ মনটা বিশেষ ভাল নেই আমার মনে 
উত্তেজনা জাগে এই রকম একটা গল্প বল। 


গর গুগল গণ ৬১ 
.. শাহরাজাদ একট7 ভেবে বলল- তাহলে শ্যন্ন জাঁহাপনা। 
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প্রাচীন কালে গ্রাঁস দেশে ড্যানয়েল নামে একজন সাধ্নপ্রক।তর 
পাঁণ্ডত মানুষ বাস করতেন। তাঁর ?শষ্য ?ছল অনেক। শিষ্যেরা প্রাতাঁদন 
তাঁর কাছে অনেক 'কছ? শিখতে আসতেন দ5খের কথা, এই জ্ঞানী তাপসের 
কোন সন্তান ?ছল না। মৃত্যুর পরে তাঁর শিক্ষা বা প:খপত্র তাঁর বংশের 
কেউ পাবে না এইকথা ভেবে তান বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন, একি সন্তানের 
জন্য তাই ?তান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। পরম করহণাময় আল্লাহর 
প্রাসাদে কোন দ্বাররক্ষী নেই। সেই জন্যেই হয়ত তাঁর প্রার্থনা আঁতি সহজেই 
আল্লাহর কানে 'গয়ে পেশাছল। আল্লা তাঁকে 'িনরাশ করলেন না।) 
সন্তান সম্ভবা হলেন। 

দন যায়; মাস যায়। ড্যানয়েলের পত্রী মাস গ্ণতে থাকেন। 

একদন ড্যানয়েল তাঁর পত্রীকে ডেকে বললেন অনেক বড়ো হয়ে 
পড়াছ। যে কোন সময়েই আমার মতত্যু হতে পারে। তোমার গভের 
সাম্তান শীঘই ভূঁমি্ট হবে। মততুর পরে বইপত্র অথবা পান্ডালপ ঠক 
জায়গায় থাকবে বলে মনে হচ্ছে না আমার প্রয়োজনের সময় সে হয়তো সেগহীল 
[ঠক কাছে পাবে না। 

[লখতে বসলেন ড্যাঁনয়েল। জীবনে যা শিখেছেন সে-সবই তান 
ছোট করে 'ঠলখে রেখে যেতে চান। কয়েকাট পৃঙ্ঠার মধ্যেই তার অগাধ 
জ্ঞান পাণ্ডিত্যের বিষয়ে লিখে যাবেন । স্বভাবতই সে সব ছোট্র করে ?ালখতে 
হবে। তাঁর অগাধ পাণণ্ডত্যের সারাংশট:কু আর পাঁচ হাজার পাণ্ড্াঁল'প 
--এসব 'জাঁনস কয়েক পাতা কাগজের মধ্যে ধরানো ক সহজ কাজ ; 1কণ্তু 
সেই অসাধ্য কাজ তান করলেন। লেখার শেষে বারবার কাগজগহাল পড়লেন। 
না; এতা আর কমানো যাবে না। এই পাঁচ পাতায় আনতে তাঁকে সারাটা 
বছর খাটতে হয়েছে : সেই পাঁচ পাতাকে কাঁময়ে শেষ পযন্ত তান এক 
পাতায় দাঁড় করালেনা। 

মৃত্যু যে তাঁর ক্রমশই এগয়ে আসছে সে কথাটা, বুঝতে পারলেন 
ড্যানিয়েল। বঝতে পৈরে তাঁর সমস্ত পাণন্ড্যালাঁপ তান সম্দদ্রে £নক্ষেপ 
করলেন। কেউ যাতে সেগযাঁল আঁবন্কার করতে না পারে এই ছিল তাঁর উন্দেশ্য। 
1নজের ছেলের জন্য কেবল রাখলেন সেই এক পজ্ঠা কাগজ। তারপরে পূর্ণ 
গর্ভবতাঁ স্ত্রীকে ডেকে বললেন-_শোন, আমার সময় হয়ে এসেছে । বেহেস্ত 
'আমাদের যে সম্তান দিয়েছেন তার মখ দর্শন করার সময় আমার আর হল 
না! ঈশ্বরর বোধ হয় সে অভিপ্রায় নয়। বংশধর ?হসাবে আম তার জন্যে 
কেবল এই কাগজটরকু রেখে গেলাম। বড় হয়ে ছেলে যখন তার বাবার সম্পাত্ত 
দাবী করবে তখন তার হাতে তুম এই কাগজটা তুলে 'দয়ো। সে যাঁদ এই 
কাগজটি পড়ে এর মর্ম উদ্ধার করতে পারে তাহলে সে তার সময়ে সবচেয়ে 
গরজ্ঞবান বলে পরিচিত হবে। তার নাম রেখ হাসিব।, 
বলতে-বলতে শেষ 1ন£ম্বাস ত্যাগ করলেন ড্যাঁনয়েল। 
শেষকৃত্যের সময় তাঁর সমস্ত ?িষ্য আর শহরের মানযষেরা এসোঁছলেন। 
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হল- হাগসিব। জ্যোতিষীঁদের ডেকে আনা হল নবজাতকের ভাগ্য গণনা 
করার জন্যে। অনেক আঁকজে'ক কষে জ্যোতিষী বললেন- _পাত্রবতা, 
তোমার সন্তান দীর্ঘজীবী । তবে যৌবনে ওর একটা ফাঁড়া রয়েছে। সেই 
ফাঁড়াটা কেটে গেলে সে অনেক 'দন বাঁচবে। বিদ্যাব্াদ্ধ অর্জন করবে 
অনেক, নামও হবে তার; অর্থের রোজগার করবেও অনেক-__যাঁদ অবশ্য ওই 
ফাঁড়াটা ওর কেটে যায়। 

এই বলে পাওনাগণ্ডা য়ে জ্যোতিষ বিদায় ঠনলেন। 

দনে-দন বাড়তে লাগল টিশ:ট। পাঁচ বছর বয়সে তাকে 'বদ্যালয়ে 
ভার্ত করে দেওয়া হল। £কল্তু লেখাপড়া হল না তার। বিদ্যালয় ছাড়িয়ে 
তাকে পেশাগত ব্যবসায় লাঁগয়ে 'দিলেন। 'িবধবা মায়ের ভরণ পোষণ 
তো তাকেই করতে হবে। কথাটা ?ঠকই; 1কন্তু করবেটা কে? ছেলে তো 
ওদকে বাউণ্ডবলের মত ঘরে বেড়াচ্ছে। কাজকর্মের ধার 1দয়েই সে যাচ্ছে 
না। বয়স হল পনের। না শিখল লেখাপড়া, না গশখল কাজকর্ম। িবধবা 
মা কেবল কেদে বেড়ান। প্রতিবেশীরা তকে সান্ত্বনা 1দয়ে বলেন- শাদা 
না দিলে তোমার ছেলের ওই বাউ্ডেলেমী কাটবে না। ঘাড়ে বউ পড়লেই 
ও খাটবে। আর পাঁচজন যেভাবে রোজগার করছে ও-ও সেইভাবেই করবে। 

পাড়াপড়শরীর কথা শ্বনে অনেক খ+জে-পেতে একাঁট সরন্দরাঁ মেয়ের 
সঙ্গে ছেলের 'িয়ে ছিলেন তাঁন। সবাই ভেবোঁছল, অমন সন্দর বউ 
পেয়েছে, কাজ এবার সে দিনশচয় করবে, করবে রোজগারপাত। ওমা! কার 
ঝাড়ে কে বাঁশ কাটে ! যাদশী ভাবনা যস্য। সেই আগের মত খা!?ল ঘরে 
বেড়ায়-__কাজকট্মর ধার ীদয়েও যায় না। 

প্রাতবেশীদের মধ্যে কিছ মানষ কাঠ কেটে সংসার চালায়। তারা 
একাঁদন হাঁসবের মায়ের কাছে এসে বলল-_এক কাজ কর। একটা গাধা, 
িছ7 দাঁড়, আর একটা কুড়োল ?কনে দাও তোমার ছেলেকে । আমরা ওকে 
নয়ে যাব পাহাড়ে; কাঠ কেটে আনবে। কাঠ বেচে যা লাভ হবে ওকেই 
না হয় 'দয়ে দেব। তোমার আর তোমার বউ-এর পেট চলে যাবে তাহলে। 

আনন্দে রাজ হয়ে গেলেন হাসিবের মা। সব িছন দিনে এনে 
ছেলেকে উৎসাহ ?দয়ে বললেন-_ওদের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই তোমার। 
তোমরাও ঘাবাঁড়য়ো না, ওর বাবা আর আমার পণ্যে ছেলের কোন ক্ষতি 
হবে না। আমাদের আশীর্বাদ ওর মাথায় ছাতার মত 'বাছয়ে থাকবে। 

কাঠ্রেরা হাসিবকে নিয়ে কাঠ কাটতে চলে গেল পাহাড়ে। কী করে 
কাঠ কাটতে হয়, কাটা কাঠ কেমন করে গাধার 'পঠে চড়াতে হয় সব তারা 
শাঁখয়ে দিল তাকে । হাঁসবেরও বেশ ভাল লাগল কাজটা । খুব কম সময়ের 
মধ্যেই সব কাজ সে শিখে নিল। পাহাড়ের সব/নজ বনানী, খোলা আকাশ 
আর 'মিম্টি বাতাস-_-সব ?িছ্যই ভাল লেগে গেল তার। কাঠ কেটে ভালই 
রোজগার হতে লাগল হাঁসবের। মা আর বউ-এর অভাব 'ীমটলো 1কছ:টা। 

একাঁদন কাঠরেরা পাহাড়ের কোলে কাঠ কাটছে এমন সময় হঠাৎ 
ভাষণ জোরে বাট নামল। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ বজপাত। সকলে দৌড়ে 
গয়ে আশ্রয় নিল একটা গন্হার ভেতরে। প্রচন্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে 
আগদন জবালালো সেখানে । হাসিবের কাজ হল চদলীতে শুকনো কাঠ, 


৩৩৫ 


যোগান দেওয়া | গ্ঃহার বাইরে থেকে কাঠ চেলা করে আনতে হচ্ছে হাঁসিবকে। 
কাঠ চেরাই করতে-করতে কুড়োলটা হঠাৎ ঝোপের ভেতরে ।গয়ে একটা ঢান্ত 
জ!নসের ওপরে আঘাত করল-_ঠং করে শব্দ হল একটা । মনে হল সেই 
জায়গার মা?টটা ফাঁপা। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁসব মাঁট খড়তে শর; করল। মাঁট 
ধকছ;টা সরে যাওয়ার পরেই একটা পাথরের চাঁই দেখতে পেল। মাঝখানে 
তামার বড় একটা ঝনাঁড়। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থাঁময়ে ?দল শাহরাজাদ। 


1তনশো পণ্টান্নতম রজনী ঃ 

হাঁসব গয়ে কথাটা বলতেই সবাই হুড়মড় করে দোড়ে গেল। 
ধরাধার করে পাথরের চাইটা তুলে ফেলল সকলে। পাথরের 1নচে বিরাট 
একটা গর্ত| উক 'দতেই মনে হল ভেতরের ?দকে একটা সবড়ঙ্গ চলে 
1গয়েছে। সেই সঃডঙ্গের তলায় যেন সার সার জালা সাজানো । জালা- 
গঃলর সব মুখ বন্ধ। মাগটর ওপর থেকে নচে নামার কোন সিশাড় নেই। 
জালাগন্ালর গলায় দাড় বেঁধে ওপরে তুলে আনতে হবে। ' হাসিবই দাঁড়তে 
ঝহলে 'নচে নেমে পড়ল। 

1নচে নেমে হাসিব কুড়োল ?দয়ে একটা জালা ফাটিয়ে ফেলল। 'কছটা 
খ1ট হলদে মধ গাঁড়য়ে পড়ল বাইরে । িনচে থেকে চেচিয়ে ব্যাপারটা সে 
সবাইকে জানিয়ে গদিল। কাঠরেরা এ কথাটা মোটেই ভাবে 'ান; ভেবোঁছিল 
ওই জালাগহালর মধ্যে নিশ্চয় মোহর টোহর জাতীয় 'কছদ মূল্যবান সম্পীত্ত 
রয়েছে। যাই হোক, যা পাওয়া যায় তাই ভাল। ওপর থেকে দাঁড় ঝঃলয়ে 
1দল তারা । হাসিব সেই দাঁড়গ়্াল জালার মুখে বেধে দিল। তারপরে 
জালাগযালকে একটা একটা করে ওপরে টেনে তোলা হল। সেগযীলকে তারা 
গাধার ?পঠে তুলল; 1কন্তু হাসবকে কেউ গর্ত থেকে আর তুলল না। 
জালাগযল গাধার পিঠে ভাল করে বেধে তারা রওনা হল বাজারের ।দকে। 
যেতে-যেতে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবাল করতে লাগল 2 গর্ত থেকে 
ওকে তুললে এই মালের ভাগ 'দতে হোত নাঃ শব্ধ শহ্ধদ ওকে ভাগ 
1দতে যাব কোন্‌ দ5ঃখে ? সংসারের কুলাঙার ওটা| ওর মরে যাওয়াই 
ভাল। 

বাজারে এসে একজনকে ?শাঁখয়ে পাঁড়য়ে হাসবের মায়ের কাছে 
পাঠিয়ে ?দিল তারা। সে তার মাকে বলল-_আমরা পাহাড়ের গায়ে যখন 
কাঠ কার্টাছলাম তখন তোমার ছেলের গাধাটা কোথায় যে চলে গেল বুঝতে 
পারলাম না। গাধাটার পেছনে পেছনে তোমার ছেলেও গেল চলে। কাঁ 
বাঁচ্টি!| আমরা একটা গনহায় 1গয়ে আশ্রয় নলাম। হঠাৎ একটা বাঘ 
কোথা থেকে লাফ 'দয়ে পড়ে তোমার ছেলে আর গাধাকে মেরে ফেলল। 

হাঁসবের মা আর বউ শোকে-দ7ঃখে কান্নায় গড়াগাঁড় দিতে লাগল, 
লাগল বুক চাপড়াতে| এ কান্না কি আল্লার দরবারে পেশীছবে না। 

কাঠররেরা মধ্রর জালাগরাল বেচে প্রচ্র লাভ করল। লাভের পয়সা 
1দয়ে প্রত্যেকে দোকান সাজয়ে বসল। বেশ ভালভাবেই দিন কাটে তাদের, 
_ হাসে, খেলে, স্ুচূর্তি করে। উৎসবে আয়োজন করে প্রচর খানাপিনার। 
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এঁদকে হাঁসবকে তো তারা ফেলে চলে গেল। বেচারা গর্ত থেকে 
ওঠার অনেক চেস্টা করল; 'কল্তু পারল না। চেচিয়ে গলা ফাটাল। কেউ 
তার ডাকে সাড়া দল না। কেদে বুক ভাসাল; কেউ তাকে সাহায্য করতে 
এগয়ে এল না। কুঁড়োল 'দয়ে দেওয়ালে গর্ত করার চেম্টা করল; 'কিল্তু 
গ্রানাইট পাথরের বকে ঘা খেয়ে ছিটকে পড়ল কুড়োল। ভয় ধরে গেল তার। 
কী করবে সে? ক্ষোভে দহঃখে আত্মহত্যাই করবে ঠিক করল। মেঝেতে 
লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠকতে লাগল। হঠাৎ দেখে পাথরের ফোকর থেকে 
গবরাট একটা কাঁকড়া বিছে তার ?দকে দোঁড়ে আসছে তাকে কামড়ানোর 
জনো। আত্মহত্যার কথা উবে গেল তার মন থেকে । কুড়োলটা তুলে 'নয়ে 
এক কোপে দ্র ট্রকরো করে ফেললো কাঁকড়া 1বছেটাকে। তারপরেই সে 
চোখ চিরে দেখতে লাগল। কাঁকড়া বিছেটা এল কোন দিক থেকে ? যেখান 
থেকে াবছেটা এসেছে সেখান থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা বোঁরয়ে 
আসাছল। কুড়ঃলের মাথা 1দয়ে সে খুব জোরে ঘা মারল সেখানে । দরজার 
[ছটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। আরও জোরে চাড় 'দতেই ওপাশটা ধসে 
গেল। 

হামাগহীড় ?দয়ে উঠে বসল হাসব। মাঁটর ওপরে বরাট লম্বা একটা 
গ্যালারী । তার ওপাশে আলো জহলাঁছল। অনেকক্ষণ ধরে ঘ্যরে ঘরে 
দেখল হাসিব। ঘহরতে-ঘযরতে একটা বড় কালো ইস্পাতের দরজার সামনে 
এসে দাঁড়াল। দরজার গায়ে রুপোর তালা আর সোনার চাঁৰ ঝলাছিল। 
দরজা খুলেই সে অবাক হয়ে গেল। সামনে একটা সরোবর। তার ওপরে 
খোলা, মন্ত্র আকাশ। পায়ের তলায় পান্নার পাহাড়। সেই সোনার 
1সংহাসন, সোনা আর রৃপোর বসবার আসন, পান্নার পাহাড়__সবই কা 
সন্দরই' না প্রাতীবাম্বত হয়েছে ওই সরোবারের জলে। বসবার আসনগহাল 
গুণে দেখল হাসব__ঠিক বারো হাজার | কোন দিছি না ভেবে িন্তেই হাঁসব 
1সংহাসনের ওপরে বসে পড়ল। বসে-বসে চারপাশে তাঁকয়ে দেখল সে। 
এত বড় সংল্দর সরোবর, এত সবম্দর পাহাড়-__ব্যাপারটা কী? 

1সংহাসনে বসে পা দলাতে লাগল হাঁসব। তার কনে এল 
করতালের মৃদদ তরঙ্গ। 'সংহাসনের পেছনে তাকিয়ে দেখল পান্না-পাহাড়ের 
ওপর 'দয়ে ?িরাট একটা 'মাছল আসছে সরোবরের দিকে । 'মাঁছলটা হেটে 
আসাঁছল না, আসছল হাওয়ায় ভেসে । অনেক দূর থেকে আসাঁছল বলেই 
বোধ হয় হাসিব বুঝতে পারল না তারা মানষ না অন্য ?কছ্। আরও কাছে 
এঁগয়ে এল 'মাছিল। একদল মেয়ে লোক-__খ্বব সনন্দরীঁ দেখতে | কিন্তু 
কা অদ্ভুৎ ব্যাপার ! তাদের 'নম্নাংগে কোন পা নেই, অংশটা লম্বা সরীসৃপের 
মত। তাই তারা হঁটিতে পারে না, সরাঁসপের মত ঘসড়েঁ-ঘসড়ে হাঁটে। তারা 
সহ্দর গলায় গান গাইছিল। একজন গ্রাঁক ভাষায় রানীর প্রশাস্ত গাইছিল। 
এরা নশ্চয় সর্পকুমারী। রানীর অবশ্য তখনও দেখা নেই। মাত্র চারজন 
সর্প-কন্যা হাঁজর হয়েছে! তারা মাথার ওপরে বয়ে আনছে 'বশাল একটা 
সোনার গামলা। ওই গামলায় বসে আছেন তাদের রানী। রান? হাসছেন। 
চারজন 'সংহাসনের কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসিব তড়াক করে লাফ 'দয়ে 
নিচে নেমে এল। রানশীকে তারা সিংহাসনে বসালো। রানীর নাকাব ঠিক 
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করে দেয়; তারপরে ঘরে দাঁড়ালো তাঁকে। অন্যান্য সর্প-কন্যারা বাঁক. 
আসনে বসে যায়। | 

রানী উপাস্থত সকলের সামনে গ্রীক ভাষায় বন্তুতা শর; করল। 
সহল্দর সহরেলা কণ্ঠ রানীর । বন্তুতা শেষে করতালের আওয়াজ হল, সঙ্গে 
সঙ্গে সকলে রানীর স্তব করতে লাগল। এই স্তুতি গ্রাঁক ভাষায় গাওয়া হল। 
স্তবের পর যার যার আসনে বসে পড়ল। 

স্তব গানের পর রানী এবার হাসিবের দিকে মাথা ঘণরয়ে দেখল। 
রান অবশ্য ওর উপাঙ্থাত টের পেয়েছিল। ওকে ইশারায় কাছে ডাকল। 
তা অবশ্য হাদসব একট? ভয়ও পেছেছিল, তব 1দ্বধাগ্রস্তভাব নিয়ে ও 
এগয়ে গেল রানীর দিকে। সোজাস্যাজ একখানা আসন দোঁখয়ে রানী ওকে 
বসতে অন্যরোধ করল। আসনে বসার পর রানা বলল,-_এ দ:1নয়ার তলায় 
আমার সাম্নাজ্যে তোমাকে স্বাগতম জানাই। ভাগ্যবান লোকই কেবল এখানে 
আসতে পারে। সংকোচ আর ভয় ঝেড়ে ফেল যবক। তোমার নাম বল। 
আমার নাম যমাঁলকা| এই যে দেখছ সব সর্প-কন্যা, এরা আমার প্রজা । 
এবার বল, কে তুম? ?ি করে তুমি এই সরোবরের পাড়ে এসে পড়লে ? এই 
সরোবর আমার শীঁতাবাস| শীতকালে আমার গ্রীত্মাবাস ' মাউন্ট কাফ ছেড়ে 
এখানে চলে আঁস বছরের কয়েক মাসের জন | 

যুবক হাঁসব নত হয়ে ভূমি চর্বন করে রানীর ভানাঁদকের পান্না 
আসনে বসে বলল- আমার নাম হাঁসব। ড্যানয়েলের পত্র। বাবা আমার 
জল্মের আগে মারা গেছেন। সারা দানক্ার লোক জ্ঞানী আর তাপস বলে 
তাঁকে জানত। মান্য করত! আম আমার 'পতার মত একজন খাঁষ বা 
জ্ঞানী হতে পারতাম, নিদেনপক্ষে একজন ব্যবসায়ীও হতে পারতাম। আমার 
ওসব হতে ভাল লাগল না। পড়াশদনা ঠিখলাম না, ব্যবসা করলাম না। 
খাল ঘররে-ঘঃরে বেড়ালাম। বনের পশদপাখী, পাহাডের খোলা আকাশ 
আমাকে ভীষণ টানত। আমি কাঠরে হলাম। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দা 
থেকে আম মরতে চাই নি। আমার মৃত্যুর পর কেউ যেন আমার ওপরে 
সমাধ বেদী না করে। মৃত্যুর পরও আম শান্ত পাব না তাহলে। 

এরপর আনন্পীর্বক সব সে খুলে বলল] অন্যান্য কাঠদরেদের সঙ্গে 
1কভাবে এখানে এল, আর মাটির তলায় এই সাম্নাজ্যে কেমন করে পেশাছল 
--সব বলল। 

হাসবের কা'হনাঁতে রানী খব খসাঁ হয়ে বললে £ 

_ হাসিব, তুমি সেই গর্তে অনেকক্ষণ বন্দ? 1ছলে। তারপরে এখানে 
এসেছো, তাও অনেকক্ষণ হল। তোমার 'নশ্চয়ই খিদে তেষ্টা পেয়েছে। 

এই বলে রানী একজন সর্প-কন্যাকে ইশারা করতেই, একাঁট 
সোনার থালা ভার্তি খাবার দিয়ে এ*কেবেকে এাগয়ে এল। থালায় 
কি নেই 2 _-আছে আঙ্বঘর, আপেল, পেস্তা, মটকা, ড্যমযর আর ভাল ভাল 
মতমান কলা। চেটেপবটে খেয়ে নিল হাসিব খবব খিদেও পেয়েছিল। ঢেকুর 
তুলল! এরপর এক গেলাস সহগম্ধী সরবত ঢকঢটক করে খেয়ে নিলো। 
সরবতের গেলাসটা ভার চমৎকার। একটা বড় চাল্ন কেটে গেলাসটা তোঁর। 
লাল টঃকট?ক করছে। যে মেয়েটি খাবার (দিয়েছিল সেই থালা 'নয়ে চলে গেল। 
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রানী বলল-_য্বক তুম নিশ্চিন্ত হও। যতাঁদন খনশি তুমি আমার 
সাম্রাজ্যে থাকতে পার। তোমার কেউ ক্ষাতি করবে না। এই সরোবরের ধারে 
গাছের ছায়ায় বা পাহাড়ের ঢালে প্রকৃতির কোলে সপ্তাহ খানেক থেকে যাও। 
আম তোমাকে আমন্ত্রণ করছি। তোমার সময় আম ভাঁরয়ে দেব গল্প বলে। 
তুমি যখন আবার মানব দেশে 'ফরে যাবে এই গল্প তোমার কাজে লাগবে। 

রানীর প্রজা বারো হাজার সর্প কন্যা আর জ্ঞানী তাপস ড্যাঁনয়লের 
ছেলে হাঁসিবকে রান যমালকা গল্প বলবে। সর্পকনারা বসে আছে সোনা- 
রূপার আসনে আর হাঁসব বসে আছে পাম্না-আসনে। গলপ শহর হল 2 
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কোন এক রাজ্যে বান ইসরায়েল নামে এই নৃপাতি রাজত্ব করতেন। রাজা 
মৃত্যু শয্যায় তাঁর ?সংহাসনের উত্তরাধকারণী একমাত্র পাত্র বুলাকয়াকে ডেকে 
বললেন !-_বদলনাঁকয়া, আমার মৃত্যুর পর আমার 1সংহাসনে বসে তুম প্রথমেই 
একটা কাজ করবে ।-_রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পাত্তর যে যত ক্ষদ্র আর ছোট 
হোক না কেন, একটা ব্যান্তগত ফর্দ বানাবে । আর, ভালভাবে পরীক্ষা না 
করে প্রাসাদের বাইরে কোন 'ীজাঁনস বেরোতে দেবে না। 
নৃপাঁতির পুরালোকগমনে পদত্র ব্ল্হাকয়া ীসংহাসনে বসেই বাবার 
আদেশ মেনে কাজ শর করে দল। সমস্ত এশব্য, 'জাঁনসপত্র পরীক্ষা 
করতে শর করল। অনেকগ্লো হলঘরে ধনদোৌলত জমিয়ে রাখা হত। 
হলগযলোর দরজা খুলে ঘরে ঘরে দেখল । দেখতে-দেখতে একটা গোপন 
ঘরের সামনে চলে এল। ঘরের মাঝখানে দদটো পাথরের খামের ওপর একটা 
আবলনস কাঠের 'সন্দক দেখতে পেল। িসম্দ;কের ডালা খঃলে একটা সোনার 
বাক্স দেখতে পেল। সোনার বান্ত্রে ছিল এক সোনার পাথ। পঠাথ খলে 
দেখল গ্রীক ভাষায় লেখা রয়েছে__ 
যে ব্যান্ত মানব, জিন, পক্ষাঁ ও পশর নৃপাত ও মানব হইতে চাহেন 
তাঁহাকে একট অঙ্গঃরীয় পাঁরধান কাঁরতে হইবে। ধর্ম প্রচারক 
সহলেমান সাহেব এই অঙ্গ্রীয়াটি পাঁরধান কাঁরয়াঁছলেন। সে 
মহাত্মন, সপ্ত স্মদ্রতাঁরে সমাধস্থ। তাঁহার আঙ্ছলে অঙ্গঃরায়টি 
গবদ্যমান। এই দৈবজ্ঞ অঙ্গ্ররীয় আঁদ পিতা আদম বেহেস্তে পাঁরয়া 
থাকিতেন। বেহেস্ত হইতে পতনের পর্ব পর্যন্ত তাঁহার আঙ্বলে 
ইহা ছিল। আদমের নিকট হইতে দেবদৃত গ্যাব্রয়েল ইহা পাইয়া- 
িলেন। তৎপর, 'তাঁন ইহা মহাত্মন সলেমানকে প্রদান কাঁরয়া- 
গছিলেন। সপ্ত সমর পার হইয়া নাদ্ষ্ট দ্বীপে পেশাঁছিবার ক্ষমতা 
কোন তরাীরই নাই। এক রকম যাদও বৃক্ষ-রস বিদ্যমান যাহা পদ-. 
প্রান্তে লেপন কাঁরলে অনায়াসে সমবদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব। এই বক্ষ- 
রস' সহজলভ্য নহে। কেবলমাত্র ভাগ্যবান মানবসম্তান ইহা হস্তগত 
করিতে পারে। পাতালে রাজত্ব করেন রান যমালকা। তাঁহার 
সাম্নাজ্যে এবম্বধ বক্ষ জন্মাইয়া থাকে। সেই সাম্রাজ্যে এই সন্দেশ 
রানী ব্যতাঁত অন্য কাহারো গোচরে নাই। রানী যমালকা বক্ষলতা- 
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গর্মাদর ভাষা বুঝিতে পারেন। তাহাদের সাঁহত তান 'নয়ামত 
বাক্যালাপও কাঁরয়া থাকেন। বৃক্ষ-লতা-ফঃল-ফল ধর্ম এবং চরিত্র 
সম্বল্ধে তাঁহার বিপুল জ্ঞান রাহয়াছে। অতএব, যে ব্যাস্ত সেই দৈবজ্ঞ 
অঙ্গরীয় অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহাকে সর্বপ্রথমে পাতালে যমলকার 
সাম্নাজ্যে গমন কাঁরতে হইবে | সেই অঙ্গনরাঁয় যে মানবসন্তান হস্তগত 
কাঁরতে পারবেন তিন কেবল সমহদয় প্রাণীজগতের অধীশ্বরই হইবেন 
না, উপরল্তু যবাঁনকা প্রদেশে গমন করিয়া অমৃতবার পান কাঁরতে 
সক্ষম হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অমৃতিস্ধা পানে রুপ, যোঁবন 
আঁজর্ত হয় এবং জ্ঞান ও অমরত্ব লাভ করা যায়। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামাল শাহরাজাদ। 


[তিনশো ছাগ্পান্নতম রজনী £ 
পরের দিন রাঁনত্রতে আবার শাহরাজাদ গলপ শহর করলো £ | 
চামড়ার পঞ্থ পড়ে ব্বলগকয়া তার রাজ্যের সমস্ত মোলভা, 
জাদুকর আর দরবেশদের ডেকে পাঠালেন। সকলে সভায় এলে সে জিজ্ঞাসা 
করল-_আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন ক 'যাঁন আমাকে পাতালের 
রানী যমালকার সাম্রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন ? 

এই কথা শনে সকলে মহাজ্ঞাণী আফানকে দোখয়ে দিলেন। 1বরাট 
পণ্ডিত এই বদ্ধ দ্যানয়ার সর্বশাস্ত্রে পারদশর্ণ। তান যাদ্াবদ্যা জানেন, 
' মহাকাশ ও জ্যাঁমতি বিদ্যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্বে। অপরপায়ন বা ইন্দ্রজালেও 
(তান সদ্ধদস্ত। 

আসন ছেড়ে রাজা কাছে উঠে গিয়ে অফানকে জিজ্ঞাসা করল-_ 
মহাজ্ঞাণঁ আযফান সেই পাতালের রানীর কাছে আমাকে আপাঁন 'নয়ে যেতে 
পারবেন কা? 

_ হ্যাঁ) পারব। 

উজীরের ওপরে রাজ্য পাঁরচালনার ভার 'দয়ে বদলহাকয়া রাজার 
পোশাক ছেড়ে পাঁরব্রাজকের বেশ ধরল। পায়ে দল তীঁথ্্যাত্রর পাদ-ঃকা। 
তারপরে, আ্যাফানের সঙ্গে নগর ত্যাগ করে চলে গেল। প্রথমেই পড়ল মর 
ভাীমতে | অনেকটা পথ এাঁগয়ে আ্যাফান একটা জায়গা দোখয়ে বললেন-_- 
এইটি হল উপয্স্ত স্থান। ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমাদের পথ খ*জে নিতে 
হবে। 

তারপরে বদ্ধাট একটা নারদ স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজেন্ধ 
চারধারে টেনে দদলেন একটা গণ্ডাঁ। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন যা? 
মন্ত্র! মল্ত্রটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে পাতালের একটা পথ বোঁরয়ে পড়ল। 
এইটিই পাতাল সাম্নাজ্যের প্রবেশের পথ। ওই পথে দহজনে একসঙ্গে যেতে 
পারে না। বৃদ্ধ নানারকম আদিভোঁতিক ক্রিয়াকলাপ করলেন। তারপরে 
পথট প্রশস্ত হল। এই পথ 'দয়ে দূজনে এই সরোবরের তাঁরে এসে 
পেশাছিলো। সরোবরাঁট তোমারই চোখের সামনে দেখতে পাচ হাঁসিব। 

তাঁদের আম সাদরে অভ্যর্থনা জানয়োছলাম। আমার সাম্রাজ্যে 
যারাই আসেন তাঁদের আমি এইভাবেই সম্বর্ধনা করে থাঁক। তাঁরা তাঁদের 
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আসার উদ্দেশ্য আমাকে জানালেন। তুম আগেই দেখেছ সর্পকন্যারা 
আমাকে গামলার ওপরে চাঁপয়ে বয়ে নিয়ে আসে। সোঁদনও আম তাঁদের 
সৈইভাবেই পান্না পাহাড়ে নিয়ে আসি। আসা-যাওয়ার পথে গাছপালারা 
তাদের ভাষায় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ফলের গল্ধের ভেতর 1দয়ে 
আমরা সোঁদন আসাঁছলাম। মৃদর সরে বাজনা বাজাচ্ছিল সর্পকন্যারা। 
চলতে-চলতে এক গোছা লতার সামনে এসে দাঁড়ীলাম। থোকা- থোকা লাল 
ফল ফটোঁছল তাদের মাথায়। ফিসফিস করে ফঃলগযাল আমাকে বলল-_- 
আমার রস বড় চমংকার। এই রস পায়ে লাগালে অনায়াসেই মানষ পায়ে 
হেশ্টে সমদ্র পার হতে পারে। 

আম আতাঁথদের বললাম-_আপনারা যে গাছ খঠজছেন-_-এ সেহী 
গাছ|] 

তাঁদের হাতে একটা পাত্র ঈদলাম আঁম। আ্যাফান খশী মত ফল 
তুলে রস 'নংড়ে সেই পাত্রটা বোঝাই করলেন। আম তাঁকে 'জজ্ঞাসা করলাম 
_-মহাজ্ঞাণী আ্ফান, আপনারা দুজনে সমদ্দ্র পাড় দিতে যাচ্ছেন কেন? 

আযাফান বললেন- তাহলে শোন মহারানাঁ। সপ্ত সমহদ্রের পারে একাঁট 
দ্বীপ রয়েছে। সেখানে মহাত্বা সুলেমান কবরে শযয়ে রয়েছেন। তাঁর 
হাতের আউটাট আমরা খুলে আনতে চাই। সেই আওাটর দোঁলতে 'তাঁন 
সমস্ত জীবজগতের অধাশ্বর হতে পেরোছলেন। 

বললাম-_এতো বড় অসম্ভব ব্যাপার। সঃলেমানের আঙাঁট তাঁর পরে 
আর কেউ পরতে পারে নন; পারবেও না। আমার কথা বিশ্বাস করন। এ- 
পারকল্পনা পাঁরত্যাগ করন আপনারা । হঠকারিতা করলে বিপদে পড়বেন। 
বদলাকয়া, তুমি ফবক। তোমার সামনে অনন্তকাল পড়ে রয়েছে। পাগলামি 
করো না। বরং আম তোমাকে একটা গাছ দোঁখয়ে 'দাচছি। এই গাছের 
পাতা খেলে তুমি অনন্ত যৌবন লাভ করবে। 

কিন্তু আমার কথা তাঁরা কানেই তুললেন না। যে পথে এ.সাঁছলেন 
সেই পথেই চলে গেলেন। 

এই' বলে থামলেন রানা; একটা কলা তুলে হাঁসবকে দিলেন, নিজে 
মুখে পরলেন একটা ডমর। তারপরে বললেন- __বৃলাঁকয়ার গল্প এখনও 
শেষ হয়ান। সমদ্রের ওপরে কেমন করে তারা দহঃসাহসিক আভযান চা'লয়ে- 
[ছিলেন সে-কাহিনী তোমাকে আম পরে বলব। তার আগে, আমার সাম্রাজ্য 
ঠিক কোনখানে অবস্থিত, এর চারপাশে পাঁথবার কোন কোন্‌ রাজ্য 
রয়েছে, আর প্রতিবেশী রাজ্যগ্াীলতেই বা কারা থাকে-_এসব জানতে ইচ্ছে 
করে না তোমার ? পান্নার পাহাড়ের ওপর দিয়ে কাফে চলে গিছেছে। কাফ-য়ের 
ঠিক কোন্‌ জায়গায় 'জীনিদ্তান সে কথাও তোমাকে আম বলব। এই 
[জনিস্তান হচ্ছে জিনেদের রাজধানী । এখানকার রাজার নাম হচ্ছে জান 
বিন জান। হারার মালভূমিতে পাহাড় কেমন করে বেশচে থাকে সেকথাও 
তোমাকে বলব আঁম। একটা যদদধক্ষেত্রের কথা তোমাকে বলব। এখানে 
পরানো বাঁরদের গাথা সঙ্গীত ছাড়িয়ে রয়েছে। 

হাসিব বলল- _মহারানণ, আমাকে আপাঁন রাজা বলযকিয়ার অভিযানের 
কাঁহনাঁই বলদন। 
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রান বলতে শর; করলেন- রাজা বল্যাকয়া আর জআ্যাফান আমার 
সাম্রাজ্য ছেড়ে দেশে 'ফরে গেলেন। তারপরে সপ্তসমদদ্র পাড় দেওয়ার 
জন্যে প্রথম সমদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। পাড়ে বসে সেই ফলের 
রস 'নজেদের পায়ের তলায় মাখলেন। তারপরে জলের ওপর 'দয়ে হাটিতে 
লাগলেন খহব সাবধানে । দিকছক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন-_বেশ হেন্টে 
যাচ্ছেন তাঁরা। ড্ববে যাওয়ার ভয় আর নেই। আর দেখে কে? সময় 
যাতে বৃথা নম্ট না হয় এইভাবে দোড়তে লাগলেন তারা । এইভাবে তিনটে 
[দন আর তিনটে রাত তাঁরা অতিক্রম করলেন। চতুর্থ দিন সকালে একটা 
দবীপে পেপাছলেন। কাঁ সন্দর দ্বীপ! এটা গক তাহলে বেহেস্ত? 

এই সময় ভোরের পাঁখ ডেকে উঠল । গল্প থামালো শাহরাজাদ | 


তিনশো ছাগ্পান্নতম রজনাঁ £ 
পরের দন রাঁত্রতে শাহরাজাদ আবার গল্প বলতে শহর করলো । 

দ্বীপের বেলাভূঁমি যেন গোরক বসন পরে রয়েছে। দরে চাাণর 
পাহাড় | বেলাভীমির পরেই শহর হয়েছে 'বস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেতের বাগান। 
ফাটটেছে নানান জাতের সহগম্ধাঁ ফল। তাদের গম্ধে ভরে উঠেছে বাতাস। 
গোলাপের পাশে পদ্মফহল বড়ই সল্দর মাঁনয়েছে। বেগনে ফলের পাশে 
শাদা গপ্ধরাজকে দেখলে চোখ জ্বাঁড়য়ে যায়। বনেবনে পাতার আঁবশ্রাম 
মর্মর ধান মনকে আনমনা করে তুলে । ঘৃতকুমারীর জংগলের মাঝে বড়- 
বড় ফঃলগাছের 'বন্যাস সাঁত্যই বড় সহম্দর | সম্দ্রের গজনের ফাঁকে-ফাঁকে 
গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঘররঘ:পা?খর ডাক। নাইটেংগল পাঁখ 
শোনাচ্ছে তার প্রেমাবধ্যর রানী গোলাপের কানে-কানে। গোলাপ সেই 
কাহনাঁ শুনছে সমঝদারের মত তার মাথা নাড়িয়ে নাঁড়য়ে। আখের ক্ষেতের 
ভেতর 'দিয়ে ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে তরাঙ্গণী। প্রকীত রুপ, রস, আর 
গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। এখানে যেন কোন দহ্ঃখ নেই। কোন 
শোক নেই, এই ধরাধামেই ক বেহেস্ত নেমে এসেছে 2 তাঁরা দ্জনে মুগ্ধ 
হয়ে দেখতে লাগলেন চারপাশ। বল:কিয়া আর আ্যাফান মনোরম দৃশ্য দেখে 
দেখে সকাল গিকেল ঘরে বেড়ালো। ছায়াবশীথ শরাঁর মন তাজা করে 'দিল। 
গোলাপের ওপর শিশির টলমল করছে ম্বস্তার মত। ব্দলাকয়া তার ওপর 
গাল রেখে ফলের সহবাস ও পেলব স্পর্শ নেয়। শ্রান্ত মন হয়ে উঠল 'স্থির। 
এভাবে ওরা সন্ধ্যে পযল্তি মন্থর পায়ে এক বাথ থেকে অন্য বাঁথতে ঘরে 
বেড়ায়। সন্ধ্যা নেমে আসে। ওরা রাত কাটাবার জন্য একটা গাছে উঠে 
বসে। ঘছমে চোখের পাতা একটু জরড়ে আসতেই দ্বীপটা হঠাৎ কেপে 
ওঠে। প্রচণ্ড একটা গাঁগাঁ শব্দ ভেসে এলো । দ্বীপটার নীচে থেকে কে 
যেন ঝাঁকুনি ছদিচ্ছে। মনে হল সমদদ্রের ঢেউয়ে ভেতর থেকে একটা দৈত্য 
উঠে আসছে। প্রকাণ্ড একটা পাথর তার ম্খে। আগ্নের মত সেটা 
জবহলছে। তাতে সমস্ত দ্বীপটা আলোকিত হয়ে উঠল। দৈত্যটা পেছনে 
আরো কতগযলো দৈত্য অমাঁন করে উঠে আসছে । অসংখ্য বাঘ 'সংহ আর 
[চতা এসে দাঁড়াল মমদ্রের তাঁরে। অগহণত পশ;র সংখ্যা আল্লা ছাড়া কেউ 
বলতে পারবে না।& সমহদ্রে দৈত্যাকার পশহ্দের সঙ্গে ভাঙ্গার পশবরা িলে- 
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1মশে সারাটা রাত কাটাল বেলাভীমতে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রথম দৈত্য যে পথে এসোঁছল সেই পথেই গফরে গেল সে। তার পেছনে 
পেছনে একই ভাবে মাঁলয়ে গেল আর সব সামাদ্রক জানোয়ারগ্লো | এঁদকে 
বনের পশ7রাও বনে ফিরে গেল। 

এই লোমহর্ষক দশ্য দেখে ব্লাকয়া ও আ্যাফান আতঙ্কে আর 
দহশ্চল্তায় দ7 চোখের পাতা সারা রাত আর এক করতে পারেনি । দ2জনে 
তাড়াতাঁড় গাছ থেকে নেমে সমদ্দ্র তারে দোঁড়ে 'গয়ে পায়ের পাতায় সেই 
ফলের 1নর্যাস ঘষতে লাগলেন। 

এবার দ্বিতীয় সমদদ্র পেরোতে লাগলেন পায়ে হেটে । দন রাত 
এক নাগাড়ে বহহাদন হেটে এক বশাল পর্বতমালার কাছে এসে দাঁড়ালেন । 
ছোট একটি উপত্যকা দেখা গেল। ছোট ছোট সংল্দর নাড় পাথরে পূর্ণ 
উপত্যকাঁট। সেগাল সাধারণ পাথর থেকে একেবারে আলাদা | দনটা 
তারা শ-টাঁক মাছ খেয়ে কাটালেন। 'বকালে এসে বসলেন আবার বেলা- 
ভূমিতে । দেখলেন সূর্যাস্ত। সমদ্রের সূর্যাস্ত এর আগে ওরা অনেক 
দেখেছে । কল্তু এই গনজন 1নম্প্রাণ পাথরের দ্বাঁপে সূর্যাস্তের একটা 
অব্যন্ত কথা ওরা যেন বুঝতে চাইছে। সূর্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা 
[বিকট আওয়াজ শবনে পেছনে 1ফরতেই দেখলেন একটা £বরাট বাঘ ওদের 
ঈদকে ছহটে আসছে। দোঁড়ে আর পালাবে কোথায়? তাড়াতাঁড় পায়ের 
পাতায় গাছের রস মেখে সম্দ্রের ওপর 'দয়ে দোঁড়োতে লাগলেন। এই 
অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বাঘটা ফ্যালফাাল করে সম্দ্রের ধারে দাঁড়য়ে রইল 
1কছ;ক্ষণ। হঠাং গিছনের 'দকে 'ফরে পাঁড় ক মার কুরে লেজটা একট- 
গঠটয়ে বাঘটা দিল ছট। ৮ 

এবার ওরা তৃতীয় সমব্দ্র পাড় দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে । মেঘে 
মেঘে সারা আকাশ ঢেকে রয়েছে । নিকষ কালো সম্দ্রের রও। ঝড়ের বেগে 
1বরাট টঢেউগতরল রাগে ফ+সছে। ওরা যেন মত্ত হাতির গপঠের ওপর য়ে 
হাঁটছে । অনেক দন ধরে ওরা ঘহম্তে পারোন। তারপর একনাগাড়ে এই 
হাঁটা। ঝড় ঝনঝার মধ্যে পড়ে ওরা আর পা চালাতে পারছে না। হাঁট* 
ভেঙ্গ আসছে। তব্দ দেহটাকে টেনে টেনে হেটে চলেছে দঃজনে। 
সৌভাগ্যবশতঃ ভোর রাতে এসে পেশাঁছল একটা দ্বীপে । পাড়ে পেশাছেই 
শহয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যাময়েও পড়ল। ঘদ্ম থেকে জেগে উঠে ওরা 
দবীপটার গভীরে ঢুকে পড়ল। চারাদকেই ফলের গাছ, আর কত না ফল 
ধরে আছে সেগযলতে। সব ফলই যেন চিনি ভরা। পেট ভঃর দহজনে 
ফল খেল। ব্ল্যাকয়া 'মাচ্ট খাবার খুব ভালবাসে । ও একট বেশীই 
খেয়ে ফেলল। সারাদন ধরে ফল খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। সে আ্যাফানকে 
বললো £ 

--এখানে আরো 'দিন দশেক থেকে যাই, কি বলঃন? এত সদল্দর 
সং্দর নানারকমের লোভননঈয় ফলগনাল প্রো স্বাদ 'নতে গেলে কম করে 
দশ দন তো লাগবেই । | 

ওর অনহরোধের সায় দিলেন আযাফান। তা ছাড়া, একটন 'বশ্রামও তো 
দরকার। 
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ফলগুলর চাঁরত্র ঝড় অদ্ভুং। 'চাঁনর আঁধক্যে ফলের গায়ে মিছাঁরর 
মত জমাট বে-ধে রয়েছে। দশ দিন ধরে বঃলহাকয়া কেবল রাশি-রাশি ফলই 
খাচ্ছে। এত চান পেটে তার সইবে কেন ? দশ দিনের দন তার পেট 
কামড়াতে শ;র? করল। কিম্তু আর তো দেরা করা চলে না। পায়ের, পাতায় 
সেই রস মেখে আবার শদরও হল যাত্রা। চতুর্থ সাগরে পড়ল ওরা। 

একটানা চার 'ঈদন আর চার রাত হাঁটার পরে তারা একটা ছোট ন্বাঁপে 
এসে হাঁজর হল। সমস্ত দ্বাঁপটাই শাদা বালিতে ভরা। চেনা-অচেনা 
নানান জাতের সরীসৃপ এখানে গতের ভেতর থাকে । মাঝেমাঝে ডিম 
পাড়তে বাইরে আসে। রোদের আলো সেই 'ডম তা দিয়ে ফোটায়। এখান 
গাছ দরের কথা এক মুঠো ঘাসও কোথাও নেই। এখানে থাকা যে আদোঁ 
1নরাপদ নয় ওরা সেটা বঝতে পারে। কিন্তু কী আর করবে। তাই একটন- 
খানি বসে পায়ের গোড়ায় নতুন করে রস ঘষতে থাকে। সমর পৌঁরয়ে 
একবার ডাঙায় উঠলে আবার রস লাগাতে হয়। সেই রস মেখে আবার তারা 
সমুদ্রে নেমে পড়ল। 

পণ্টম সমর পেরোতে তাদের লাগল মাত্র এক দন আর এক রাত। 
ভোর বেলা তারা এসে পেপীছলো একটা অদ্ভুত দ্বীপে । এখানকার পাহাড়- 
গীলর চূড়ায় সোনার তাল জমাট বে“ধে রয়েছে ।' দ্বীপে অনেক_ অসংখ্য 
গাছ। গাছে-গাছে উজ্জল হলহ্দ রঙের ফল ফঃটে রয়েছে অজন্র। রাত্রতে 
তারা তারার মত জহলজবল করে জবলে। পাহাড়ের স্বচ্ছ পাথরের ওপরে 
ফলের রও প্রাতফাঁলিত হওয়ার ফলে সমস্ত দ্বাঁপাঁট একাঁট অপরুপ মায়ার 
রাজত্বে পারণত হয়। দিনেও ফঃলগযাল জহলে ; তবে বোঝা যায় না। 

আযাফান বলহাকয়াকে বললেন-_এই হল সোনাল ফলের দ্বাঁপ। 
অনেক-অনেক কাল আগে সূর্যের এক টুকরো ছিটকে এসে পড়ছিল এইখানে । 
এই দ্বীপটা সেই টুকরো । 

সারা রাতই অদ্ভূৎ আলোর রোশনাই দেখে তাঁরা কাটালেন সেইখানে । 
ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে রস মেখে আবার তাঁরা নেমে পড়লেন সমহদ্রে। 
এহাঁট হল ষচ্ঠ সমদ্্র। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ। 


[তিনশো সাতান্নতম রজনী £ 

পরের দন রাঁত্রতে আবার শহর; হল গল্প £ 
ষ্ঠ সমদদ্র পাঁড় দয়ে ও+রা এক মনোরম বেলাভূমিতে এসে পড়লেন। 
এই দ্বীঁপাঁট ঘন জংগলে পাঁরপূর্ণ। বনের শেষে শহর হয়েছে সমবদ্র ; আর 
সমদ্রের পরে শহর হয়েছে অরণ্যাঁন। সেই মনোরম বনের ছায়ায় বসে 
কিছ;ক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে তাঁরা গভাঁর বনের দিকে এগিয়ে চললেন। 
1কছ;টা গগয়েই তাঁদের আনন্দ পাঁরণত হল আতংকে । এসব কীসের গাছ ? 
গাছে কোন ফল নেই- ঝুলছে কেবল অগাঁণত মানষের মাথা । মাথার 
চযলগয্ীল বোঁটার মত গাছের ডাল থেকে ঝলছে। মহখগন্ালর আভিব্যন্তি 
সব এক নয়। কেউ হাসছে, কেউ কদিছে। গাছ থেকে যেগল খসে পড়েছে 
সেগ্ল মাটিতে পড়েই ভাঁষণভাবে জব্লতে শদর7 করে। এই সব আজব 
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ফলের কাছে এগোতে সাহস হল না তাঁদের । পায়ে-পায়ে তাঁরা ফিরে আসেন 
বেলাভমিতে। তারপরে একটা পাহাড়ের আড়ালে সর্যাস্ত পযন্ত তাঁরা 
বসে রইলেন চ্পচাপ। হঠাং বারো সাগরকন্যা বেলাভূঁীমতে উঠে নাচতে 
শুর করল। তাদের সব কাঁটই দেখতে সংল্দর। প্রত্যেকের গলাতেই মন্তার 
হার। প্রায় ঘল্টাখানেক ধরে নানান ছলাকলা দেখাল তারা । আকাশে চাঁদ 
উঠল। চাঁদের আলোয় র্‌পাঁল ঢেউ উঠল চারপাশে । এইবারে গান ধরল 
মেয়েরা। গান গাইতে গাইতে ঝাঁপয়ে পড়ল সমহদ্রে। শঃর হল তাদের 
জলকোল। কেউ কেউ আবার উঠে এল ডাঙায়। 

এঁদকে আর এক কাণ্ড। বনের গাছগঞ্জল প্রতি মুহূর্তে যেন এক 
হাত করে লম্বা হচ্হে। হয়ত তারা চাঁদকেও ঢেকে ফেলবে । গাছের ছায়া 
গায়ে এসে পড়তেই তাঁদের চমক ভেঙে গেল। এতক্ষণ মোঁহত হয়ে মেয়ে; 
গলির নাচ দেখাছলেন। এখন সেই গাছগহীলকে দেখে আর তাঁরা সেখানে 
থাকতে সাহস করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বক্ষরস ঘষে সপ্তম সম্দে ঝাঁপ 
'দলেন তাঁরা । 

সপ্তম সমদ্রে পাড় 'দতে লাগল সবচেয়ে বেশী সময়। একটানা দিন- 
রাত হেটে চললেন তাঁরা। পায়ের তলায় বৃক্ষরস লাগানো । তাই 
তাঁরা বসতেও পারেন না, শঃতেও পারেন না। টানা ছ”ট মাস চলল এই- 
ভাবে | সঙ্গে খাবার-দাবারও বিশেষ কিছ ছিল না তাঁদের। মাঝে মাঝে 
মাছ লাঁফয়ে উঠছে সম.দ্র থেকে । তাঁরা ধরে ধরে কাঁচা মাছই খেয়েছেন। 
অনেক কম্টের পরে শেষ পযন্ত তাঁরা সপ্তম সমহদ্রের ধারে একট দ্বাঁপে এসে 
পেীছলেন। নাঁথতে যেভাবে বলা ছিল দূর থেকে হবহ ঠিক সেইরকম 
দেখতে পেলেন তাঁরা। অনেক দ7্ঃখ, অনেক যন্ত্রণার শেষে আতি প্রার্থতি 
ভূমিতে পদস্পর্শ করলেন তারা । এই সেই সপ্ত সমদ্রের দ্বীপ আর এখানেই 
সনলেমানের দেহ কবরে শাঁয়ত আছে। সহলেমানের আঙ্গবলে রয়েছে সেই 
আংাঁট। 

এই দ্বীপাঁট খুবই সহল্দর। চারাঁদকে অসংখ্য ফল আর ফলের গাছ। 
থরে থরে ফলগহাঁল পেকে রয়েছে । বেশ কয়েকটি ছোট ঝর্ণা পাহাড় থেকে 
নরঁচে নেমে এসেছে। কঁচা মাছ খেয়ে ওদের থাকতে হত। তাও সব সময় 
পাওয়া যেত না, অভুন্তই থাকতে হত ও*দের। তার ওপর দীর্ঘ পাঁরভ্রমণে 
শরীর শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন । দেখে শ্নে একটা আপেল গাছের দিকে 
ও*রা এঁগয়ে গেলেন। ফলের ভারে ডালগরল মাটিতে লয়ে পড়েছে। 
বংলরাকয়ার তর সইল না। তাড়াতাড় যেই না হাত বাঁড়য়ে একটা আপেল 
ছড়তে গেল অমাঁন গাছটা ধমকে উঠল 2 

__-এই গাছের ফলে হাত দিলে তোমাকে দর ট;করো করে ফেলা হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে, এক বিরাটকায় দৈত্য ও*দের সামনে এসে দাঁড়ালো । 

ব্বলবাঁকয়া থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল- দৈত.রাজ, ক্ষিদে 
তেস্টায় আমরা মরে যাঁচ্ছ। এ আপেল আমরা খেতে পাব না? কেন 
আপাঁন নিষেধ করছেন? 

-তোমরা ভুলে গেছ, আমি কি করব! তোমরা মাননষের বাচ্চা। 
তোমাদের আদি পিতা আদম আল্লার নিষেধ অমান্য করে আপেল খেয়েছিল, 
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ভুলে গেছো? তা, তোমরা তো আল্লাকে মান না, যখন তখন তাঁর বিরদ্ধে 
1বদ্রোহ কর। তাই আমিই এ গাছ পাহারা দিই। এটা আমার কর্তব্য। 
এ গাছের ফলে যে হাত দেবে তাকে দখানা করে দিই। যাও ভাগো, অন্য 
জায়গায় খাবারের চেষ্টা করো। | 

বলাঁকয়া অর অ্যাফান প্রাণের ভয়ে ওখানে আর দাঁড়ালো না। 
দ্বীপের আরো ভেতরে গিয়ে অন্য ফল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করল। একট? 
1বশ্রাম গনয়ে সলেমানের কবর স্থান খ*জতে শহর; করল। 

পরো একটা দিন আর রাত দ্বাঁপে ঘরে বেড়াল। শেষে ওরা একটা 
পাহাড়ের কাছে এসে পেশাছল। পাহাড়ের পাথরগরীলর রং নানারকমের | 
পাহাড়ের গা থেকে মগ নাভির সহগন্ধ ভেসে আসছে । সামনে চমৎকার 
একটা গুহা | ছাদ আর দেয়াল সব হীরের তৈরাঁ। সূর্যের আলোর চৈয়েও 
উজ্জ্বল । ওরা বুঝতে পারল এটা সেই গুহা যেখানে সহলেমানের কবর 
আছে। ওরা গুহার ভেতরে ঢ্‌কল। যতই এগোচ্ছে গহার জ্যোতি ততই 
বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছাদটাও যেন উঠ“চ্য হতে হতে আকাশ ছঃয়ে ফেলল। 
ওরা হেটে চলেছে অনন্তকাল ধরে। বাইরে বাধ হয় কয়েকটা দিন আর 
রাত গাঁড়য়ে গেছে, তব ওরা হেটে চলেতছ। একে অপরের সঙ্গে কথা 
বলছে না। একটা ঘোরে সামনে খালি এগোচ্ছে। হঠাং ওদের একজনের 
মনে হল এ গুহার 'ি অল্ত নেই ? সঙ্গে সঙ্গে গহাটা যেন একাঁট হল ঘরের 
সামনে শেষ হল। হল ঘরাঁট একটা গোটা হরে কেটে তৈরাঁ করা হয়েছে। 
আর তার ক জ্যোতি বের হচ্ছে! ওরা ঘরের ভেতরে ঢ্কল। মনে কোন 
বোধ নেই, নেই কোন অননভূতি। একট7 িবশ সত্বা নিয়ে দেখে ঘরের ঠিক 
মাঝখানে ।নরেট সোনার পালত্কে ডে'ভিডের পত্র সলেমান শয়ে আছেন। 
সবুজ ম্স্তার জামা পরে শঃয়ে আছেন 'তান। দেহ থেকে একটা দব্য- 
জ্যোতি বচ্ছবারত হচ্ছে। এ জামাঁট ?তাঁন জীবদ্দশায় পরতেন। ডান 
হাতে সেই যাদ5 আংটাঁট | আংটাট ক্রমাগত জ্যো?ত ছড়াচ্ছে। এ জ্যোতি 
হশরার দহ্যতিকেও হার মানায়। আধাঁট পরা হাতটি বকের ওপর রাখা । 
বাঁ হাত প্রসারত। হাতে রাজদণ্ড এবং তাতে একটি মাঝাঁর আকারের 
চান বসানো । ূ 

অপা্থৰ এক পাঁরবেশে ও*রা বহবক্ষণ দাঁড়য়ে রইলেন বিমূঢু হয়ে 
হয়ত সেই ক্ষণাঁট কয়েকটা ঠদনরাত কাবার করে 1দয়েছে। এক সময় আযাফানের 
ধ্যান ভাঙ্গে কিন্তু আর এগোর্তে সাহস করল না। ব্বলাকয়াকে 'ফির্সাফস করে 
বলকলন £ 





অনেক .বিপদ, অনেক ফাঁড়া কেটে আমরা এখানে এসেছি । একট;র 
জন; ।ফরে যাব তা হয় না ব্বলকয়া। তুম এখানে দাঁড়াও, মহাপ7রদষ 
যেখানে 'নীদ্রত আম একাই সেখানে যাব। তোমাকে যেটা শিখয়ে 'দয়ে- 
1ছলাম তুমি সেই মোহনীমন্ত্র বলতে থাকবে । আর আমি মন্ত্র বলার মধ্যে 
ঝটপট আংটি খবলে আনব। আংটি খোলার মন্ত্র উচ্চারণে একদম ভুল 
করবে না, বঝেছো ? 

বলাঁকয়া মোহিনী মন্ত্র পাঠ শর; করলেন জোরে জোরে আ্যাফান 
ধারে ধারে এাগয়ে যান সংহাসনের দিকে । আস্তে আস্তে দড়ভাবে 
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আঙ্গহলে হাত ছয়ে আংটতে চাপ দিয়ে বার করতে চেষ্টা করতে থাকেন। 
যুবক ববলহকিয়া উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকেন। মন্ত্রটা উল্টো- 
পাল্টা হয়ে গেল। শস্ত মন্ত্র আগে না বলে আহ্বান মন্ত্র ভুল করে আগে 
বলে দিল। এ ভুল মারাত্মক। ফলে দীপ্যমান ছাদ থেকে এক ফোঁটা তরল 
হীরা বৃদ্ধের মাথায় পড়ল। সমস্ত শরীরটা দাউদাউ করে জলে উঠল। 
পলকের মধ্যে বৃদ্ধের নশ্বর দেহ এক মুঠো ছাইয়ে পাঁরণত হয়ে গেল। 
সহলেমানের 'সিংহাসনের পায়ের কাছে ধ্লোটবকু পড়ে রইল শনধ। 
বলাকয়ার উত্তেজনা তাঁড়তে আতঙ্ক আর পাপবোধে পাঁরণত হল 
__ছিঃ ?ছঃ লোভে পড়ে দেবতার ঘরে ডাকাত করতে এসোছল। দ7ঃখে 
ক্ষোভে চোখ ফেট জল এল তার। অ্যাফানের দেহাবশেষ শেষবারের মত 
, দেখে ঘরে এক দৌড়ে গুহা থেকে বোরয়ে গেল সে। ছদটতে ছুটতে 
সমদ্রের দিকে গেল। পায়ে অবশ্য সেই বক্ষরস লাগাতে পারেনি। কিন্তু 
লাগাবে কি করে? রস ভার্তি পাত্র তো আ্যাফানের কাছে ?ছিল। স:তরাং__ 
ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গলপ থাঁময়ে চপ করে গেল। 


ৃঁ ।তনশো আটাম্নতম রজনাঁ : 
পরাদন রজন1তে শাহরাজাদ আবার শহর; করল। 

রানী যমীলকা বলছেন, ব্লাকয়া দ75ঃখে আফশোষে ছিজের চল 
ছিশড়তে থাকে। আম তাকে অনেক [াীষেধ করেছিলাম এই দবঃসাহসিক 
অভিযানে না যাবার জন্য। দ্ভাগ্য সে এড়াতে পারবে না--এ আম 
জানতাম ! একা একা নিন দ্বীপে উদ্দেশ্যহশীন ভাবে ঘরে বেড়াল। কি 
করবে কোথায় যাবে কিছ7ই জানে না সে। 'নজের কর্ম ফলে এখানে সে 
স্বজনহারা হয়ে পড়ল। 

ঘুরতে ঘুরতে একটা ।বরাট ধ্লোর ঝড় দেখতে পেল। ঝড়ের ভেতর 
থেকে প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ আসছে । বাজ পড়ার চেয়েও জোরদার শব্দ| 
তরবাঁর, বর্শার ঝনঝনাঁনর শব্দ যেন অমানীষক আর্ত চাঁংকারে ওর বকে 
কাঁপন ধরায়। হঠাং ধুলো ঝড় থেমে গেল। অসংখ্য ?জন, হী'ফ্রত, প্রেতাত্মা 
আকাশ, বাতাস, মাটি, বালি, জঙ্গল, সমব্দ্র ইত্যাঁদর যেখানে যত ভূত প্রেত 
দতাদানব ছিল সব কোথা থেকে যেন মাটি ফংড়ে উঠল। 

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল বুলধকয়া। দোঁড়ে পালাতে গিয়ে ও পারল 
নাসে। অনড় হয়ে দাড়য়ে পড়ল। এই অপার্থব দলের দলপাঁত এগয়ে 
এসে জিজ্ঞেস করল-_কে তুই? বছরে একবার আমরা আস মহাত্া 
ডেভডের পাত্র সযলেমানের কবর দেখতে । তুই এখানে কি করে এল? 

__হে দলপাঁতি অমার নাম বুলকিয়া। আম বান ইজরায়েলের 
সহলতান। সমদ্রে পথ হাঠরয়ে এখানে একসোছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা 
করব? আপাঁন কে? আর এই সঙ্গীসাথীরা কারা ? 

_আমরা জান বিন জান-এর উত্তরসঃর বলে দাবশ কাঁর। আমাদের 
মহাশান্তধর নৃপাঁত সাখ্র-এর 'রাজ্য থেকে এই এখানে এলাম। তিনি শ্বেত- 
ভূমির সহলতান। বহুকাল আগে আদ্‌এর পাত্র শাদ্দাদ রাজত্ব করতেন 
সেখানে। 
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- আজে, সেই শ্বেতভীম কোথায় যেখানে সার বাস করেন ? 

_-কাফ্‌ পাহাড়ের পেছনে সেই রাজ্য। এখান থেকে মানুষের 
সেখানে যেতে লাগে পশ্চাত্তর মাস। কিন্তু আমরা চোখের পলকে এই 
রাস্তা পাঁড় দিই। তুমি একজন রাজার ছেলে রাজা। তুমি ইচ্ছে,করলে 
আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি। 

বুলবাঁকয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল। একজন জনের কাধে চড়ে চোখের 
পলকে রাজা সাখব্র-এর রাজ্য এসে গেল। 

এক জাঁকজমকপূর্ণ সমতলে সে নিয়ে গেল ব্দলাীকয়াকে। সমতল- 
ভুঁমিতে নালাগরীল সোনা বা রূপোয় বাঁধা। নালাগালিতে মগনাভি আর 
কুমকুমের সৌরভ । ধারে ধারে কীত্রম গাছ লাগানো। সে গাছের পাতা- 
গযাল পান্না দিয়ে আর ফলগাল চাঁন ?দয়ে তোর। সমস্ত সমতলটা সবজ 
মসালন দিয়ে ঢাকা। মসাঁলনের কাপড় আবার সোনার খণটর ওপরে বাঁধা। 
তাঁবর ভেতর সোনার সংহাসনে রাজা সাখ্‌ব বসে আছেন। তাঁর ডান- 
[ঈদকে বসে সামন্ত রাজারা আর বাঁদকে উীজর, নাঁজর, সেনাধ্যক্ষ, জ্ঞানী 
আর গ্ণীরা বসে আছেন। 

আভূমি নত হয়ে বলবাঁকয়া মাটিতে চদদ্বন করে প্রশস্তি গাইল 
রাজার। সাখর সাদরে অভ্যর্থনা করে বলযাঁকয়াকে পাশের একাঁট স্বর্ণাসনে 
বসতে বললেন। বলমাকয়া আনব্পার্বক সব বলে গেল। কোন কিছ বাদ 
[দল না। শহনে রাজসভার সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়। 

এবার বিরাট একটা কাপড় িছান হল সকলের সামনে | খানা শব 
হবে। িনেরা সব চিনে মাঁটর থালা বাসন এনে রাখল। সোনা র্‌পার 
বাসনও এলো। বাসনগহাঁল ভার্ত খাবার-দাবার । পণ্টাশটা সিদ্ধ উটের 
মাংস আর পণ্টাশটা ঝলসানো উটের মাংস সোনার বাসনে সাজান হল। 
পণ্টাশটা ভেড়ার মাথা রূপার বাসনে ভর্তি করা হল। সব গরম গরম, ধোঁয়া 
উঠছে। চিনে মাটির বাসনে যত্র করে বড় বড় ফল খোসা ছাঁড়য়ে সাঁজয়ে 
দল তারা। সব সাজান হয়ে গেলে জিন আর তার আঁতাঁথরা পেট পরে 
খেলেন। যা যা দিয়েছিল। সবাই চেটেপটে খেয়ে ফেললেন। তুন্তাবাশম্টও 
কারো থালায় রইল না। 

খানাঁপনা শেষ হলে বললেন-_আপনি আমাদের কাহনী 'নশ্চয় 
শোনেনান। সংক্ষেপে আমি আপনাকে সব বলছি। মানযষের মধ্যে 'ফিরে 
গগয়ে আমাদের কাহিনা প্রচার করবেন যাতে ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্কে কেউ 
যেন অজ্ঞ না থাকে। 

রাত ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চপ করে রইল । 


[তিনশো উনষাটতম রজনী £ 

পরের দিন রাত্রিতে আবার শহর হল গজ্প। 
রাজা সখর বুলযীকয়াকে বললেন-_আঁদতে আল্লা আগদন সাচ্ট 
করলেন। দ্বানয়ার সাতাঁট জায়গায় তান আগ্দন বন্ধ করে রাখলেন। সাতাঁট 
'বাঁভম্ন স্তরে আগন রেখোছিলেন 'তান। কয়েক হাজার বছর ধরে তান 
অবশ্য এই কাজটি করেছিলেন। প্রথমে যে অণ্চলে রেখেছিলেন তার নাম 


৩৪৬ 


জাহাম্নাম। যেসব বিদ্রোহাঁরা পাপের অন্ঃশোচনা করবে না তাদের জন্য এই 
আগ্দন। 'দ্বতীয় অণ্চলের নাম দেন লাজা। উপসাগরের মত গর্ত খংড়ে 
আগ্যন লরকয়ে রেখোছিলেন। এই আগ্ন ধর্মপ্রচারক মহম্মদের বংশধরেরা 
ব্যবহার করবে! তাদের ভুলব্রাটগ্লো যাতে অন্ধকারে থাকে তাই এই 
ব্যবস্থা। এরা পরবতাঁকালে নিজেদের ভূল স্বীকার করতে চাইবে না। 
তৃতীয় অণ্টলের নাম হল জাঁহন। একটা ফ€টম্ত কড়ায় সে অণ্টল জহলছে। 
এটি তৈরী হল গগ ও ম্যাগগের জন্যে । চতুর্থ অণ্ুলের নাম দলেন সইর। 
এবাঁলসের জন্য এট 'নার্দ্ট হল। এবাঁলস হলেন বিদ্রোহী দেবদৃতের 
দলপাঁত। বিদ্রোহ দেবদূতের সেনাপাঁতি আদমকে অস্বাকার ও অমান্য 
করোছলেন। এইভাবে তান সর্বশান্তমানের কঠোর আদেশ উপেক্ষা 
করোছলেন। তান পণ্ম স্থানের নাম ?দয়েছলেন সাখরে। অধার্মক, 
9মথ্যেবাদণী ও অহংকারীদের জন্য নিযস্ত করোছলেন এখানকার আগহন। 
তারপর তিনি মা্টর নীচে বিশাল এক গর্ত করলেন। এখানে গঃমোট 
আবহাওয়া আর মড়ক সৃন্ট করে এর নাম 'দলেন [হতমং। সপ্তমাটর নাম 
1দলেন হাওয়াই । এট তান সংরক্ষিত করে রাখলেন। ইহদ্দী ও খবীস্টান 
বেশী হয়ে গেলে এখানে রেখে দেবেন আর যারা আল্লায় 'িব*বাস রাখবেন 
তাদের জন্যও এ স্থান 'নাদর্টট রাখলেন। প্রথম জাহান্নামে সন্তর হাজার 
আগহনের পাহাড় আছে। প্রতেকাঁট পাহাড়ে সত্তর হাজার করে উপত্যকা 
আছে। প্রাতাট উপত্যকায় আছে সত্তর হাজার সহর। প্রাতিট সহরে সত্তর 
হাজার বুরজ আছে। প্রাতাঁট বর?জে সন্তর হাজার বাঁড় আর প্রাতাঁট 
বাঁড়তি সত্তর হাজার বো৪। এরকম বোঁণ্চতে আলাদা আলাদা 'নপঁড়ন ও 
শা'স্তর বন্দোবস্ত আছে। এগ্লো আপাঁনও গুণে দেখতে পারেন। অবশ্য 
নপণঁড়ন ও শাস্তি কত রকমের তার খবর একমাত্র আল্লাই রাখেন। পাপীকে 
এই গনপণড়ন ও শাস্তর মধ্য 'দয়ে যেতে হয়। প্রথম অণ্চল সাতাঁটর মধ্যে 
সবচেয়ে কম কম্টকর। সেটি পেরোবার সময় বাকা ছট অণ্টল কেমন ভয়ানক 
তা আচ করতে পারবেন। 

আম আগদন সম্পর্কে এতটা বললাম কেন জানেন 2? আমরা ?িজনেরা 
আদনপনত্ত্র, তাই । 

আপনাকে সব বুঝিয়ে বললাম। আমরা যে আঁগ্ন সম্তান তা নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারছেন। আরও বলাছি শনহন 2 

_ আল্লা প্রথমে দহাট জীব সৃষ্টি করলেন। এরা দুজনেই জন। 
তাঁর প্রহরী হিসেবে তাদের নিযবন্ত করলেন। নাম খালত ও মাঁলত। 
একজনের রূপ হল িসংহের অন্যজনের হল নেকড়ের। সংহকে তান পদ্য 
(হসাবে সৃণ্ট করলেন আর নেকড়ে হল স্তীলোক। সিংহ খালতের পঃরঃষাঙ্গ 
হল কুঁড় গজ লম্বা। নেকড়ের যৌনাঙ্গ অনেকটা কচ্ছপের মত। যৌনাঙ্গাট 
খাঁলতের প7র7যাঙ্গ ধারণ করার মত উপযোগণ করেই আল্লা সৃষ্টি করেছিলেন। 
একজনের গায়ের রং হল সাদা-কালো অন্যাটর রং হল সাদা-গোলাপাঁ। আল্লা 
এদের দরজনকে মিলিয়ে দিলেন। ক্রমে এদের বহর সম্তান সম্ভতাতি হল-_ 
সরাঁসৃপ, ড্রাগন, বিছা আর যেসব জব হল ফোটাতে পারে তারা । ওদের 
সম্তানকে সাতটি অণ্থলে 'নান্দত পাপীদের যম্ত্রণা দেবার জন্য বহন সংখ্যায় 
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ছাঁড়য়ে দলেন আল্লা। আল্লা খালত ও মালতকে দ্বিতীয় সঙ্গমের জন্য । 
আদেশ দিলেন। এবারে সাতাঁট পর আর সাতট নারাঁ হল তাদের। 
আল্লার 'নদেশি মান্য করে তারা বড় হতে থাকে। তাদের একজনকে সর্বশীস্ত- 
মান আল্লা বেছে নিলেন। খাঁলত ও মাঁলতে অসংখ্য মিলনের ফলে লক্ষ লক্ষ 
প্রজল্মের জন্ম হল। সৌভাগ্যবান দলপাতির নাম এবালস। পরবত্াঁকালে 
মান্ষের আদ গিতা আদমের কাছে মাথা নত না করে বিদ্রোহ হয়েছিল। 
এ আদেশ আল্লাই 'দিয়ছল। এর ফলে চতুর্থ অণ্চলে সে 'নাক্ষপ্ত হয়েছিল। 
এখানকার আঁধবাসীঁরা সকলেই আল্লার বিরদ্ধে বিদ্রোহ করোছলেন আগে। 
এবার সকলে একাট্রা হল। এবালস তার সাঙ্গপাঙ্গ আর সম্তান-সম্ততিদের 
জায়গা হল দোজখে। বাকাঁ ছজন যুবক আর অন্যান্য মেয়েরা ছিল তারা 
আল্লার কাছে ঠবনাঁত থেকে 'গিয়েছিল। আমরা ওদেরই বংশধর। সংক্ষেপে 
আপনাকে আমাদের বংশগাথা বললাম। আমাদের পর্বত প্রমাণ খাওয়া দেখে 
অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই | সব শুনলে আপাঁন অবাক হবেন না। আম 
বলোছ আমাদের আঁদ পুরুষ ও নারা ছিল সিংহ ও নেকড়ে। তাদের 
সন্তান আমরা | তাই আমাদের খোরাক বেশী। আমরা এক-একজন রোজ 
দশাঁট উট, কুঁড়ীট ভেড়া আর বড় বড় চাল্পশ হাতা ঝোল খাই। এক-একখাঁন 
হাতা বড় কড়াই-এর সমান। 

আমাদের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরে দিলাম। আপনি 
মানযষের মধো যখন ফিরে যাবেন তখন এ জ্ঞান আপনার অপাঁরসীঁম কাজে 
লাগবে। আরো বলাছ শবনদন £ 

এ পাঁথবাঁর নোংরা বা আবর্জনা বরফগলা জলে ধ্যয়ে যায়। এ বরফে 
কাফ চূড়া থেকে গলে নেমে আসে। পাঁথবাঁর গভে'র উত্তাপ সমস্ত জাঁব- 
জগং ধংস করে ফেলত যাঁদ না এই বরফ থাকত। পাঁথবাঁর নিজেরই সাতাঁট 
স্তর আছে। এই স্তরগব্লো ঘাড়ে করে দাঁড়য়ে আছে প্রভূত শীন্তশালী 'জীন। 
1জঁনি একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়য়ে আছে। পাহাড়াট আবার ষাঁড়ের ঘাড়ে 
স্থাঁপত। বিশাল একটা মাছ ষাঁড়াটকে ধরে আছে। আর মাছাঁট অনন্ত 
সম্দ্রে আবরাম সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে | 

অনন্ত সাগরের তলদেশ হল দোজখের ছাদ। দোজখের সাতাঁট অণ্চল 
[বিরাট একটা সাপ মুখে আটকে রেখেছে । শেষ চারের দিন পর্য্ত আটকে 
রাখবে। সেই শেষ বিচারের দিন সাপঁট দোজখ আর তার আঁধবাসাঁদের 
উগরে দেবে আল্লার সামনে । ওদের অন্তিম বিচারের রায় দেবেন আল্লা। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চপ করে রইল শহরাজাদ। 


[তিনশো ষাটতম রজনাঁ £ 

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার শহর করল। 

এই হল আপনাদের ও পাঁথবাঁর সৃষ্টি কথা।, 
আরও একটা ব্যাপার জেনে যান। আমাদের বয়স কখনো বাড়ে না। 
আমরা বৃদ্ধ হই না। অথচ, আমাদের চারপাশের, দনয়া, তার প্রকীতি, মান, 
তার পশ পাখা সমস্ত জীবজগৎ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে, জরার 'দিকে অগ্রাত- 
রোধ্য গতিতে এগয়ে চলেছে । আমরা অনন্ত যৌবন লাভ করোঁছ। জাঁবন 


৩৫০ রি 


ফোয়ারার অমৃত আমরা পান করোছি। এই ফোয়ারা অতন্দ্র পাহারা 'দিচ্ছেন 
1খিজর সেই ছায়ালোকে। প7ণ্যাত্বা ঠাখজর সমস্ত ধতুকে এক করে দিয়েছেন, 
রাজকীয় সব্জে সাজয়েছেন গাছপালা । স্রোতাস্বননকে বাঁধভাঙ্গা গতি 
দয়েছেন। তৃণভূমতে সবদজ গাণলচা পেতে দয়েছেন আর সূর্য ভবে গেলে 
আকাশ জুড়ে গোধূলির আলো িজের হাতে এ“কে দিয়েছো । 

বুলঃকিয়া, আপাঁন মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শদনেছেন। 
আপনাকে আম পঃরস্কৃত করতে চাই-_অবশ্য যাঁদ পছল্দ হয় আপনার। 
একজন আপনাকে ঘাড়ে করে এখান থেকে আপনার দেশে পেশপছে দেবে। 

বলাঁকয়া ?জন নপতিকে তার আ।তথেয়তার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করল। তারপর িনেদের কাছ থেকে 'বদায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 
একজন বলবান গজনের ঘাড়ে চড়ে বসল। গলকের মধ্যে বল কয়ার রাজ্যের 
সামনে নাময়ে দিয়ে জন 'বিদায় 1নল। 

কোন রাস্তা 'দয়ে যেতে হবে প্রথমে 'স্থির করে নিল বল-কয়া। দুটি 
সমাঁধর মধ্য দিয়ে রাজধানীতে যাবার রাস্তায় সে পা বাড়াল। সমাধর 
মধ্যখানে বসে বসে এক যহবক উচ্চৈঃস্বরে কেদে চলেছে । বুল)কয়া দাঁড়াল | 
ধীরে ধীরে তার কাছে এগয়ে ?গল্য তাকে গজজ্ঞেস করল-_কি হয়েছে 
তোমার ? দুই কবরের মাঝখানে বসে কাঁদছ কেন? আমাকে সব খলে 
বল, তোমার সব কম্ট আম দূর করে দেব। 

জলভরা চোখ তুলে য«্বকঁটি বলল-_আপাঁন অযথা কেন আমার জন্য 
কন্ট করবেন? আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপাঁন যেখানে যাচ্ছিলেন 
চলে যান। আমার দহর্ভাগ্য তাই আম কাঁদাছ। নঈরবে কাদব বলে দুই 
কবরের মাঝে এসে বসোঁছি। দদ্ঃখের পাথর চোখের জলে ভেজাতে পার কিনা 
দেখাঁছ। 

- সাঁত্য খুব দহর্ভাগের ব্যাপার ভাই ! তোমার দহঃখের কথা আ'ম 
শদনব। বল আমাকে । তোমার দদঃখের কাঁহনাঁ আমাকে 'িনঃসঙ্কোচে বলতে 
পার। 

বুল্যাকয়া যবকাঁট পাশে পাথরের ওপর বসে পড়ল। ওর হাত দহখাঁন 
গনজের হাতের মধ্যে টেনে নিন্য় একট চাপ দিল। ব্যল:কিয়া তার সমস্ত 
ঘটনা ওকে বলে গেল। এরপর বলল-_আমার কাঁহনাঁ তো শ্দনলে এবার 
তোমারটা বল। তোমার কাঁহনী আমার মনে নিশ্চয় সাড়া জাগাবে। 

যুবকের সল্দর মখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। ধারে ধারে চোখ 
তুলে নিজের কা'হনী বলতে লাগল £ 


০৪ পুত পর্ণ ৮০ 


ভাই, আঁমও এক রাজার ছেলে। আমার গল্প অদ্ভুত আর 
দেরি | আমার জীবনের কাঁহনশ শুনলে বিষাদে আপনার মন ভরে 

| 

যবকট 'কছরক্ষণ চদশ করে রইল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের 
জল মন্ছলো। কপালটা চেপে ধরে কিছদক্ষণ ভেবে 'নয়ে আবার শহর করল। 
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- আমার জন্ম কাবলে। সেখানে আমার বাবা িগমাস বানবসালানো এবং 
আফগানস্থান রাজ্য শাসন করতেন। আমার বাবার নাম চারদিকে ছাড়িয়ে 
পড়েছিল, লোকে তার নামে ধন্য ধন্য করত। বাবার সাতজন সামন্ত রাজা 
ছিলো । প্রত্যেকের শাসনাধাঁন শহর ছিল একশাঁট আর একশাট করে দর্গ। 
বাবার অধাঁনে একশতাঁট দনঃসাহাসক ঘোড় সওয়ার এবং একশজন , আঁত 
সাহসী যোদ্ধা ছিল। আমার মা ছিলেন খোরাসানের সযলতান বাহরোয়ানের 
মেয়ে। আমার নাম জানশাহ। 

ছোটবেলা থেকে আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া, নানা কলাবদণায় 
এবং বলবন্তায় পারদর্শী করে তোলেন । আমার যখন পনের বছর বয়স তখন 
আমার বাবার রাজ্যে আমার নাম ছিল সেরা অশ্বারোহাদের প্রথমে । আমার 
দুতগামাঁ ঘোড়ার 'পঠে চড়ে শিকার করতে যেতে ভাল লাগতো । কখনো 
কখনো ঘোড়ায় চড়ে দূর থেকে দূরে চলে যেতাম। 

একাঁদন বাবা তাঁর পাঁরষদবর্গ নিয়ে ।শকারে গেলেন। আঁমও বাবার 
সঙ্গে গিয়েছিলাম। তিনাদন ধরে বনের মধ্যে ঘরে ঘরে নানান মজার খেলা 
খেলেছিলাম। 'তিনাদনের দিন সূর্যাস্তের সময় আমরা তাঁবু খাটিয়ে বসে 
,বশ্রাম করাঁছ এমন সময় ছোট একাট হারণ শিশহ লাঁফয়ে লাফিয়ে কোথায় 
থেকে আমাদের সামনে এসে পড়ল। আ'ম একটা তাঁবতে বসে সাতজন 
সৈন্যের সঙ্গে বিশ্রাম করাঁছলাম। দেখলাম হঁরিণটা লেজ তুলে দোঁড়ে পালাল। 
সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের নিয়ে হারণটার পেছনে পেছনে ধাওয়া করলাম। 
অনেকক্ষণ ধরে ধাওয়া করতে করতে একটা 'বরাট নদীর ধারে এসে পড়লাম। 
এবার ওকে ঘিরে ধরতে পারব । পালাবে কোথায় ! হ'রণটা একবার আমাদের 
দেখল পেছন 'ফরে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপয়ে পড়ে ওপারের ?দকে 
সাঁতারাতে লাগল! আমরাও ঘোড়া থেকে লাঁফয়ে পড়ে নদাঁর "কিনারায় 
একটা মাছের নৌকা ঠেলে নদীতে ভাঁসয়ে দিয়ে তাতে চড়ে বাইতে লাগলাম। 
আমাদের ঘোড়াগালকে একজন সৈন্যের ওপর ভার দিয়ে এসৌঁছলাম। 
যাহোক আমরা মাঝ নদীতে এসে পড়লাম তাড়াতাঁড়। নোকা আর 
আমাদের বাগে থাকছে না। ইতিমধ্যে ঝড় বইতে শর করেছে । তাছাড়া 
নদীর স্রোতও ছিল প্রচণ্ড। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ আগে হয়েছিল, এখন ঘোর 
অন্ধকার 'দকবাদক শ্‌ন্য হয়ে নৌকা যে কোথায় ভেসে চলল বুঝতে 
পারাছ না। সমস্ত চেম্টা আমাদের ব্যর্থ হল। সারারাত ধরে প্রবলবেগে 
নোকা ভেসে চলল। এ সময় কোন পাথরে বা পাহাড়ে ধাক্কা খেলে আর রক্ষা 
নেই। এই আতঙ্ক আমাদের আরো কাঁহল করে দিল। পরের 'দনও একই 
ভাবে ভেসে চললাম। আল্লার মেহেরবানাঁতে আমাদের কোন দুর্ঘটনা ঘটল 
ন। "দ্বিতীয় র"বর শেষের দিকে স্রোতে ভেসে আমাদের নোকা পাড়ে এসে 
ভিড়ল। আমরা লাঁফয়ে নোঁকা থেকে নেমে পড়লাম। 

এরমধ্যে যে সৈন্যের ওপর আমাদের ঘোড়ার দাঁয়ত্ব দিয়ে এসেছিলাম, 
সে আমার বাবাকে সব জাঁনয়ে 'দিল। বাবা, মহামান্য টিগবাস ধরে নিলেন, 
আমরা নদীতে ডববে গেছ। শোকে দদ্ঃখে হতাশায় মাথার রাজমরকুট ছংড়ে 
ফেলে দিলেন নিজের হাতে | 'দকে 'দকে দৃত পাঠালেন আমাদের খোঁজে । 
আম হাঁরয়ে গোছ, এ খবরটা আমার মায়ের কাছেও পেখছোতে দের? 
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শ্য়ান। দ্াখিনী মা আমার িজের মখ ?িনজেই আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে 
তুললেন। মদুঠো-মদঠো চল িঞড়ে ফেললেন। গভীর দ7ঃখে বুক চাপড়াতে 
লাগলেন। নিজের পোশাক ছিড়ে ফেললন এবং সবশেষে শোক বস্ত্র 
পরলেন। 

এঁদকে আমরা তাঁরে নেমে একট; ভেতরে ঢকে দেখ সাম্দর একটা 
ছোট্ট নদী। একটা লে।ক তার পাড়ে বসে তার পা দুটো জলে ড্বাবয়ে 
রেখেছে । আমরা তাকে আঁভবাদন জা।নতয় জানতে চাইলাম আমরা কোথায় 
এসে পড়েছি। লোকটা আমাদের আঁভবাদনের প্রত্যুত্তর না দিয়ে শকুনের মত 
তীক্ষ' স্বরে চেশসয়ে উঠল। শকুন মরা জন্তুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে 
আনন্দে যেমন 15কার করে তৈমাঁন চেশচাল। আমাদের বক কেপে উঠল 
সেই চিৎকারে। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চপ হয়ে গেল। 


1তনশো একষাঁট্ুতম রজনী" £ 
পরের 'দন রজনাঁতে শাহরাজাদ গজ্প শহর করল। 

- লোকটা তারপর উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য ওর কোমর দভাগ করা। 
ওপন্রর ভাগটা আমাদের 'দকে ছটে আসছে আর নীচের অংশটা অন্যদিকে 
চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মত বহর লোক ছদটে আসছে ঝণণর ধার 'দিয়ে। 
ঝাঁকুন দিয়ে দেহটা দ্ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে ওপরের অংশ আমাদের দিকে 
এগয়ে আসছে। আমার সঙ্গীদের 1তনজনকে কাছাকাছি পেয়ে ঘিরে ধরে 
হাল;ঃম হালঃম করে খেতে শর; করল। 1তনজন উধ্থশ্বাসে দোঁড়ে নৌকার 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জলে ড্বে মরে যেতে রাঁজ-__কল্তু এই রাক্ষসদের 
হাত থেকে যে করেই হোক রেহাই পেতে হবে। নোঁকাটাকে জলে ঠেলে 
1দয়ে স্রোতে ভেসে চললাম আমরা । নদাঁর তাঁর ধরে ছটে আসস্ছ অসংখ্য 
উর, ঠটাং ; আমাদের ধরার চেস্টা করছে। দেহগুলো আমার হতভাগ্য 
সঙ্গীদের খেতে ব্যস্ত। ওদের কাছ থেকে 'নরাপদ দূরত্বে গয়ে স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেললাম। এই রাক্ষসগলোর পেটটাও পরো ছিল না দেহটার 
সঙ্গে। এই অদ্ধেক পেটেই ছিভাবে খাচ্ছিল আমার সঙ্গী 'তনাটকে ! উঃ 
ভাবলেও শরণীর কেমন করে ! হতভাগ্য সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করে 
৷ ভাবাঁছ, সমস্ত ঘটনাটা কি দ্রুতই না ঘটে গেল। এ যে চোখে না দেখলে 
বশ্বাস করা যায় না। 

পরের 'দিন ছোট্ট একফাঁল জাঁমতে আমাদের নৌকা িড়ুল। এখানে 
গাছে গাছে ফল ধরে আছে। বাগানে জানা অজানা কত সম্দর সহল্দর ফল 
- ফটেছে। নোঁকা ছেড়ে এবার আর 'লজে নামলাম না। সঙ্গীদের পাঠিয়ে 
॥ 'দলাম জায়গাটা ভাল করে দেখে আসবার জন্য। প্রায় আধবেলা কাটিয়ে ওরা 
ফরল। ওরা ডানে ও বাঁয়ে ভাল করে দেখেছে, সন্দেজনক কিছ চোখে 
পড়েনি। মাবেল পাথরের একটা বড় প্রাসাদ দেখে এসেছে । প্রাসাদের সামনে 
স্বচ্ছ শাময়ানা টাঙ্গানো। চারপাশে বাগান। বাগানে সমম্দর একটি দাঁঘি। 
ওরা সবাই মিলে প্রাসাদে ঢরকোঁছিল। বিরাট একটা হলঘর। আবলহষ কাঠের 
বহ7দ আসন মাঁণমাপিক্যখাঁচিত সংহাসনের দহ্পাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো । 
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আশ্চর্যের ব্যাপার ?ক বাগানে কি প্রাসাদে ওরা কোন প্রাণীর চিহ দেখতে 
পায়ান। 

ওদের ভাল করে ?িজজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হলাম | নৌকা ছেড়ে প্রাসাদে 
যাব বলে ঠিক করলাম। বাগানের ভেতর 'দয়ে যেতে যেতে গাছ থেকে 
পাকা আর টাটকা ফল খেয়ে তাজা হয়ে নিলাম আগে । বিশ্রাম নেবার জন্য 
প্রাসাদে কলাম আগে। সোজা সিংহাসনে ?গয়ে বসলাম আর আমার 
সঙ্গীরা আবলঃষ কাঠের আসনে বসল। িসংহাসনে বসার পর আমার বাবা-মা 
আর বাবার 'সংহাসনের কথা মনে পড়ল। 'নজেকে ধরে রাখতে পারলাম 
না, কেঁদে ফেললাম। আমার দেখাদোঁখ আমার সঙ্গীরাও কেদে ফেলল। 

নিজেদের দহঃখে নিজেরা কাতর! এমন সময় গবশাল সমহ্দ্র গজর্নের 
মত শব্দ কানে এল। সামনে তাকিয়ে দোঁখ উীজর, পাত্রামত্র ও অমাত্যের দল 
হলঘরে ঢুকছে । সবচেয়ে আশ্চযেরি ব্যাপার এরা সবাই বাঁদর। নানান 
আকারের বাঁদর, ছোটবড় সব রকমেরই এই 'মাঁছল রয়েছে । এবার আর উপায়, 
নাই, মৃত্যু অবধারত। দৈত্যাকার চেহারার বাঁদরটিকে উাঁজর বলে মনে 
হল। সে আমার সামনে এগয়ে এসে কুনিশ করে কথা বলল। আশ্চর্যের 
ব্যাপার, মানহষের ভাষায় কথা বলছে £ 

- আম আর আমার লোকজন আপনাকে সহলতান বলে মেনে ?নচ্ছি। 
আপনার এই 'িতন সঙ্গী আমাদের সৈন্যবাহনীর তিন প্রধান হবেন। 

তারপর মহা সমারোহে কাঁচ হ?রণের মাংস 'দয়ে আমাদের আপ্যায়ন 
করল। খানাপনার শেষে আমাদের উঁজর বলল- _জাঁহাপনা, প্রাসাদের 
বাইরে আপনার সৈন্যবাহনাঁ ও প্রজারা অপেক্ষা করছে। চলন, বাইরে এসে 
দেখবেন। ওরা তৈরী হয়ে আছে, এই মুহূর্তে যদ্ধ শুর; হবে। আমাদের 
প্রাচীন শত্রু প্রেতের রাজ্যের সঙ্গে যদ্ধ হবে। 

বহর ধকল গেছে শরীর আর মনের ওপর 'দয়ে। ওদের বিদায় 'দয়ে 
তিনজন সঙ্গী নিয়ে সমূহ পাঁরাস্থাতর আলোচনা করতে বসলাম। ঘণ্টা- 
খানেক আলোচনার পর ঠিক হল- প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব এখনই । আর 
যত তাড়াতাড় হয় এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে। প্রাসাদের পেছনের দরজা 
দিয়ে ঘুর পথে নদাঁর তরে চলে এলাম। 1কন্তু আমাদের নোঁকাটা নেই। 
কেউ সাঁরয়ে নিয়েছে বুঝলাম দাগ দেখে । কি আর করব, ফিরে এলাম 
সেই প্রাসাদেই। অবসন্ন শরীরে আর জেগে থাকতে পারলাম না, ঘ্যাময়ে 
পড়লাম সবাই। 

সকালে ঘ:ম থেকে উঠে দোঁখ উাঁজর এম কুশ করে বলল-_ 
জাহাপনা, সব তোৌঁর। প্রেতদের সঙ্গে যদ্ধের সব তৌঁর। 

কথা শেষ, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখ কয়েকজন লোক বিরাট বিরাট 
চারটে কুকুর ধরে আনছে । আমাদের চারজনকে কুকুরের পিঠে চড়তে 
হবে। আমাদের ইচ্ছা আনচ্ছার কোন দাম নেই, কুকুরের পিঠে 
চড়তে হল। কুকুরগঃলো শিকলে বাঁধা ছল | তারা আগে আগে চলল 
আমাদের পিঠে করে। সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব তো আমাদেরই 'দতে হবে। 
আমাদের পেছনে ডীজর 'বিশাল বানর সৈন্যের দলপতি হিসাবে চলেছে। 
আর তার পেছনে লাখ লাখ বানর সৈন্য আকাশ বাতাস' তোলপাড় করে চে*চাতে 
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দঁচ*চাতে চলেছে। 
আমরা একাঁদন একরাত খা!ল কুচকাআওয়াজ করতে করতে এাগয়ে 
চললাম। বিরাট একটা কৃষ্ণবণ পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের 
খাঁজে খাঁজে প্রেতেরা ল্যাকয়ে ছিল। আমাদের দেখে হঠাৎ বোরয়ে এল। 
বাচত্র ধরণের সব চেহারা | ভয়ংকর দর্শন, বকের রন্তু জমে যাবার অবস্থা । 
কারো উটের মত দেহে ষাঁড়ের মাথা, কারো হায়নার মাথা, কারো বা দেহই 
নেই। জাঁবনে যা দোখাঁন বা কল্পনাও কারান এমন সব চেহারা ওদের। 
আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা পাহাড় থেকে নেমে এসে পাহাড়ের 
পাদদেশে দাঁড়াল। তার পর অঝোর ধারায় পাথর ছড়তে আরম্ভ করল। 
)আমার সৈন্যবাঁহনীরাও ওদের ছংড়ে দেওয়া পাথর তুলে ীনয়ে সামনে পাল্টা 
ছ'ড়তে লাগল। ক্রমেই যদ্দ্ধের চেহারা ভয়ংকর রূপ িবল। এবং যদদ্ধটা 
কমেই ছাঁড়য়ে পড়ছে । আমার আর আমার তিনজন সঙ্গীর কাছে তাঁর- 
ধন;ক ছিল। তাঁর ছণড়ে কয়েকটাকে ঘায়েল করলাম। বহ্য মরেও গেল। 
আমার সৈন্যবাহনী তা দেখে আনন্দে চেচায় ও উৎসাহ বোধ করে। যুদ্ধে 
জয় আমাদেরহ হল। প্রেতেরা পালাচ্ছে, ওদের পিছ ধাওয়া করলাম। 
আমরা চারজন কুকুরের ?পঠে চেপে সবার আগে দোঁড়াঁচ্ছ। ধাওয়া 
করার আনন্দে বশুংখল। এই সুযোগে আমাদের পালাতে হবে ওদের চোখে 
ধলো 'দয়ে। সবাই ছঃটছে, সবাই ব্যস্ত, মার মার, ধর ধর শব্দ। আমাদের 
'দকে কেউ নজর রাখছে না। 'পছনে ফিরলাম আমরা! প্রেত আর বানর 
সৈন্যর চোখের ওপর 'দয়ে আমরা মন্হূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলাম। 
কুকুরের ?পঠে চেপে আমরা অনেকক্ষণ দৌড়ালাম। কুকুরগবলোর জিভ 
বেরিয়ে গেছে, মুখ 'দিয়ে লালা গড়াচ্ছে । ওদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থামতে 
দেখ দিরাট এক ঝকমকে পাহাড় । পাহাড়ের গায়ে ?হবত্ ভাষায় লেখা £ 
হে বন্দী ভাগ্য যাহাকে বাঁদর নৃপাঁত সাঁষ্ট কাঁরয়াছল এবং তাহাদের 
হাত হইতে ?নম্কাতির উদ্দেশ্যে তুমি যাঁদ দোঁড়াইয়া থাক, তোমার 
মৃন্তর পথ বঁলতেছি। দই পথ তোমার সম্মুখে রাহয়াছে 1 
হস্বতর পথাঁট ডানাদকে িয়াছে। উত্ত পথ সমদ্রের বেলাভূমিতে 
[মাশয়াছে। বেলাভূঁমি পাঁথবাঁটা বেষ্টন করিয়া রাহয়াছে। পথাঁট 
বিশাল মরভূঁমির অভ্যন্তর "দিয়া চলয়া 'গয়াছে। মরবভূমির রাক্ষস, 
দৈত্য ও জনে পারকীর্ণ। অপর পথাঁট বামাদক দিয়া গিয়াছে। 
ইহা দীর্ঘতর পথ। চাঁরমাস লাগবে পথের কিনারায় পেশাঁছতে। 
উত্ত পথাঁট একটি উপত্যকার অভ্যল্তর দয়া গিয়াছে । উপত্যকার নাম 
1পপালকার উপত্যকা । দ্বিতশয় পথ ধাঁরয়া কোনক্রমে িপশীলকার 
সংশ্রব এড়াইতে পারলে তুমি অগ্নি পর্বতের পাদদেশে আসতে 
পাঁরবে। উত্ত পাদদেশে ইহনদীঁদের নগরাঁ বর্তমান। আমি, ডোভিডের. 
পাত্র স্লেমান তোমার ম্যান্ত উপায় 'নর্ধারণ কাঁরয়া রাখলাম। 
ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদও গলপ থামিয়ে চপ করে রইল। 


তিনশো বাষাঁট্রতম রজনণ £ 
পরদিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার গলপ শহর করল £ 
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বাঁদরের হাত থেকে পালয়ে ওরা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ 'লাঁপ পড়ে" 
বাঁদকে যাত্রা শুর; করল। জাঁহাপনা এবার যুবক জানশাহ্‌র ম্খেই' শহন্ন £ 

বাঁদকের পথ ধরে চলতে লাগলাম। এই রাস্তা ইহ্দী শহরে গেছে। 
মাঝখানে প*পড়ে উপত্যকা পড়বে, আমাদের সেটা মনে রাখতে হবে। 

আমরা একাঁট দিনও পরো যাইাঁন আমাদের পায়ের তন্জার মাট 
কে*পে কেপে উঠছে__ভূমিকম্প শহর হল নাক! পেছন দিকে তাঁকয়ে 
দোঁখ ?ক, আমার সেই লাখ লাখ বানর প্রজা আমাদের তাড়া করে আসছে। 
সকলের আগে সেই বানর উজীর। সর্বনাশ ! আমাদের আর পালানো হল 
না। দ্রুত গাততে আমাদের ঘরে ফেলল চারাদক থেকে। অনেকে চেশ্চাচ্ছে, 
নাচছে হূটোপট করছে। এর মধ্যে উজীর আমার সামনে এগিয়ে এল। . 
তামাম বানরদের প্রাতনাধ সে। যহদ্ধে জেতার জন্য আমাদের অভিনন্দন 
জানালো। বহাদন পর ওরা জয় হল-_একটা ছোট খাট বন্তৃতাই' 'দয়ে 
ফেলল উজাঁর। 

[দব্যি সভা চালিয়ে গেল উজীর। রাগে আমাদের ভেতরটা জলে 
যাচছে। আমরা সতর্ক হলাম-_কোন মতেই আমাদের মনের অবস্থাটা 
ওদের বুঝতে দেওয়া হবে না। হৈ হৈ করে প্রাসাদে 'ফাঁরয়ে নিয়ে 
চললো। আমার নতুন রাজ্যে আমার নাকি আভষেক হবে। যদ্ধ জয় করেছি 
এক চাট্রখান কথা ! ধরা পড়ার আগে আমরা একাঁট উপত্যকায় চলে এসে- 
[ছলাম। 'িছন ফিরে চললাম নতুন রাজ্যপাটে। হঠাং উপত্যকার মাঁট 
ফেটে গেল। পিলপল করে ীপ্পড়ে বোঁরয়ে এলো। আর তাদের কি 
আয়তন ! বাপস ! পলকের মধ্যে বানর আর ি্পড়ের মধ্যে লড়াই শহর 
হয়ে গেল। উঃ সেক লড়াই | 'েপ*পড়েগঃলো তাদের সাঁড়াশির মত দাঁতের 
ফাঁকে এক একটা বানরকে ধরে দঃট্করো করে ফেলছে। দশ পনরটা করে 
বাঁদর 'িপড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে টেনে টেনেই ছিড়ে ফেলছে এক একটা 
পিশপড়েকে। জাঁবনে এরকম লড়াই দেখান। » 

লড়াই বেশ জমে উঠেছে। ওরা লড়াই করুক মজাসে | আমরা 
কুকুরের পিঠে করে পালাই। কিন্তু আমাদের সকলের পালান হল না। আমার 
তিনজন সঙ্গীকে এখানেই রেখে যেতে হল। বেচারা (তিনজন কেমন করে 
যেন পি+পড়ের দাঁতের সামনে পড়ে গিয়োছিল। টদকরো টুকরো হয়ে গেছে 
সঙ্গে-সঙ্গে। কি দদর্ভাগ্য আমার ! আপদে বিপদে প্রাতবার পরামর্শ করে 
আমরা রেহাই পেয়োছি। এখন আম একেবারেই একা। ওদের আত্মার 
জন্য সদগতির প্রার্থনা জানিয়ে এাগয়ে চললাম। চলতে চলতে একটা নদাঁর 
সামনে এসে পড়লাম। নদাঁর তাঁরে শেষ সঙ্গী কুকুরটিকে 'বদায় 'দলাম। 
সাঁতরে নদাঁ পার হলাম। নদাঁর মধ্যে কোন বিপদ হয়ান। জামা কাপড় 
শাকয়ে নিয়ে ঘ্াময়ে পড়লাম। ভোরবেলা ঘহম ভাঙ্গতে সংস্থ মনে ভাবলাম, 
আর আমার ভয় নেই। পিষ্পড়ে বা বাঁদর আর কেউ নদ পার হয়ে আমাকে 
ধরতে আসবে না। 

এবার শর হল পায়ে চলা। দিনের পর 'দিন হে*টে চললাম । লতা- 
পাতা আর গাছের শেকড় খেয়েই কাটল আমার | অবশেষে সেই পর্বতের লেখার 
1নদেশ মত ইহনদীদের শহরে এসে পেশীছলাম। একটা জিনিস সেই 'লাপতে 
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বলোন। এটা আমার পরে নজরে এসেছে । একটা নদী খাল পায়ে হেটে 
পেরোতে হয়। অথচ নদীর পাড়ে আমাকে প্রো এক সপ্তাহ বসে থাকতে 
হয়েছিল। এই নদীর কথা লিপতে বলা ছিল না। একটা 'বশেষ দিনে নদাঁটা 
পেরোতে পেরেছিলাম। পরে শদনোছ ; নদীতে শাঁনবার দন জল থাকে না। 
এ দন ইহব্দীদের ভোজ হয়। 

নদী পোরয়ে শহরে ঢকলাম। রাস্তায় কাউকেও দেখলাম না। ছিম- 
ছাম রাস্তা । এদক ওঁদক দেখে নিয় সামনেই প্রথমে যে বাড়িটা পেলাম 
সেখানেই ঢকে পড়লাম। দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলাম, একটা বড় হলঘর। 
কয়েকজন লোক গোল হয়ে রসে আছেন। তাদের দেখে বেশ গণ্যমান্য বলে 
মনে হল। ঘরে ঢকে গানজেকে ানরাপদ বলে ভাবলাম_ _ফাঁড়া বোধ হয় 
কেটে গেল। ওদের কাছে সালাম জানয়ে বললাম £ 

-_আমার নাম জানশাহ। আম সংলতান 'টগমাসের পাত্র। কাবদলে 
এবং বান সালানের আ'ঁধপাঁতি আম! অনেক 'াবপদ কাটয়ে এখানে এসেছি 
আম। এখানে থেকে আমার রাজ্য কত দূরে আর কোনাদকে দয়া করে 
বলে দেবেন 2 আম ক্ষদধার্ত ! 

যারা বসোছলেন সকলেই আমার দিকে তাকালেন। একজনই আমার 
সঙ্গে কথা বললেন। তাকে দেখে মনে হল ডীন বোধ হয় ওদের দলের মাথা । 
উাঁন আমাকে ইশারায় বললেন- আগে খানাঁপনা করে নাও চহপচাপ। 
কথা বলো না। 

আঙ্গ;ল 'দয়ে একটা খাবারের থালা দেখিয়ে দিলেন। থালায় অনেক- 
খান রামা করা মাংস। এরকম রান্না করা মাংস আঁম কোনাদন খাহীন। 
পাশেই সরাব 'ছিল। নজের মনে মাংস আর সরাব খেলাম। তারপর চহপ 
করে বসে রইলাম। 

[কছনক্ষণ পর সেই দলপাঁত আমার কাছে উঠে এসে কথা বললেন। 
অদ্ভূত সে সব কথা । সাংকেতিক ভাষায় বললেন £ 

_ কে? কখন? কোথায় ? 

আ'ম ইশারা করে জেনে নিলাম উত্তর 'ঈদিতে পারব ক না। 

ইশারায় জানালেন, মাত্র 'তিনাট কথা বলতে পার। 

আম বললাম-__ব্যবসায়শর দল, কালহল, কখন ? 

বদ্ধ ইশারায় জানালেন-_জানা নেহী। 

তারপরে আমাকে ইশারায় বোৌরয়ে যেতে বললেন- খানাঁপনা শেষ 
হয়েছে, যাও কেটে পড়। 

সালাম জাঁনয়ে বোরয়ে এলাম। বেরিয়ে আশ্চর্য হলাম-_সবাই দোঁখ 
ইশারা করছে। এতো মহা সমস্যায় পড়া গেল দোঁখ ! কে সাহায্য করতে - 
পারবে ভাবাঁছ। একটা চীঁংকার কানে এল। 

_-এক সহত্ত্র সবর্ণ মদদ্রা যে রোজগার করতে চাও, তার সঙ্গে সংল্দরণ 
কঁতদাসীও পাবে, আমার সঙ্গে চলে এসো-- মাত্র এক প্রহরের কাজ করলেই 
পেয়ে যাবে। | 

এঁদক ওঁদক ঘরে কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যে লোকটা 
চে*চাচিছল তার কাছে গিয়ে বললাম--_আমি করে দেব, এক হাজার সবর্ণ- 
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মুদ্রা আর মেয়েটাকে চাই। 
আর কোন কথা না বলে লোকটা আমার হাত ধরে একটা বাড়তে 1নয়ে 


গেল। বেশ ধনী লোকের বাঁড়। সংম্দর সম্দর আসবাব পত্রে সারা বাঁড় 
ভার্ত। বাঁড়র ভেতর একজন বড়ো ইহদী বসোঁছল একটা আবলনস কাঠের 
আসনে । সেই লোকটা ব্ড়োকে কু্ণিশ করে বলল-_-এই যে একজনকে 
পেয়োছি। লোকটা ?ভনদেশী মনে হয়। তবে যুবক তো, খাটতে পারবে 
1তন মাস ধরে সমানে । হেকে যাচ্ছিলাম, এই লোকটাই সাড়া ?দিল এত 
[দনে। 

বুড়ো সব শনে সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশে আমাকে বাঁসয়ে ভাল ভাল খাবার 
আর পানীয় এনে দিল। খাবার দাবার খনব উপাদেগ্ন ছিল বলতে পাঁর। 
তারপর থলে থেকে গুণে গঃণে এক হাজার 'দনার দিল আমাকে | ভাল 
করে ঘ্দারয়ে 'ফাঁরয়ে দিনারগদলো দেখলাম ; না, এগযলো অচল বা জাল 
নয়। আমার খযব আশ্চর্য লাগাঁছল ব্যাপার স্যাপার দেখে। যা হোক 
কয়েকজন নফরকে বলে আমার জন্য উৎকৃম্ট পোশাক আঁনয়ে দিল। ওগঢলো 
পরে ফেললাম। যে মেয়োট আমার হবে, তাকেও আনিয়ে দেখিয়ে দিল। 
এতো অদ্ভুত ব্যাপার ! 'ক করতে হবে, কি কাজ তার নামে পান্তা নেই অথচ 
কাজের মজরী মেয়েটাকে এনে দেখানো সবই আগাম হল। ভার মজা 


লাগছে আমার। 
ভোর হয়ে এল | শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে রইল। 


[তিনশো তেষাঁটুতম রজনী £ 

পরের দন রাত্রে শাহরাজাদ বলতে শঃর করল 2 
রেশমের জামা পারয়ে মেয়েটার ঘরে পেশীছিয়ে দিল আমাকে । মেয়োট 
আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে ঘরের মধ্যে রেখে নফররা বোঁরয়ে 
গেল। আম 'কংকর্তব্যবিম্ট হয়ে গেলাম। যা হোক সবল্দরী নারা 
সামনে বসে আছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। রাত কাটালাম মেয়োটর 
সঙ্গে। বড়ো বলোছিল মেয়োট কুমারী, অস্পা্শত। সহবাসে বুঝলাম 
কথাটা বুড়ো 'িখ্যে বলোন। এভাবে ?িতনাদন তিনরাত কেটে গেল। 
1তনাদন 'তনরাত ঘর থেকেই বের হইাঁন। ভাল ভাল খানা খাওয়া ছাড়া 
আর যা 'িকছদর করার ওই মেয়েটার সঙ্গে ছাড়া করার মত অন্য কিছ; ছিল না|: 
চারাদনের দন সকালবেলা বুড়ো আমাকে ডেকে পাঁঠয়ে বলল-_ 
তোমার কাজের পাওনা তো আঁগ্রমই পেয়েছ। এখন কাজ করতে পারবে তো ? 
কি কাজ, কেমন কাজ কিছ্হই জানি না। তব কাজ তো করতেই 

হবে। আম শব্ধ বললাম-_হ্যাঁ, আমি তৈরাঁ। 
বুড়োর 'নদেশে দুজন ক্রশতদাস আমাকে নিয়ে গেল দুটো লাগাম 
বধ খচ্চরের কাছে। একটির ওপর একজন আগে থেকেই বসোছল। 
লোকটা আমাকে অন্যটার ওপর বসতে বলল। ঠিক ঠাক করে বসতে না বসতেহ 
খচ্চর দদটো খবব জোরে ছ;টতে আরম্ভ করল। কোন মতে গনজেকে সামলে 
নিলাম। সকাল থেকে একটানা দদপর পর্যল্ত খালি ছদটে গেলাম। 
এম্ররশেষে আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পেশীছলাম।  পাহাড়টা £ 
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৷ ভাঁষণ খাড়াই। মান্য বা কোন জঞ্তুর পক্ষে এ পাহাড়ে চড়া অসম্ভব । 
খচ্চর থেকে দজনে নেমে পড়লাম। লোকটা বলল ঃ 

--এই নাও ছ্দার। এটা ?দয়ে তোমার খচ্চরটার পেট ফাঁসয়ে দাও। 
কাজ করার সময় শর হয়ে গেছে-কাজ শহর কর। 

আ'মও কাজ শহর করে দিলাম। ছযারতে পেট ফাঁসিয়ে দেওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে খচ্চরটা মরে গেল। লোকটার 'িদেশ মত খচ্চরের ছাল ছা'ড়য়ে 
1নলাম। 

এবার লোকটা বলল-_চামড়ার ওপর শুয়ে গড় ঝটপট। আম 
চামড়াটা সেলাই করে দেব। 

যেভাবে সে বলেছে সেভাবে আদম আদেশ মেনে চলোছি। চামড়াটা 
পেতে শরয়ে পাঁড়। লোকটা সাবধানে সেলাই করতে লাগল যাতে আমার 
গায়ে ফঃটে না যায়। সেলাই করতে করতে সে বলল- শোন মন 'দয়ে। 
এখান একটা বিরাট বাজ পাখাঁ এসে পড়বে । তোমার ওপর ঝাঁঁপয়ে পড়ে 
পাখটা ওর পায়ে খামচে তোমাকে ওর বাসায় নিয়ে যাবে। এই দহগম 
পাহাড়ের চঃড়ায় ওর বাসা। আকাশে ওড়ার সময় একদম নড়বে না। নড়লে 
ভয় পেয়ে আকাশ থেকে ধপ করে ফেলে দেবে তোমাকে । তাহলে কি হবে 
1নশ্চযয়ই বুঝতে পারছ। পাহাড়ের চড়ায় যেই তোমাকে রাখবে সঙ্গে পে 
ছার ?দয়ে চামড়াটা কেটে বোরয়ে আসবে । পাখাঁটা তোমাকে দেখে ভয়ে 
পালাবে। এবার তোমার আসল কাজ করতে হবে। চহড়ায় দেখবে বহু 
মূল্যবান পাথর রয়েছে। তুমি ওপর থেকে ওগলো গাঁড়য়ে নীচে ফেলে 
দেবে। বঝেছো ? পাথর ফেলে দেওয়া হয়ে গেলে নাঁচে নেমে আসবে। 
আমরা দুজন ফরে চলে যাবো। 

কথা বলতে বলতে ইহ্দাটা সরে গেল আমার কাছ থেকে। মুখ 
ঢাকা ছল বলে বুঝতে পাঁরাঁন, কখন চলে গেছে। ওর কথা শেষ হতে না 
হতে আমাকে হেশ্চকা টানে আকাশে তুলল, টের পেলাম। আমি মড়ার মত 
পড়ে আঁছ। এক জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিল মনে হল। না আকাশ 
থেকে ছাড়োন, ঠপঠের নীচে শন্ত পাথর রয়েছে টের পেলাম। ছঠীর "দয় 
টুকরো টুকরো করে চামড়া কেটে বোরয়ে এলাম। সবে মাথাটা বার করাছি 
পাখাঁটা ভয়ে বিকট চাঁংকার করে পালিয়ে গেল। আমার আসল কাজ শহর 
হল এবার। চন পান্না আরো মূল্যবান সব পাথর আগে এক জায়গায় 
জড়ো করে নিলাম। সব একসঙ্গে নিচে ফেলে দিলাম ইহব্দাঁটার কাছে। 
ওপরের কাজ শেষ করে এবার নীচে নামব, আমার মজার দীনয়ে বাঁড় ষাব। 
কত কাজ পড়ে আছে। কিন্তু নামব কি করে? চড়ার কাঁনশের পরে বিশাল 
খাড়াই। এদিক ওদিক ঘরে দেখলাম, নাঃ কোন রাস্তাই নেই নামবার। 
নিচের দিকে তাঁকয়ে দেখে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। দামণ দাঙ্গী 
পাথরগদ্লো বস্তায় বেধে ইহহদাঁটা ওর খচ্চরের ওপর চেপে দ্রুত বেগে চলে 
যাচ্ছে] আম ওপরে 'নর্বাঁসত। 

দনঃখে, কচ্টে, আতঙ্কে চায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাদিলাম। তারপর 
আল্লার নামে সোজা হাঁটিতে লাগলাম যা হবার হবে। না পড়ে যাহ'নি, হেন্টে 
চললাম একনাগাড়ে দমমাস ধরে। আশে পাশে সব পাহাড়ের চড়া মালার 
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মত গাঁথা। শেষ চংড়ায় এসে পেশীছনোর পর পরম করবণাময় আল্লার কৃপায় 
এক উপত্যকা দেখতে পেলাম। ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে তার ওপর 
দিয়ে। তাছ।ড়া আল্লার দানয়ায় প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সব যেমন ঢেলে 
দেয়, এখানেও তাই দেখাঁছ। সবজ গাছে গাছে ফল ধরে আছে, নানান 
রং-এর আর গল্ধের ফল ফহটে আছে। জানা অজানা অসংখ্য পাখাঁর ফলরব। 
প্রবত যেন তার ভাল্ডার এখানে উজাড় করে 'দিয়েছে। সামনে আকাশ 
ছোয়া বিশাল একটা প্রাসাদ। প্র।সাদপ7রী ঢোকার সংহদ্বারের সামনে 
একটা আসনে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। তান আমার পথরোধ করলেন। 
তাঁর মুখে যেন বেহেস্তের দহতি। তাঁর হাতে রাজদন্ড-_চনির টততার। 
মাথায় হারার ম:কুট। হীন নিশ্চয়ই রাজা হবেন। আম কুর্নিশ করলাম। 

প্রত্যভিবাদন করে মধ্যর কণ্ঠে বললেন-__বংস, আমার পাশে বস। 

আম বসলাম। উীন বলে চলেছেন-_এখানে কখন এসেছ বাছা ? 
কোথায় থেকেই বা আসছ? তোমার আগে কোন মানুষ এদেশে আসোনি ! 
কোথায় যাবে বাবা ? 

এত অন্তরঙ্গ কথা এত মধ্র ব্যবহার বহুকাল শহাীনান। আমার 
হৃদয়ের সব কথা যেন ঠেলে বের হতে চাইছে এক সঙ্গে। কথাগযলো এক 
সঙ্গে ঠোকাঞ্ডাক করছে। জবাবে আম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। কথার চাপে 
ব.কটা ফলে ফঃলে উঠল। অবরদ্ধ আভমানে, ক্ষোভে আমার চোখের জল 
বাধা মানে না। আম ফোঁপাতে থাঁক। বদ্ধ বললেন £ 

-_-এভাবে কেনদ না বাছা। তোমার কান্ন।য় আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে 
যে! নিজেকে শন্ত কর। বুঝতে পারাছ দুর্বল হয়ে পড়েছ। ঠিক আছে 
এখন আর 'কছব বলতে হবে না। আগে খানাপনা করে চাঙ্গা হয়ে নাও 
তারপর সব শনাছ। 

আমাকে সঙ্গে করে তিনি একটা হলঘরে 'নয়ে গেলেন। বহহ রকমের 
পানীয় আমাকে দেওয়া হল। পাশে বসে আমাকে খাওয়ালেন বৃদ্ধ। বেশ 
তাজা মনে হল নিজেকে । এবার আমার কাহিনী শহনতে চাইলেন তান 
আনন্পার্বক সব বলে গেলাম তাঁকে । আমার বলার শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস 
করলাম এ প্রাসাদ কার ? 

তান বললেন--বৎস, প্রাচীনকালে এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন 
সদলেমান। তারই 'নর্েশে আম পক্ষীদের সর্বাঁধনায়ক। দ:নয়ার তামাম 
পক্ষী এখানে একবার আসবেই তাদের আন্বগত্য প্র্দশনের জন্য। তুমি দেশে 
ফিরে যেতে চাইলে আম একটা পক্ষকে বলে'দেব। তারা আমার আদেশে 
যেখানে যেতে চাও সেখান নিয়ে যাবে ভালভাবে । তবে তারা এখনো এখানে 
এসে পেশীছোয় নি। তারা না আসা পর্যন্ত তুমি এই প্রাসাদে ঘরে বেড়াতে 
পার। তোমার ইচ্ছে মত-যে কোন ঘরে প্রবেশ করতে পার শব্ধ একখানা 
ঘর বাদে। সেই ঘরখানা সোনার চাঁবতে খোলে । এই সব চাঁবর মধ্যে 
সোনার চাকিটি দেখতে পাবে। 

এই বলে চবির গোছাটি আমাকে তুলে 'দিয়ে পক্ষী-আঁধপাঁতি চলে 
গেলেন। আমি এবার ইচ্ছে মত ঘ:রতে পারব। প্রথমে অর্ণম হলঘরগহলো 
ঘনরে ঘদরে দেখতে লাগলাম। এসব ঘরে পাখাঁদের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা 
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রয়েছে। অবশেষে সেই ঘরখানা যেটা সোনার চাঁৰ দিয়ে খোলে তার পাশে 
চ্‌পচাপ দাঁড়য়ে দেখতে থাকি। ঘরটাকে ছ:তেও ভয় লাগে। বৃদ্ধের 
আদেশ-বাণাঁ এখনো আমার কানে বাজছে। 

ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চপ করে থাকে শাহরাজাদ। 


1তনশো চৌষট্রিতম রজনী £ 
পরের রজনীতে আবার গলপ শহর; করল শাহরাজাদ। 

জানশাহ্‌ বূলকিয়াকে তার কাঠহনাঁ বলে চলেছে £ 

--এদিকে আমার মনের ভেতরে অদম্য কোতূহল। তাকে চেপে 
রাখা বেশ কম্টকর। কোত্হল রুমে যান্ত ও নিষেধ ভাসয়ে 'দিল। মনের 
সঙ্গে লড়াই করে সম্পূর্ণ পরাস্ত হলাম আঁম। কাঁপতে কাঁপতে ঘরখানা 
সোনার চাঁব দিয়ে খুললাম আঁম। কাঁ জান ভেতরে ক আছে। অজানা 
[নাষদ্ধ বস্তুর টানে কম্পিত চরণে ঘরে ঢরকে পড়লাম। 

8 ভয়ের িছ7 নেই। বরং মনোহর দৃশ্যে আমার চোখ ভরে 
গেল। দরজা খলে ভালই হয়েছে। নচেৎ এত স্হল্দর জিনিস দেখা হত 
না। ঘরের ভেতরে বিরাট একটা শামিয়ানা টাঙ্গানো। মেঝেটা নানারকম 
মূল্যবান পাথরে তৈর। একটা রৃূপোর গামলার মত বড় পকুরে ফোয়ারা 
থেকে ন্ট আওয়াজে জল বের হচ্ছে। পরকুরের চারধারে অনেকগন্লি 
সোনার পাখাঁ বসানো । পাশে একটা 'সংহাসন বড় চীন কেটে তৈরি করা। 

ধীরে ধাঁরে সিংহাসনের সশড় বেয়ে আমি ওপরে উঠতে লাগলাম। 
সিংহাসনের মাথায় লাল সিল্কের চাঁদোয়া সিংহাসনে বসে একট? চোখ 
ববজলাম। চোখ খুলে দেখলাম তিনাট মেয়ে পুকুরে নেমে নাইতে 
লেগেছে । দেখে, বুল:1কয়া ভাই, কি বলব, আমারও সাতার কাটতে ইচ্ছে 
হল। পাগলের মত এ গামলার পকুরের ধারে ছদটে গেলাম। পাড়ে 


দাঁড়য়ে চেচিয়ে উঠি £ 
-_য্বতাঁ মেয়েরা, সোনা মেয়েরা, রানীর দল। আমাকে দেখতে 
পেয়ে মেয়েরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে জল থেকে দ্রুত উঠে পালক 


দয়ে নিজেদের গোপন স্থান ঢাকার চেন্টা করে। তাদের মদখে ভয়ার্ত 
দষ্টি। ওরা তাড়াতাড় প;কুরের পাড়ের গাছের মগ ডালে গিয়ে উঠল। 
ঘাড় কাত করে 'াাচে আমাকে দেখতে থাকে। ওদের দৃণ্টিতে যেন ঠাট্রার 
আভাস। আ'মও সেই গাছে চড়ে ওপরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস বার £ 

-_ তোমরা রানীর মত স্যম্দরী ! তোমরা কারা বল না গো! রাজা 
ঘটগমাসের ছেলে আমি! আমার নাম জানশাহ। আমার বাবা কাবুল ও 
বানব-সাহলানের সলতান | | 

ওদের মধ্যে কম বয়েসাঁ মেয়েট আমার কথার জবাব 'দল। মেয়োট 
তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সবম্দরাঁও বটে। ও বলল £ 

- আমরা 'তন বোন রাজা নসর-এর মেয়ে। আমার বাবা হশরা 
রস গোছল করতে আর মজা করার জন্য আমরা এখানে 

| 

সঙ্গে সঙ্গে বললাম_ আমাকে দেখে কি তোমাদের একট5ও ভাল লাগে 
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ণন? 'নশ্চয়ই লেগেছে, কি বল? তবে এস, আমার সঙ্গে খেলবে আর 
আনহ্দ করবে! 

মেয়োট সেই মগডাল থেকেই বলল- __জানশাহত, যহবতাঁ মেয়েরা 
জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পারে নাকি? আমার পাঁরচয় আরো ভাল- 
ভাবে গনতে হলে আমার সঙ্গে আমাদের প্রাসাদে চল বাবার কাছে। * 

আমার দিকে ?বলোল কটাক্ষ হৈনে মেয়েটি তার পদ বোনকে 'নয়ে 
চলে গেল যেন উড়ে । একটা প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম হয়ে । 

ওরা চলে গেল। হায় হায়, আমার যে সব জলে যাচ্ছে, ঠিকভাবে 
নেবাই এ জ্বালা? মনোকন্টে গাছ থেকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম | 

গাছতলায় কতক্ষণ এভাবে পড়োছিলাম, জান না। জ্ঞান ফিরে 
এলে দোঁখ মাথার কাছে সেই বদ্ধ পক্ষী আঁধপাঁতি বসে আছেন। আমার 
চোখে মখে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। চোখ খলতে দেখে তান 
বললেন £ 

--অবাধ্তার শাস্ত কেমন দেখলে তো? এই 'নাঁষদ্ধ স্থানের 
দরজা খুলতে তোমাকে পই পই করে মানা কাঁর নি? 

জবাব দেবার মুখ নেই আমার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ফোপাতে থাঁক। 

--কি হয়েছে তোমার এবার ব্ঝতে পারলাম। পায়রার সাজে মেয়ে- 
দের তুমি দেখেছিলে। ওরা মাঝে মাঝে গোছল করতে এখানে আসে। 

-আপাঁন ঠিকই বলেছেন ওরাই এসোছল।- কাঁদতে কাঁদতে বাঁল 
- হীরা প্রাসাদ কোথায় দয়া করে বলে দিন। কোন পথে সেখানে যাব বলে 
দন ।...সেই হারা প্রাসাদে নাকি মেয়ে তিনটে থাকে ওদের বাবা নাস-এর 
সঙ্গে। 

_-সর্বনাশ ! সেখানে যাবার কথা চন্তা করো না। রাজা নাস 
কে জান? 'ীজনদের অত্যন্ত শী্তশালী নেতা সে।। তুম ক্ষেপেছ ? ওর 
মেয়ের সঙ্গে তোমার শাদ ও কখনই দেবে না। ওসব চিন্তা মাথা থেকে 
ঝেড়ে ফেলো । তার চেয়ে নিজের দেশে কি করে ফিরবে তাই ভাব। তৈরি 
হয়ে নাও। বড় বড় পাখাঁরা 'েগাঁগর এখানে আসছে । ওদের বলে দেবো । 
তোমাকে পিঠে চাঁপয়ে নিয়ে দিয়ে আসবে। 

- আমি কিছ ভাবতে পারাছ না। আপাঁন আমার জন্য অনেক 
করেছেন, সেজন্য আম কৃতজ্ঞ! ওকে যে আম দেখতে না পেয়ে মরে যাব। 
আপাঁন আমার বাবার মত, ওকে যাতে আবার দেখতে পাই আপনি দয়া করে 
তার ব্যবস্থা করে 'দিন। আঁম আমার দেশে ফিরতে চাই না। আমার 
পর দেখতে চাই না-শএ্রধয একবারাট দয়া করন, আপনার পায়ে 

ড়। 

বৃদ্ধের পায়ে মাথা রেখে শহয়ে পাঁড়। মেয়র রজনীগম্ধার রুপ 
দুর থেকে কেবল দেখোছ, 'কল্তু তার স্ববাস তো পেলাম না। তার স্পর্শ 
তো পেলাম না, না পেলে তো বাঁচব না। আ'ভিমানে আব্দারে আঝোরে 
কাঁদতে থাঁকি। 

এই সময় রাত ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ হয়ে 
গেল। এ 
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[তিনশো আটধাঁট্রতম রজনী £ 

জানশাহ বৃদ্ধের পায়ে পড়ে কাঁদছে। পক্ষ আধপাতি তাকে দ্র 
হাত ?দয়ে তুলে ধরে বললেন-__ বঝোঁছি, মেয়েটার জন্য তোমার ভেতরে 
আগদন জ্বলছে । ওকে না পেলে এ আগনন আর িনভবে না। ঠিক আছে, 
এতই যখন তোমার ইচ্ছে, যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোন। আর আমার 
কথা মত চললে মেয়েটকে তুমি পাবে। গাছের আড়ালে ল্দাকয়ে থাকবে 
চ্পচাপ। ওরা আবার আসবে গোছল করার জন্য। পালক খুলে রেখে 
যথারাঁতি জলে নামবে । তুমি ঝট করে ওদের পালকের পাখনাগনল সরিয়ে 
ফেলবে । পাখনাগযীল ফেরত পাওয়ার জন্য ওরা তোমাকে খুব ভাল ভাল 
কথা বলবে। তোমার মন জয় করার জন্য তোমার গনগান করবে। এমন 
ক 'বিবসনা হয়ে তোমাকে সোহাগ জানাবে । িল্তু সাবধান! একবার 
যাঁদ ওরা তোমাকে ভিজিয়ে পাখনাগরঠীল নিয়ে যেতে পারে ওরা আর কখনো 
এখানে আসবে না। সংতরাং ওরা যাই বলঃক আর যা-ই করুক পাখনা 
ফেরত দেবে না কিছ্হতেই। ওদের বলবে, শেখ আসক আগে তার পর 
তোমাদের পোশাক ফেরত পাবে। আঁম এখানে না আসা পযন্ত ওদের 
ওপর 'কছদতেই নরম হবে না। নজেকে শন্ত করে রাখবে। আম এসে 
গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবো, তোমার বাসনা পৃশ করে দেবো । 

পক্ষী আঁধপাঁতিকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম। উন চলে গেলেন আর 
আঁমও গাছের আড়ালে লাকয়ে পড়লাম 

অনেকক্ষণ ল:কয়ে আছ বাতাসে পাখা ঝাপটের শব্দ শুনতে পেলাম, 
শঃনলাম ওদের হাসাহাসিও। হ্যাঁ, ওরা আসছে। উড়ে এসে পকুরের পাড়ে 
বসল, এঁদক ওঁদক দেখল আড় পেতে ওদের কেউ দেখছে কিনা। যে 
মেয়েট সোৌঁদন আমার সঙ্গে কথা বলোছল সে বোনদের বলল 2 

_দাঁদ, বাগানে কেউ ল্াকয়ে নেই তো রে! সে দন যে ছেলে?টকে 
দেখোছলাম তার ক হল বলতো ? 
এ _-সানসা, ও নিয়ে তোর আর মাথা যামাতে হবে না। আয় জলে 
ম। 

ওরা পাখাগ্াল খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সংল্দর ভঙ্গণ করে 
ক দারদণ সাঁতারই না কেটে চলেছে, যেন 'তনট চাঁদ জোয়ারের জলে পাঁড় 
দচ্ছে। ওদের গায়ের রংএর ওজ্জবল্যে ফোয়ারার জলগদ্রলি যেন রূপো 
বনে গেল। 

আঁমও লক্ষ্য করে আছি কখন ওরা তাঁর ছেড়ে পর্কুরের মাঝখানে 
চলে যায়|! সাতার কাটতে কাটতে হল্লোড় করে ওরা পুকুরের মাঝখানে 
যেতেই তাঁর বেগে বেরিয়ে ছোট মেয়েটির পোশাক তুলে নিলাম। আচমকা 
আমাকে দেখে ওরা সমানে চেশ্চাতে থাকে । কোন কথা না বলে আম শধু 
ওদের দিকে তাঁকয়ে থাঁক। ভাঁষণ লঙ্জা পেয়ে গেল দিবসনা সং্দরণ 
[তিনজন । জলের ওপরে শহধ্বমাত্র মাথাগ্যাল ভাসিয়ে রেখে আমার দিকে 
তাঁরের কাছে এগিয়ে আসতে থাকে । চোখে মিনতি। না, ভুলব না ওসব 
ছলনায়। নিজেকে শন্ত রেখে হাঃ হাঃ করে হেসে পাখনার পোশাক মাথার 
ওপর তুলে নাচাতে থাচুক। ছোট মেয়েটি, যার নাম সানসা, সে আমায় 
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বলল £ 

_ তুমি একজন যঃবক, তার ওপর মানা লোক, যে জানস তোমার 
নয় তা ক করে নিলে? 

-ওপরে উঠে এসো আগে তারপর আমার সঙ্গে কথা বল। , 

_ নিশ্চয় তোমার সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু দিবসনা তো উঠতে পার 
না! আমার পোশাকটা দাও, ওটা পরে নিয়ে তবে তো ওপরে উঠবো। 
তারপর যেমন তোমার খুশী আমার সঙ্গে কথা বলো আদর করো। 

_ তুমি আমার দল ! দহ্ানয়ার সেরা সবশ্দরী তুম! তোমাকে না 
পেলে আম বাঁচব না। ীকল্তু ওতো শদতে পারাঁছ না গো! তোমার 
পোশাক ফেরৎ দেওয়া মানে তো আমার নিজের হাতে নিজের বকে ছার 
বসানো। আমার বন্ধ, পক্ষী অধিপাতি যতক্ষণ না এসে পড়ছেন, তোমার 
পোশাক ফেরত পাচ্ছ না, বঝেছো সংস্দরী ! 

আমার কথা শনে ওরা এ-ওর ঈদকে দেখে ফিসাফস করে কি যেন 
বলল। তারপর সানসা বলল ঃ 

_ তুমি শধ্য আমার পোশাকটাই 'নিয়েছে। এক কাজ কর, তুমি 
পেছন 'ফিরে দাঁড়াও, আমার 'দাদরা জল থেকে উঠে ওদের পোশাক পরে 
“নক। ওদের পোশাক থেকে কয়েকটা পালক ছিড়ে দেবে আমাকে । আমার 
দেহের গোপন স্থানগযাল টেকে জলের ওপর উঠে আসব। লক্ষী, আমার 
এই মিনতিটনকু রাখো । 

_-এটা হতে পারে। বলে আম চনী িংহাসনের পেছনে গিয়ে 
দাঁড়াই। 

বড় বোন ওপরে উঠে এসে ঝটপট পালকের পোশাক পরে 'নিল। 
ওদের পোশাক থেকে অনেকগ্াল পালক 'ছশ্ড়ে নিয়ে একটা ছোট 
আচ্ছাদনের মত তৌর করে সানসা উঠে এসে পরে 'নয়ে বলল-_তুঁমি এবার 
বোরয়ে আসতে পার। 

ছ;্টে বোঁরয়ে এসে সানসার ওপর ঝাঁপয়ে পড়লাম। ওর গায়ে 
অসংখ্য চদম7 খেতে থাঁক। অবশ্য ওর পোশাকটা ও হাত 'দয়ে যাতে ধরতে 
না পারে তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এক হাতে ওটা শন্ত করে ধরে রাখ। 
পা থেকে জীঁড়য়ে ধরে তুলে নিয়ে ও আমাকে আদর করতে থাকে, সোহাগ 
জানায়। নানা খোসামাঁদ কথা বলে পোশাকটা চাইতে থাকে বার বার। 
উহ, আমি 'কিল্তু ভুলছি না। ওসব বথায় বা কাজে আমি টলছি না। 
ওকে চ্নী 'সংহাসনের কাছে কোন মতে টেনে নিয়ে আসি। সিংহাসনে 
বসে পড়ে ওকে আমার কোলে বাঁসয়ে নিলাম। ও বাধা 'দতে পারল না। 
বাস নিশ্চিন্ত | | 

পালাবার উপায় না দেখে আমার কামনায় সাড়া দিল সানসা। দর 
হাতে আমার গলা জীড়য়ে ধরল। চদম্বনের প্রত্যুত্তরে চদম্বন করল, 
আলিঙ্গনের জবাবে শন্ত হাতে আলিঙ্গন করল। ফলে দজনের শরীর যেন 
মশে যেতে থাকে। আবেগে আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সানসা। বড় 
বোন দদ্জন আমাদের পাহারা দিতে থাকে। ওদের মহখে মদদ হাসি। 
আমাদের আনন্দে ফ্লুতে বাধা না পড়ে সে জন্য $রা কোন কথা বলে না,' 
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চ্পচাপ দাঁড়য়ে রয়েছে। 

কছরক্ষণের মধ্যে আমার আশ্রয়দাতা বদ্ধ দরজা খলে ঢ্‌কে পড়লেন। 
তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য আমরা দাঁড়য়ে পড়লাম। ও”র কাছে এাঁগয়ে 
গগয়ে ও*র হাত চহম্বন করলাম। আমাদের বসতে বলে তান বললেন £ 

_ মা, তুমি এই ছেলোঁটকে পছন্দ করেছ, ও তোমাকে ভাষণ ভাল- 
বেসে ফেলেছে, এতে আম খবই খুশী হয়েছি। উচ্চবংশের ছেলে 
জানশাহ্‌। তোমার বাবা রাজা নাসর্‌ও মনে হয় এতে খ্বশী হবেন। 
তোমাদের শাদীতে ও*র বোধহয় আপাতত হবে না। ওর বাবা রাজা টিগমাস 
আফগানস্থানের সলতান। তোমার বাবাকে সব ব্দাঝয়ে বলবে, তাঁকে রাজ 
করাতে হবে মা। 

- আম আপনার আদেশ মাথা পেতে 'নলাম। 

সানসা মাথা নীচ করে বলল। বৃদ্ধও মাথায় হাত রেখে বললেন, 

_যাঁদ সাত্যই ওকে গ্রহণ কর তাহলে আমার সামনে শপথ কর যে 
আজাঁবন তোমার স্বামীর প্রাতি 'নষ্ঠাবতী থাকবে আর কোনাঁদন ওকে ছেড়ে 
চলে যাবে না। 

সানসা মাথা তোলে। পক্ষী আঁধপাঁত দ্ হাত তুলে আশীর্বাদ করে 
বললেন-_-এসো আমরা সেই সর্বশান্তমান পরম করহণাময় আল্লাকে ধন্যবাদ 
দদই। তাঁরই ইচ্ছায় তোমাদের মিলন হল। তোমরা সখা হও ! তোমাদের 
মধ্যে আর কোন বাধা রইল না। জানশাহ্‌, ওর পোশাক ফেরত 'দয়ে দাও। 
ও কথা দিচ্ছে কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবে না। 

বদ্ধ এবার আমাদের হলঘরে ?িনয়ে গেলেন। মেঝেতে স্ল্দর গাঁলচা 
[বছান। তার ওপর অনেকগনাল থালা । থরে থরে ফল সাজান রয়েছে 
থালাগ্ালতে। সানসা ওর 'দাদদের বিদায় দেবার জন্য বৃদ্ধের কাছে 
অন্হমাতি চাইল। ওরা ওর বাবার কাছে ?গয়ে ওদের শাদাঁর খবর দেবে। 
দেবে আমরা হীরা প্রাসাদে তাড়াতাড় পেসছাঁচ্ছ সে খবরও। 

বোনেরা চলে গেলে সানসা সন্দর করে ফল কেটে সাঁজয়ে দিল 
আমাদের সামনে । ওর সোজন্য বোধ কতখাঁন টের পেলাম। হাজার হোক 
রাজার মেয়ে তো! 

এঁদকে রাত হয়ে এসেছে । আমরা দঢজনে চলে গেলাম একটি ঘরে। 
সারাদনের ক্লাল্ত এবার দনট দেহের মিলনে শ্রা্ত হল। এক অনাস্বাদিত 
আনন্দে সারা রাত কেটে গেল। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গজ্প বলা বদ্ধ করল। 


িদাদা সগদরারিন রগাঃ 
জানশাহ তার কাহিনী বলতে থাকে। 
ভোর হতেই সানসা ঘ্ম থেকে উঠে ওর পালকের পোশাক পরে 
সেজেগ;জে তৈর। আমাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য আমার কপালে ছোট্র 
একট চদ্ম্ দিয়ে বলল-_ওগো, ওঠো ! তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। 
এক্ষ7াণ বের হতে হবে। বাবার হখরার প্রাসাদে যেতে হবে না! 
বিছানা থেকে তাড়াতাঁড় উঠে পড়লাম। আমার তৈরী হতে বেশ 
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সময় লাগল না। দুজনে পক্ষী আধপাঁতির কাছে গেলাম। তাঁর সাহায্য 
ছাড়া আমার এমন সৌভাগ্য হত না। সানসাও আমাকে পেয়ে খশী। 
আমরা দুজনে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জাঁনয়ে বোঁরয়ে এলাম। 

সানসা বলল- এই শোন, এবার তুমি আমার পিঠে উঠে শন্ত করে 
ধরে বসে পড়। দ্টর্ম করো না। আমাকে অনেকখান উড়ে যেন্তে হবে 
প্রাসাদে পেশছতে। 

আকাশে উঠে বায়; বেগে উড়ে চলল সানসা। িকছঃক্ষণের মধ্যেই 
আমরা নেমে পড়লাম হারা প্রাসাদের প্রবেশ পথের সামনে । ধারে প্রাসাদের 
ভেতরে হেটে চললাম। আমাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করার জন্য কটা 
জন বাইরে আগে থেকেই অপেক্ষা করাঁছল। 

সানসার বাবা রাজা নাসর্‌ ?িজিনদের নেতা । তাঁন আমাকে দেখে 
খুশশ হয়েছেন বলে মনে হল। আঁলঙ্গন করে আমাকে বকে জাঁড়য়ে 
ধরলেন। দামী পোশাক এনে পরতে ?দয়ে আমাকে রাজাঁসক অভ্যর্থনা 
জানালেন। একটা হীরের ম:কুট আমার মাথায়, পাঁরয়ে দলেন। সানসার 
মা আসতে তাঁর সঙ্গে পারচয় কাঁরয়ে দলেন। মেয়ের পছন্দ দেখে রানাঁও 
খুশী । [তান তাঁর মেয়েকে কতগ্ল হারে উপহার দিলেন বরণ করে। 

এবার আমাদের হামামে নিয়ে যাওয়া হল। নানা সঃরাঁভিত এবং নানা 
রং-এ রাঙ্গানো জলে গোছল করলাম। গোলাপ জল, কস্তুর মেশানো জল 
আরো কত কি জল যে 'ছিল। াট্রা তামাসার মধ্যে উভয়ের গোছল শেষ 
হল। শরীর ও মন তরতাজা হয়ে উঠল। এর পর শহর? হল ভোজন পর্ব 
আমাদের সম্মানার্থে এক নাগাড়ে তিন ?দন তিন রাত ধরে ভোজ চলল 
মহাসমারোহে। রাজ্যের যে যেখানে ছিল সবাই এ ভোজে যোগদান করল। 

এভাবে মহাআনন্দে কয়েকাদন আমার শ্বশরবাঁড়তে কেটে গেল। 
এবার দেশে ফিরতে হবে। তাই রাজা নাসর্‌কে জানালাম, আমার স্ত্রীকে 
সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার মা-বাবাকে তো বো দেখাতে হবে। ছাড়তে কষ্ট 
হলেও রাজা ও রানী আমাদের যাবার অন্হমাঁত দলেন। একটা প্রাতিশ্রাত 
আমার কাছ থেকে তারা 'িনয়ে নলেন যে, বছরে একবার আমাকে সানসাকে 
সঙ্গে নিয়ে হীরাপ্রাসাদে কিছ্বাদন বোঁড়য়ে যেতে হবে। 

রাজা নাসর বিশাল এক সংহাসন তৈরাঁ কাঁরয়ে আমাকে ও সানসাকে 
তাতে বাঁসয়ে কিছ মেয়ে 'জন আমাদের তদারাকর জন্য সঙ্গে দিয়ে পাঃরষ 
[জনেদের কাঁধে চাঁপয়ে দিলেন। তারা আকাশ পথে উঠে দহ বছরের পথ 
দ্দনে শেষ করে আমাদের কাবদলে পেশাছে দিল। 

আমার বাবা-মা ধরে নিয়েছিলেন আম আর বেচে নেহী। প্রাসাদে 
আমাকে নামতে দেখে তাঁরা দঃজনে যারপর নাই খঃশী হয়েছিলেন। সানসার 
সঙ্গে আমার শাদ হয়েছে শুনে আনন্দে তাঁরা কেদে ফেললেন। আমাদের 
দুজনকে কাছে টেনে নিয়ে কখনো জাঁড়য়ে ধরছেন কখনো মাথায় হাত 
বলাচ্ছেন। আনন্দের আঁতিশয্যে মা মাতা হয়ে পড়লেন। সানসা তাঁর 
নাকে মুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে সবস্থ করে তুলল। 

সারা সমলতাঁনিয়ত জুড়ে খোশের বন্যা বয়ে গেল। খানাপনা ও 
দানখয়রাতি চলতে লাগল দেদার। শাদীর 'ছ7 অননচ্ঠান বাকী ছিল, 
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সেগহাল সম্পন্ন করা হল। সব কিছ চকে গেলে বাবা সানসাকে ডেকে 
বললেন-_তোমার মত চোখ জড়ানো র্‌পের মেয়ে দনিয়ায় দাট খজে 
পাওয়া যাবে না মা। আমার রাজ্যের আকাশে চাঁদ হয়ে থাকবে তুমি। 
তোমার খঃশীতে আমরা সবাই খুশী হব। এবার বল এমন কি আঁম 
খবশী হবে। 

__-মনোরঞ্জনের জন্য যা ?কছহ প্রয়োজন সবই আমার আছে বাবা। 
আপনাদের দোয়া আমাকে সবচাইতে বেশী খংশী করবে। 

- তোমার মহান বংশের মেয়ের মতই উপযনন্ত কথা বলেছ মা। তবও 
তুঁম কিছ চাও যা দিয়ে আম তৃপ্ত হই। 

- বেশ আপাঁন এমন একটা জায়গা বেছে দিন যেখানে চারাঁদকে 
থাকবে বাগান। ফল আর ফলের গাছ থাকবে সে বাগানে । ছোট্র একাঁট 
নদী বয়ে যাবে বাগানের ভেতর 'দয়ে। আমরা দুজনে সেখানে থাকবো । 
এর বেশী কিছ আমার চাওয়ার নেই। 

--বেশ তাই হবে মা। 

বাবার আদেশে কাজ শহর; হল। কছবাদনের মধ্যেই আমরা নতুন 
জায়গায় বাস করতে শহর করলাম। স্খে আর তৃপ্ততে আমাদের দন 
কাটতে লাগল । 

এভাবে বছর ঘরে গেল। সানসা বাপের বাঁড় যাবার জন্য তৈরী 
হয়ে। আমার প্রতিশ্রতর কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু হায়! ওর 
বাপেরবাঁড় যাওয়াটাই কাল হল! 

আমরা সেই ?িসংহাসনে গিয়ে বসলাম। বাহক আমাদের ডীঁড়য়ে নিয়ে 
চলল। রাত্রে যাত্রা স্থাগত থাকত। জলের ধারে বা গাছের নীচে বিশ্রাম 
“নতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটা নদাঁর ধারে থাকলাম। সানসা 
গোছল করবে আমাকে বলল। আম এ সময়ে গোছল করতে অনেক নিষেধ 
করলাম। বললাম, হাঁরা প্রাসাদে গিয়ে পোছে গোছল করা যাবে। কিন্তু 
ও আমার কথা শযনল না। ভীষণ জেদ মেয়ে। কয়েকটি বাদীকে সঙ্গে 
1নয়ে গোছল করতে চলে গেল। পাড়ে পোশাক খযলে রেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে 
পড়ল সবাই। বাদঈদের মাঝে সানসাকে পরীর মত মনে হাচ্ছিল। হৈ 
হল্লোড় করে সবাই গোছল করছে, হঠাং সানসার আর্তনাদে সব থেমে গেল। 
ওকে ধরাধাঁর করে তাঁরে নিয়ে আসা হল। দোঁড়ে গেলাম ওর কাছে। নদাঁর 
1কনারায় শবইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ঝ+কে পড়ে কত ডাকলাম-_ঁকিল্তু 
সাড়া নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। বিষান্ত সাপে কামড়েছে ওকে, বাঁদীরা 
পায়ের গোড়ালি তুলে দেখাল। 

শোকে দ্ঃখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম বেশ িছনীদন। ওরা ভেবে- 
ছিল আঁমও মরে গেছি। মরণ কেন যে আমারও হল না! দব্ভগ্য 
আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। সানসার জন্য শোক সহ্য করতে । বুকটা আমার 
ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি ওর জন্য সমাঁধ তৈরাঁ করালাম। এটা আমার জন্য। 
এখন মতত্যুর দিন গুণছি। ওর পাশেই সমাধিতেই আমার চির নিদ্রা হবে। 
যে কাদন বেচে থাকি। চোখের জলে আর তার স্মৃতিতে বাঁচতে হবে। 
সানসা যোঁদন আমাকে কাছে ডেকে নেবে সেোদনের অপেক্ষায় আছি। আমার 


৩৬৭ 


দেশের বহ7 দূরে এখানে বসে আঁছি। পাঁথবাঁর মরনভূমি সব এখন আমার 
ব্কে এসে স্থান নয়েছে। আমার নয়াতই আমাকে এখানে এনেছে। 

1বষাদগ্রস্ত এক স্ল্দর যবক তার কাঁহন শোনাতে শোনাতে তার 
দ; হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। বলঁকয়া বলে £ 

- ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, ভাই তোমার কাঁহন আমার 
দদঃসাহসিক সব কাঁহনীর চেয়ে ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক | ভেবে- 
ণছলাম আমার কাহনাঁই সেরা কাঁহনী। ভাই, আল্লাকে ডাক, 'তানই 
তোমার হৃদয়ে শাক্তি দেবেন। ভুলে যাওয়া ছাড়া শাঁদ্ত পাবার আর কোন 
দাওয়াই নেহী। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করে দেয়। 


[তিনশো সত্তরতম রজনাঁ £ 
পবের দিন রাত্রে শাহরাজাদ শহর করে। 
বুলঢকয়া অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে সান্তনা দিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে 
যাবার চেম্টা করে। কিন্তু গকছরতেই এখান থেকে নড়বে না জানশাহ্‌। 
ওর ভাঁষণ জেদ দেখে ভয় পেয়ে যায় বলগকয়া। আবার অনেক সান্ত্বনার 
কথা বলে ওর হাতে চরম খেয়ে আপন রাজধানাঁর 'দকে পা বাড়াল। পাচি 
দন অন+পাস্থতের পর ফিরল রাজধানাঁতে। পথে আর তৈমন কিছ 
ঘটে ন। 


তার পর থেকে আমি আর বলযাকয়ার কোন খবর পাই 'নি। তুমি 
এখানে এসেছ, আম ওর কথা ভুলেই গেঁছি। ক্ষীণ আশা ছিল ও হয়ত 
ফিরে আসবে । তুম আমাকে তাড়াতাঁড় ছেড়ে চলে যেও না। কয়েকটা 
বছর থাক. তোমার সঙ্গ উপভোগ কাঁর। বিশ্বাস কর আমার কোন গকছ;রই 
অভাব নেই। অনেক গজ্পও জাঁন। ব্দল্গাকয়া বা ঠবষাদগ্রস্থ যদ্বকের 
কাহনা যেগবলোর কাছে পানসে মনে হবে। তুম খুব ভাল শ্রোতা, এতে 
আম খশী। এসব মেয়েরা আমাকে খানা পাঁরবেষণ করে, সারা রাত ধরে 
গান গায়। আমার খবশীর নিদর্শন হিসাবে ভোমাকে আপ্যায়ণ করব। 

পাতালের রানী গঞ্প শোনাল, খানাপিনা চলল তারপর সর্পকন্যাদের 
নাচগানও হল। এবার সবাই' রাণীর গ্রীন্মাবাসে চলে যাবে। তার জন্য 
তোড়জোড় শনরু হয়েছে । হাঁসবের তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। এই এদের 
সঙ্গে যেতে হবে নাক! ও মা আর বউকে ভালবাসে, তাদের ছেড়ে আর 
কতকাল থাকবে ? মনে সাহস সন্টার করে বলে £ 

রানী, আম সামান্য এক কাঠরে। আপনি আপনার সঙ্গ দান করে 
আমার জীবনে আনন্দ দেবেন, এর জন্য আম কৃতজ্ঞ। 'কিল্তু বাঁড়তে 
আমার বউ রয়েছে, মা আছেন, তাদের কাছে যেতে না পারলে তারা ভেবে 
ভেবে শেষ হয়ে যাব। আর এভাবে আমিও বা ফি করে বে"চে থাকি, 
বলদন? আমার বিরহে ওদের মৃত্যুর আগে আম বাঁড় ফিরে যেতে চাই। 
আমাকে যেতে 'দিন। অবশ্য সারা জাঁবন আমার একটা দ7খ থেকে যাবে 
মে, আপনার সেই সব দারদণ গজ্পগন্ীল শোনা হল না। 


৩৬৮ 


রানী হাঁসবের কথা শুনে বুঝল যে ছেলোট ঠিকই বলছে। তাছাড়া 
'হাঁসব চলে যেতে দ্প্রাতিজ্ঞ। রানী বলল ঃ 

_ ঠিক আছে হাসিব। তোমার বৌ আর মার কাছে চলে যেতে আম 
৪৮৮5 চি বীনা ৯-৯০০৯০৬ 
ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই তোমার কাছ থেকে আঁম একটা হাতি 
চাইছি, না পেলে আম তোমাকে ছাড়ব না। জাঁবনে কোনাদন হারে 
গোছল করো না। এই শপথ তোমাকে করতে হবে। শপথ ভেঙ্গে ফেল যাঁদ 
কোনদিন, তবে সোঁদনই তুমি শেষ হবে| এখন আর বেশ কিছ বলব না। 

এই অদ্ভূত শপথে হাসব খদব অবাক হয়ে যায়। তাহলেও ও শপথ 
। করল। রানীর বিরোধীতা তো আর করা যায় না এই মাহৃতেঁ। রানা 
কে গবদায় জানাল। একজন সর্পকন্যা পথ দোঁখয়ে 'ানয়ে চলে রানাঁর 


সাম্রাজ্যের বাইরে রেখে আসার জন্য। একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়র তলা থেকে 
উঠে এল। রাস্তাটা লঃকানো। সেই মধ্র গতের বিপরীত দিকে বোঁরয়ে 
প্ডল হাসব। 


ভোর হয়ে আসছে। হাসব তার বাঁড়র দরজায় কড়া নাড়ে। তার 
মা দরজা খলে 'ঈদয়ে তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চৎকার করে উঠলেন। 
হাঁসবের বকে মাথা রেখে বদ্ধা চোখের জল ফেলতে থাকেন। চে্চামেচি 
আর কান্নার ফোপাঁন শ্যনে ছটে এল হাঁসবের বউ। স্বামীর হাত চহম্বন 
করল। বাঁড়র ভেতরে চলে এল তিনজন । আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় 
বাড়তে | হাঁসব সকলের খোঁজখবর নেয়। ওর সঙ্গে আর যারা গিয়েছিল 
কাঠ কাটতে তারা তো ওকে মধ্যর গর্তে ফেলে রেখে এসেছিল। হাসিব 
ওদের কথাও 'ীজজ্ঞেস করে । ওর মা সবই বললেন। কাঠ্রেরা ও+কে বলে- 
1ছল নেকড়ে হাসিবকে খেয়ে ফেলেছে । িল্তু ওদের যে কি হল? ওরা 
রাতারাতি সব বড়লোক বনে গেল। কেউ কউ বড় বড় সশ্দর দোকান সাজয়ে 
বসেছে। ওরা ক্রমেই ধনী থেকে আরো ধনা হয়ে উঠছে। 

হাসিব অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে বলল- মা কাল তুম সকালে বাজারে 
দগয়ে বলবে যে আম ফিরে এসেছি । আমার সঙ্গে দেখা করলে খশঁ হব। 

পরের দন হাঁসবের মা বাজারে 'াগয়ে সবাইকে ছেলের কথা জানয়ে 
দলেন। সেই কাঠযরেরা পারস্থাত বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিল নিজেদের। হাসিবের মাকে বলল, তারা হাসিবের সঙ্গে 
দেখা হলে খব খুশী হবে। ওরা খিক করল হাঁসবের প্রত্যাবর্তনে বেশ 
ঘটা করে সম্বর্ধনা দিতে হবে| তাই হাঁসবের মার হাতে মূল্যবান রেশমী 
বস্ত্র, ব্যাটদার ?কংখাব 'দয়ে দিল ওদের দোকান থেকে । সকলে দোকানের 
সেরা জিনিসটি দল। দোকান বন্ধ করে হাঁসবের বাঁড় যাবার আগে সকলে 
পরামর্শ করে ঠিক করল, প্রত্যেকের লাভের অংশ থেকে গকছটা তো দেবেই 
উপরল্তু বাঁদী আর বাঁড়র অংশও দেবে ওকে। এসব ঠিকঠাক করে ওরা 
হাঁসবের বাড়তে হৈ হৈ করে চলে এল। হাঁসবকে সালাম জানয়ে হাত 
দুখানা টেনে চবম্বন করে বলল £ 

--ভাই হাসিব, আমাদের মাফ করো । তোমার ওপর আমরা ভয়ানক 
অন্যায় করোছি। ভাই, যা এনেছি সঙ্গে এটনকু তোমাকে নিতেই হবে। এতে 


৩৬৯ 
আরব্য (২য়)-_-২৪ 


তো তোমারও ভাগ আছে। না নিলে বঝব আমাদের তুমি ক্ষমা করলে 
না। 

মনের মধ্যে ক্ষোভ জাময়ে রেখে আর কি হবে? তাতে পড়শন্দের 
সঙ্গে শত্রুতা বাড়া ছাড়া লাভ আর 'কছন নেই। ওদের উপহার গ্রহণ করে 
সে বলল £ ” 

_ হ্যাঁ, যা হবার তো হয়েই গেছে, মাথা খণ্ড়লেও তা ফিরবে না 
জানি। 

হৈচৈ করে মহা ফরর্তিতে ওরা চলে গেল। হাসবের অব্থা ফিরে 
গেল। একটা বড় দোকান খুলল বাজারে । 'িছ7াদনের মধ্যে শহরে একটা 
স'ন্দর বাঁড় তৈরী করল। 

একাঁদন দোকানে যাচ্ছে বাজারের পথ ধরে। বাজারে ঢোকার মদখে 
একটা হামাম আছে। হামামের পাশ 'দয়েই যাচ্ছিল সে। হামামের মাঁলক 
সামনে বসে হাওয়া খাঁচ্ছিল। হাসবকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল £ 

_ আসলাম আলেকুম্‌। 

-_-ওআলেকুম সালাম। 

হাসব দাঁড়িয়ে পড়ল। হামাম মাঃলক বলল-_আসদন না আমার 
হামামে। আপনার পদধূগল পড়লে আমার হামাম ধন্য হবে। আমার 
সৌভাগ্য হল না যে আপনাকে সেবা কার। গা রগড়াবার নতুন বঃরদশ 
এনোছ, নরম লোম, আপনার ভালই লাগবে। রগড়াতে রগড়াতে আপনার 


ঘুম এসে যেতে পারে। লঃফ গাছের ফলের রেশমী আঁশে সাবান মাখিয়ে 


দেবো। ভাল কস্তুরীঁ সাবান এনে রেখোঁছ। 

আল্লার কসম, আপনার লোভনাঁয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি 
না। আম শপথ করেছি কোনাঁদন হামামে ঢদকব না। 

ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করল। 


[তিনশো একাত্তরতম রজনাঁ ঃ 
পরাঁদন রাবরে আবার গল্প শহর হল। 

এমন উদ্ভট শপথের কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নাক? জাঁবন 
ণবপন্ন হতে পারে হামামে ঢুকলে এই সব আজগর কথা হামামের মালিক 
ধবশ্বাস করল না। তাই বলল? 

__-এসব শপথটপথ গছ7 না| আপাঁন আমায় এাঁড়য়ে যাচ্ছেন কেন 
বলদন তো? ক অপরাধ করলাম মাঁলক? আল্লার নামে আমিও শপথ 
করছি, আমার হামামে যাঁদ আপনাকে ঢোকাতে না পার তবে আমি আমার 
তন 'তনটে 'বিবিকে তালাক দেব, দেব, দেব। 

- আল্লার কসম খেয়ে বলছি, আমি যা বলোঁছ তা একটও মিথ্যে 
নয়। 

এতো বেশ মশাকল হল। হামামের মালিক শপথ করেছে সেটা ও 
বঝবে। হাঁসবের কাছে হামামে গোছল করা একেবারে অসম্ভব। হাসিব 
চলে যাচ্ছিল, ওর পাশে ঝাঁপয়ে পড়ল হামামের মালিক। 

_ আপাঁন চলে গেলে আমার শপথ রাখতেই হবে মাঁলক। ফালতু 


চক 
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শপথ রাখতে গিয়ে বিবদের তালাক দিতে হবে। কথা 'দচ্ছ, হামামে 
গোছল করার জন্য যাঁদ কিছ হয় তার সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব আমার ?নজের। তব 
আপাঁন চলে যাবেন না। 

ওদের বাদানদবাদে রাস্তায় বহ লোক জমে যায়। সব শ্যনে ভীঁড়ের 
লোকও হা1?সবকে চাপাচাঁপ করতে থাকে। লোকটা তাকে বান পয়সায় 
গোছল করাতে চায়, গোছল না করলে তার 'বাঁবদের হারাতে হবে । হাঁসব 
কোন কথাই শহনতে চায় না। ও চলে যাবেই! না, 'মাচ্ট কথায় কাজ হবে 
না, সবাই মিলে ঠিক করল দহুএক ঘা লাগাতে হবে। হাঁসবকে কয়েক ঘা 
লাঁগয়ে সবাই চঠাংদোলা করে 'নয়ে গেল হামামে। পারিত্রাহ িংকার করেও 
হাঁসবের রেহাই নেই। জোর করে ওর জামা-কাপড় খুলে 'নয়ে হড়হড় করে 
জল ঢালতে থাকে। "বশ তিঁরশ গামলা জল ঢেলে বেশ করে গা রগড়ে সাবান 
মাখয়ে গোছল করাতে থাকে মহানন্দে। গরম তোয়ালে 'দয়ে গা মাাছয়ে 
?দল। মাথায় পাঁরয়ে দিল এক £বশাল পাগাড়। তাতে মনোরম কাজ করা। 
হামামের মাঁলককে আর শপথ মানতে হবে না। খশী মনে একগেলাস 
গোলাপ জলের শরবত এনে বলে £ 

- গোছল আপনাকে ফদার্ত দক, স্বাস্থ্যবান করক। নন, এই 
শরবতটা খেয়ে ফেলঃন। একেবারে তরতাজা বোধ করবেন। আপাঁন আমাকে 
বাঁচালেন, 'বাঁব ছাড়া বাঁচা যায়? ক বলেন? 

এঁদকে হা?সবের অবস্থা শোচনাীয়। সময় যত বয়ে যায় বকের 
1ভতরটা যেন শহীকয়ে যেতে থাকে । একটা ঠাণ্ডা স্রোত মেরুদণ্ড বয়ে সোজা 
নাঁচে নামতে থাকে। ক করবে আর দি করবে না কিছ?ই বুঝতে পারে না 
বেচারাঁ। কি একটা বলার জন্য ওর ঠোঁট দ্খানা নড়ে ওঠে। এমন সময় 
হঠাৎ রাজার সেপাইতে ভরে যায় হামাম। উল্মন্ত তরবার হাতে হামামকে 
ঘরে ফেলে সেপাইরা | হাঁসিবের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে সে যেভাবে ছিল ঠিক 
সেইভাবে টেনে 'হচড়ে ?নয়ে চলল রাজবাঁড়তে। গোছলের পর পোশাকও 
ভাল করে পরতে পারোন। রাজপ্রাসাদে এনে প্রধান উজাঁরর সামনে ফেলে 
দিল] উজীর হাসবের জন্য উৎকাঁশ্ঠত চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। 

হাঁসিবকে দেখে উজীর খবব খবসাঁ। আভূুমি নত হয়ে কুনশ করে ওর 
সঙ্গে রাজার কাছে যেতে অনযরোধ করল। নসবে যা আছে তাই হবে ভেবে 
হাঁসব উজটরের পেছন পেছন চলল । ওরা এসে পড়ল একটা হল ঘরে। সার 
সার মান্যগণ্য লোক পদমর্যাদা অন:সারে বসে আছেন । সামল্তরাজা, প্রধান 
পাঁরষদ আর খোলা তরবাঁর 1নয়ে জল্লাদরা দাঁড়য়ে আছে। হনকুমের সঙ্গে 
সঙ্গে বায়হবেগে মাথা ডীঁড়য়ে দেয় এসব জল্লাদ। ঘরের মাঝখানে এক বিশাল 
নার হাতির জা পর আহেদ! তার হারা ও রব রমা কাগিছে 
ঢাকা | 'তাঁন বোধহয় ঘরমহচ্ছেন। 

রাজার অবস্থা দেখে তো হাঁসবের হয়ে গেল। নাঃ এবার মৃত্যু আর 
দরে নেই। শপথ ভাঙ্গার জন্য সতর্ক বাণী এবার ফলবে তাহলে । পালণ্কের 
নাঁচে দড়াম করে আছড়ে পড়ে কেদে বলতে থাকে, ও কিছ জানে না, কোন 
দোষ করেনি। উজার তাড়াতাঁড় ওকে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় খবব 
ভদ্রভাবে। তারপর সে বলে 2 


৩৭১ 


- আপনি ড্ঠানয়ালের পত্র। আপাঁন আমাদের রাজা মহাশান্তধর 
কারজাদানকে রক্ষা করবেন তার জন্য আমারা অপেক্ষা করাছ। রাজার সারা 
দেহ আর মহখে সাংঘাতিক কুম্ঠব্যাঁধ ছাড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অবস্থা ভাল 
নয়। আপাঁন মহান ড্যানিয়ালের পত্র বল রাজার এই কালব্যাঁধ [নিরাময় 
করতে পারবেন। এটা আমরা জান। 

সঙ্গে সঙ্গে সামল্তরাজা, প্রাসাদরক্ষী ও জল্লাদের দল সমস্বরে বলে 
উঠল-_-একমাত্র আপাঁনই পারেন রাজা কারাজাদানকে রক্ষা করতে। 

ভয়ে আর ভাবনায় হাঁসব যেন কেমন হয়ে যায়। কাঁপা গলায় 
চেচাতে চেম্টা করে- আল্লার নামে শপথ করে বলাছ আম মহান কেউ 
নই, ওরা আমাকে ভুল করে ধরে ানয়ে এসেছে । --উজীরের দিকে ফিরে 
বলল-_আমার বাবার নাম ড্যানিয়েল, এটা ঠিক। কিন্তু আম একেবারেই 
মূর্খ। ছেলেবেলায় আমাকে বিদ্যালয়ে পাঁঠয়েছেন কিন্তু আমি 'কছই 
শাখাঁন। হোঁকাঁম শেখাবার চেল্টা করোছল, মাসখানেক পরে তাও ছেড়ে 
দয়েছি। তালিমদারও ভাল ছিল না। শেষে আমার মা আমাকে একটা খচ্চর 
আর কিছ দাঁড় গকনে দেন। আঁম কাঠারে হলাম। আম যা |শিখোঁছ সব 
বললাম। 
কল্তু উজীর নাছোড়বান্দা, সে বলল-_নিজেকে লযকোবার চেষ্টা 
করবেন না। দ7ানয়ার চারাদক খংজলেও আপনার মত ভাল একজন চিকিৎসক 
গাওয়া যাবে না। 

এবার হাঁসব হাউমাউ করে ওঠে _উজীর সাহেব, আঁম তো রোগ 
বা তার নিদান সম্পর্কে কিছুই জান না, আঁম কেমন করে রাজাকে সাঁরয়ে 
তুলব। 

--এখানে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ হবে না। আমরা ভালভাবে 
জান যে রাজাকে সাঁরয়ে তোলা আপনার হাতের মঠোয়। 

_-কি করে? - হাসিব মাথার ওপর দদহাত তুলে দেখায়-__ এই দেখখন 
আমার হাত, কি আছে এই হাতে ? 

উজীর বলল-_আপাঁন 'নদান দিতে পারেন কারণ পাতালের রানার 
সঙ্গে আপনার পাঁরচয় আছে। রানীর কুমারী দ্ধ খেলে বা মলমের মত 
লাগালে যে কোন দঃরারোগ্য ব্যাধ সেরে যায়। 

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চপ করে গেল। 


[তিনশো বাহাত্তরতম রজনশ 2 

পরের রাতে শাহরাজাদ গঞ্গ শর করে। 

এবার হাসব বুঝতে পারে এ হামামে ঢোকার জন্যই এসব হচ্ছে। 
নিজের দোষ অস্বাঁকার করার জন্য চে*চিয়ে বলে £ 

- আমি জীবনে এরকম দ্ধ দেখিনি, বিশ্বাস করন । পাতালের 
রানীর নামও শ্বানন কোনাদন। কে সে তাও জানি না। 

উীজরের ঠোঁটে মৃদ্ হাঁস ঝালক মারে। 

--আপনি যদি নাই বলেন, তবে আমি বলছি। আপনার কথা যে 
কত অসার তাঞআঁম এক্ষএাণ প্রমাণ করে 'দাঁচছ। আমি জানি আপান 
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পাতালের রানার কাছে থেকেছেন। কি করে বঝলাম? সেই প্রাচীনকাল 
থেকে যারাই রানীর সঙ্গে থেকেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই পেটের চামড়া কালো 
হয়ে গেছে। রানীর হামামে না গেলে কিন্তু চামড়া কালো হয় না। একখানা 
গ্রন্থ থেকে আমি শিখেছি। আপনাকে যে হামাম থেকে নিয়ে এসেছে 
আমার গনপ্তচররা ওখানে নজর রাখত। যারা গোছল করতে যেত তাদের 
চামড়া লক্ষ্য করত। আপনার গোছলের সময় আমার গপ্তচরেরা আমাকে 
দেশাঁড়ে এসে খবর দিয়ে যায়। আপনারও পেটের চামড়া কালো হয়ে যায় 
গোছলের সময়। আমার সঙ্গে আর চালাক করবেন না। 
| হাঁসব জেদাঁ কণ্ঠে বলে-_তাহলেও আমি অমন কোন রানাঁকে 
দোখাঁন। 

এবার উজশীর এাঁগয়ে এসে ওর পরনের তোয়ালেটা এক ঝটকায় খদলে 
পেটটা বার করে দিল। মোষের মত রং পেটের ॥ সেটা দেখা গেল। 

এটা হাঁসবও জানত না। ওর যেন কেমন একটা ঘোর লাগছে । জ্ঞান 
হাণরয়ে ফেলেছে সে। 

--আম বলছি আম এ কালো পেট নিয়েই জল্মোছ আপনার 
লোকেরা যখন হামামে ঢোকে তখন আমার পেটের ওই রং হয়ান। 

উজীর হা-হা করে হেসে উঠল। 

- আমার গবগ্তচরেরা দেখে এসেই আমাকে বলেছে, আম তা 
[বশ্বাসও করোছ। 

রানীঁকে হাসিব কথা 'দিয়োছল, রানী কোথায় থাকে প্রাণ গেলেও সে 
কথা কাউকে বলবে না। তাই বারবার হাসিব শপথ করে বলতে থাকে, ও 
রানাকে দেখোন। 

উজার দ7জন জল্লাদকে ইসারা করল। ওরা ওকে উলঙ্গ করে হাত 
দুখাঁন বেধে ছাদের আড়ার সঙ্গে বেধে দিয়ে পায়ের পাতায় প্রচন্ড জোরে 
আঘাত করতে থাকে । বেচারা যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে । ওর মনে হচ্ছিল 
শপথ ভাঙ্গার জন্য এবার ওকে সাত্যই প্রাণ দিতে হবে। এদকে প্রহার 
চলছে তো চলছেই। যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে কেদে ফেলে বলে; 
সব সাঁত্য কথা ও বলবে। 

হাঁসবকে নামান হল। দামী রাজকীয় পোশাক এনে উজণীর 'নজে 
পারয়ে দলেন। আস্তাবলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটা 
বেছে দিলেন। উজাঁরও নিজে যদদ্ধের ঘোড়ায় চেপে হাসিবকে নিয়ে 
চললেন। সঙ্গে চলল একদল সৈন্যবাহন" প্রহরী হিসাবে । এসে দাঁড়াল 
ওরা সেই ভাঙ্গাবাঁড়র কাছে। রানী যমাঁলকার কাছ থেকে 'বদায় নিয়ে এই 
বাঁড়টা থেকেই হাসিব বোঁরয়ে এসোঁছল। 

উজীর বইপত্র পড়ে যাদনাবদ্যা শিখোঁছল। কি একটা ধৃপের মত 
জিনিস পনাঁড়য়ে সে মন্ত্র পড়তে থাকে বাড়িটার দরজায়। হাসিবকে দরজার 
সামনে দাড় কারয়ে 'দয়োছিল যাতে রান? হাঁসবকেই দেখা দেয়। 'কিছক্ষণের 
মধ্যে একটা ভূমিকম্প শঃর7্্‌ হয়। কাছাকাঁছ যারা 'ছিল সবাই ছিটকে পড়ে 
দূরে। একটা বড় গর্ত দেখা দিল। গতেঁর মদখে রানীর মাথা দেখা গেল। 
চারটি সর্পফন্যার কাঁধে গামলাম্ন চেপে বসে আছেন। 'নশ্বাসে তার আগুন 
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বেরচ্ছে। যমালকার মুখ তপ্ত সোনার মত জহলজহল করছে । রানা হাসিবকে 
দেখে চোখ রাঙ্গয়ে বললেন। 

আমার কাছে তুমি এজন্য শপথ নয়েছিলে ? 

আল্লার নামে শপথ করে বলতে পার মহারানী, এতে আমার কোন 
দোষ নেই] ওই উজীরের সব দোষ! ওই সব করেছে। মারতে মারতে 
আমাকে প্রায় খন করে ফেলাছিল। 

- আম সব জাঁন। সেজন্য তোমাকে কোন শাঁস্ত 'দচ্ছি না। 
তোমাকে জোর করে ধরে এনেছে, আমাকেও দেখা দিতে জোর করে বাধ্য 
করেছে। অবশ্য রাজার 'নরাময় হওয়া প্রয়োজন। তুঁম দুধ নিতে এসেছ 
আমার কাছে। এই দহধে রাজা ভাল হয়ে যাবেন। আঁম তোমাকে দহধ দেব। 
তুমি আমার কাছে আঁতাঁথ হয়ে থেকেছ। সবচেয়ে বড় কথা তুঁমি অত্যন্ত 
মনোযোগী শ্রোতা । এরকম শ্রোতা আর পাহইীন। আম খুব খনসা হয়েছি 
তোমার ওপর । তোমাকে দই পাত্র দুধ দেব। আমার আরো কাছে এসো। 
কানে কানে বাঁল, দি করে ওটা ব্যবহার করবে। 

হাঁসব রানীর আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে শোনে শোন হাসিব, একটা 
পাত্রে লাল দাগ দিয়ে দিয়েছি, ওটার দহধে রাজার রোগ সেরে যাবে। 
আর অন্যটার দ্ধ উজীরের জন্য দয়োছ। তোমায় মেরেছে, নাঃ 
যখন উজার দেখবে যে রাজা ভাল হয়ে গেছে, তখন আমার দ্ধ খাইতে 
চাইবে ভুঁজীর যাতে তার কোন অসহখ না হয়। এবার তুমি দ্বিতীয় পাত্রের 
দুধটা খেতে দেবে । এই কথা বলে রানা পাত্র দাট হাঁসিবের হাতে তুলে 'দয়ে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রান আর তার বাহনের মাথার ওপর মাঁট আবার 
জুড়ে গেল। রাজ প্রাসাদে পেশাছে রানীর কথামত কাজ করল হাসিব । রাজার 
কাছে গিয়ে প্রথম পাত্র থেকে দঃধ খাইয়ে দিল তাঁকে । দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রাজার সারা দেহে ঘাম শর হল। কয়েক মহৃতের মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্তাম্ত 
চামড়া মাসাঁড় হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। জায়গাগন্লিতে নতুন নতুন চামড়া 
গজাতে থাকে। যথারাঁতি উজীরও সেই দুধ খেতে চাইল। দেওয়ার অপেক্ষা 
না করে নিজেই 'দ্বতীয় পাত্র তুলে গলায় ঢেলে 'দিয়ে টকঢক করে খেয়ে নিল। 
ব্যস সঙ্গে সঙ্গে উজীরের সারা দেহ ফহলতে থাকে ধারে ধাঁরে। দেখতে 
দৈখত হাতির মত হয় উঠল দেহটা । তারপর বিকট আওয়াজ করে হঠাৎ 
ফেটে যায়। প্রভাবে উজীর মারা গেল। 

প্রো সহস্থ হয়ে রাজা সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন শহর? করলেন। 
প্রথমে তান হাঁসবকে কাছে ডেকে এনে তার পাশে বসালেন। তাঁর 
জাঁবনদাতাকে অনেক ধন্যবাদ জানয়ে মৃত উীঁজরের পদে নিযান্ত 
করলেন। বহ্ হারে দিয়ে তৈরাঁ রাজাঁসক পোশাক পারয়ে হাঁসবকে 
যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। রাজ্যের সব্ত্র এই নিয়োগের কথা ঘোষণা 
করালেন। 

রাজা আদেশ দিলেন £ 

- আমাকে যারা সম্মান দেখাবে তারা অবশ্যই হাঁসবকেও সম্মান 
দেখাবে। 

এ সময় ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গলপ থামিয়ে চপ করে গেল। 
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[তিনশো 'তিয়াত্তরতম রজনণী £ 

হাঁসব লেখাপড়া গিখে বেহেস্তে যাবার আগে তার বাবার লেখা তার 
মার কাছে রাখা একটহকরো কাগজে এটা দেখতে পেল। 

“সব শিক্ষাই অসার, কারণ সময় হলে আল্লাই তাঁর শ্রে্ঠ সাঁচ্ট 
মানষকে সব শাখয়ে দেবেন ।” 

শাহরাজাদ বলল £ 

জাঁহাপনা এই হল ড্যানয়েলের পত্র হাঁসৰ ও পাতালের রানী 
যমালকার গল্প | 

-__ আল্লা আরও বেশ জানেন। 

গলপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহরিয়ার হঠাৎ চেচিয়ে উঠলেন £ 

__আমার আরো বেশ? ক্লান্তি লাগছে । মন অবসন্ন হয়ে পড়ছে যে 
শাহরাজাদ সাবধান ! আমার যাঁদ এরকম অবস্থা চলতে থাকে তাহলে 
তো বুঝতেই পারছ কাল সকালে তোমার মহল্ড আর ধড় এক জায়গায় থাকবে 
না। 

দানয়াজাদের বক ফেপে ওঠে। ভয়ে সে কুশকড়ে যায়। 'কি্তু 
শাহরাজাদের মখে কোন উদ্বেগের চিহ নাই। সে 'নার্বকারভাবে বলে, 
যাইহোক, বাকা রাতট'ক, কাটিয়ে দেবার জন্য আমি দন একটা চনটকী গপ 
বলছ, শঃনহন জাঁহাপনা। 

শাহরাজাদ বলতে শঃর করে £ 


গু গু গু গু 


শনন জাঁহাপনা, একদন খাঁলিফা হারুন অল-রাঁসদ তাঁর উাঁজর অল 
বারমাকাঁ, 'প্রয়পাত্র গাইয়ে ওস্তাদ আবদ ইশাক এবং বয়স্য কাঁৰ নবাসকে 
সঙ্গে 'নয়ে বাগদাদের পথে-পথে ঘযরাছিলেন। চলতে চলতে এক সময় তারা 
এসে পড়লেন শহরের এক প্রান্তে । এইখানে বসরাহ থেকে রাস্তা এসে 
মিশেছে বাগদাদে | সহলতান দেখলেন, একাট বৃদ্ধলোক গাধর পিঠে চেপে 
শহরের দিকে আসছে। হারুন অল-রাঁসদ জাফরকে বললেন, জাফর, লোকটাকে 
'জজ্ঞেস করতো-_কোথায় সে চলেছে। 

[ঠক সেই মহূর্তে জাফর ভেবে পেল ন।, খাঁলফার কা উদ্দেশ্য। 
কেনই বা তাঁর এই কোতৃহল। যাই হোক, সে বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে 'গয়ে 
ইশারায় তকে থামতে বললো। বৃদ্ধ লাগামটা ঢলে করে গাধাট;কে দাঁড় 
করালো। জাফর 'জজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো, শেখ সংহেব, কোথায় চলেছো ? 
কোথা থেকেই বা আসছো ? 

বৃদ্ধ জবাব দেয়, বসরাহ থেকে আসছি । বাগদাদেই যবো। 

জাফর বলে, এই লম্বা পথ পাড় দিয়ে এলেই বা কেন? 

_ইখোদা মেহেরবান, শহনোছ, এখানে এই বাগদাদ শহরে অনেক 
নামকরা ধন্বন্তরাঁ হেকিম আছেন। আম তারই সন্ধানে এসেছি। চোখের 
ব্যামোয় বহনৎ কণ্ট পাচ্ছি। যাঁদ কেউ ভালো সার্মা বানয়ে দিতে পায়েন, 
এই আশায় এখানে আসাছ। 
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| জাফর বললো, সার, না সারা খোদাতালার হাত ; আ'ম একটা কথা 
বলবো শেখ সাহেব, এমন ধল্বল্তরাঁ দাওয়াই আম বাঁনয়ে দিতে পার যা 
লগালে এক রাতের মধ্যে তোমর চোখের সব অসহখ সেরে যাবে। এতে 
তোমার গয়সাও বাঁচবে ঢের। ণঁ 

বদ্ধ আনন্দে উৎফাল্ল হয়ে ওঠে! স্বগতভাবে বলে, একমাত্র আল্ল।হই 
এর ইনাম দিতে পারে। 

1কল্তু কথাট। শএনতে পায় জাফর। খাঁলফার কাছে সরে গিয়ে ইশারায় 
জান।য়। তারপর বৃদ্ধের কাছে এগয়ে এসে বলে, দেখ চাচা” তোমাকে দেখে 
আমার খনব ভালো লেগেছে, তাই সেধে এসে তোম;র উপকার করতে চ।ইছি। 
তাহলে আমার দাওয়াই বানাবার মাল-মশলা' তোমাকে বালে দই ? ভালো 
করে মন দিয়ে শোন £ তিন ছটাক নাকের প্রশ্বাস, তিন ছটাক সূর্যের অলো, 
1তন ছটাক চাঁদের আলো, আর তিন ছটাক চিরাগের আলো নেবে। একটা 
তলা খোলা হ্যামানাঁদস্তায় ভালো করে মেশাবে সবগুলো । তারপর খোলা 
হাওয়ায় রেখে দেবে সেগলো। এই ভাবে তিন মাস হাওয়া খাওয়াবে। তার 
পর আরও তিনমাস ধরে সেই মেশানো মশলাগদলে। খ্ব আচ্ছা করে ডলাই- 
মলাই করবে। তারপর একটা গপাঁরচে টেলে নেবে । পাঁরচ সহদ্ধ মশলাগহলো 
আরও 'তিন মাস রোদে শকোতে দেবে । এরপর তে;মার দাওয়াই তোর হয়ে 
যাবে। একটা রাতে এই “্সর্মা তিনশোবার লাগাবে তোমার চোখে। সম্ধ্যা 
থেকে সবা অবাঁধ। যাঁদ আল্লাহ সহ;য় থাকেন, তবে দেখবে, এক রাতেই 
তোমার চোখের সব ব্যামো 'সেরে গেছে ! 

বৃদ্ধ তো কৃতজ্ঞতায় গদগদ | গাধার পিঠে বসেই মাথা নুইয়ে 
জাফরকে সালাম ঠদকে বললো, আপাঁন সেরা হেকিম। আপনার এ দাওয়াই- 
এর দাম কা দিয়ে শোধ করবো? যাই হোক, আপাঁন আর দোর করবেন না, 
কম্ট করে মাল-মশলাগদলো এখাঁন জোগড় করে আমার দাওয়াই বানিয়ে 
দন। একট; তড়াতাঁড় কর্ন, নাহলে ওরা হয়তে। উধাও হয়ে যাবে। আমি 
কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরে গিয়ে আপনার জন্যে একটা বহৎ মজাদার বাঁদ? 
পাঠিয়ে দেব। মেয়েটার লাল টকটকে খুদে ভরের মতো প.ছাখানা দেখে 
আপনি ভিরমি খেয়ে যাবেন। মেয়ে-মানষটা এমন সংন্দর করে কাঁদতে পারে, 
দেখবেন, আপনার এ পাংশটে মুখখানা থথয় লেপে দেবে, আর খড়খড়ে 
দ/ড়গযলো জবজবে করে ভঁজয়ে ছাড়বে। 

এই বলে বৃদ্ধ তার গাধার লাগাম ঝাঁঠিকয়ে তড়বড় করে এগিয়ে চলে 
গেল। 
খালফা তো হেসে খবন। জাফর বোকা বোবার মতো পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে 
রইলো। একট।ও কথা বলতে পারলো না। লজ্জায় সে তখন আড়ম্ট। 

কবি আব নবাস শন্ধ7 বিজ্ঞের মতে এঁগয়ে এসে জাফরকে বাহবা দিতে 
৮১ যেন পত্রের কৃতকর্মের জন্য এক পিতার বক দশ হাত ফলে 

| 

এই ছোট্র সব্দর কাঁহনীঁটা শ্নে সদলতান শাহরিয়ারের মুখ হাসিতে 
ঝলমল করে ওঠে । শাহরাজাদকে বললো, এই রকম আর একটা' মজাদার 
কিস্‌সা শোনাও, এশাহরাজাদ। 
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দুনিয়াজাদ বলে, কী সরন্দর, কী 'মান্ট তোমার বলার কায়দা দাদ | 
কছাক্ষণ 'বরাতর পর শাহরাজাদ আবার এক কাঁহনী বলতে শর 
করে। 1. 


পুল ৮০৪ ৮০৪ ০০৪ 


ইয়েমানের স্যবাদার উাঁজর বদর অল-দনের এক পরম রূপবান 
কাঁনচ্ঠদ্রাত। 'ছল। তার অতুলনীয় রূপের জেল্লায় মগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখতো 
সবাই। বদর অল-দিনের মনে ভয় হতো, না জাঁন কোন খারাপ সংসর্গে 
1মশে ভাই তার বয়ে যাবে। তাই সে সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতো । 
তার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা িীশতে দত না। এই আশঙকায় 
সে তাকে মাদ্রাসায় পাঠাতো না| এক প্রবীণ প্রাজ্ঞ সদাশয় শিক্ষককে তার 
গৃহ-শিক্ষক িনযান্ত করে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিল। এই বদ্ধ 
মৌলভী প্রাতীদিন তার বাঁড়তে এসে তাকে পাঁড়য়ে যেত। বাড়ির একাঁট নিভৃত 
কক্ষে দ্বার রদ্ধ করে বহনক্ষণ ধরে সে তাকে পড়াশদ্না করাতো | সে ঘরে 
কাররই প্রবেশ আধকার ছল না, এমনকি স্বয়ং উঁজর সাহেবও কখনও যেত 
না। 

1কন্তু অল্পাঁদনের মধ্যেই বৃদ্ধ মোৌলভাঁ খব সহরৎ কিশোরের প্রেমে 
মশগদ্ল হয়ে পড়লো । অচিরেই মোঁলভাঁর বড়ো হাড়ে বহনকালের সপ্ত 
বসন্ত চেগে উঠলো । £ 

একাদন সে আর মনের আকুলি-বকু'ল চেপে না রাখতে পেরে 
[কিশোরের কাছে তার মহব্বং পেশ করে বসলো, তে;মাকে দেখা ইস্তক আমার 
বকের মধ্যে আঁকু পাক করছে। তোম:কে ছাড়া এ জিন্দগণ আমার বরবাদ 
হয়ে যাবে-__-আমি বাচতে পারবো ন॥। 

বদর অল-দনের ভাই বৃদ্ধ মোঁলভাঁর এই আকুল আবেদনে বিচলিত 
হয়ে গড়ে। বলে, 'িল্তু অমার বড়ভ।ই সব সময় আমাকে চোখে-চোখে রাখে। 
তর নজর এাঁড়য়ে আপনাকে আম 'ি করে খাশ করতে পারি ? 

বৃদ্ধ বলে, উপায় আমি ভেবোছি। রাত্রে যখন তোম.র বড়ভাই ঘ্বাময়ে 
পড়বে তখন তুমি ওপাশের ছাদে গিয়ে দাঁড়াবে। আম দেওয়ালের ওপাশে 
তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। তোমার সাড়া পেলেই আমি দেওয়াল বেয়ে 
উপরে উঠে আসবো । তারপর তোমাকে নিয়ে দেওয়াল টপকে ওপাশে চলে 
যাবো। কেউ জানতে প.রবে না। 

এই সময়ে রাঁত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ 
করে বসে থাকে। 

সঃলতান শাহরিয়ার মনে মনে ভাবে, শাহরাজাদকে এখন মারা চলবে 
না। ছেলেটাকে 'নয়ে বদ্ধ মোৌলভাঁ কাঁ কাণ্ড করে একবার জানতে হবে। 


তিনশো পণচাত্তরতম রজনশীতে আবার কাহিনী শরন হয় £ 
শাহরাজাদ বলতে থাকে। 
ছেলোট বললো, ঠিক আছে তাই হবে। 
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সন্ধ্যা হতে না হতেই সে ঘমাবার ভান করে শতে চলে গেল। কিন্তু 
বিছানায় ঘাপাঁট মেরে পড়ে রইলো । কিছ; পরে বড় ভাই বদর অল-দিন 
[দনের কাজকর্ম সেরে নিজের ঘরে চলে গেলে সে ছাঁপচাপ ছদের কিনারে 
এসে দাঁড়াল। 

বৃদ্ধ মোঁলভী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল সেখানে । শয়তানটা 
তাকে দেওয়ালের ওপারে 'নয়ে চলে গেল। তারপর সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো 
তার নিজের শে'বার ঘরে। 

নানা রকম সাল্দর সাম্দর ফলমূল এবং দামা দামী সরাবে সাজানো 
ঘর। স্ফৃর্তি করার সব সাজ-সরঞ্জাম সেখানে হাঁজর। ঘরের মেজেয় 
ফঃটফ;টে চাঁদের আলে, এসে পড়েছে । মোলভাঁ একখানা সাদা মাদ?র 'বাছিয়ে 
ছেলেটিকে পাশে নিয়ে বসলো। 

তারপর চলতে থাকলো তাদের পানাহার! একের পর এক মদের 
পেয়ালা নিঃশেষ করে ওরা । চলতে থাকে লঘ; সারের প্যালা মারা গান। 
মৃদ্মন্দ হাওয়া, মধবক্ষরা জ্যোৎস্নালোক, সরাবের মাঁদরতা আর হালকা 
সবরের সঙ্গীত এক অপূর্ব মোহময় স্ব্নলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করছিল 
তখন। 

এইভাবে মধ্যর আবেশের মধ্যে অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আরও কত 
সময় কাটতো কে জানে। কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটে গেল। 

বদর অল দিন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, 
ভাই-এর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু তার শেঘার ঘরে এসে অবাক হলো, 
বিছানায় সে নাই। সারা বাঁড় আঁতিপাতি করে খোঁজা হলো। কিন্তু না, 
কোথাও তকে পাওয়া গেল না। খ'জতে খণজতে এক সময় সে ছাদের সেই 
প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বদর অল 'দন দেখতে পেল, প্রাচীরের ওপাশের 
বাঁড়র একাট ঘরে বসে তার ভাই মৌলভাঁর সঙ্গে মদের পেয়ালা হাতে 
মশগদ্ল ! 

হঠাৎ মোলভাঁর নজর পড়ে ছাদের 'দিকে। স্বয়ং উজির বদর অল 
দন ছাদের প্রান্তে দল্ডায়মান। মৌলভী প্রমাদ গবণলো | কিন্তু মুহূর্ত 
মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে লঘু গানের বয়ান বদলে এক উচ্চ মাগেরি 
সঙ্গীত শর করে দিল। 

বদর অল দিন সব ভুলে তন্ময় হয়ে শরনতে থাকে সেই সহমধ্যর মার্গ- 
সঙ্গীত। মাথা দালয়ে দীলয়ে তারফ করতে থাকে, বহনংখব- তোফা | 

এই রাতে মোৌলভাঁর ঘরে ভাইকে মদের পেয়ালা' হাতে দেখেও তার 
আর খারাপ লাগে না। বরং মনে হয়, তার ভাইকে কালোয়াতাঁ গানের 
তালিম দিতে 'নয়ে গিয়ে মোৌলভাঁসাহেব ভূলই করেছে। নিশ্চিন্ত মনে 
সে নিজের ঘরে ফিরে যায়। 

এর পর মোৌলভাঁটা ছেলোঁটকে নিয়ে সখের সমদ্রে সধা পান করতে 
থাকে। 

শাহরাজাদ বলে £ 


গু ৪৪৪ পদ পর্ণ 
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এবারে এক অদ্ভুত বটনয়ার কাহনী বলবো । 

কোন এক রাতে খাঁলফ, হারন অল রাঁসদের চোখে ঘদম আসছিল 
না। ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবাধ প.য়চারণ করে কাটাচ্ছলেন 'তানি। 
এক সময় উঁজর জাফরকে ডেকে পাঠালেন । 

জাফর ছটে আসতে খাঁলফা বললেন, আজ রতে বোধহয় আর চোখে 
ঘুম আসবে না, জাফর। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম। বাকাঁটা রাত 
যাতে ভালভাবে কাটে তার ব্যবস্থা কর। 

জাফর বলে, ধর্মাবতার আলা নামে আমার এক দোস্ত আছে-_সে 
পারসাঁ শেখ এক সময় অনেক মজাদার কাহনী সে আমাকে শ্বানয়ে- 
ছল। 

হারুন অল রাঁসদ বললেন, ডাকো তাকে এক্ষাণ। আঁম শনবো 
তার কিসসা। 

ঠকছ:ক্ষণের মধ্যেই তাকে স্যলতান সমীপে হাজির করা হলো। জাফর 
তাকে পাশে বসিয়ে বললো, শোন আলী খাঁলফার চোখে আজ ঘুম 
আসছে না। রাতটা যাতে ভালোভাবে কাটে সে জন্য তেমাকে ডেকে 
পাঠানো হয়েছে। তোমার গজ্পের জাদদতে সারাটা রাত খাঁলফাকে ভুলিয়ে 
রাখতে হবে। 

খাঁলফা বললেন, শুনলাম; তোমার গজ্পের এমন গণ শনতে শ্নতে 
ঘ5মে চোখ জনাঁড়য়ে আসে। তাই কী? তা হলে এমন একট' গল্প ফাঁদো, 
যা শুনতে শুনতে আমি ঘমে গলে যেতে পাঁর। 

আলাঁ সবিনয়ে মাথা নইয়ে বলে, জো হকুম জাঁহাপনা। এবারে 
আজ্ঞা করন কাঁ ধরনের কাঁহনী আপাঁন শহনতে ইচ্ছা করেন। বানানো 
কসসা-_না, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা ? 

সহলতান বললেন, তুমি নিজে যে ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত_-সেইরকম 
একটা শোনাও। 

আলা বলতে শহর? করে £ 

একদিন আম দোকান খুলে বসে আছি, এক সময় একটা কালো 
শনগ্রো এল আমার দোকানে । দোকানে সাজানো নানারকম 'জাঁনসপত্র 
দেখতে থাকলো । এটা ওট॥ নিয়ে দরাদার করতে লাগলো । তারপর, আমি 
লক্ষ্য করলাম" এক সময় টক করে একটা বটঃয়া তুলে নিল সে। ও ভাবলো, 
আমার নজরে আসোঁন। তারপর আতি সহজভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে 
হন হন করে চলতে থাকলে”। এমন একটা ভাব, যেন 'িছদই হয়ান। আম 
আর চপ করে থাকতে পারলাম না| ছনটে গিয়ে তার কামিজের খদট চেপে 
ধরলাম, এ্যাই-_আমার বটঃয়া দাও। 

লোকটা রাগে ফসে উঠলো, এটা আমার বট:য়া! এর মধ্যে আমার 
সামানপত্র আছে। 

আমি এঁ ডাহা মিথত্যকটার কথা শনে চিৎকার করে উঠলাম। পথ- 
চারীঁদের ডেকে জড়ো করল্াম। শোনও মসলমন ভাইসব, এই বিধমাঁ 
লোকটা আমার দোকান থেকে এই বটঃয়াটা চার করে পালাচ্ছে। 

আমার' চেচমোচিতে অনেক লে।'কজন জড়ো হয়ে গেল। সম- 
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ব্যবসায়শীরা পরামর্শ দল, আর দের করো না। লে:কটাকে এখান কাজার 
কাছে 'নয়ে যাও। 

তাদের সাহায্যে 'নগ্রেটাকে টানতে টানতে আম কাজাঁর কাছে নিয়ে 
গেলাম। কাজীর প্রথম প্রশ্ন 2 কে বাদ, কে আসামী? 

আমি বলতে যাবো, তার আগেই নগ্রোটা কাজীকে সালাম” ঠক 
বলতে লাগলো, আল্লাহর দোয়ায় আপাঁন ন্য/য়বন ধর্মাবতার। আপনার 
কাছে আমার নিবেদন, এই বটঃয়া আমার সম্পান্ত। এর মধ্যে যা কিছ 
আছে ত;ও আমার ঈীজানস। আমার কাছ থেকে হাঁরয়ে গিয়েছিল এটা। 
আজ ওর দোকান থেকে উদ্ধার করেছি আঁম। 

কাজা প্রশ্ন করে 2 হারিয়েছিল ? 

_-গতকাল। এর চিন্তায় কাল সারাটা রাত আমি ঘহমাতে পারিনি, 
ধর্মাবতার। 

কাজী বললো, ঠিক আছে | বট7য়াটা আমর সামনে রাখ। এর মধ্যে 
ক কাঁ জানসপত্র আছে তার একটা ফর্দ বানাও 

1নগ্রোটা বলতে থাকলো 2 এর মধ্যে আমার দখানা স্ফটিকের কাজল- 
কৌটো আছে। এ ছাড়া দখানা রুপোর কাজল পরানো কাঁটা, একখানা 
রুমাল, দহটো বাহারাঁ হাতল লাগানো সরবতের গেলাস, দ্টো চরাগবাত, 
দখানা বড় চামচ, দ্খানা কুর্শির গাঁদ। খেলার মেজে পাতার জন্য দখানা 
গালিচা, দটো জলের বোতল, দহখানা মহখ ধোবার গামলা, একখানা রেকাবাঁ, 
একটা রস7ইপাত্র, একটা মাটির পাঁন রাখার কুঁজো, একখানা রসইখানার 
সক, একখানা বড় কুরশ কাঁটা, দখানা মদের থলে, একটা অন্তঃসত্ত্বা 
বেড়াল, দ্টো মাদণীকৃত্তা' একটা চালের হাঁড়ি, দ্টো গাধা, দই প্রস্ত মেয়ে 
দের শোবার ঘরের সামানপত্র, একখানা শশপাটের পোশাক, দহটো মেয়েদের 
[টলেঢালা কামিজ, একটা গর, দুটো বাছহর, দটো দ্রুতগামী আরবী 
উট, দটো ভেড়া, একটা বড় উট, দদ্টো বাচ্চা উট, একটা 
মোষ, দ্টো যাঁড়, একটা 1সংহা, দটো সিংহ, একটা মাদী ভালএক, দ্টো 
খে*কাঁশয়াল' একখানা গদীআঁটা আর/মকেদারা, দ্খানা বিছানা, একখানা 
বিরাট প্রাসাদ-_তার মধ্যে দখানা ইয়া বড় বড় মজাঁলাশ দরবার কক্ষ, দ্রখানা 
সবদজ তাঁব, খানা চাঁদেয়া ,দই দরজাওয়ালা একটা রসমইখানা এবং এক 
দল কুর্দ নিগ্রো। এ সবই আমার ব্যন্তিগত সম্পাত্ত। এইগদলো আছে এ 
বটনয়ায়-_আমি হলফ করে বলছি, হ7জর, বটঃয্লাটা আমার। 

এই সময়ে রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গঞ্প থামিয়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


তিনশো ছিয়াত্তরতম রজনাঁতে আবার সে বলতে শহর করে £ 

কাজী আমার 'দকে ফিরে বললো, এখন তোমার কাঁ বন্তব্য আছে, 
বল। 

আম আর কাঁ বলবো, নিগ্রোটার সেই আজগবী কথাবার্তা শবনে 

আমার তো আক্কেল গম | যাই হোক, একটাক্ষণের মধ্যে নিজেকে ধাতস্থ 

করে নিয়ে আম কুজঁকে বললাম, আল্লাহ আপনার আরও খ্যাতি, মান 
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বাড়াবেন হজর। আমার ঝোলাটায় একটা সভ;মণ্ের ভাঙ্গচদর আছে। 
আর আছে একটা গোটা ইমারং কিন্তু কোনও রস্মইখানা' নাই। আছে 
একটা পেল্লাই বড় কুকুরশালা, একটা ছেলেদের মাদ্রাসা। একদল অ'ম্দে 
দাবাড়ে, একটা ডাকাতের আস্তানা, একদল ফোজ আর তাদের সেনাপাঁত, 
গোটা বসরাহ আর বাগদাদ শহর, আদের পত্র আমর সাদ্দাদের প্রাচীন 
প্রাসাদ, একটা কামারশ।লা একখানা মাছ ধরা জাল, একখানা মেষপালকের 
লাঠি, পাঁচাট খববস্রৎ ছোকরা, বারো কুমারী কন্যা এবং মরবযাত্রীদের এক 
হাজার সদ্ণার। এই সবই আছে এ ঝোলায়। আমি দাঁব করাছ-_-এই 
আমার প্রমান, ঝোলাটা আমার। 

আমার জবাব শোনামাত্র 'নিগ্রোটা কান্ন,য় ফেটে পড়লো। ফপয়ে 
ফঠৃপয়ে সে বলতে লাগলো, ধর্মাবতার, আমার বটঃয়াটা, সকলের কাছে 
সনপারাঁচিত। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে বট7য়াটা আমার সম্পাত্ত। 
আ'ম আপনার কাছে অগে যে ফর্দ পেশ করোছি তা ছাড়াও আরও কতক- 
গুলো গছজীনস ওই বটঃয়য় আছে। সেগুলো শ্নদন 2 দুটো বাজেয়াপ্ত 
শহর, দশটা গম্বুজ, দটো রসায়ন কারখানা, চারজন দাবাড়ে, একটা মা? 
ঘোড়া, দটো ঘোড়।র বাচ্চা, একটা পাল দেওয়া ঘোড়া, দদ্টো টার ঘোড়া, 
দুখানা তলোয়ার, দটো খরগোস, দহটো বকাটে ছোকরা, দুজন মেয়ে- 
মানযষের দালাল, এক অন্ধ, দুজন জ্যোতিষা, একজন খোঁড়া মান্য, দ5জন 
অসাড়লোক, একজন জাহাজের কাণ্তেন” এক জাহাজ ভার্ত নাবিক, এক 
পাদরাঁ, একজন পাঠান ধর্মযাজক, একজন সমাজপতি, দদজন সাধ এবং 
একজন কাজা । এছাড়া অরও আছে দুজন সাক্ষী। তারাই বলবে বট;য়াটা 
আমার। 

এর পর কজাঁ আবার আমার 'দকে ফিরে বললো, এর জবাবে তোমার 
যাঁদ কিছ বলর থাকে বলতে প'র। 

আলাঁ বলতে থাকে ঃ তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেছে, জাহাপনা। 
কিন্তু নিজেকে সহজ এবং সংযত করে কাজীকে বললাম, আল্লাহ আমাদের 
কাজকে আরও উদার, 'িরপেক্ষ 'িচারব্দাদ্ধ দিন। আম এর আগে যে 
সব সামানপত্রের কথা আপনাকে বলেছি তা ছাড়াও আরও কতকগ5্লো জানিস 
আমার এ ঝোলাটায় আছে, ধর্মাবতার। সেগদলো বলাঁছ মাথা ধরার 
দাওয়াই, একটা সেনাবাহনীর সাজ-পোশাক, বর্ম এবং অস্ত্রাগার, এক হাজার 
লড়াকু ভেড়া, একটা হরণ চরানোর খোয়াড়, মেয়ে পাগল একদল মান, 
কেতাদঃরস্ত কতকগনলো ছোকরা, ফরল ফলের গাছে ভরা বাগিচা, দ্রাক্ষাকুপ্জ, 
আপেল, ড্মর জলের বোতল, পেয়লা* সদ্য শাদী হওয়া যগল দম্পতী, 
বারোটা পদর্তিগল্ধময় বাতকর্ম। অনেকগহলো কাপনর5ষ, একটা শস্যশ্যামল মাঠ 
ভার্ত মান, ?ীনশান এবং পতাকা, হামাম নিসৃত সহগল্ধী হাওয়া, কাঁড়জন 
গায়িকা, চারজন গ্রাঁক রমনা, পণ্চাশজন তুরস্ক কন্যা, সত্তরজন পারসাঁ 
জেনানা, নব্বইজন জাঁজরয়া নার, ইরাকের বেহেস্ত প্রদেশ, দটো' আস্তাবল, 
একাঁট মসাঁজদ, অনেক হামাম, একশো সওদাগর, একটা হাতুড়ী, একটা 
পেরেক, একটা বাঁশীবাদক 'িগ্রো, এক হাজার দিনার, নানা 'জানিসপত্রে 
ঠাসা কুঁড়িটা প্যাটরা, কুঁড়জন নাচনেওয়ালণ, পণ্ঠপটা ভাঁড়ার ঘর, গোটা 
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কুফা শহরটা, এছ।ড়া গাজা, দ'ময়েট্রা এবং শাবন শহর, সহলেমানের খনসরাম 

আম্হীশরবান প্রাসাদ কক্ষ এবং ইসপাহানের মাঝখানের পরো ভূখল্ড। 
এছাড়া, আল্লাহ কাজীকে দীর্ঘায়; করন, একখানা শবাধার, শবাচ্ছাদন এবং 
কাজাঁ 'সাহেব যাঁদ আমার অধিকার স্বাকার না করেন সেই জন্যে দাড় 
কামানোর একখানা ক্ষরও আছে এ ঝোলায়। আবারও বলছি, ঝোলাটা 
আমার ঝোলা । 

এই সব কথা শোনার পর কাজা আমাদের দুজনের 'দকে তাকালো । 
তারপর বলতে থাকলো, খোদা হাফেজ, হয় তোমরা দজনেই পাজী বদমাইস 
আইনকে 'নয়ে রঙ্গ তামাশা করতে এসেছ, না হলে এই বট7য়াটা কোনও 
অলোঁকক বল্তু। 

এর পর কাজী বটযয়াটার মখ খদলে ফেললো । তার মধ্যে কমলা 
রঙের একটা' বাঁড় আর কতকগদলো জলপাই এর আঁট ছল মাত্র। 

কাজা ব্যাচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আঁম আর এক ম্যহূর্ত 
দের না করে তাকে বললাম, না না, এ ঝেলা আমার না, এ িনশ্চয়ই এ 
ণনগ্রোটার। ওকেই দিয়ে দিন। 

এই বলে আমি সেখান থেকে ছবটে বোঁরয়ে গেলাম। 

এই কাঁহনী শ্নে খালফা হারন অল রাসদ হেসে গাঁড়য়ে পড়লেন। 
খংহশ হয়ে নিয়ে আলাঁকে নানা' ইনাম উপহার দিয়ে বদায় করলেন। 

এর পর খাঁলফা শোয়ামাত্র নাক ডা?কয়ে ঘমমাতে থাকলেন। 

শাহরাজাদ বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, আপাঁন ভাববেন না, এর চেয়ে 
মজাদার ঠিসসা আপনাকে আর শোনাবো না। হারন অল রাসদের আর 
একটা কা?হনী শ্নদন। 

শাহরয়ার বললে, আম তো শোনার জন্যেই ঘদম কামাই করে বসে 
অ'ছি শাহরাজাদ। 


০ ক ৮০৪ কৃ 


এবার শহন্ন হারদন অল রসদের মহব্বতের কাঁহনণী 2 

একাদন রাত্রে খালফা হারদন অল রাঁসদ দই সন্দরীঁকে দর পাশে নিয়ে 
মধ5যামিনী যাপন করছিলেন। এদের একজন মাঁদনা এবং অপরজন কুফার 
মেয়ে। খাঁলফা দজনকেই সমান ভালবাসেন। তান গকছদতেই ঠিক করতে 
পারছিলেন না সে বাত্রে 'তান কাকে নিয়ে সখ সম্ভোগ 'করবেন। কারণ 
একজনকে খ্যাশ করতে গেলে আর একজন ব্যাজার হবে। 

তাই 'তাঁন ঠিক করলেন, যে মেয়ে তাকে খাশি করতে পান্বে তাকেই 
[তান দেবেন সে রাতের প7রস্কার। সঙ্গে সঙ্গে মাঁদনার মেয়ে খাঁলফার হাত 
টিপতে লাগলো । আর কুফা কন্যা টিপতে থাকলো তাঁর পা। সযোগটা 
তারই মিললো বোঁশ। পায়ের পেশ টিপতে টিপতে ক্লমশ তার হাত উপরের 
'দকে চালান হতে থাকে। এইভাবে কখনও বা তার হাত 'নাষদ্ধ প্রদেশে 
ঢনকে পড়ে। 

এই কায়দায় এক সময় তার জিং হয়। খাঁলফায় ধমণীতে আগদন ধরে। 


৩৮২ 


কুফা কন্যার হাতের মুঠোয় বেহেস্ত ধরা পড়ে। 

এই না দেখে মাঁদনার মেয়ে আঁতকে ওঠে। 

তুমি তো বাজী মাং করে দিলে! 

এই বলে সে কুফার মেয়েকে ধাক্কা 'দয়ে সারয়ে দিয়ে নিচে নেমে 
আসে। কুফা কন্যা অহত হয়ে বলে, এ তোমার ভার অন্যায়। আমার 
হকের ধন তুমি কেড়ে নেবে কেন ? 

এবার সে মাঁদনা-মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শর; করে। মাঁদনা কন্যা 
তাকে আবার ধাক্কা দিয়ে সারয়ে দিয়ে বলে, এ আমার 'জাঁনস, অণম ছাড়বো 
না। তুমি শর; করতে পার, 'িল্তু আমি এর দফা রফা করবো। সতরাং 
এ জিনিস আমার। 

খাঁলফা এতক্ষণ দুজনের বাকাবিতণ্ডা শুন)ছলেন। এবার তিনি মনে 
মনে ঠিক করলেন, না, দুজনকেই খুশি করতে হবে। 

শাহরাজাদ বললো, কণ্তু জাঁহাপনা' এই ছোট ছোট গল্পগদলোর 
চেয়ে অরও একটা ভালো গল্প আপনাকে শোনাঁচ্ছি। 


রর পক ক ক গুঁগর্ট 
দুই নারীর ঝগড়া বেশধেছে- -ভালোবাসার জন্য যহবক শ্রেষ্ঠ না-_ 
বয়স্ক মানবষ শ্রেচ্ঠ। 


এই গল্পটা বলেছিল আব অল আইনা £ 

এক সন্ধ্যায় আমি ছাদের ওপরে উঠোছলাম। উদ্দেশ্য-_একট: মবন্ত 
বায়? সেবন। পাশের বাঁড়র ছাঁদ থেকে দ্যাট নারী কশ্ঠোর বিতর্ক কানে 
আসাঁছল। .ওরা দুজনে আমার দুই প্রাতিদেশশীর 'বাঁব। ওদের প্রত্যেকেরই 
একজন কুরে ভালোবাসার পাত্র আছে-__ওদের কথোপকথন থেকে বুঝতে 
পারলাম। দ;জনেরই স্বামী বয়সে বৃদ্ধ। একজনের ভালোবাসা একটি 
উঠাঁত বয়সের যবক। আর একজনের ভালোবাসা মান্য পাকা বয়সের এক 
শন্তসমর্থ পরহষ। ওরা এমন তর্কে মশগদ্ল যে, অন্য কেউ তাদের কথা 
শুনে ফেলতে পারে সে দিকে আদো খেয়াল ছিল না। 

এই সময়ে রাত্র শেষ ইতে থাকে । শহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চাপ করে 
বসে রইলো। 


[তিনশো সাতাত্তরতম রজনণতে আবার সে বলতে শহর করে £ 

ওদের একজন বলছিল ঃ আচ্ছা ভাই, তোমার ভালোবাসার এ ইয়া 
লম্বা লম্বা দাঁড় কি করে সহ্য কর্ম? অমন জাঁদরেল বদখদ চেহারার 
মানঃষ দেখলে কিশ্বদলএ.মহব্বং জাগে কারো 2 উফ) সে যখন তোমায় 
চাম; খায় তোমার গাল বনকণ্ধটু [চিরে যায় না? ওর গোঁফের চদল তোমার 
ফাঁক দিয়ে মখের মধ্যে টে যায় না? এরকম অত্যাচার তুমি কা 

করে সহ্য কর ভাই? আমার কথা শোষ॥ তোমার ভালোবাসার পাত্র 
পালটাও। আমার মতো একটা খঃব সর নওজোয়ান ছোকরা জোগাড় 
কর। তার আপেলের মতো টদকট:কে রাঙ্গা গালে চদম7 খেয়ে কত মজা 
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পবে। তার মাখনের মতো নরম ঠোটের মাংস তুম মখে পদরে নিয়ে প্রাণ 
ভরে চ্ষতে পারবে । আরও কত নতুন উপাদেয় বস্তুর সন্ধান পাবে ত:র 
মধ্যে। তা কি তোমাকে এ রদক্ষ দাঁড়ওলা দিতে প।রবে? 

অন্যজন বলে, তুঁম একটা আস্ত আহম্মক ভ।ই| তোমার কোনও 
বাঁদধও নাই, রও নাই। তুমি ক জান না, একটা গাছ তখনই "মনোহর 
মনে হয় যখন সে পাতায় ছেয়ে থাকে। শসার খোসা যখন জড় হয় তখনই, 
খেতে বড় স্বাদের হয়। দাঁড় বহাঁন এবং টাক মাথার মানযষের চেয়ে 
হতকুধাসং আর দ্যাঁনয়াতে 'কিছ7 নাই। দাঁড় গোঁফ পদর5ষের শে।ভা' আর 
নারীর শোভা আজানঃলাম্বত কেশ। আল্লাই এই ব্যবস্থা করেছেন। এর 
পরে কাঁ তুম আমাকে দাঁড় গোঁফ গজায়ান__তেমন একটা খোকাকে 
আমার নাগর করতে বলবে ? তুমি কা বলতে চাও একটা ছোকরার বদর 
তলায় শতে না শতেই আমার কামনার জলাঞ্জাল হয়ে যাক! আরে, ওরা 
তো ওঠে তার নামে। সঙ্গে সঙ্গেই নেতিয়ে পড়ে যায়। 'িনজেকে ঠাঁকও' 
না, বোন। আঁম অমার ভ।লোবাসাকে ছাড়তে পারবো না। তার মতা ' 
দম ছেলেছোকরাদের হতে পারে না। একবার উঠলে আর সে নামতে চায় 
না। তার কয়দাকানদনই আলাদা। তার আ'লঙ্গন, তার বন্ধন, তার 
চহদবন, তার 'রিরংসা তার শৃঙ্গার তার রাগমোচন এক অপূর্ব আলোঁকিক 
বস্তু। 

এই সব শ্নে ছোকরাসাহেবের প্রেমিকার চোখ কপালে ওঠে। 

_-ত;ই নাক! সাঁত্য বলাঁছ ভাই, আজ তুমি অমাকে নতুন জ্ঞান 
দলে। 

একট:ক্ষণ পরে শাহরাজাদ আর একটা গল্প বলতে শর; করে ; শসার 
শাহজাদা | 


রত ৪ ৮৪ পু 


একাঁদন আ'মর মইন ইবন জাইদ শিকারে বোরয়োছল। সে দেখতে 
পেল একজন আরব গাধার ?পঠে চেপে মর:প্রা্তর পার হয়ে তার দিকেই 
এঁগয়ে আসছে। কাছে আসতেই সে সালাম জাঁনয়ে বললো, কোথায় 
টিটি জানা! আপনার পিছনে এ বস্তুটায় জড়ানো বস্তুটাই বা 
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আমি আমর মুইনের কাছে যাচ্ছি। আমার জমতে শসা ধরেছে। 

তারই কিছ;টা তাকে 'দতে 'নয়ে যাচ্ছি! আমার ক্ষেতের প্রথম ফসল তাকে 
নবেদন করে তবে আমি খাবো। এই গোটা সলতানিয়তে নই সবচেয়ে 
সদাশয় ব্যান্ত। আমার বিশ্বাস তান আমাকে ডীচং ইনাম দেবেন। 

বলা বাহহল্য ইতিপূর্বে সে কখানও আমির সাহেবকে স্বচক্ষে দেখোন। 

আমির জিজ্ঞেস করে, কত দ।ম আশা করছেন? 

--তা কমসে কম এক হাজার সোনার 'দনার-_ 

_-কিল্তু আমির যাঁদ বলেন, দামটা বডূভো বেশি হচ্ছে__? 

-_-তা হলে আমি বলবো, অন্ততঃ পাঁচশো দিন। 


৩৮৪ 


__তবও তান যাঁদ মনে করেন, দামটা চড়া-ই চাইছেন ? 

_বেশ' তবে তিনশোই দিন। 

_-তাও যাঁদ তার কাছে বোশ মনে হয় ? 

--একশো-_ 

-যদি এই একশো 'দিনারও তিন ন্যাধ্য মনে না করেন ? 

- পণ্টাশ__ 

-_এর পরেও যাঁদ ?তিনি বলেন, না, এ দ।মও বোঁশ হচ্ছে ? 

__তারশ-_ 

_ তাও যাঁদ তাঁর মনমতো' না হয় ? 

- তাও যাঁদ মনমতো না হয়? তা হলে আমার গাধাটাকে তাঁর 
হারেমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো । 

আরব শেখের কথা শ্বনে মইন হো হো করে হেসে ওঠে। "দল 
খোলা হাঁসি। তারপর ঘোড়ার পঠে চাবুক চালয়ে তশরবেগে ছে আসে 
[নজের প্রসাদে। দেওয়ানকে ডেকে বলে, একজন অ'রব দেশের শেখ একটা 
গাধয় চেপে আমার প্রাসাদে আসছে । তার সঙ্গে আছে £কছ7 শসা। সে 
এলে তাকে আদর আপ্যায়ন করে আমার দরবারে ?নয়ে আসবে। 

1কছনক্ষণ পরে সেই আরব-শেখ এসে হাঁজর হলো। দেওয়ান তাকে 
খুব খাতির করে দরব।র কক্ষে ?নয়ে গেল। সেখানে পা?রষদ পারবৃত হয়ে 
বসোছল আমির মইন। দরবরের চারপাশে উল্মন্ত অস হাতে জবরদস্ত 
প্রহরীরা দণ্ডায়মান। এই সব জাকজমকের মধ্যে আরব শেখ সেই শিকারাঁ 
বোশ আমর মুইনকে একদম চিনতে পারলো না। 

প্রশ্ন হলো? এ বস্তটায় কী ?নয়ে এসেছ আমর জন্যে, আরব- 


ভাই ? 

লোকটি উত্তর দেয় 2 হজঃরের ভোগের জন্য এই গরাঁব সামান্য 
1কছন কাঁচ শসা ?ানয়ে এসেছে । আমার জ'মর প্রথম ফলন। 

- তোফা-চমৎকার ! তা কা ইনাম আশা কর? 

_জা হজ্ব, এক হাজার দনার-_ 

_ একটু বেশ হয়ে যাচ্ছে না? 

--তা হলে পাঁচশোই দিন, হ7জুর | 

_উঠহঃ, তাও বেশ বোশ। 

__-তিনশো ? 

- না, তাও বোঁশ। 

- তা হলে একশো ? 

-_না না, একশোও হয় না। 

_ পণ্ঠাশ ? 

__-তাও- বোঁশ। 

- অন্তত 'তিরিশ 

-তারশ দিনারও বোশ দাম। 

এবার শেখ চিৎকার করে ওঠে । ওপরে খোদা আছেন, আজ আমার 
নসশঁবটাই খারাপ। মর'প্রা্তরে একটা হোদলকুৎকুংৎ লোকের সঙ্গে আমার 


৩৮৫ 
আরব্য €২য়)-_-২৫ 


মোলাকাং হয়োছল। তখনই জন দিনটা ভালো যাবে না। না না, আমার 
শসা আম তিরিশ 'দিনারের কমে 'কিছনতেই দিতে পারবো না আমিরসাহেব। 

আমির শনধ্যমাত্র মদ হাসলো'। কোনও কথা বললো না। এবার 
আরব-শেখ তীঁক্ষ! দৃচ্টিতৈ আমিরকে লক্ষ্য করতে থাকলো । এ“কেই স্ব 
সে কছঃক্ষণ আগে মররপ্রান্তরে দেখোছলে না? এবারে সে প্রায় "নংসন্দেহ 
হতে পেরেছে। 

এতক্ষণ আমির নিজেকে চেপে রেখোঁছল, কিন্তু এবার আর নিজেকে 
ধরে রাখতে পারলো না|! হো হো করে হেসে গাঁড়য়ে পড়লো। একট 
পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তার এক গোমস্তাকে হ7কুম করলো। এই শেখকে 
প্রথমে এক হাজার দিনার দাও। তারপর পাঁচশো, তারপর তিনশো, তারপর 
একশো, পরে পণ্টাশ এবং সব শেষে তিরিশ 'দনার গণে গুণে দেবে । এবং 
বেশ ভালো করে ব্মাঝয়ে দেবে, আমর খ্াশ হয়ে এই এক হাজার নয়শো 
আশি সোনার 'দনার তাকে বকাঁশস দিচ্ছেন_-এ আধ বস্তা শসার দাম 
1হসাবে এটাকা তান 'দচ্ছেন না'। এরপর তাকে খাইয়ে ধ্ইয়ে তার গাধার 
[পঠে চাঁপয়ে বিদায় করে দেবে । একজন আরব যে আমাকে বোকা বাঁনয়ে 
আধবস্তা শস।র দাম হিসেবে এই টাকা আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে না সেটা 
তাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে| তকে জানিয়ে দেবে এ হচ্ছে 


আ'মরের বদান্যতা । 
এর পর শাহরাজাদ আর একাঁট নতুন কাঁহনী বলতে শঃর7 করে £ 
গুঁক গঁক পুল কা কুক পক পক 


এই গল্পাঁট আব সন্বাইদ বলেছিল ঃ 

একদিন আম বাগানে ফল িনতে গেছি, হঠাৎ নজরে এল, একটা 
অখরোট গাছের তলায় বসে এক রমণী চহলের প্রসাধন করছে । আরও 
কাছে যেতে দেখতে পেলাম সে বয়সে প্রবীণা-_মাথার সব চখলই সাদা । 
?কম্তু কাঁ অশ্চর্য তার দেহের কোথাও বার্ধক্যের ছাপ পড়োৌন। ঢলঢলে 
যোবন তার সারা অঙ্গে। সবম্দর মনখশ্রী, দঃধে-আলতা গায়ের রঙ, ডাগর- 
কাঁচ তনন। 

আমাকে দেখেও কন্তু সে বোরখা 'দিয়ে দেহ ঢাকা দল না। যেমন 
করে হাতার দাঁতের চরহণী 'দয়ে চুল আঁচড়াঁচ্ছিল তেমন ভাবেই আঁচড়াতে 
থাকলো । একেবারে 'নালপ্ত 'নারকর। আমাকে দেখে কোন ভাব 
বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। 

তার সামনে 'গয়ে দাঁড়য়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সবম্দরী, তোমার 
চদলেই শব্ধ পাক ধরেছে, কিল্তু তুম তো অ।সলে সঃঠাম সবম্দরী যবতা 
এখনও । তা কলপ লাগয়ে সাদা চদলকে ক।লো করে বানলেই তো পারো! 
তা হলেই তো মনমে'হিণঁ রূপ হবে তেমার | এই কচি কাঁচা বয়েস 
তোমার, এই বয়সে চ্লগহ্লো কালো করে নাও না কেন? কাঁব্যাপার? 

রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। 'শাহরাজাদ গঙ্প থামিয়ে চপ করে' বসে 


থাকে। 


৩৮৬ 


[তিনশো আটাততরতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার গল্প শর হয় ঃ 

মেয়োট মাথা তুলে তাকায়। টানাটানা কাজল কালো চোখ। আমার 
প্রশ্নের সে জবাব দেয় £ 
“ আমার পাকা চলে রঙ ধারয়ে কালো তো করোছলম। কিন্তু আমার 
পোড়া কপাল, সাদা হয়ে গজাচ্ছে, মিথ্যে কাঁলমা' দিয়ে তাকে আর কাঁহাতক 
ঢেকে রাখা যায়? ধৈর্যে কুলালো না, তই সময়ে আবার সব সাদা হয়ে 
গেল। তা যাক, ওনিয়ে আর দ7ঃখ কার না। ভয় হয়, আমার এই দহরল্ত 
যোবনের জে।য়ারকে। তাকে অনেক টেকেঢ্কে ধরে বেধে সন্তপর্ণে 
আগলে রাখতে হয়। 'কিচ্তু সে তো আর পারা যায় না। আসল কথা-_ 
জোর-জার করে কিছুই টেকে চেপে রাখা যায় না। আমার দেহের যৌবন, 
আমার এই 'পিনোদ্ধত বক--কাঁ করে আড়াল করে রাখতে পার, বল? 
সদতরাং মাথার চল সাদা হয়ে গেছে বলে দ7ঃখ কার না। আমার দেহে 
তো এখনও ঢলঢলে যৌবন আছে-নসে তো বয়সের ভারে বদ্ধ হয়ে 
পড়োন। 
শাহরাজাদ একটদক্ষণের জন্য থামে। তার পর অ:বার এক কাহনা 
শর; করে £ 


রণ রণ ৫ ০ 


একাঁদন ডাঁজর জাফর খাঁলফা হারুন অল রাঁসদকে তার বাঁড়তে 
নমন্্রণ করে য়ে গিয়েছিল। নানা" উপাচারে খাঁলফাকে খানাঁপনা করাচ্ছে 
সে, এমন সময় খাঁলফা জাফরকে বললেন, জাফর তোমার বাঁড়তে দেখাঁছ 
ভার সহল্দর বাদী রেখেছো। আমার খনব ইচ্ছা মেয়েটাকে আমি তোমার 
কাছ থেকে গকনে নেব। 

জাফর বললো, কিন্তু ধর্মাবতার, আম ওকে বাক করতে চাই না। 

খলিফা বললেন, তা' হলে এমনিতেই দাও। 

জাফর বলে, তাও আমি দিতে পারাবো না, জাঁহাপনা। 

এবার খাঁলফা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আমি বার বার তন কসম খেয়ে 
বলছি, জাফর আমার কথা যাঁদ না মান-_যাঁদ ন্যায্য দাম নিয়ে 'বারু না কর, 
অথবা এমাঁনতে না দাও তা হলে আজই আমি আমার প্রধান বেগম 
জ:বেদাকে তালাক দিয়ে দেব। 

জাফর সমানে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, আমিও বার বার তিনবার 
কসম খেয়ে বলছি, আপনার কথা যাঁদ মানতেই হয় তবে, আমার বালবাচ্চাদের 
মা-_ আমার বিবিকে বয়ান তালাক 'দয়ে দেব আমি । তারা দুজনেই মদের 
ঝোঁকে এইরকম মারাত্বক কসম খেয়ে বসলো কিন্তু একটঃক্ষণ পরে দ7জনেহী 
বুঝতে পারলে কজটা ভালো হয়াঁন। তখন কীভাবে এই সঙ্কট থেকে 
রেহাই পাওয়া যায় তারই উপায় খ*জতে লাগলো। 

কিছক্ষণ পরে খালফা একটা মতলব বের করলেন। 

স্াজাফর) এস আমরা' কাজী ইউসমফের পরামর্শ চাই। তিনি 
আইনজ্ঞ মানষ, নিশ্চয়ই এর একটা বিধান করে দিতে পারবেন। 
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তখন কাজা ইউসহফের কাছে লোক পাঠানো হলে'। এত রাতে 
খালফা ডেকে পাঠিয়েছেন, ইউসমফ চিন্তিত হলো, গনশ্চয়ই এমন কোনও 
কাণ্ড তিনি করে বসেছেন যার ফলে ইসলাম বিপন্ন হতে বসেছে। তাঁড়ঘাঁড় 
বাড় থেকে বোরয়ে একটা খচ্চরে চেপে কাজী ইউসমফ আগন্তুক পেয়াদাকে 
বললো, তুমি এই বান্সরটা গিয়ে রওনা হও, আম এখান আসাছ। 

কাজাঁ ইউসুফ এল। খাঁলফা এবং জাফর তারই প্রতীক্ষায় সময় 
গুণাছিল। কাজা ইউসহফের সম্মানে দদজনেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 
খাঁলফা একমাত্র ইউস্দফকেই এই সম্ম'ন দিতেন, আর কাউকেই না। খাঁলফা 
বললেন, আম আপনাকে বড় 'বপদে পড়ে ডেকে পাঠিয়োছ। 

খাঁলফ' আগাগোড়া সব ঘটনা খদলে বললেন তকে। 

_-ধর্মাবতার, আব7 ইউসংফ বললো, ব্যপারটা একেবারেই জাঁটল 
1কছ; না, পাঁনর মতো সোজা সরল। 

তারপর জাফরের দিকে তাঁকয়ে বললো, আপাঁন বাদীর অর্ধেকটা 
খাঁলফাকে "বক্র করবেন, বাকী অর্ধেকটা দান করবেন। 

কাজীর 'বচারে খাঁলফা খ্াশতে নেচে ওঠেন। "এতে শঃধ যে তান 
নদারণ সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পেলেন তাই নয়, তার আকাতক্ষত সল্দরাঁ 
বাঁদীটাকেও পাওয়ার পথ পাঁরচ্কার হয়ে গেল। খাঁলফা বললেন, মহামান্য 
কাজা সাহেব, আপাঁন আর কালাবলম্ব করবেন না। তাড়াতাঁড় আইনের 
খ*টনাট সেরে ঠনন যাতে আম মেয়েটকে 'ানয়ে এখহীন চলে যেতে 
পাঁর। 

তখাঁন বাদীকে সমনে হাঁজর করতে বলা হলো। কাজ ইউসঢফ 
বললো একজন ক্রীতদাসকে ডাকুন। 

সঙ্গে সঙ্গে এক দশ'সই চেহার;র ক্লঁতদাসকে আনা হলো। 

ইউসহফ বললো, এই ক্লাীঁতদাসের সঙ্গে আমি বাঁদীটার শাদী "দয়ে 
দচছ। শাদীর পর সে তার 'বাঁবকে সঙ্গে সঙ্গেই বয়ান তালাক দিতে পারে। 
তার খেসারৎ ঠহসাবে তাকে দেন মেহর দিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। 
শাদীর সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে এক হাজার দেন মোহর 'দয়ে তালাক 'দয়ে 
দেবে। তাল'ক হয়ে গেলে তার পর এই বাঁদীঁকে খালফা অনায়াসেই ইসলাম 
শবাঁধ অন্হসারেই রক্ষিতা করতে পারবেন | 

ইউসহফ এবার ক্লীতদাসকে উদ্দেশ করে বললো, তুমি একে শাদা করতে 
চাও ? 

নফরটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, চাই। 

-তা হলে এই মন্হূর্তে এই বাঁদর সঙ্গে তোমার শাদী হয়ে গেল। 
আচ্ছা, এই নাও এক হাজার দেন মোহর। এবার এই 'দনারগ্লো তোমার 
সদ্য শাদী করা এই 'বাঁবকে দিয়ে বল, এক তালাক, দই তালাক বয়ান 
তালাক 'দলাম তোমাকে । এই নাও তোমার খেসারতের দেন মোহন। 

ক্রুঁতদ;সটা অবাক হয়ে বললো, কিন্তু এই মাত্র তো আপাঁন আমার 
সঙ্গে ওর শাদী 'দলেন। এখন সে আমার আইনসম্মত 'বাঁব। কেন তাকে 
তালাক 'দতে যাবো? না-দেব না। আমি আমার 'বাবকে ঘরে [নিয়ে 
যাবো। আমরা, স+থে ঘরসংসার করবো । 
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ক্তদাসের এই উদ্ধত্য দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন খাঁলফা। কাজাঁকে 
উদ্দেশ করে বললেন, একটা ক্লীতদাসের এত বড় স্পর্ধা ! 

ইউসহফ খাঁলফাকে ধৈর্য ধরতে অন্রোধ করলো ।__আপাঁন শল্ত 
হোন ধর্মাবতার, আম সব সমাধান করে 'দিচ্ছি। ক্রীতদাস আমার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে আইনতঃ কোনও অপরাধ করোনি । কারণ বাদী এখন তার 
শাদী করা 'বাব। সেযাঁদ রাজ না হয়, তবে তাকে তালাক নাও দিতে 
পারে। কিন্তু তারও বিধান ইসলামেই দেওয়া আছে। আপাঁন একট; 
অপেক্ষা করন, আম সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপন শুধদ এই ক্লাীতদাসকে 
[কছ:ঃক্ষণের জন্য আমাকে দান করে দিন। 

হারূন অল রাসদ তৎক্ষণাৎ বললেন, ওকে আম অপনাকে দিয়ে 


| 

এইবার কাজা ইউস বাঁদীকে বললো, এই ক্রীতদাসটাকে আম 
তোমাকে উপহার দিলাম-_নেবে একে ? 

বাদটা বললো, হ্যাঁ, নেব। 

কাজী ইউসহফ এবার সোচ্চ'র কণ্ঠে বললো, ব্যাস, কেল্লা ফতে। 
তোমাদের শাদী বাতিল হয়ে গেল। এখন থেকে এই ক্লীতদাস আর তোমার 
স্বামী নয়, নফর মাত্র। এই-ই ইসলামের বধান। আমার বিচার খতম; 
এবার ধর্মাবতার আপাঁন অনায়াসে এই ম্যস্ত বাদীকে আপনার "রক্ষিতা করে 
নয়ে যেতে পারেন। 

কাজীর এই ?বচার বিচক্ষণতায়, মগ্ধ হয়ে খাঁলফা লাফিয়ে উঠলেন। 

__-আপনার তুল্য বিচারক তামাম দ্নিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই, কাজী- 
সাহেব। 

খালফার হদকুমে তখাঁন একখানা বিরাট রেকবাঁ ভার্ত সোনার মোহর 
এনে কাজী আব ইউসহফের সামনে ধরা হলো। খাঁলফা বললেন, আমি 
খাঁশ হয়ে আপনাকে 'দচ্ছি। মেহেরবানী করে গ্রহণ করন। 

ইউস্মফ খাঁলফ'র বদান্যতয় গদগদ হয়ে বললো" আল্লাহ আপনাকে 
দীর্ঘায় করুন। ধর্মের পথে অবিচল থেকে আপাঁন প্রজাপালন করতে 
থ'কুন। 

তারপর সেই পেয়াদাকে বললো, আমার বাক্সরটা নিয়ে এস। 

মোহর ঠ/সা রেকাবাঁখানা বাক্সে পরে নিয়ে কাজীসাহেব স্বগহে 
ফিরে গেল। 

এই ছোট্ট কাহনাঁ থেকে একটি আইনের জঁটল সমস্যার সমাধান 
পাওয়া গেল। 

শাহরাজাদ একটংক্ষণ থেমে আর একাঁট কাঁহনী বলতে শর করলো । 


গণ গণ গর ক গু 

আবু নবাস আর জবেদার গে।সলের কাঁহনাঁ £ 

হারন অল রাসদ তার চাচার মেয়ে বেগম জ:বেদাকে প্রাণাধিক 
ভালোবাসতেন। তার মনোরঞ্জনের জন্য তিনি একটি সহল্দর নয়নাভিরাম 
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বাঁগচা বানয়ে দয়েছলেন। বাঁগচার মাঝখানে একাঁট বিরাট ফোয়ারা । 
তার চারপাশে পনকুর-সদশ এক চৌবাচ্চা-__হালকা নীল জলে ভরা। বাগচার 
চারপাশে ঘন ঝাঁপড়া গাছ বসানো । এই গাছের পাতার আচ্ছাদন বাঁগচা- 
টাকে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে 'বাঁচ্ছম্ন করে রেখেছে । এই বাগিচায় 
বেগম জাবেদা অসংবৃত বেশবাসে ঘরে বেড়ায়, সাঁতার কাটে, গোসল করে। 
বাইরের কোন জনপ্রাণীর দৃষ্টি এখানে পেশাছবার কোনও উপায় নাই। 
এমন কি সের আলোও ঢুকতে পায় না এখানে। 

একাঁদন, প্রচণ্ড খরতাপে দগ্ধ হচ্ছিল দ্বনিয়া, দদপদরে বেগম জনবেদা 
বাগানে ঢুকে সাজপোশাক খদলে ফেলে ঝরনার ধারে এসে দাঁড়ালো । এক 
পা এক পা করে নেমে সে হাঁট্যজলে 'ীগয়ে দাঁড়ালো । আরও গভাঁরে যেতে 
তার ভয় করে। একে ঠাণ্ডা জল তার ওপর সে খ্যব ভালো' করে সাঁতার 
কাটতে জানে না। তাই সে কোমর ছ*ইছ:ই জলে দাঁড়িয়েই ঘটি করে জল 
ভরে কাঁধে ঢালতে থাকলো । 

পা পে টিপে খাঁলফা তার পিছনে এসে ঢটকেছিলেন বাগানে । দূর 
থেকে ঝরনার পাশে জ্বেদার উলঙ্গ শরাঁর দেখ।র লোভ 'তাঁন আর সামলাতে 
পারেন নি। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়য়ে তান জহবেদার শঙখশনন্দ্র 
শরীরের লাবণ্য 'নরীক্ষণ করতে থাকেন। খালফা গাছের একটা ঝনলল্ত 
শাখা ধরে দাঁড়য়েছিলেন। হঠাৎ তার হাতের ভারে ড/লটা মড়মড় শব্দ করে 
ভেঙ্গে পড়ে। 

.*এই সময় রাত্র শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ 
করে বসে থাকে। 


[তিনশো উনআঁশতম রজনাঁতে আবার সে শহর করে 2 
হঠাৎ এই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জহবেদা। দন হাতে নিজের 
শরখীরের 'িম্নাঙ্গ ঢাকার চেষ্টা করে এঁদক ওঁদক চাইতে থাকে । কোনও 
অদৃশ্য চোখের লোল5হপতা' থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেট্া করে। 'কল্তু 
বথাই সে চেষ্টা ছোট দহখানা হাতের আচ্ছাদনে তার অর্ধাংশও ঢাকা পড়ে 
না| সবই খাঁলফার দৃম্টিগেচর হয়। 
এর আগে খাঁলফা কখনও তার চাচার মেয়ে জবেদাকে এই অবস্থায় 
দেখেন নি। এমন ঝকঝকে প্রকাশ্য দিবালোকে এই 'তাঁন প্রথম তাকে উলঙ্গ 
অবস্থায় দেখার সযোগ পেলেন। জববেদার গোপন অঙ্গের শোভা দেখে 
[তাঁন বিমনগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়য়ে রইলেন। একট; পরে আবার পা টিপে টিপে, 
যেমন করে এসেছিলেন তেমনিভাবে, বাগিচা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মন 
তার এক অনাম্বাদত আনন্দে ভরে গেল। গদ্রন গন করে 'তান গাইতে 
থাকলেন 2 
ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে... 
কল্তু অশান্ত হৃদয় উ্থাল পার্থাল করতে থাকে। ফিছনতেই মনকে 
সহজ শাল্ত একাগ্র করতে পারলেন না। তাই গানের পরের কাঁল আর গবাঁছয়ে 
বানাতে পারলেন না 'তিনি। চেম্টার কোনও অন্ত ছিল না, কিন্তু কিছুতেই 
তিনি মেলাতে পারলেন না পরের ছত্র। তাই অপ্রকাশের যন্ত্রণায় তিনি ছটফট 
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করতে থাকেন। শহধ; সেই একটা কাঁলই- ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে 
_-ফিরে ফিরে গাইতে লাগলেন। 

এইভাবে আর কতক্ষণ অসহায়ভাবে কাটাতে পারা যায়। অসমাপ্ত 
কাঁৰতাটা বুকের মধ্যে আকুপাকু করতে থাকে 'কিল্তু মখের ভাষায় সে মূর্ত 
হতে পারে না। 

অবশেষে সে কাঁৰ আব নবাসকে ডেকে পাঠায় । 

_দেখ তো কাব, আঁম একটা গানের কাঁল বানিয়োছ : ঝরনার 
ধারে দেখে এলাম তারে--1 কিন্তু পরের ছত্র মনে আসছে তৰে ম্খে 
আসছে না। তুম 'মাঁলয়ে দাও তো-_ 

আবহ নবাস বলে, যো হনকুম, জাঁহাপনা। 

খাঁলফাকে অবাক করে য়ে সে তৎক্ষণাৎ পরো গানটি বানিয়ে দল 2 


ঝরনার ধারে, দেখে এলাম তাবে, 

এখনও তার রূপের ছাঁব চক্ষে আমার ভাসে। 
তার বকের পাহাড়ে, পিছলে পাড় আছড়ে, 

ক্ষতি ?িবা তার, মৃত্যুই যাঁদ আসে। 


খাঁলফা হতবাক হয়ে ভাবেন, যে কথাগুলো এতক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা 
করেও তিনি ভাষায় রূপ 'দতে পারলেন না আব নবাণ্স মহৃতের মধ্যে কাঁ 
করে তাকে সহজ সনন্দর করে প্রকাশ করে দিল। ঠিক ঠিক এই কথাগ্লোই 
তো উীঁন বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেনাঁন িম্তু আব নবাস কত সহজে 
পারলো ! 'নশ্চয়ই সে এক অলোঁকিক ক্ষমতার আঁধকারা ! 

কাঁবকে প্রচর ইনাম 'দয়ে খাঁশ করলেন খাঁলফা। 

শাহরাজাদ বললো, এবারে আব্দ নবাসের কাঁব প্রতিভার দ7-একটা 


নম্যনা শোনাচ্ছি জাঁহাপনা। 
পক ৬ গণ ১৬ 


এক 'নদ্রাবহীন রাতে খালফা হারদন অল-রাঁসদ প্রাসাদের দরজায় 
আস্থরভাবে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, তাঁর এক 
প্রয়পাত্রী বাঁদী তার বিলাস গৃহের দিকে চলেছে । খালফা তাকে অনহসরণ 
করতে করতে তার ঘরে এসে উপাঁস্থত হলেন। খাঁলফা তাকে জাপটে ধরে 
বোরখা আর নকাব খলে ফেলার জন্য জবরদস্তি করতে লাগলেন। বাঁদর 
সঙ্গে সখ-সম্ভোগ করার জন্য তার সমস্ত সত্ত্বা চণ্চল হয়ে উঠলো। কিছ্তু 
বাঁদীট কর্ণ ভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলো । আজকের রাতটা আমাকে ক্ষমা 
করদন। জাঁহাপনা। আজ আমার শরীর খারাপ, আমি কথা দিচ্ছি, কাল 
রাতে আমি আপনার কামনা-চরিতার্থ করে দেব। আজ আমার শরারটা ঠিক 
নাই, আজকের রাতটায় আমাকে রেহাই দিন। খোদা মেহেরবান, কাল রাতে 
স্গম্ধী আতর মেখে মোহিনীর্প ধরে আমি আপনার সামনে হাজির 
হবো। | 
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সুতরাং খলফা আর কোনও জোরজার করলেন না। ফিরে এসে 
আবার পায়চারাঁ করতে থাকলেন। 

পরাঁদন 'তাঁন খোজা-সদ্ণার মাসরুরকে পাঠালেন সেই বাদীর কাছে। 
বললো, খালফা আপনার কাছে পাঠালেন আমাকে । কাল রাতে তার সঙ্গে 
আপনার যে-কথা হয়োছল তা ঠক আপনার স্মরণে আছে ? পু 

সেদনও বাঁদর দেহ-মন ভালো ছিল না। সকাল থেকেই শরীরটা 
জহংসই মনে হচ্ছিল না। মাসরহরকে সে বললো, খাঁলফাকে 1গয়ে বল, নিভৃত 
রাতের সব কথাই লঃাকয়ে থাকে দনের আলোর গভাীঁরে-_ 

মাসরর এসে যখন বাঁদীর এই জবাব খাঁলফাকে শোনালো সেই সময় 
কাঁৰ আব নবাস, অল বাঙ্কাসী এবং আব মঃসাব তার সমীপে এসে হাঁজর 
হলো। খাঁলফা তাদের বললেন, “নভূত রাতের সব কথাই লকয়ে থাকে 
1দনের আলোর গভাঁরে' এই কথাকে কেন্দ্র করে তোমরা সবাই এক একটা 
কাঁবতা বানাও, দোঁখ। 

প্রথমে অল রাক্কাসী একটানা বলে গেল 2 


ওরে আমার অশান্ত অবুঝ হৃদয়___সাবধান, 
যেওনা যেওনা সেখানে, এলেও তাকে দিও না ঠাঁই 
কথা তার 'মাষ্ট মধ্দর, কিন্তু কেমন বেয়াড়া 
তার দনর্বোধ্য হাঁসর তুলনা ব্াঝ নাই 
তাইতো সে বলতে পারে হে্য়াল ক'রে 
নভূত রাতের সব কথাই লর়কয়ে থাকে 
দিনের আলোর গভীরে |, 


এরপর আব মহসাব এাগয়ে এসে শর করে 2 


হাতের পতুল হয় এ হূদয় আমার, 

পড়ে পড়ে ছারখার হয়ে যেতে চায়। 

মোহময় রাতের আঁধারে, 

ইশারায় ডাকে বারে বারে ; 

1ছনিাঁমান খেলা ক'রে কা সাধ মেটায়? 

সে আমায় বিদ্ধ করে রাখে শব্ধ 

দঃুবেধ্য ভাষার তাঁরে 2 

“নভূত রাতের সব কথাই ল:কয়ে থাকে 
[দনের আলোর গভীরে ।, 


সব শেষে আব নবাস বলতে শহর করে 2 
দুঃসহ সংল্দরী-_আনশ্দের ঝরনা, . 
আনন্দ্য মধনর ভাষণ+--_কাঁ দেব বর্ণনা ! 
ঘন তমশাবৃত মধ্যরাতের তারা, 
একমাত্র সাক্ষী ছিল যারা, 
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তারা তো সবাই জানে, 

কাঁ তার মানে? 

আর জানে সেই তরহবর, 

মৃদ5মল্দ সমীরণে তার শাখার মর্মর 

বারবার ধ্যানত হয়েছিল আমার বকে। 

তোমার কথার কুহকে 

ভুলালে আমায়। 

দ5$খের বেদনা চেপে ফিরে আস আশায় আশায় 

[ফিরে রাতে ।ফরে পাব বলে। 

1কল্তু হায় এ রাত্রও গেল ব্যাঝ চলে। 

তোমার শব্দের ইন্দ্র জাল আমাকে রয়েছে ?ঘরে, 

“নভূত রাতের সব কথাই লদাঁকয়ে থাকে 
[দনের আলোর গভীরে ।, 


কাঁবতাগনলো শোনার পর খাঁলফা খএাশ হয়ে প্রথম দহজন কাঁবকে 
অনেক টাকা পারস্কার ।দলেন। কিল্তু কাব নবাস-এর ওপর ভীষণ ক্র্ধ 
হলেন। 

--নবাস আম তোমার গদ্ণান নেব। 

নবাস িাবচাঁলত হয় না, আমার কাঁ অপরাধ, জাঁহাপনা ? 

_ তোমার কাবতায় যা বর্ণনা করলে তা শ্নে আম নিঃসন্দেহ যে, 
এ বাঁদাঁটার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে! কারণ 
সে সব ব্যাপার একমাত্র আ'ম আর সেই বাঁদী ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণাঁর 
জানার কথা নয়। 1নশ্চয়ই তুম তার কাছ থেকে সব শ্নেছ। 

খাঁলফার কথা শুনে আব নবাস হো হো করে হেসে ওঠে, আমাদের 
মহান:ভব স;লতান জানেন না, সাত্যকার ।শল্পীর কাছে কোনও সত্যই 
গোপন করা যায় না। সে তার অন্তর দাঁষ্ট দিয়ে সমস্ত গোপন রহস্য 
জেনে নিতে পারে। কাঁবদের স্বর্‌প ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের পয়গম্বর 
বলেছেন, কাঁবরা পাগলের মতো উদ্দাম অসংলগ্ন হয়, প্রেরণাই তাদের পাঁর- 
চালনা করে ভালোর 'দকে অথবা খারাপ পথে। তারা অনেক সংশ্দর সহ্দর 
তত কথা উপহার দেয় আমাদের । 1কন্তু ানজেরা তা মেনে চলে না। 

আব নবাসের এই সব য্বান্ত-তর্কে খাঁলফা ক্ষান্ত হন। খ্দশও হন। 
অন্য দহজনকে যে ইনাম দিয়েছিলেন তার ্বগ্ণ দলেন তাকে। 

এই কাহনশ শোনার পর সমলতান শাহরিয়ার বললো, খোদা হাফেজ, 
আম হলে কিল্তু আব্দ নবাসকে রেহাই শদতাম না| আসল ব্হস্য টেনে 
বের করতাম। তারপর তার গর্দান 'ানতাম। আমার এখনও ধারণা, বাঁদীটার 
সঙ্গে তার গনগ্ত প্রেম ছিল। এবং তার কাছ থেকে জেনেই সে এ কবিতা 
বানিয়েছিল। আমি বিশ্বাস কার না, কাৰ হলেই তারা গোপন যা িছ; 
সবই জানতে পারে। শাহয়াজাদ, তুম ভীবষ্যতে এ লম্পট কাঁবটাকে নিয়ে 
আর কোনও িসসা শোনাবে না আমাকে| লোকটা ইসলাম, কানন বা 
খালফা কারর উপরই শ্রদ্ধাবান নয়। 
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শাহরাজাদ বলে, তাই হবে জাঁহাপনা, আব নবাসের আর কোনও 
কাহনী আপনাকে শোনাবো না। আচ্ছা, এবারে একটা গাধার গ্প 
বলছ, শহনন £ 


রণ ৮০৮৪ ০৪ ৮০৪ 


একাঁদন এক দল খোলা আম্দে লোক একটা রাঁশতে বেধে একটা 
গাধাকে টানতে টানতে বাজারের পথ 'দয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে, একটা 
সৈয়ানা চোর গাধাটাকে চবি করার মতলব ভাঁজতে লাগলো । চোরটা 
তার সাগরেদকে বললো, গাধাটাকে হাওয়া করতে হবে। কিন্তু খব সাবধান, 
লোকটা যেন জানতে না পারে। কাঁকরেকরাযায়বল তো? 

সঙ্গাটা বলে, ফিসস ভেবো না ওস্তাদ, তুমি আমার পিছনে পিছনে 
এস। দেখ, আমার কাঁরকম হাত সাফাই। 

এমন সময় রাত্রর আধার কাটতে থাকে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ 
করে বসে রইলো । | 


[তিনশো আ'শতম রজনাঁতে আবার সে বলতে শহর করে £ 

সাগরেদটা অতি সম্তপণে গাধা-মালকের পিছনে পিছনে চলতে 
থাকে। দাঁও বুঝে এক সময় সে গাধার গলা থেকে দাঁড়র ফাঁসটা খলে 
ানজের গলায় পরে নেয়। এই ফাঁকে ওস্তাদ গাধাটাকে 'নয়ে উধাও হয়ে 
যায়। লোকটা গাধার গলার দাঁড় নিজের গলায় পরে এমন ল্যাকপাক করে 
চলতে থাকে যে লোকটার 'বন্দঃমাত্র সন্দেহ জাগে না। সে ভাবে, গাধাটা 
কুড়ের বাদশা । গতরটাকে একেবারে চালাতে চায় না। 

1কছঃক্ষণ পরে সাগরেদটা যখন দেখল তার ওস্তাদ গাধাটাকে 'নয়ে 
চোখের আড়ালে চলে গেছে, তখন সে হঠাং অনড় হয়ে দাঁড়য়ে পড়লো 
মাঝ রাস্তায়। গাধার মাঁলক তখনও দাঁড় ধরে টান দিতে থাকে আর ভাবে 
গাধাটা কাঁ ঘ্যাঁচড়া। 'কল্তু একপাও যখন তাকে নড়াতে পারে না তখন 
সে রাগে জলে ওঠে, পিছন ফিরে তাকায়। মুহৃতের মধ্যে সে বিস্ময়ে 
হতবাক হয়ে যায়, একী ? গাধা-_তার গা-ধা-_, এ যে জলজ্যান্ত একটা 
মানুষ ! িনজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। সেকাঁ ভূল 
দেখছে নাকাঁ? কিন্তু না, ভুল হবেকাঁ করে? পথ-চলাতি আর পাঁচটা 
মানযষের মতো এও তো দেখাঁছ একটা মান্য । তা হলে তার গাধা-__ 
গাধা কোথায় গেল £ বোকার মতো সে প্রশ্ন করে, তুমি কী? 

-আঁম আপনার গাধা, মালক। কেন আমাকে চিনতে পারছেন 
না? 

চোরের সাগরেদটা খুব ধাঁর শাম্তভাবে কথাগদলো বলে। 

এবার গাধার মালিক ভড়কে যায়, গাধা আবার কথা বলে নাকি? 

লোকটা বলে, আমি 'কল্তু জল্মাবাধ গাধা নই, মালিক। আমি 
মানুষেরই বাচ্চা। কিদ্তু আমার কর্মদোষে আজ আম আঁভশপ্ত- তাই, 
গাধা হয়েছছি। ্‌ 


খত ৩৯৪ 


মাঁলক অবাক হয়, সে কেমন? 

_-আঁম ছোটবেলায় বড় দবরন্ত, বেয়াড়া ছিলাম। এই নিয়ে প্রায় 
প্রাতাদনই মা-এর সঙ্গে আবার ঝগড়া লাগতো । আ'ম পাড়াপড়শীর বাঁড় 
ঘর গাছপালা তছনছ করে ফেলতাম। তাদের ছেলেমেয়েদের বিনা কারণে 
মারধোর করতাম। সেই জন্যে মা আমার ওপর ভাষণ ক্রুদ্ধ হয়ে একাঁদন 
আমাকে অভিশাপ দিয়ে গাধা বানিয়ে ফেললো | সেই থেকে আমার এই 
হাল। আম মনের দ7ঃখে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম 
না। একটা লোক আমাকে ধরে 'িনয়ে গিয়ে বাজারে বাঁরু করে 'দিল। এবং 
সেখান থেকে কিনে আনলেন আপাঁন। সেই থেকে আম আমার সাধ্যাতীত 
মোট বয়ে চলোছ আপনার। যখন একান্তই বইতে পারনি, হয়তো বা 
একটরক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে জিরিয়ে গনতে চেয়েছি। ধকম্তু আপনি 
আমাকে দাঁড়াতে দেন শন, পেটের মধ্যে খোঁচা মেরে আমাকে তখন চলতে 
বাধ্য করেছেন। এতকাল আমার মহখে কোনও ভাষা ?ছল না। তাই শত 
চেম্টা করেও আপনাকে আমার মনের কথা জানাতে পার 'নি। আজ আমার 
মুখে কথা ফটেছে। আপনার কাছে আমার আজ, আমাকে মেহেরবানাঁ 
করে খালাস করে দন। আম আমার মা-এর কাছে 'ফরে যাই। 'তাঁন 
আমাকে আঁভশাপ থেকে মযান্ত 'দদিলে আবার আম পরোপ্যণার আগের মতো 
মান্য হতে পারবো । 

লোকটার সথা শুনে গাধার মাঁলক হা হতাশ করতে লাগলো, হায় 
হায় এ আমি কী পাপ করেছি। না জেনে তোমাকে কত কম্টই' না 'দয়োছ। 
দোহাই আল্লাহ, তুমি আমার অপরাধ নিও না| আমার অনতাপের শেষ 
নাই। 'ছঃ 1ছঃ, এ আম কাঁ করেছি। আমি তোমাকে ছেড়ে ?দচহ। 
আজই তোমার মা-এর কাছে ফিরে যাও তুমি। জান না, আল্লাহ আমার এ 
গ:ঃস্তাকী মাফ করবেন কনা । 

আর িতল মাত্র দোর না করে গাধার মালিক তার গলার দাঁড় খুলে 
ধদল| অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে সে বাঁড় ফিরে বিছানায় ঢলে 
পড়ল। 

[দন কয়েক পরে গাধার মাঁলক বাজারে এল অন্য একটা গাধা কেনার 
জন্য। হঠাৎ তার নজর পড়লো একটা গাধার ওপর। আরে! এ যে 
তারই সেই আগের গাধাটা ! 'বাকুর জন্যে বাজারে তোলা হয়েছে! কা 
ব্যাপার, িছন ঠাওর করতে পারে না সে! মনে মনে ভাবে হয়তো, এই 
গাজী বদমাইশটা আবার তার মাকে জবাঁলয়েছে। তাই আবার তাকে গাধা 
করে বাজারে বেচে দিয়ে গেছে । যাই হোক, এই নচ্ছারটাকে আর সে 
বাঁড় নিয়ে যাবে না। 

রাগে গাধাটার মহখের ওপর থহ থু করে খহথ ছিটিয়ে দিয়ে সে অনা 
একটা গাধার 'দদকে চলে গেল। সারা বাজার ঘরে ঘরে সে অন্য একটা 
গাধা কিনে নিল। লোকটা বুঝতেও পারলো না, হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, খল 
সেই গাধাটার জদাঁড় সারা রাজারে পাওয়া যাবে না। 

সেই রাতে শাহরাজাদ আরও একটা গল্প শোনালো সংলতান 
শাহারয়াকে _জ্ববেদার গঙপ £ 
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রগ পণ পণ ০ 


খলফা হারন অল রাঁসদ একাঁদন খাড়া দদপনর বেলা বেগম জবেদার 
শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইচ্ছা ছল, একট বিশ্রাম করবেন। 
1কম্তু বিছানায় গিয়ে বসতেই তার নজরে এল, চাদরের ঠক মাঝখানে একটা 
তাজা ঘোলাটে দাগ। খাঁলফার মুখ কালো হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার 
দেখলেন 'তান। এক দশ্য! রাগে সারা শরাঁর রির করে উঠলো; গর্জে 
উঠলেন তিন, এসব কী, জ্ববেদা? বিছানায় দাগ কেন? 

জদবেদাও অবাক। ভালো করে পরাক্ষা করতে লাগলো । মাথাটা 
না'ময়ে বিছানার ওপর ঝ*কে পড়ে আঘ্ডাণ করে বোঝার চেষ্টা করলো । 

-_এ তো, মনে হচ্ছে পঃর্ষের বীর্য, ধর্মাবতার। 

কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন খালফা ।___কাঁ তাজ্জব 
ব্যাপার! পয্রষের তাজা বীর্য__এই দিনে দহ্পদরে তোমার বিছানায় 
কীভাবে আসতে পারে? আম তো তোমার ঘরে আজ 'এক সপ্তাহ পরে 
এলাম ! তোমার সঙ্গে এ শয্যায় আমি অনেকদন শ্ইনি। তবে? 

জহবেদা আহত কণ্ঠে বলে, আপাঁন কাঁ আমাকে সন্দেহে করছেন, 
জাঁহাপনা? আপনার আঁবশ্বাসের কাজ কী আমি কখনও করোঁছ? না, 
করতে পার? আপাঁন কাঁ মনে করছেন, আম পরপ7রষের অঙ্কশায়ণণ 
হয়েছিলাম ? 

--আমার তো তাই মনে হচ্ছে। 

খাঁলফা উত্তোজত ভাবে বলতে থাকেন, আঁম আর স্থির থাকতে পরাছ 
না। এখান কাজীকে তলব পাঠাঁচ্ছ। কাজী আব ইউসদফ বিচক্ষণ 
বিচারক, এ ব্যাপারে তার কী মত, আমার জানা দরকার। আমার পর্ব 
পর্ষদের মযাদা রক্ষার জন্য, শোনও আমার চাচার মেয়ে-_-আমার বেগম, 
কাজীসাহেব যাঁদ তার রায়ে বলেন তুমি দোষাঁ, আমি তোমাকে উপযান্ত সাজা 
1দতে '্বধা করবো না। 

কাজী এল। খাঁলফা হারুন অল রাঁসদ তাকে বললো, এই দেখুন 
কাজীসাহেব, আমাদের বিছানায় এই তাজা দাগটা পরাক্ষা করন। আপনার 
কাঁ মনে হয়, আমাকে বলঃন। 

কাজী 'বছানায় উঠে এল। দাগটার মাঝখানে তর্জনী রাখলো । 
তারপর আঙ্গঃলটা চোখের সামনে তুলে ধরে ভালো করে 'নরীক্ষণ করলো। 
নাকের কাছে ধরে আঘ্জাণ নিল। তারপর সাফ জানিয়ে দিল, ধর্মাবতার, 
এ মানহষের বাঁ । 

রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে বসে 
থাকে। 


[তিনশো একাশি তম রজনী £ 
আবার গল্প শর হয়] শাহরাজাদ বলতে থাকে। 
কাজা আরও বলে এবং সদ্য নগণ্ত- একেবারে ভাজা 
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খাঁলফা ছটফট করে উঠলেন। কম্তু তাকাঁ করে সম্ভব, কাজী- 
সাহেব? সাতাঁদন পরে আম বেগমের ঘরে আজ এসোছ। বিছানায় 
বসার আগেই আমার নজরে পড়েছে এ জাঁনস। 

কাজী ম্হূর্তে সব ব্যাপারটা আচ করতে পারলো। বেগম জাবেদা 
তার ওপর খড়া-হস্ত হবেন সন্দেহ নাই। তাঁর বিরাগভাজন হওয়ার পাঁরণাম 
যে শুভ হতে পারে না তাসে তৎক্ষণাৎ অনধাবন করতে পারলো । ওপরের 
দকে চেয়ে দেখতে থাকলো সে। মনে হতে পারে, সে এই ব্যাপারটা আরও 
ক্ষাতয়ে তাঁলয়ে চিন্তা করছে। 

হঠাং তার নজরে পড়লো, ছাদ ঘেসে দেওয়ালের মাথায় একটা 
ফোকর। আর সেই ফোকরে একটা বাদুড়-ডানা মেলে ঝলছে। আবু 
ইউসহফের মখে হাসির রেখা ফটে ওঠে। 

- আমাকে একখানা তরোয়াল দিতে পারেন ? 

খলফার দিকে চেয়ে কাজী ইউসহফ বললো। খাঁলফার নরেশে 
তৎক্ষণাং একখানা তরোয়াল এনে দেওয়া হলো তার হাতে । কাজ 'বছানার 
ওপর দাঁড়য়ে তরোয়ালখানা দিয়ে বাদঃড়টাকে মারলো এক কোপ। যন্ত্রণায় 
ছটফট করতে করতে বাদহড়টা 'ছটকে পড়লো মেজেয়। তলোয়ারের আঘাতে 
সে ঘায়েল হয়েছে। ওঠবার আর শান্ত নাই। কাজা বললো, এই যে 
বদংড়টা দেখছেন জাঁহাপনা, এদের বীর্ধ আর মান:ষের বীর্য দেখতে অবিকল 
একরকম1 কোনও ফারাক বুঝতে পারবেন না| আমাদের হেকিমাঁ শাস্তে 
সেই কথাই সাবস্তারে লেখা আছে। আমার ধারনা বেগম জ্বেদা যখন 
ঘহাময়োছলেন তখন এই বাদহড়টা বেগম সাহেবার উপর উপগত হয়েছিল । 
এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল এই বীর্ধপাত। তার এই অপকর্মের জন্য 
আম তাকে নিজে হত্যা করে সাজা 'দলাম। 

এতক্ষণে খাঁলফা ধাতস্থ হলেন। বুঝতে পারলেন, তার বেগম 
জবেদা 1নতাল্তই 'নর্রোষাঁ। তার অজ্ঞাতসারে যা ঘটে গেছে তার জন্য 
তাকে দোষাঁ করা যায় না। 

শুধু; হারুন অল রাঁসদ নয়, জদবেদার মখের কালো মেঘ কেটে গিয়ে 
খুশির বনা ছাঁড়য়ে পড়লো সারা দেহ মনে। খাঁলফা নানা মূল্যবান 
উপহার সামগ্রী এবং অনেক নগদ মোহর ইনাম দিলেন তাকে। বেগম 
জঃবেদাও দল মূল্যবান রত্রাভরণ। এবং বললো, আসন কাজাঁসাহেব, আজ 
আপাঁন আমাদের সঙ্গে খানা করবেন। 

মেজেয় পাতা পারস্য গাঁলচার ওপর খালফা আর বেগমের মাঝখানে 
বসে পারতীপ্ত করে খানাপনা করলো কাজী আব ইউসহ্ফ | বেগম জবেদা 
ণনজে হাতে বড় বড় পাকা মর্তমান কলা তুলে 'দিল কাজাঁর হাতে, আমার 
দনজের বাগানের ফল, এ সময়ে এ ফল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। 
[কিন্তু আমার বাগানে ফাঁলয়েছি, খান। কলা খেতে আপাত নাই তো কাজা 
সাহেব ? 

কাজী ইউসফ বললো, না আপাতত কেন? আপান লক্ষ্য করবেন, 
বিচারের রায় মনের মধ্যে এইরকম পাঁরপহষ্ট হয়ে না থাকলে আম প্রকাশ 
কার না। এই কলা আপনার অকালের ফল। কিন্তু বেশ পনম্ট, পাকা। 
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বেগম জ্ববেদা তার বাগানের আরও কিছ স্বাম্ট ফল এনে রাখলো 
কাজাঁর সামনে । এক এক করে কাজা সবই উদরস্থ করলো। জ্ববেদা 
জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে কোনটা ভালো লাগলো-_-আপনার রায় শনতে 


কাজশ মোন হয়ে চিন্তা করলো ক্ষণকাল। তারপর বলর্লা, দেখন 
বেগম সাহেবা, সবগযলোই আমি বেশ তৃপ্ত করে খেয়েছি। এখন আপাঁন 
জানতে চাইছেন, কোন ফলটা সেরা । এ প্রশ্নে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে 
শন্ত| তার কারণ ওরা এখন সবাই আমার উদরে। এককে ছেড়ে অন্যকে 
বেশ প্রশংসা করলে বাকারা আমার পেটে বিদ্রোহ করবে। আমার বদ হজম 
হোক এটা নিশ্চয়ই চান না। 

জবেদা এবং হারন অল রাঁসদ সশব্দে হো হো করে হেসে ওঠেন। 

সহলতান শাহারয়ার, শাহরাজাদের এই কাঁহনী থেকে একটা কথাই 
বুঝলো, স্বয়ং খলিফা হাররন অল রাঁসদ তার বেগমকে 'কিছঃক্ষণের জন্যও 
দোষাঁ সাব্যস্ত করে খুব সঙ্গত কাজ করেন নি। 

শাহরাজাদ সযলতানের এই মানাঁসক প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরে সঙ্গে 
সঙ্গে আর একটা গল্পের মধ্যে ড্বাবয়ে দেবার জন্য নতুন এক কাঁহনা ফে+দে 
বসলো। 

শাহরাজাদ বলে, এবার পনরদ্ষ না নারাঁ সেই কাঁহনী শবনবন, 


জাহাপনা। 


বত ০৪ পণ ০৪ 


শোনা যায়, পারস্যের মহান সহলতান খযসরাও মাছ খেতে খবৰ 
ভালো বাসতেন। একাঁদন 'তাঁন তার পরমা সংস্দরী বেগমকে নিয়ে ছাদের 
ওপরে বসোঁছিলেন। এমন সময় এক জেলে 'কছ7 মাছ নিয়ে সেখানে হাজির 
হলো| তার ডালা থেকে একটা বিরাট বড় মাছ বের করে সে সদলতানের 
সামনে তুলে ধরলো । স্হলতান তো দেখে মহা খাঁশ| জেলেকে চার হাজার 
[দিরহাম ইনাম দেবার হুকুম গদলেন তাঁন। কিন্তু সহলতানের এই বদান্যতা 
বেগম সাহেবা 'সাঁরনের মোটেই পছন্দ হলো না। লোকটা চলে গেলে সে 
সহলতানকে বললো, সামান্য একটা মাছের জন্য এত ইনাম দেবার ক 
প্রয়োজন? এটা নেহাতই খামখেয়ালী বাজে খরচা | তুঁম ওকে অত টাকা 
[দও না। এর ফলে হবে কি, যখনহ কোনও লোক কোনও িছন নিয়ে 
আসবে সেও এই রকমই আশা করবে। কিন্তু সবাইকে যাঁদ তুমি এইভাবে 
খয়রাতি কর, তাহলে লাটে উঠতে হবে যে! 

সহলতান বললো, 'কল্তু আমি একবার যা দান করোছ তা ফেরত নেওয়া 
ক সম্ভব? এতে আমার ইজ্জত থাকবে? যা হবার: হয়ে গেছে, 'ছেড়ে 
দাও। 

[সরন অবাক হয়, তুমি কী বলছো! ব্যাপারটা কাঁ ছেলে খেলা? 
ছেড়ে দেব বললেই ছেড়ে দেওয়া চলে? তার চেয়ে সাপও মরে লাঠও না 
ভাঙ্গে আঁম সে ব্যবপ্থাই করাছ। তুমি ডাকো তাকে ? 
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সলতান কিছদতেই বদঝতে পারেন না বেগম সাহেবা কীভাবে দদকূল 
রক্ষা করতে পারবে? জেলের কাছ থেকে টাকাটাও ফেরং নেবে অথচ তার 
ইজ্জত বাঁচবে-_তা কাঁ করে সম্ভব ? 

[সারন বলে আমি একটা ফল্দী এ*টোছ। জেলেটাকে ডেকে তুম 
(জজ্ঞেস কর, মাছটা পদ্রদষ না মেয়ে। লোকটা একটা কিছ; জবাব দেবে। 
যাঁদ সে বলে, প:রদ্ষ, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, না না, পুরন মাছ আ'ম খাই না, 
. তুমি 'নয়ে যাও আম মেয়ে মাছ ছাড়া খাই না। আর যাঁদ বলে মেয়ে, তুমি 
বলবে তোমার পঃরষ মাছের দরকার । ব্যাস আত সহজ ভাবেই কেল্লা ফতে 
হয়ে যাবে। 

সহহলতানের ?বাঁব অন্ত প্রাণ। তাকে তান 'ছ:তেই অখযাঁশ রাখতে 
পারেন না। ব্যাথত মনেই তান জেলেকে ডেকে পাঠালেন । 

-ওহে, মাছটা তো 'দয়ে যাচ্ছো, তা-_মাছটা কী? প7রদষ না 
মেয়ে? 

সঃলতানের কথায় জেলে প্রথমে ঘাবড়ে যায়। কাঁ জবাব দেবে ভেবে 
গুপায় না| একট7ক্ষণ িন্তা করে সে বলে, জাঁহাপনা এ মাছ পরও না 
মেয়েও না, একে বলে ক্লীব। 

জেলের কথা শদ্নে সহলতান তো মহা খ্াাশ। ছেলেও না মেয়েও 
না__ক্লাব। এমন আজব বস্তু তো বড় একটা দেখা যায় না। সে তক্ষংণাৎ 
হনকুম দিল জেলেকে চার হাজারের বদলে আট হাজার 'দরহাম ইনাম দিয়ে 
দাও। জেলেটা তো আনন্দে গদগদ হয়ে গযণে গ্ণে আট হাজার ?দরহাম 
থলেয় ভরে বাঁড়র পথে হাটা দিল। 

তখনও সে প্রাসাদ প্রাঙ্গণ পার হতে পারোন, হঠাং তার থলেটার 
মুখের বাঁধন খালে গিয়ে সমস্ত দরহামগদলো আক্গনায় ছত্রাকারে ছাঁড়য়ে 
পড়লো । মাথার ডালাটা মাটিতে নাময়ে সে তীক্ষম দ্ম্ট মেলে একটা 
একটা করে 'দরহামগরলো কুড়িয়ে গণে গণে আবার থলেয় ভরতে থাকলো । 
যতক্ষণ না শেষ 1দরহামটাও সে খ'জে পেল ততক্ষণ চললো তার সেই একান্ত 
অনদসম্ধান। 

ছাতের ওপর বসে বসে সহলতান খসবাও এবং বেগম 'সারন এই 
দৃশ্য দেখে মজা পেল অনেক। 

এই সময় রাত্রর অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গলপ থাময়ে 


চদপ করে বসে রইলো । 


তিনশো 'বিরাশীতম রজনাঁতে আবার সে শঃর7 করে £ 
1সারন বলে, দেখ লোকটা কাঁ লোভাঁ, একটা মাত্র 'দরহাম সে খ*জে 
পাওয়ার জন্য কাঁ পাঁরশ্রম না করলো। অথচ এই টাকাগদলো তার আদো 
হকের ধন নয়। তুঁম দয়া করে দিয়েছ তাই সে পেয়েছে। 
সদলতান বললো, ঠক-_-ঠিক বলেছ বেগম. সাহেবা, লোকটা এক্কেবারে 
কঞ্জগস। দাঁড়াও ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি। 
সঃললতানের হবকুমে তথাঁন জেলেটাকে হাঁজর করা হলো। সংলতান 
বললো, তুমি তো লোকটা বড় কৃপণ হে। এমন চঁড়য়ার মর্তৌ দিল কেন 
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তোমার? একটামাত্র দিরহাম তুম খজে পাচ্ছিলে না। তাতে এমন ভাব 
দেখাঁচ্ছিলে যেন, তোমার বিশাল সলতানয়ং দ'রয়ায় ভবে যাঁচ্ছিল। আমার 
সন্দেহ হচ্ছে, কলজাটা মানষের না। যে 'দিরহামটা খোঁজার জন্য এত 
কসরৎ করলে, যাঁদ সেটা খ*জে নাই-ই পাওয়া যেত কা এমন যেত আসতো 
তোমার? তোমার আশার অনেক বেশি তো তুঁম আজ পেয়েছ।' তার 
থেকে দহচারটে যদ হারয়েই যায়, ক্ষতি কতটুক? তোমার থলে থেকে 
যেটা পড়ে গিয়েছিল সেটা হয়তো কোনও গরাঁবগহর্বো মানহষ কুঁড়য়ে পেত। 
তার অনেক কাজে আসতো । কিন্তু তুম বড় অর্থ গৃধ্। একটা "দরহামের 
মায়া তুম কাটাতে পারো না? 

আভুঁম আনত হয়ে জেলেটা কুরশ জানায়, খোদা সহলতানকে 
শতায়; করন, 'দরহামটা খঠজে না পেলে যে আমার একটা বিরাট লোকসান 
হয়ে যেত সে কথা ঠিক নয়, জাহাপনা। সামান্য একটা দিরহামের কা মূল্য 
আ'মও জান। তার জন্য অত সময় এবং অত ধৈর্য ব্যয় করা সঙ্গত না 
তাও মান| আম কিন্তু এ দিরহামটাকে খজে পাওয়ার জন্য এরকম 
আকুল হইনি । আঁম উদভ্রান্ত হয়েছিলাম অন্য কারণে | আমার রোজগারের 
পয়সা হলে একটা কেন পাঁচটা খদরহাম আম 'ভাঁখাঁরকে দান করেও দিতে 
পারতাম। 'কন্তু এ অর্থ আমার স্লতানের কাছ থেকে পাওয়া ইনাম। 
এর মূল্য কোনও টাকাপয়সা 1দয়ে গিচার করা যাবে না হজর। এ আমার 
কাছে অমূল্য সম্পদ। এর প্রাতীট 'দরহাম আমার কাছে লক্ষ মোহরের 
চাইতেও বোঁশ। 

জেলের এই স্তুতি বাক্য শনে সহলতান গলে জল হয়ে গেল। গবে 
তার বুক দশ হাত ফলে উঠলো। না লোকটা সাঁত্যই বোদ্ধা। দানের 
মাদা সে বোঝে। সং্লতান হদকুম করলো জেলেকে আরও চার হাজার 
শদরহাম ইনাম দিয়ে দাও। আর সারা সলতানয়াতের প্রজাদের ঢ্যাঁড়া ?পটে 
জানয়ে দাও £ মেয়েমানাষের পরামর্শে যেন পর্ষ কোনও কাজ না করে। 
তাদের কথায় চললে, সাধারণ ভাবে যা লেকসান হওয়ার কথা তার চতর্গদণ 
লোকসান বাড়বে। 

এই কাঁহনী শবনে সুলতান শাহরিয়ার সযলতান খনসরাও-এর প্রসংশায় 
পণ্মখ হয়ে ওঠে, স্লতান খসরাও-এর ফরমান অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। 
মেয়েরাই যত নম্টের গোড়া । তারাই সবচেয়ে বেশ ক্ষাতি করে সংসারের 

সলতানের কথা শুনে শাহরাজাদ স্মিত হেসে আর একটা গল্প শর 
করে £ 
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একাদন রাতে খাঁলফার চোখে আর কিছদতেই ঘ্মম আসাছল না। 
উাঁজর জাফরকে ডেকে খাঁলফা তার আঁনদ্রার দ7্ঃখ জানাঁচ্ছলেন এমন সময় 
দেহরক্ষাঁ মাসরুর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো ।" তার উচ্চকিত হাসির শব্দে 
খালফা বিরত হয়ে ভ্রু কুচকে মাসররের দিকে তাকিয়ে বললেন, এতে 
হাসির কাঁ হলো? _ তোমার কাঁ মাথার কিছ; বিকৃতি ঘটেছে? তানা হলে 


£ 
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এইরকম বেয়াদপের মতো হেসে ওঠার মানে কা? 

হারুন অল রাঁসদের এই ধমকে মাসরর লাঁজ্জত হয়ে মাথা নিচ; করে। 

- আমার গংস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা। আমি আপনার কোনও 
কথা শবনে হাস ি। আপনাকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা আমার কী করে হতে 
পারে 2 আম হাসলাম একটা হাঁসর কথা মনে পড়ে গেল বলে। 

-_-কাঁ কথা? 

গতকাল টাহগ্রীসের ধারে বেড়াতে 'গয়েছিলাম। সেখানে একদল 
লোক ইবন অল কাঁববাঁ নামে ভাড়কে ঘরে তার িসসা শুনতে শুনতে হেসে 
গাঁড়য়ে পড়েছিল। আমিও শহনোছিলাম তার রসের গন্প। সেই কথা মনে 
হতে হাস আর চাপতে পারলাম না, জাঁহাপনা । 

খাঁলফা বললেন, তাই নাক! তা হলে তো শনতে হয় তার রসাল 
গকসসা। বেশ, তলব করে নিয়ে এস তাকে । দেখা যাক, তার হাঁস মস্করার 
গ্প শদনে মেজাজটা হাল্কা হয় গিনা। তা হলে হয়তো ঘুমও আসতে 
পারে। 

তক্ষযাঁণ মাসরঃর ছদটে গেল সেই ভাঁড় ইবন কাঁববার সন্ধানে । খ*জে 
পেতে তাকে ধরে ?নয়ে এল খাঁলফার প্রাসাদে | খালফার সামনে হাজির 
করার আগে মাসরূর তাকে কড়ার করতে বললো, দেখ ভাঁড়, আমার জন্যেই 
তুমি আজ খাঁলফার সামনে দাঁড়াতে পারছো। তা শোন. তোমার 'কিসসা 
শংনে খালফা খাঁশ হয়ে যা বকাঁশস করবেন তার 'তিনভাগ আমাকে দেবে 
আর এক ভাগ নেবে তুঁমি। 

লোকটা চোখ কপালে তুললো, তুমিই তিন ভাগ নিয়ে নেবে? আমার 
একটা কথা রাখ। যা পাবো তার দহ ভাগ তোমাকে দেব, আমি নেব এক 
ভাগ। মাসরর আরও 'িছ; দর কষাকাঁষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেরি 
হয়ে যাবার আশওকায় সে বললো, 1ঠিক আছে, চল। 

ভাঁড়টাকে দেখে খলিফা তাকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি নাক খনব 
লোক হাসাতে পার ? তা আমাকে দু-একটা শোনাও দেখ তোমার চটকাঁ। 
গিল্তু একটা কথা, তোমার চুটকী শুনে যাঁদ আমার মজা না লাগে, হাঁসি 
না পায় তবে চাবদকের ঘা খেতে হবে, মনে থাকে যেন ? 

খাঁলফার সামনে এমনিতেই দাঁড়াতে তার হাত-পা কাঁপাঁছল, এখন এই 
চাবকের ভয়ে হাঁস তামাশা বেমালম সব তার মগজ থেকে উবে গেল। 
অনেক চেম্টা করেও একটা চ:টকী সে মনে করতে পারলো না। যতই সে 
ভাবতে চেষ্টা করে ততই সব গ্যালয়ে যেতে থাকে । ঘামে সারা শরীর নেয়ে 
যায়। হাত-পা গসিটকে ধরে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না-_-তো তো 
করতে থাকে। 

খলিফা ধমক দেয়, থামো, আর ন্যাকামী করতে হবে না। এই কে 
আছিস, একশো ঘা চাবক লাগাও যাঁদ বা চাবকের চোটে বাছাধনের 
মগজ খোলসা হয়। 

সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক এসে লোকটাকে মাটিতে ফেলে চাবযকের ঘা বসাতে 
থাকে। ভাড়টা মুখ বুজে নিরবে সহ্য করে এই সাজা প্রতিটি চাবযকের 
ঘা গুণতে থাকে সে। এক-দই-তন...এইভাবে তিরিশ ঘা পর্যস্ত সে 
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একটিও শব্দ্র উচ্চারণ করে না। কিন্তু তার পরেই সে তড়াক করে 
বসে, এর পরের চাবদকগ্লো মাসর;রকে মারার হরকুম দিন জাহাপনা। 

খাঁলফা অবাক হন, কেন? মাসররকে কেন? 

ভাঁড় বলে, এখানে আসার আগে মাসরূর আমাকে কড়ার কারয়ে 
শনয়েছে, আপনার কাছ থেকে যা পাবো তার দভাগ সেই নেবে; আঁম পাবো 
একভাগ মাত্র। 

খাঁলফা গজেঁ উঠলেন, কোথায় মাসরহর, ধরে £নয়ে এস তাকে। লাগাও 
চাবুক। প্রহরাঁরা বেধে নিয়ে এসে হাঁজর করে মাসরযরকে। সপাং সপাং 
করে চাবরকের ঘা পড়তে থাকে তার পঠে। কয়েক ঘা মাত্র মারা হয়েছে 
হঠাৎ খোজা-সদর্ণর হা হাঁ করে ওঠে, খামো থামো। আর ওকে নয়। বাকাঁটা 
আমার 'পঠে মারো। 

এই সব কান্ড দেখে খলিফা হেসে গাঁড়য়ে পড়েন। হাসতে হাসতৈ 
তার দেহ মনের সব গ্লাঁন সাফ হয়ে যায়। ঝরঝরে তাজা মানুষ হয়ে 
ওঠেন 'তীন। জাফরকে বলেন, ওদের তিনজনকে হাজার দিনার করে 
বকাঁশস 'দয়ে দাও। 

তখনও রাত বেশ কিছ বাকাঁ। শাহরাজাদ আরও একটা ছোট গল্প 
বল:ুত শর করে--এক মাদ্রাসার মোৌলভাঁর গিসসা £ 
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এক বাউণ্ডেলে ছিল। তার একমাত্র ব্যবসা পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়া । 
পেটে বোমা মারলে তার “ক” বেরবে না--এইরকম বিদ্যাধর সে। একাঁদন 
সে মতলব ভাঁজলো মাদ্রাসার মৌলভাঁ হবে সে। নানারকম বোলচাল দিয়ে 
এবং কায়দা কৌশল করে হলেও সে একটা মাদ্রাসা খুলে বসলো । ভাবতে 
অবাক লাগে, সাধারণ ভাষাজ্ঞান 'বল্দঃমাত্র নাই, অথচ সে মৌলভাঁ হয়ে 
গেল। এমন মহরদষ্বী চালে সে কথাবার্তা বলতো যাতে মনে হবে তার 
মতো ভাষাঁবদ বুঝি সে তল্লাটে আর দ্যাট নাই। সাধারণ মান্য তার 
বোলচালে ভাবলো, সত্যিই ব্াঝ বা সে বিদ্যার 'দ্গজ | 'ানজেদের ছেলে- 
দের পাঠাতে লাগলো তার মাদ্রাসায়। কিম্তু লোকটা লেখাপড়া শেখানোর 
ধারে কাছ দিয়েও যায় না। রোজ সে বেত হাতে ভারিক্কী চালে মাদ্রাসায় 
এসে বসে। ছাত্ররা 'িছ7 'জজ্ঞেস করতে এলে কটমট করে তাকায় | ছেলেরা 
ভয় পেয়ে সরে যায়। 

ছেলেরা নিয়ামত বই বগলে মাদ্রাসায় হাজির হয়। 'নজেরাই পড়ে, 
আবার 'িজেরাই বই বগলে করে বাঁড় চলে যায়| এইভাবে দিনে দিনে মোঁলভাঁর 
মাদ্রাসা বেশ জমে ওঠে । ছাত্র সংখ্যা ব্লমশই' বেড়ে চলে। টাকাও রোজগার 
হতে থাকে ঢের। - 

একদিন মৌলভাঁ রোষকষাঁয়ত চোখে বেত হাতে বসোঁছল তার 
কুর্শতে। এমন সময় এক আঁশিক্ষিত জেনানা একখানা খং হাতে সেখানে 
এসে হাঁজর হলো। সাঁবনয়ে মেয়েটি চিঠিখানা মোলভশীর দিকে বাড়ে 
[দয়ে বললে, মেহেরবানী করে খংখানা যাঁদ' একবার পড়ে দেন-__ 
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মৌলভী তখন 'দশাহারা হয়ে পড়ে। এই আগ্নপরণক্ষা থেকে কীভাবে 
রেহাই পাওয়া যায়___ভাবতে পারে না সে। কুদল-কিনারা না পেয়ে সে ব্যস্ত 
বাগাঁশের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা দিয়ে বাইরে বেরনবার চেম্টা করে। 
কিন্তু মেয়েট নাছোড়বান্দা। চিঠিখানা পড়ানো তার বিশেষ দরকার । তাই 
সে মৌলভাঁর পথ রোধ করে কাকুঁতি মিনতি করে, দয়া করে আমার চিঠিখানা 
পড়ে 'দিয়ে যান মৌলভাঁ সাহেব-_ 

মোঁলভা বলে, আমার এখন সময় নাই। তড়া আছে, তুমি অন্য সময় 
এস। দহুপ্ঃরবেলার নামাজের আজান হচ্ছে! আমি আর দেরি করতে 
পারবো না। আমাকে মছজাঁদে যেতে হবে। 

_-আল্লাহ আপনার ভাল করবেন, মেয়ে প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে 
"চায়, আমার স্বামণ আজ পাঁচসাল বিদেশে গেছে। এতকাল বাদে এই তার 
প্রথম খৎ এসেছে। আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারাছ না। আপাঁন 
আমাকে বাঁচান, একটিবার পড়ে শোনান, সে কেমন আছে, কোথায় আছে, 
কবে আসবে-_-কাঁ লখেছে। 

মেয়েট প্রায় জোর করেই িাঠখানা গজে দিল তার হাতে । আর 
কোনও কাটাবার পথ নাই দেখে চিঠিখানা [নিতে সে বাধ্য হলো। ভাঁজ খুলে 
উল্টো করে মেলে ধরলো। তারপর 'িড়াঁবড় করে পড়ার ভান করতে করতে 
নানারকম 'বাঁচত্র মুখভঙ্গী করতে থাকলো সে। কখনও বা কপাল চাপড়ালো, 
কখনও বা মাথার টুপ খালে নাময়ে রাখলো, আবার কখনও বা বকফাটা 
দীর্ঘশ্বাস ফেললো । 

মোঁলভীর এই রকম ভাবভঙ্গী দেখে বেচারা মেয়োটর বুঝতে আর 
বাক রইলো না, খবর শুভ নয়। হয়ত বা তার স্বামী আর বেচে নাই। 
ভয়ার্ত কণ্ঠে কোনও রকমে সে প্রশ্ন করতে পারে, কাঁ খবর মোঁলভাঁ সাহেব ? 
সে ক তবে বেচে নাই ? আল্লার দোহাই, আমার মখের দিকে চেয়ে সাত্য 
কথা বলদন, কোনও কিছ লবকাবেন না। 

মোলভাঁ তখনও মনহখে রা কাড়ে না। শহ্ধ্র ফ্যাল ফাল করে চেয়ে 
থাকে মেয়োটর মখের দিকে। 

আকুলভাবে সে প্রশ্ন করে, চপ করে থাকবেন না মোঁলভা সাহেব। 
বলন, আমি কাঁ এই সাজপোশাক ছিড়ে ফেলবো ? 

মোঁলভাঁ গম্ভীরভাবে শহধ্য বলে, ফেলো 

মেয়োট জিজ্ঞেস করে, আমি কাঁ কপাল চাপড়াবো, বক চাপড়াবো ? 

- চাপড়াও | 

-আমি কী ডকরে ডুকরে কাঁদবো ? 

_কাঁদো। 

শোকে প্রায় উল্মাদের মতো মেয়োট ছনটে মাদ্রাসা থেকে বোরয়ে 
যায়। কপাল বদক চাপড়ে ডকরে ড্ভকরে কাঁদে । সাজ-পোশাক কুটি কুটি 
করে, ছি*্ড়তে 'ছস্ড়তে ছ্টে চলে বাঁড়র পথে । পাড়া-পড়শীরা ছদটে আসে । 
কাঁ হলো, কাঁ ব্যাপার। 

মখে বলার অপেক্ষা রাখে না, সবাই পলকে বঝতে পারে অভাগণর 
কপাল পদড়েছে। তার স্বামাঁটার ইন্তেকাল ঘটেছে। 
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কী আর সাম্ত্বনা দেবে তারা। এমন দ7খের দিনে 'িইবা সাম্ত্বদ 
দেওয়া যায়। তবদ অনেকে বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করে, কেদে আর কা হ 
বলো। আল্লাহ যাকে টেনে নিয়েছেন তাকে তো, হাজার মাথা কুটলেও ফের 
পাবে না বাছা। ফাও, ঘরে যাও। 

এই সময় গ্রামের একজন 'শাক্ষত শেখ, তারই এক আত্মীয়, এগ 
এসে বলে, কই দোঁখ খতে ক িখেছে। 

[চাঠখানা পড়ে থ হয়ে যায় সে। এক! কে বলেছে তোমার স্বাম 
মারা গেছে। কে পড়ে দিয়েছে তোমাব চিঠি? সে সব তো কিছ লে 
নাই। আম পড়াঁছি শোন £ 

“চাচার মেয়ে, তোমাকে আমার প্রতি ও শনভেচ্ছা জানাই। আঁ 
খদব বহাল তাঁঝয়তেই আছ! এক পক্ষর মধ্যেই দেশে 'িরবো। কতা 
তোমার সঙ্গে মিলন হয়ান। এই লেফাফার মধ্যে আমি একটনকু শনের সবন্দ 
কাপড় তোমাকে উপহার পাঠালাম। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন। 

এই কথা শোনার পর মেয়েট চিঠিখানা নিয়ে আবার মাদ্রাসার দে 
ছ7টে চলে। মৌলভঈকে সে জিজ্ঞেস করবে তাকে এই রকম ধোকা দেবা 
কারণ কী? সে তার কাঁ সর্বনাশ করেছে! 

মাদ্রাসার দরজায় ঢুকতেই মোলভীর দেখা পেল সে। -_একটু 
গরাঁব মেয়েছেলেকে এইভাবে ধোঁকা 'দয়ে আপনার কাঁ লাভ হলো মোলভ 
সাহেব? কেন এমন প্রতারণা করলেন আমার সঙ্গে? আমার স্বামী তে 
1লখেছে, সে খাব ভাল আছে। এবং দিন পনেরোর মধ্যেই সে দেশে গফিরবে 
খামের মধ্যে একখানা ছোট কাপড়ের টঃকরো পাঠিয়েছে সে। 

মোৌলভ+ 'বিনয়ে বিগালত হয়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, মা। আঁ 
এ সময় ভীষণ চিন্তিত অন্যমনস্ক 'ছিলাম। কী বলতে কী বলে ফেলো 
আমার কিছ মনে নাই। যাইহোক, শদনে সনখা হলাম, তোমার স্বামী সমস্থ 
আছেন, এবং শিগগিরই দেশে ফিরছেন। 

এরপর শাহরাজাদ মেয়েদের সেমিজের কারকর্মের কথা বলতে থাকে। 


পর গর ০৪ পণ 


খালফা অল-মামনের ভাই অল আমিন একাঁদন তার চাচা অল 
মাহদীর বাঁড়তে বেড়াতে 'গয়ে দেখলো একটি পরমা সনম্দরী বাঁদী কিনে 
এনেছে তার চাচা। বড় চমৎকার সে গান বাজনা জানে। 

মেয়েটিকে দেখামাত্র সে তার মহব্বতে মজে গেল। 

ব্যাপারটা অল মাহদাঁর নজর এড়ায় না। ভাবে, ভাইপো আমার 
সবল্দরী বাদীর মোহে পড়েছে। অল আমন যখন পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিল 
সেই সময় অল মাহদী বাঁদীকে বললো, খবৰ ভাল করে সেজেগদজে তুম 
আমার ভাইপোর ঘরে যাও। ও তোমার ওপর নজর দিয়েছে। মনে হয় 
তোমাকে ওর খযব পছন্দ হয়েছে। 

বাঁদটা সবচেয়ে দামী সাজ-পোশাক আর রত্নাভরণে নিজেকে .সদন্দর 
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করে সাজালো। তার রূপের জেল্লা-__তার ওপর এই রকম মোহন সাজ-_ 
যে কোনও পহরষের বকেই আগন্ন ধরাতে পারে। 

পায়ে পায়ে সে অল আমনের ঘরে এসে দাঁড়ায়। কাজল কালো সতর্মী- 
টানা চোখের বান হানে । আমিনের বকে বন্তের নাচন শহর? হয়। 

মেয়েট ম্চকাঁ হেসে খানিকটা কাছে সরে আসে। ফিস ফিস করে 
বলে, আমাকে তোমার পছন্দ ? 

আমন কাঁ করে বোঝাবে তাকে ; প্রথম দর্শনেই সে মরেছে। 

আমিন জানতো, তার চাচা কচি ডাসা মেয়ের সন্ধান পেলে সব কাজ 
ঈফেলে তার িপছনে ধাওয়া করে। এ কথা আমন কেন, পাড়া-পড়শশরা সবাই 
জানে। এই কচি সহল্দরীকে সে অনেক আশা করে দিনে এনেছে । মেয়েটির 
দেহে এখনও যোবনের প্রো ঢল নামৌন।. এই রকম মেয়েই তার সবচেয়ে 
বেশি পছল্দ। তার মখের 'জানসে আমন ভাগ বসাতে পারবে না। 
মেয়োটকে বললো, পছন্দ আমার খুবই । ?কন্তু তুম চাচার কাছে ফিরে যাও। 
তোমাকে আম গ্রহণ করতে পারবো না। 

মেয়েটি আমনের চোখে চোখ রাখে, কেন ? 

_ চাচা তোমাকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছে। আম তার ভোগে ভাগ 
বসাতে চাই না। 

চাচাকে চিঠি ছিখলো £ কাঁচ কাঁচা আপেল গাছ থেকে পেড়ে যে 
মাল? বাজারে 'নয়ে যায়-_সে তার কা দাম আশা করতে পারে? বাজারে 
তার তো কোনও চাহদাই নাই ! 

অল মাহদাঁ চিঠিখানা পড়ে ভাবলো, ভাইপো ভুল বঝেছে। সে 
ভেবেছে বাঁদঁটা এখনও নেহাতই বাঁলকা। মেয়োটকে সম্পূর্ণ 'বিবস্ত্রা করে, 
শনধ্যমাত্র একাঁট পাতলা 'ফিনাঁফনে রেশমা শোমজ পাঁরয়ে, হাতে একখানা 
বীণা 'দয়ে আবার আমনের ঘরে পাঠিয়ে দিল সে। শোঁমিজটার ওপরে সবম্দর 
সূচীকর্ম করা ছিল। সহতোর বদননে একাঁট চমৎকার কবিতার কয়েকাঁট 
ছত্র কটে উঠৌছিল £ 


এখনও সে কোনও হাতের স্পর্শ পায়ান, 
একেবারে আনকোরা, অপাপ বিদ্ধা। 
আঁত সঙ্গোপনে আম তাকে ল্াকয়ে রেখোঁছলাম, 
ভয় দছল. কোনও লোভাতুর শ্যেন দৃ্টি বাঁঝ তাকে 'বক্ষত করে| 
কিন্তু না, বিশ্বাস করো, আজও আনকোরা--অপাপ বিদ্ধ, 
সে শদধ্দ এখন তোমারই, 
প্রাণ ভরে আঘ্াণ করো | 


মেয়েটর যাদদকরণ যৌবনের আকর্ষণে অল আমন আর নিজেকে 
ধরে রাখতে পারলো না। কবিতার কালগ্লো তার শিরায় শিরায় অনহরযণিত 
হতে থাকলো । 

শাহরাজাদ আবার বলতে থাকে £ 
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একাঁদন খাঁলফা ম:তাবাক্ধীল অসহ্থ বোধ করে হেকিমকে ডেকে 
পাঠালেন। হেকিম য্হান্না একটি চমৎকার দাওয়াই-এর ব্যবস্থাপত্র লিখে 
গদল| খাঁলফা দিন-কয়েকের মধ্যে সেরে উঠে। হেকিমকে ডেকে তান নানা 
উপহার ইনাম 'দিলেন। 

দেশের নানা প্রান্তর থেকে নানাজনে খাঁলফাকে আঁভনন্দন জানয়ে 
বহ7 ঠবাঁচত্র রকমের উপঢোকন পাঠাতে লাগলো। অল ফাও ইবন কাহকন: 
তাঁকে একট পরমা সল্দরা কুমারী বাঁদী পাঠালো । তার সদলালত দেহ- 
বল্লরণী পরষের বকে তুফান তোলে । তার সহডোল আপেল সদ'শ ডাসা দ্ট 
স্তন যে কোন নারাঁর ঠহংসার বস্তু । সেই সম্পরাঁ শধদ তার রূপ যৌবনের 
পশরা 'নয়েই খাঁলফার সামনে হাঁজর হলো না, সে সঙ্গে নিয়ে এসোঁছল 
একাঁট মহামূল্যবান সব্ধাপাত্র। সবদক্ষ কাঁরগরের নিপদণ হাতের কাজ করা 
ওই সংরাপাত্রখাঁন সাঁত্যই লোভনীয়। বাদাঁ একাঁট সোনার পেয়ালায় সংধা- 
পাত্র থেকে মদ টেলে খাঁলফার হাতে তুলে দেয়। এই পেয়ালাটার গায়ে ক্ষ 
ক্ষ্র পলা বাঁসয়ে লেখা ছিল £ 


হেকিমের ছার, কিংবা 

মোক্ষম দাওয়াই অথবা মলম 

কোন কোন অসহখের হতে পারে উপশম 

[কল্তু যাঁদ আগাগোড়া দেহটাই নড়বড়ে হয়, 

তখন মদের পেয়ালা ছাড়া আর কছযতেই কিছ; নয়। 


এই সময় খাঁলফার পাশে হোকিম যহান্না উপস্থিত ছিল। বাঁদীর হাতের 
এ পেয়ালার বাণী পড়ে সে হো হো করে হেসে ওঠে। 

নান জাহাপনা, আপনার আসল দাওয়াই এসে গেছে। আমার 
ওখনধে যা ফল পেয়েছেন, তার অনেক বেোঁশ ফল পাবেন এই সবম্দরী বাঁদী 
আর তার সঃরা পাত্র পান করে। দ়নিয়াতে যত রকম প্রাচীন এবং আধ্বানক 
দাওয়াই আবচ্কার হয়েছে তার মধ্যে এই দহটোই সেরা। 

এরপর শাহরাজাদ অন্য কাঁহনী বলতে শহর করে 2 

এই কাহনাঁটা মসহলের বিখ্যাত কালোয়াতাঁ গায়ক ইশাকের £ 


রণ ৮০৪ পণ পু 


একাঁদন রাত্রে প্রচরর মদ্যপান করে আমি বাঁড় 'ফিরাছলাম। ভাষণ 
প্রস্রাবের বেগ দিচছিল। আমার তলপেটটা টনটন করাঁছল। আর অপেক্ষা 
করতে পারলাম না। রাস্তার একধারে বিরাট একটা প্রাচাঁর দেখে সেদিকে 
এঁগয়ে গিয়ে প্রস্রাব করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে জলধারা নির্গত 
হওয়ার পর শরাঁরটা বেশ হালকা মনে হলো। মাটি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে 
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যাবো এমন সময় ওপর থেকে কি একটা কঠিন বস্তু এসে আঘাত করলো 
আমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে সর্ষেফল দেখতে লাগলাম। আঁতিকে 
[ছ*টকে সরে গেলাম কয়েক হাত। একট; পরে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে 
দেখ প্রাসাদের ওপর থেকে কে বা কারা রেশমর দড়িতে বে*ধে নাঁময়ে 
গদয়েছে একটা স্ল্দর কাঠের বাজ্স। ওপরটা খোলা । বাক্সের ভিতরে পাতা 
একখানা সংস্দর কাজকরা সনগম্ধী আসন। ূ 

সে দন মদের মান্রাটা একট বোশই হয়ে গিয়েছিল। বেশ নেশা 
হয়োছল। নেশার ঝোঁকেই ব্াঝবা কোনও কুন চল্তা ভাবনা না করে 
সোজা 'গয়ে বাক্সটার মধ্যে বসে পড়লাম। তখন আমাকে এক অদ্ভুত মজায় 
পেয়ে বসৌঁছল। 

একট; পরে রেশমাঁর দাঁড়তে টান পড়লো। ধীরে ধারে বাক্সটা ওপরে 
উঠতে লাগলো । আমার কোন 'বকার নাই, যেমন বসোঁছলাম তেমাঁন বসে 
রইলাম। বান্ত্রটা আমাকে 'নয়ে ক্রমশ উপরে উঠতে উঠতে প্রাসাদের এই 
আলন্দে উঠে এল। কয়েকাঁট মেয়ে, মনে হল পরিচারিকা টারচাঁরকা হতে 
পারে, আমাকে ইশারায় নেমে ঘরের 'ভিতরে এসে কুর্শতে বসতে বললো। 
আমি সুবোধ বালকের মতো তাদের 'ানদেশ মতো বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে ঘরের 
মধ্যে গিয়ে বসলাম। মেয়েগলো আমাকে বাঁসয়ে রেখে কোথায় হাওয়া 
হয়ে গেল। 

িছ্বক্ষণ বাদে আর একটি সববেশা তরুণী এসে আমাকে বললো, 
আমার সঙ্গে আস্দন। 

আম মন্ত্রচালতের মতো তাকে অনসরণ করলাম । সে আমাকে অনেক 
বারান্দা, অনেক দরজা পার কাঁরয়ে একট সন্দর সাজানো গোছানো ঝক- 
ঝকে তকতকে +বলাসবহঢল শয়ন কক্ষে নিয়ে এসে বললো, আপাঁন এই' গদা- 
আঁটা আরাম কেদারাটায় বস্ন। 

আম তার আজ্ঞামতো মহখাঁট ব্জে আরাম কেদারায় গা এঁলয়ে 
[দিলাম। নেশাটা ততক্ষণে 'থাতয়ে এসেছে । এাদক ওঁদক যতই যা দিছ 
নজরে পড়ে ততই কেমন ঘাবড়ে যাই। এঁকরে বাবা, এ আম কোথায় এলাম | 
এমন সব দামী দামী বাহারী সাজ-পোশাক, আসবাব পত্র_এ তো সাধারণ 
মানহষের ঘরে থাকার কথা নয়| তবে কি-_নেশার ঘোরে প্রাসাদেরই অন্দর 
মহলে ঢকে পড়োছ নাক ? 

সামনে একটা 'বিরাট রেশমা পর্দা। একটহপরে ধাঁরে ধীরে পদণাটা 
উঠে গেল। দেখলাম গোটা দশেক সহল্দরীঁ রমণী আমার দিকে এাঁগয়ে 
আসছে। তাদের মধ্যে একজন পূর্ণ শশী নিন্দিতা আঁনন্দ্য সংল্দরাঁ। সারা. 
ঘর দামী আতর-সবাসে মাঁদর হয়ে গেল। আম উঠে দাঁড়য়ে তাদের সালাম 
জানালাম। মধ্যমাণ 'স্মত হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, আমার কাঁ 
সোঁভাগ্য, আজ এলেন আমার ঘরে । আপনি মন্সাফীর, এই প্রথম দেখলাম 
কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন কত কালের চেনা। তাদাঁড়য্ে রইলেন কেন, 
মেহেরবানী করে বসন। 


আমি বসলাম। সেও আমার পাশে বসলো। ততক্ষণে আমার নেশা 
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ফেশা কেটে জল হয়ে গেছে। খাব শান্ত সংযত হয়ে বসে রইলাম তার পাশে। 

সবল্দর? প্রশ্ন করে, এই রাতে, এই পথে আপাঁন কোথায় যাচ্ছিলেন ? 
আর এ বাসে বা বসলেন কেন? আগান কাঁ জানতেন, আঁম বানা নামিয়ে 
1দয়েোছলাম ? 

৮৮ যা যু রুল 
কল্তু খোলামেলা পথের ধারে বাস কি করে? তাই একট আড়াল খ+জতে 
খ*জতে আপনাদের প্রাচীরের সামনে এসে বসে পড়লাম। প্রত্রাবশেষে উঠতে 
যাবো, এমন সময় মাথায় একটা বাঁড় খেলাম। তাকিয়ে দোঁখ, একটা ঢাকনা 
খোলা রেশমীর সতোয় বেধে উপর থেকে নামানো হচ্ছে। আম তখন 
মদে চদর হয়ে আছ, মাথায় কেমন বদ বাঁদ্ধ খেলে গেল। ভাল মন্দ কা 
হতে পারে না পারে ভাবতে চাইলাম না, বাক্সের মধ্যে এসে বসে পড়লাম। 
[বিশ্বাস করন, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁসাঁন আমি। নেহাতই মজা 
_ নেহাতই খেয়াল। বলতে পারেন সরাবের শয়তানী । 

মেয়ৌোট আমার কথার মধ্যর প্রতিবাদ করে, আহা, শয়তানী হতে যাবে 
কেন? আম খবৰ খ্যাশ হয়োছি, সাহেব। মনে হচ্ছে যেন, কতকাল ধরে 
আপনারই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আর কাল গযণে বসোঁছলাম আমি । আপাঁন 
এলেন বসন্ত ফাল্গদনে। আম বড় আনন্দ পেলাম। তা সাহেবের কা 
করা হয়? 

আঁম যে খাঁলফার সভা গায়ক ইশাক সে কথা তাকে বলবো কাঁ করে? 
তাহলে পরাঁদন সকালে সারা শহরে 'টিঢি পড়ে যাবে নাঃ খাঁলফার "প্রয় 
গায়ক-ইশাক তামাম আরব-জোড়া যার নাম সে ?কনা লম্পটের মতো চোরের 
মতো ঢুকেছে এক রমণীর অন্দর মহলে! নিজের পাঁরচয় গোপন করে 
বললাম, এ বান্দা, এই শহরেই তাঁতীবাজারে কাপড় ব্‌নে। 

অবাক হয়ে আমার মহখের 'দকে তা'ঁকয়ে থাকে। 

_-কা সঞ্দর আপনার কথা বলার ঢং। আর কাঁ চমৎকার আপনার 
ব্যবহার। আপাঁন তো আপনার তাঁতীঁকুলের শিরোমাণ। আপনাকে দেখে 
কিন্তু আমার ধারণা হয়োছল, আপাঁন কাঁবটাব বা তেমান একজন কেউ- 
কেটা কিছ7 হবেন। কাব্য-টাব্য চর্চা করেন 'নশ্চয়ই ! কোনও নাম করা 
কাঁবর পয়ার কিছ; জানেন ? 

__খনবই সামান্য । 

-__তা যাঁদ মেহেরবানী করে দু-একটা সায়ের শোনান- , 

না না, শোনাবার মতো তেমন ?িকছ7 জান না। এই মানে-মাঝে 
মধ্যে একট? আধট: পাঁড়-টাঁড় আর কি? আম বাঁল, তার চেয়ে আপাঁন 
আমাকে চারটে শোনান। আজ রাতে আম তো আপনার মেহেমান। 
আমার মনোরঞ্জন করাই তো আপনার কাজ-_ 

মেয়েট বলে, 'িন্চয়ই শোনাবো । আম যা জানি সব শোনাবো 
আপনাকে। 

এক এক করে অনেকগদলো ভালো কাঁবতা আবাঁত্ত করলো সে। 
বখ্যাত সব কাঁবর লেখা। প্রাচণীনদের মধ্যে ইমর; অল কাইস, জুহাইর, 
আল্তার, নবাঁঘা,আন্তর ইবন কল7তুম এবং তারাফা। আর একালের কাঁব- 
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দের মধ্যে ছিল আব নবাস, অল বাঙ্কাশী আর আব মনুসারের কাঁবতা। 
সবচেয়ে ভালো লাগলো মেয়েটির আব্াত্ত করার ঠনজস্ব এক সম্দর ভঙ্গী। 
তার স;লালত কণ্ঠের উচ্চারণ আজও আমার কানে বাজে। 

মেয়েট বললো, আশা কাঁর এতক্ষণে লজ্জার জড়তা আপনার কেটে 
গেছে। এবার 'নশ্চয়ই দু-একটা শোনাবেন-_- 

আ'ম কাকুতি মিনতি জানাই, আপনি বিশ্বাস কর্ন, সবল্দরাঁ, লঙ্জা 
বা ভয়ের জন্য নয়, জানা থাকলে আমি সানন্দে আপনাকে শোনাতাম। কিন্তু 
সত্যিই আমি ও-সব রসে একেবারে বণ্িত। যাই হোক, আপনার যখন 
এতই ইচছা, দ7একটা পদ্য আম বলাছ। যাঁদ কোথাও ছাড় হয়ে যায় বা 
ভুলচক হয়, মেহেরবানী করে শহধরে দেবেন। 

খব নাম করা বাছা বাছা দহাটি কাঁবতা মোটামাটি চলনসই কায়দায় 
আবাত্ত করলাম। সঙ্গত এবং অতি সহজ ভাবেই আমার কণ্ঠে সর এসে 
পড়ে। অণেক চেষ্টা-চাঁরত্র করে আবাত্ত হাট সরএীবহাীন করার সচেতন 
প্রয়াস করেছিলাম। কিন্তু তা সত্তেও আমার আবাত্ত শুনে সাল্দরী বিশেষ 
প্‌লাঁকত হয়োছল। 

_-হায় বাপ, কাঁ স:শ্দর ভরাট আপনার গলা । "যেন মধু ঝরাছল ! 
তাঁতিশ-বাজারে এমন হারে পাওয়া যায় তাতো জানা ছল না? 

এই সময় রাত্র প্রভাত হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চপ করে 
বসে থাকে। 


1তনশো প+্চাশিতম রজনাঁতে আবার গল্প শর হয় £ 

নানা উপাচারে সাজয়ে খানাঁপনার ব্যবস্থা করা হলো। মেয়োট 
1নজে-হাতে আমাকে পাঁরপাটি করে খানাপনা পাঁরবেশন করলো । খাওয়া- 
দাওয়া শেষ হলে মেজ পাঁরহ্কার করে সরাবের ঝাঁর এবং সংদশ্য পেয়ালা 
এনে রাখলো সে। এক পাত্র মদ ঢেলে সে আমার হাতে 1দল। 

_ এবার আপনার দু-একটা ?িসসা শনতে চায় এই বাঁদী। 

আঁম বললাম, বহ7ৎ আচ্ছা, বেশ শোনাচ্ছি। 

বেশ কয়েকটা মজাদার ?কসসা শোনালাম তাকে। আমার গল্প বলার 
কায়দায় কখনও সে হেসে খন, আবার কখনও বা ভয়ে শিউর উঠতে 
লাগলো। সবই একালের শাহবাদশাহদের দরবারের কাঁহনণ। 

এক সময়, গল্পের মাঝখানেই সে আমাকে থাঁময়ে দিয়ে বললো, 
তাজ্জব কাঁ বাত, সামান্য একজন তাঁতীর পক্ষে খালফার দরবারের এমন 
1নখতত খ্াাটনাটি সাঁবস্তারে বর্ণনা কাঁ করে দেওয়া সম্ভব ? 

অবাক হওয়ারই কথা। 1কল্তু আমার সৌভাগ্য, খলিফার দরবারের 
এক কর্মচারী আমার জাগরণ দোস্ত। প্রাত 'দিন সে দরবার থেকে ফিরে 
এসে সব বৃত্তান্ত আমাকে শোনায়। তা না হলে এত সব ভেতরের কথা, 
আম এক নগণ্য তাঁতী, জানবো কেমন করে? 

সে যাই হোক, আপনার মনে রাখার ক্ষমতারও তাঁরফ করতে হয়। 
'এমনভাবে বলছেন, যেন সব নিজের চোখে দেখা 

সম্দরাঁর লাঙ্যময় ভঙ্গী, চোখের বাণ, অধরের মধ্যর হাস এবং 
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দেহের স্যবাস আমাকে সারাটা রাত মো?হত করে রেখেছিল। সেদিনের 
সেই সংল্দর রাত্রর প্রতিটি মুহৃতের সখ-্মীতি আজও আমাকে পালাকিত 
করে। তেমন সহখের রমণীয় রাঁত্র তার আগে আমার জাঁবনে একাঁটও 
আসোঁন। % 

মেয়োট বলে, আপনার কথাবার্তায় ক সবল্দর মাজত ভাব। আপনার 
শান্ত সৌম্য চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দেখে মনে হয় আপানি আর পাঁচজন 
সাধারণ মান্য থেকে কত আলাদা । আর একটা অন্যরোধ আপনাকে 
জানাবো, যাঁদ মেহেরবানণ করে আমার সঙ্গে একট; গানবাজনা করেন। 
আমার খবব ইচ্ছে-__খব খ্াাাশ হবো। 

সঙ্গীত আমার পেশা । তাই এই আনন্দ পাঁরবেশে গান গাইবার 
কোনও স্পৃহা আমার নাই। বললাম, এক সময় গান শেখার শখ হয়েছিল, 
কসরংও করেছিলাম যথেষ্ট। কম্তু আমার গানের হইন্দ্রজালে যখন শনধহ 
গদ্দভরাই ছ7টে আসতে লাগলো তখন থেকে পাড়াপড়শ ইয়ার দোস্তদের 
একান্ত অন্রোধে তা বন্ধ করে 'দয়েছি। আর কখনও গাহীন। 

আমার কথা শবনে সন্দরী হেসে লাটয়ে পড়ে ।_ ইয়া আল্লাহ, কা 
মজার মান্য আপাঁন ! কা সহল্দর করে কথা বলেন। 

-_বিশ্বাস কর্ন, গান আমার আসে না। তা না হলে আপনার 
মতো রৃপসাঁ কন্যা আমাকে এত খোসামোদ করছেন-_আঁম রাখতাম না ? 

তার চেয়ে আপাঁন গেয়ে শোনান। আপনার কণ্ঠের আওয়াজ শনে 
আম 'বিলক্ষণ বুঝতে পারাঁছ ও বিদ্যায় আপাঁন পাঁটয়সী। আজকের এই 
মধ্যযা'মনী আরও মধ্যময় হয়ে উঠুক আপনার সদরের মনর্ছনায়! আর 
দোঁর নয় সংল্দরী, আপাঁন শহর করন। 

আম ভেবোঁছলাম, আর পাঁচটা মেয়েছেলে যেমন সাধারণভাবে গায় 
সেও তেমান 'কছ7 একটা গাইবে । কিন্তু তার অপূর্ব কণ্ঠ, তালমান লয় 
জ্ঞান শুনে আমার আক্কেল গব়নম হয়ে গেল। এতো তাবড় তাবড় নাম- 
জাদা ওস্তাদদেরও তাক লাগয়ে দেবে ! 

আমাকে বস্ময়ে হতবাক দেখে সে খুব খাশি হলো। 

__জানেন, কার লেখা গত এটা? 

আমি যথারাঁত অজ্ঞতার ভান করে বললাম, না; বলতে পারবো না। 

_ সে ক! তামাম দ্যানয়ার কারো দিক অজানা এই গাঁত ? আবাল 
বদ্ধ বাঁণতা কে না জানে এর গায় আর গণীতকারের নাম? আপাঁন জানেন 
না, এর গাঁতকার কাব আব নবাস, আর গেয়েছেন মস্ঘলের বিখ্যাত গায়ক 
ওস্তাদ ইশাক ? 

আমার মহখের কোনও ভাব পারবর্তন হলো না। বললাম, ইশাকের 
গান আম শদনোঁছ। কিদ্তু আপনার কাছে সে দাঁড়াতে পারবে না এমন 
গলা সে পাবে কোথায় ? 

_থাক থাক, খনব হয়েছে, অত মিথ্যে তোষামদে আমার মন ভরবে 
না, সাহেব। গহণী লোকের মর্যাদাহানী করে বাহবা পাওয়া যায় না। 
ইশাকের জড় তামাম আরব দযাঁনয়ায় নাই। এ আপাঁন ক বলছেন ? 
আম বলতে বাধ্য হচ্ছ, ইশাকের গান আপনি শোনেন নি কখনও। 
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এই বলে আবার সে গাইতে থাকলো । এবং মাঝে মাঝে থেমে সে 
আমাকে ইশাকের মাহমা বোঝাতে লাগলো। এইভাবে সারাটা সহল্দর রজনী 
এক সময় আঁতক্রান্ত হয়ে গেল। গান থেমে গেছে, কিন্তু তার মধ্দর রেশ 
তখনও সেই ঘরের মধ্যে গঃঞ্জারত হয়ে ফিরছিল। এক অনাবিল প্রশাল্তিতে 
ভরে 'গয়োছল আমার মনপ্রাণ। কেমন করে কোথা দিয়ে যে ফাড়দৎ করে 
পাঁলয়ে গেল সেই রাতটা টেরই পেলাম না| সখের সবন্দর মুহূর্তগুলো 
বুঝ এমাঁনভাবেই তাড়াতাঁড় ফ্ারয়ে যায়। 

একজন বয়স্কা ক্রাঁতদাসণ এসে জানালো, রাত আর নাই। সকাল 
হতে চলেছে । এবার আসর বন্ধ করতে হবে। না হলে পালাবার পথ বন্ধ 
হয়ে যাবে। 

সেই 'বদায়বেলায় তার চোখের কারণ চাহনী আম কখনও ভূলবো 
না। একমাত্র রাতের পাঁরচয়, কতট;কুই বা সময়, কিন্তু তার মধ্যেই যেন 
আমরা অনেক অনেক শীত গ্রচ্ম বসন্ত আঁতিক্রম করে ফেলোছি। মনে হলো, 
এই অচেনা অজানা অনিন্দ্য সন্দরী যেন কতকালের চেনা, কত গভাঁর 
নাবড় অন্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন আমরা বাঁধা। তাই এই বিদায়ের 
বেলায় গবচ্ছেদের বাণ বকে বড় বোঁশ করে বাজে । 

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মেয়েটি বলে, আপাঁন সারা রাত ধরে যেভাবে আমায় 
সখসঙ্গ দান করলেন তার জন্য বহ7ৎ সদাকুয়া। 

আ'ম বাল, থাক না, ধন্যবাদের কী বা প্রয়োজন। আম কী দিতে 
পেরোছ জানি না, 'কচ্তু যা পেয়েছি তুলনা তার নাহই। একে সামান্য 
শুকনো ধন্যবাদে খাটো করে দেবেন না। 

মেয়োট অবাক হয়, আপান সাত্যই সমঝদার মান্যষ। স্কাচং কখনও, 
সখনো, বরাতে থাকলে, এমন গহ্ণী-জ্ঞানী মান5ষের সঙ্গ লাভ করা যায়-_ 

আমি আর দাঁড়ালাম না। এখান দিনের আলো ফহটবে। তাড়াতা'ড় 
আবার সেই বাক্স চেপে তরতর করে রাস্তায় নেমে পাঁড়। 

সকালবেলার নামাজ সেরে শহয়ে পড়লাম। সারাটা দিন পড়ে পড়ে 
ঘঃমালাম। যখন ঘহম ভাঙ্গলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড় সাজ 
পোশাক করে প্রাসাদের দিকে রওনা হলাম প্রাসাদের সাঁচব আমাকে 
জানালো, খাঁলফা বাইরে বেরয়েছেন। তান না ফেরা পর্যন্ত আমি যেন 
অপেক্ষা করি। কারণ সে রাত্রে খালফা এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। 
জোর খানাপনা নাচ গান হবে। 

আম অনেকক্ষণ বসে রইলাম! সম্ধ্যা গাঁড়য়ে গেল। তখনও 
খঁলফা ফিরলেন না দেখে আম প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার 
তখন রন্তে নাচন শর; হয়েছে । চলতে চলতে এক সময় আবার সেই প্রাসাদ- 
প্রাচীরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। £কি যেন এক অদ্ভূত নেশার পেয়ে বসৈ- 
[ছিল আমাকে । না হলে, সে রাতে আবার সেই সহল্দরীর ঘরে যাবার তো 
আমার কথা ছিল না। তব্য আঁম কলের পনতুলের মতো সেই বান্ত্রটার 
মধ্যে বসে পড়লাম। পলকের মধ্যে আবার আম উঠে এলাম প্রাসাদ- 
আলন্দে। সেই 'নর্বক মেয়গদলো আমাকে পথ দেখয়ে নিয়ে চলে গেল 
সবম্দরীর ঘরে। 
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আমাকে দেখে সে হো হো করে হেসে উঠলো ।- খোদা হাফেজ, মনে 
হচ্ছে এইখান আপাঁন পাকাপাক বন্দোবস্ত করে নিতে চান ! 

আমি মাথা নত করে সালাম জানিয়ে বললাম, তা যাঁদ হয় মন্দ কাঁ। 
আম আপনার আঁতাঁথ, হসেব মতো আঁতাঁথর সৎকার যথাযোগ্যভাবে তিন 
দিন করার নিয়ম। আজ আমার দ্বিতীয় দিন। তৃতাঁয় দিনের পরেও 
যাঁদ আমি আবার হ্যাংলার মতো আসি তখন 'িশ্চয়ই কথা শোনাতে 
পারেন আপনি। 

সে রাত্রও বেশ হাসি গল্প গানবাজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল । খদব 
আনন্দ পেলাম। রাঁত্র শেষে আবার যখন বিদায় জানয়ে বাক্ে গিয়ে 
বসলাম তখন আম খাঁলফার রোষের কথা ভেবে আতাঁঙ্কত হতে থাকলাম। 
ভাবলাম, খালফা আমার কোনও কৈফিয়ংই মানবেন না। একমাত্র এই 
রোমাণ্কর আভিসারের কাঁহনণ যাঁদ তাকে বলতে পারি তবেই হয়তো ঠাণ্ডা 
হতে পারেন। সেই মহহর্তে আমার নিচে নামা হলো না। আবার ফিরে 
গেলাম সহন্দরীর ঘরে। 

-_ কী ব্যাপার, ফিরে এলেন যে ? 

আঁম বললাম, একটা কথা বলতে ভূলে গোছ। আপান তো গান খনব 
ভালোবাসেন কিন্তু আম তো আপনার সে-সাধ মেটাতে পারলাম না। 
জান তারে তা ভাট, সে খুব ভাল গায়। ভেবোছ আজ রাতে 
তাকে নিয়ে আসবো আপনার ঘরে। তার গলা শনলে আপাঁন খাব খশ 
হবেন। তা ছাড়া দেখতে তান সযপঃরষ-_| ওস্তাদ ইশাকের প্রায় সব 
গানই সে সং্দর করে গাইতে পারে। আগানি যাঁদ আজ্ঞা করেন তাহলে 
আজ রাতেই তাকে নিয়ে আসতে পার। আর কথা দিচ্ছি, অদ্যই শেষ 
রজন+|। এর পর আপনাকে আর 'বিরস্ত করবো না। 
৬জিনজিসাররাত শাহরাজাদ গলপ থামিয়ে চদপ করে বসে 
রইলো । 


1তনশো ছিয়াশতম রজনীর 'দ্বতীয় যামে আবার সে শর? করে £ 

মেয়েটি বলে, আপনার 'কি মাথাটাথায় কিছ7 গোলমাল ঘটেছে? তা 
__ আপনার ভাইকে যাঁদ এখানে আনতে চান আন্যন, আপত্তির আর কা 
থাকতে পারে। বলছেন, তিনি গানটান জানেন। বেশ ভালই হবে, 
নয়ে আসবেন তাকে। 

তার অন্হমাতি আদায় করে আম ফিরে এলাম বাক্সের কাছে। তরতর 
করে নেমে পড়লাম নিচে। 

বাঁড় ফিরে দোঁখ, খাঁলফার প্রহরাঁ দরজায় দাঁড়য়ে। আমাকে দেখা 
মাত্র গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তারা খাঁলফার দরবারে । পথে যেতে যেতে 
অনেক গালমন্দ করতে লাগলো লোকগনলো। 

দরবারে ঢকেই দেখ, রোষ কষাঁয়িত নয়নে খালফা বসে আছেন 
তখতে। চোয়ালের পেশণ কাঁঠন হয়ে উঠেছে। আমাকে দেখামাত্র তান 
গর্জে উঠলেন, গ্যাই কুত্তাকা বাচ্চা, এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমার হাকুম 
অগ্রাহ্য করতে সাহস গাও। জান এই বেয়াদাঁপর কাঁ সাজা? 
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__দোহাই ধর্মাবতার, আমার সব কথা আগে শদ্নহন, তার পর সাজা 
দিতে হয় দেবেন। কিন্তু মেহেরবানী করে না শুনে কিছ করবেন না” 
হ;জ:র, এই আমার আঁজ। 

_-বল কাঁ তোমার কৌফয়ৎ। 

_ এই প্রকাশ্য দরবারে সেকথা বলা যাবে না, জাহাপনা। লনভূতে 
বলতে চাই। 

সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সবাইকে বাইরে চলে যেতে বললেন 'তাঁন। তখন 
আম তাঁকে গত দট রাঁত্রর রোমাণ্টকর আঁভজ্ঞঘতার কাঁহনা সাঁবস্তারে 
বর্ণনা করলাম 

_আজ রাতে সে আমাদের দুজনের জন্যেই পথ চেয়ে থাকবে । আম 
তাকে কথা 'দয়ে এসোঁছি জাঁহাপনা, আজ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। 

এতক্ষণে খাঁলফা অল মামনের মুখে হাঁস ফঃটলো। 

_-তাই বলো, তা তুঁম এক্ষেত্রে আমার হন্কুম অমান্য করে খাব একটা 
অপরাধ করাঁন।* ঠিক আছে, যাবো। তুঁম যে সেখানে বসেও আমার কথা 
চিত্তা করেছ তার জন্য আম খাশিই হয়েছি, ইশাক। তাহলে ওই কথাই 
রইলো, সন্ধ্যা হতে না হতে তোর হয়ে চলে আসবে এখানে । 

আম বাঁল যথা সময়ে বান্দা হাঁজর হবে জাহাপনা। কল্তু আপনার 
কাছে একটা আমার আজ আমার আসল পাঁরচয়টা ফাঁস করে দেবেন না 
সেখানে । তাহলে বড় বেইজ্জৎ হব। আম 'িব্বাস ঘাতক হবো-_তার 
কাছে। দোহাই আপনার-_ 

খালফা হাসলেন, ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে । ও-নয়ে তুমি 
কোনও দুশ্চিন্তা করো না। 

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই খাঁলফা এক সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে 
আমাকে 'নয়ে পথে নামলেন । চলতে চলতে এক সময় সেই প্রাসাদ-প্রাচীরের 
সামনে এসে দাঁড়ালাম দদজনে। একট7 পরেই সেই বাক্সটা নেমে এল। 
আমরা দজনেই চেপে বসলাম। কিছঃক্ষণের মধ্যেই আমরা পেশাঁছে গেলাম 
সাম্দরীর সঃরম্য শয্যাকক্ষে। 

সেরাতে সে আরও স্ম্দর করে সেজেছিল। তাকালে চোখ আর 
ফেরানো দায়। আঁম লক্ষ্য করলাম, খাঁলফা অপলকভাবে তাঁকয়ে দেখছে 
তাকে। তার রূপের জৌলহস তাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে। 

তারপর সহন্দরীঁ যখন সহমধ্যর তানে গান ধরলো খাঁলফার অবস্থা তখন 
কাহল। বুঝতে পারলাম তিন আর তাঁর মধ্যে নাই তখন। সহম্দরীর 
ধ্যানে তাঁর চৈতন্যর দফা-রফা হয়ে গেছে । বেহেড মাতালের মতো অসংলগ্ন 
প্রলাপ বকতে লাগলেন 'তাঁন। আম প্রমাদ গনলাম। 

আনন্দে উল্লাসে 'দশাহারা খালফার দিল তখন দাঁরয়া সদৃশ। এক 
সময় তিন আমাকে আরও কাছে সরে আসতে বললেন, ইশাক, এস আমার 
কাছে এস। তুমি কেন তোমার গান শুর করছ না, ইশাক। তোমার গান 
শুনে তামাম দুনিয়া পাগল হয়, আর আজ রাতে এই সংহল্দরীর পাশে মখ 
বুজে বসে রয়েছ! এমন সহেলণ রাত কী রোজ রোজ আসবে ইশাক। 
গাও, তোমার সব চাইতে ভালো গানগ্লো শোনাও তাকে। বড় গণ? 
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মেয়ে, গণের কদর করবে। 

মরমে মরে গেলাম আম। আমার সব ছলনা ধরা পড়ে গেছে। 
মেয়োটর কাছে আম মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম। মাথা হেট করে বললাম, যো 
হনকুম জাঁহাপনা | 

মেয়োট কয়েক মাহূর্ত অপলকভাবে আমাদের দরজনকে দেখতে 
থাকলো । তারপর এক সময় কোনও কথাবার্তা না বলে ভ'ত-চঁকিত এক 
হারিণীর মতো পরার আড়ালে নিজেকে লাাকয়ে ফেললো । সে পাঁরচ্কার 
বুঝতে পেরেছে এই ছদ্মবেশী সওদাগর স্বয়ং খাঁলফা ছাড়া আর কেউ নন। 
আমার 'জাঁহাপনা* হনজঃর+ এই সব সম্বোধনে তার মনে অনেকক্ষণ ধরেই 
সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। এবার আমার পাঁরচয় ফাঁস হওয়াতে সে নিঃসন্দেহ 
হয়ে গেল ইশাকের সঙ্গীট সহলতান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। যেহেতু 
সহলতানের সামনে কোনও নারীই বেআব্রর থাকতে পারে না, সেই কারণে 
সে পদণার আড়ালে চলে গেল। 

খাঁলফা ঈষং ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাকে কী নে ধরলো 'না ? 
গাঁলয়ে গেল কেন ইশাক ? 

এ কথার আমি আর কাঁ জবাব দেবো। খাঁলফা এবার কিছ রাগ 
প্রকাশ করলেন, খোজ নাও তো, মেয়োট কে? এই বাঁড়র মালককে একবার 
তলব কর। 

আম খাঁলফাকে ফিসফিস করে বললাম, ওসব কথা শদনলে এরা যে 
আপনাকে সন্দেহ করবে, জাঁহাপনা। 

খাঁলফা জিভ কামড়ালেন। আমাকেও তজর্ন করলেন, তোমারই বা 
ক বদ্ধ ! এরকম “জীহাপনা টাঁহাপনা” না বললেই কা হতো না! 

_ ইস তাই তো ভার বেকুফের মতো কাজ হয়ে গেছে-_ 

খাঁলফা বললেন, আর লরঁকয়ে কোনও লাভ নাই! সবই সে জেনে 
ফেলেছে। যাই হোক, বাঁড়র মালিককে একবার খোঁজ করতো । 

বৃদ্ধা দাসীঁটার কাছ থেকে জানতে পারা গেল সেই প্রাসাদের মালিক 
খাঁলফারই দরবারের উঁজর শাহল্‌। এই স:ন্দরী মেয়োট তারহী। 

খাঁলফার হদকুমে উীঁজর এসে কুীঁ্নশ করে দাঁড়ায়। মদখে চোখে দারুণ 
বস্ময় আর আতঙ্ক। খাঁলফাকে এইভাবে এখানে দেখবে তা সে স্বপ্নে 
ভাবতে পারেনি। । 

খালফা অল মামন হো হো করে হেসে ওঠেন, এ তোমার মেয়ে ? 

_ হ্যাঁ, হঃজনর। 

--কাঁ তার নাম? 

__কাদীজা 

_ শাদা হয়েছে ? 

_না, হনজর। 

খাঁলফা বললেন, আমার ইচ্ছা, তোমার মেয়েকে আম ধর্ম মতে শাদা 
করে বেগম করবো। তোমার কাঁ মত, বল। 

[জর বলে, আমি এবং আমার মেয়ে জাহাপনার একাম্ত আজ্ঞাবহ, 
হদজর। আপাঁন যা বলবেন, তাই হবে। 
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তোমার মেয়েকে আমি একলক্ষ দেন মোহর দেবো, উাঁজর। কাল 
সকালে আমার প্রাসাদে গিয়ে তুমি টাকাটা 'নয়ে আসবে । ইতিমধ্যে তোমার 
মেয়েকে তুমি রাঁজ করাও । তাকে আমার বেগম হওয়ার মতো করে তৈরি 
কর। আম তোমার মেয়ের পরিবার পরিজনদের জন্য এক হাজারটি গ্রাম 
সিনা টা রাযি তুম সবাইকে ভাগ বাঁটোয়ারা 
করে 'দিও। 

এই বলে খাঁলফা উঠে দাঁড়ালেন। আমও। এবার আমরা সদর ফটক 
দয়েই রাস্তায় বেরলাম। বাক্সে ঝুলে নামার আর দরকার হলো না। 

খাঁলফা আমাকে সতর্ক করে বললেন, এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছ 
বলবে না, ইশাক। 

খাঁলফা এবং কাদীজা যতকাল জণীবত ?ছলেন একথা কারো কাছে 
কখনও আমি বালান। এতটা বয়স হলো, জীবনে অনেক নারী আমি 
দেখোঁছ, ?কল্তু কাদাঁজার মতো পরমা সন্দরাঁ একটাও চোখে পড়েনি। আল্লা 
জানেন, তার সমান সংস্পরী তান আর কাউকে বানিয়েছেন কিনা। 

গলপ শেষ হলে দ্ানয়াজ উঠে এসে শাহরাজাদকে জাঁড়য়ে ধরে। ক 
স্ল্দর িসসা, দি। আর কাঁ অপরুপ 'মাঁন্ট করেই না তুমি বলতে 
পারো । 

শাহরাজাদ বলে, এর পর তোমাদের আর একটা গকসসা শোনাহ। 
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মন্ধায় প্রাত বছর একটা সময়ে বহর তাথযাত্রীর সমাগম হয়। তারা 
দলে দলে কাবাহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া চায়। 
একাঁদন এইভাবে একদল তীর্ঘযাত্রী কাবাহ প্রদক্ষিণ করাছিল আর যে যার 
“নাজের নিজের মনের কামনা বাসনা নিবেদন করাছিল। পহণ্যাথঁদের 
একজনের অদ্ভুত ধরণের মনস্কামনা শবনে সবাই ক্ষেপে আগনন হয়ে ওঠে। 
লোকটা কাবাহ প্রদাক্ষণ করতে করতে বাররার একটিমাত্র কথাই আওড়াচ্ছিল £ 
“আল্লাহ, মেয়েটা যেন তার স্বামীকে ঘৃণা করতে শেখে । তাহলে আমার 
বরাত খদলে যাবে। আমার সারা জীবনের একমাত্র বাসনা তাকে নিয়ে আমি 
শোবো। 

এই ধরনের অপাবত্র নোংরা কথা ধর্ম্থানে যাঁদ কেউ উচ্চারণ করে 
তবে কি মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব? তাই ক্ষিপ্ত জনতা তার ওপর চড়াও 
হয়ে কিল চড় লাখ ধ্নাঁস ইত্যাদ বেপরোয়াভাবে চালাতে থাকে। এতই 
তারা -ক্রোধান্বিত হয় যে, বেধড়ক মার-ধোর দিয়েও তারা ক্ষান্ত হলো না। 
সবাই মিলে তাকে কাবাহ আমিরের কছে টেনে নিয়ে গেল। এই আমিরই 
মঙ্কার সর্বময় কর্তা। তার ওপর আর কারো কোনও কথা চলে না। 
সহলতানেরও না। 

সব শদনে সে রায় দিল, লোকটাকে ফাঁসণতে ঝোলাও। 

এই সময রাত্রির অন্ধকার কেটে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে 
চপ করে বসে থাকে। 
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1িতনশো সাতাশিতম রজনাঁতে আবার সে বলতে থাকে 2 

1কন্তু লোকটা আছাড় খেয়ে পড়লো আঁমরের পায়ে, দোহাই 
ধর্মাবতার, আপাঁন আল্লাহর পয়গম্বর । আমার সব কথা না শদনে এহী 
গ্র্দণ্ড আমাকে দেবেন না। 

আমর বলল, ঠিক আছে, বল তোমার কাঁ বলার আছে। « 

লোকটা তখন বলতে থাকে 2 

আমি দুটি ব্যবসা কাঁর। রাস্তার যতো নোংরা জঞ্জাল সাফ করা 
আমার প্রথম কাজ। এছাড়া কসাই এর দোকান থেকে ভেড়ার নাঁড়ভুঁড় 
কুড়িয়ে পাঁর্কার করে বক্র কার। এই আমার জাবকা। 

একাঁদন আমার গাধাটার গিঠে এইরকম সংগৃহাঁত নাঁড়ভুড় চাঁপয়ে 
আম তার পিছনে 'িছনে চলাছলাম। এমন সময় হঠাং দেখলাম একদল 
লোক ভাঁতচাকত সস্ত্রস্ত হয়ে আমার 'দকে ছটে আসছে । আর তাদের 
[পছ7্র পিছ ইয়া ঝড় বড় লাঠিসোটা 'নয়ে তাড়া করে আসছে কতকগহলো 
সশস্ত্র ঠনগ্রো ক্লাতদাস। তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কা 
ব্যাপার, কা হয়েছে ? 

লে।কটা বললো, হারেমের মেয়েরা এই পথ দিয়ে যাবে। তাই পথঘাট 
জনশৃন্য করার হনকুম হয়েছে। 

তার কথা শুনে আমার হৃদকম্প শর হলো। এখন আম কাঁ কাঁর, 
কোথায় লঃকাই | দশাহারা হয়ে গাধাটাকে একপাশে দাঁড় কারয়ে "দিয়ে 
আ?ম রাস্তার 'দকে পিছন ফিরে একটা বাঁড়র দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে 
দাঁড়য়ে রইলাম। প্রাণপণে চেটা করতে থাকলাম কোনভাবেই যাতে আমার 
নজর না যায় খানদানাী ঘরের মেয়ের ওপর। 

একট:ক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম বহ দাস খোজা পারব্ত হয়ে 
হারেমের মেয়েরা পার হয়ে যাচ্ছে। আম প্রায় দেওয়ালে সেটে গেছি তখন। 
কিন্তু তাতেও 'নচ্কাঁত পাওয়া গেল না। দ:টো 'নগ্রো এসে ঝাঁপিয়ে 
পড়লো আমার ওপর] দাদক থেকে দ্ঢজনে ঝাপটে ধরলো আমাকে । আম 
তখন ভয়ে থর থর করে কাপাঁছ। মুখ ফিরে দেখলাম, আর একটা 'নিগ্রো 
আমার গাধাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে । আর দেখলাম গোটা তারশেক 
মেয়ে আমাকে ড্যাব ড্যাব করে দেখছে। তাদের মধ্যে একাট মেয়ে ডানা 
কাটা হরর মতো অপূর্ব সংল্দরী। তার কাজল কালো টানাটানা চোখ, 
[কলো নাক, আপেলের মতো ট:কট্নকে গাল, পাকা আঙ্গদরের মতো অধর 
বেহেস্তের হনরাঁকেও হার মানায়। 

আমার হাত দবখানা 'পছমোড়া করে বেধে আমাকে টানতে টানতে 
নয়ে চললো 'নগ্রো দ5টো। আ'ঁম যতই বাঁল, আম দেওয়ালের দিকে মুখ 
ফিরিয়ে দাঁড়য়েছিলাম। কোনও 'িছনই দৌঁখান। কিন্তু কে শোনে কার 
কথা | পথচাঁররাও আমার হয়ে ওকালতাঁ করলো অনেক। কিন্তু নিগ্রো 
দটো কোনও কথাই কানে তোলে না। কয়েকজন রুখে এল আমার হয়ে, 
এক অন্যায় কথা, এর কা দোষ? কেন একে পাকড়াও করেছ। পথঘাট 
সাফা রাখা এর কাজ। রাস্তা ছাড়া ও যাবে কোথায়? তা ছাড়া হারেমের 
কোনও জেনানার দিকে তো নজর দেয় নি। ওতো দেওয়ালের দিকে মুখ 
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করে দাঁড়য়েছিল। এইরকম একজন নিরীহ 1নরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার 
করলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন না। 

1কল্তু আমাকে যারা পাকড়াও করেছিল তাদের কানে ঢুকলো না সে- 
কথা । টানতে টানতে আমাকে 'নয়েই চললো তারা । 

আম শনহধ্য ভাবতে লাগলাম এমন ক অপরাধ আমি করলাম যার 
জন্য এরা আমাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করে য়ে যাচ্ছে। একবার মনে হলো, 
আমার গাধার পিঠে বোঝাই কাঁচা নাঁড়ভুড়র দ্রগম্ধে হয়তো কোন গর্ভবতাঁ 
মেয়ের গা গবাঁলয়ে গিয়ে থাকবে । আর তারই রোষে পড়োঁছ আম ! অথবা 
আমার এই শতাঁছম ময়লা সাজপোশাক দেখে তারা কুঁপিত হয়েছে! যাই 
হোক, এ বিপদ থেকে এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বাঁচাতে পারবে 
না আমাকে। 

সহৃদয় পথচারীদের অন্বরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তারা আমাকে 
টেনে 'িহচড়ে নিয়ে যেতে থাকলো । আমাদের সামনে সামনে চলেছে হারেমের 
1বশাল বাঁহনা। 

চলত চলতে এক সময় তারা এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সদর ফটকে এসে 
ঢুকলো! ছিতরে ঢুকে আমাকে এক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো 
হলো। প্রাসাদের আদালত যে এত চমৎকার সাজানো গোছানো জমকালো 
ভাবতে পারে না সে। কাজীর 'বচার, 'নর্ঘাৎ গদ্দান যাবে আমার । এইভাবে 
বেঘোরে প্রাণটা যাবে। আমার পাঁরবারের কেউই তো জানতে পারবে না, 
জলজ্যান্ত মানহ্ষটা কাজে গেল, আর ফিরলো না। হাজার খ*জেও কি তারা 
আমার লাশের হাঁদশ করতে পারবে ? 

অঝোর নয়নে কাঁদিতে থাক আম । একট? পরে একটি ক্ষরদে ছোকরা 
বান্দা এসে আমাকে সঙ্গে করে একটা হামামে য়ে গেল। সেখানে 
দেখলাম, িতনাট মেয়েছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে । আমাকে দেখা 
মাত্র তারা বললো, তোমার এঁ জগঝম্প সাজপোশাকগদলো খলে ফেলো। 

আম মন্ত্রমগ্ধের মতো তাদের কথা মতো বস্ত্র হলাম। ওরা 
আমাকে গরম জলের ফোয়ারার পাশে নিয়ে গেল। শ্বৈত পাথরের মেজেতে 
আমাকে শুইয়ে ফেলে সাবান খোসা আর গরম জল ?দয়ে উল্টেপাল্টে আচ্ছা 
করে ডলাইমলাই করতে থাকলো । সাতজল্মে আমি গায়ে সাবান মাঁথ 
গন। পাঁনর অভাবে ভালো করে গোসল করতে পার ন। এক পরত 
ময়লা জমে জমে দেহের আসল রঙ কবে যে চাপা পড় হারিয়ে গিয়েছিল 
আম নিজেই বুঝতে পার নি। সাবান খোসা 'দয়ে সাফা করার পর 
?নজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। এমন কাঁচা 
সোনার মতো গায়ের রও 'কি আমার কখনও ছিল? ওইরকম শঙ্কা ভয়ের 
মধ্যেও মহর্তের জন্য আমার মন খাঁশতে ভরে ওঠে । ঘষা মাজা শেষ হয়ে 
গেলে ওরা আমাকে আতর স্দবাসিত চৌবাচ্চার জলে চযাবয়ে দিল। অনেক- 
ক্ষণ ধরে অবগাহণ করে গোসল করলাম। তারপর ওরা আমাকে শহকনো 
তোয়ালে দিয়ে ভালো করে গা হাত-পা মনাঁছয়ে দল। এর পর পাশের আর 
একটা কামরায় নিয়ে গিয়ে নতুন সাজপোশাক পরালো। এমন জমকালো 
বাদশাহ সাজে আম শব্ধ আমির বাদশাহদের সাজতে দেখোছি। সাধারণ 
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মানদষ এসব পরার স্বপ্নও দেখতে পারে না। আমি ভাবতে থাকলাম, এবার 
যাঁদ ওরা আমাকে ফাঁসীর দাঁড়তেও ঝোলায় তাতেও আমার দ5খ নাই। 
জাঁবনটা তো রাস্তা ঝাড় দিয়ে, জঞ্জাল সাফা করে আর ভেড়ার নাঁড়ভুঁড় 
পাঁরচ্কার করেই কাটলো । লোকে আমাকে ধাওড় বলে দশ হাত দূর 'দিয়ে 
পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আঁম অস্পৃশ্য, অসূচাঁ। কিন্তু আজ এই ইন্তে- 
কালের সময় আমার সব সাধ পূরণ হয়ে গেল। কয়েক দণ্ডের জন্য হলেও 
আম তো শাহজাদার মতো সাজতে পেরোছ। আমার আর কোনও দ:ঃখ 
নাই। 

রাত্র প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থাঁময়ে চপ করে বসে 
থকে। 


1তনশো অন্টআঁশতম রজনীতে আবার সে বলতে শহর; করে £ 

পারপাট করে সাঁজয়ে গ্াজয়ে ওরা আমার গায়ে গোলাপজল আর 
দামী আতরের খঃসব্দ ছিটিয়ে দিল। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে চললো । 
চলোছ- যেন এক শাদাঁর পাত্র। এক সহরম্য শয্যাকক্ষে নিয়ে গিয়ে আমাকে 
সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানায় বসতে বললো তারা। এমন সনন্দর 
সাজানো গোছানো ঘর আম জীবনে কখনও দোঁখাঁন। মখে আমার এমন 
কোনও ভাষা নাই, সে ঘরের বাহারের বর্ণনা দিতে পার | দামী দামী আসবাব 
আবরণে সারা ঘরটা চমৎকার করে সাজানো । 

রাস্তায় যে মেয়োটকে দেখে মনে হয়োছল বেহেস্তের ডানা কাটা হহরা, 
তাকে দেখলাম পালঙ্কের মাঝখানে গা এলয়ে শয়ে আছে। পাতলা 'ফিন- 
1ফনে মস্হলের সক্ষম কাজ করা শহধ্বমাত্র একটা রেশমা-কামিজ তার গায়ে। 
আর কোনও পোশাক নাই । পালঙ্কের চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক দঙ্গল বাঁদী। 
মেয়েট ইশারায় বললো, তার কাছে ঘেষে বসতে! বাঁদাীদের হদকুম করলো, 
খানাপিনা সাজাও। 

পলকের মধ্যে মেজে কাপড় পাতা হলো। নানা রকম নাম-না-পানা 
সহগণ্ধী খানা-ীপনা এনে সাজিয়ে দিল তারা । এ-সব খানা আমি জাঁবনে 
কখনও, আস্বাদ করা দরে থাক, চোখে দেখান। কত রকম মাংসেরই খাবার | 
আঘডাণেই পেট ভরে যায়। 

খিদেও পেয়েছিল যথেম্ট, খনব তৃপ্তি করে খেলামও। খানা শেষ করে 
হাত-মখ ধুয়ে ফল খেলাম দ্র একটা । নানা রকম সরাবের পাত্র সাজানো 
হয়েছিল। এবার সবন্দরী নিজ হাতে সোনার পেয়ালায় সরাব ঢেলে তুলে 
"দল আমার হাতে । দিাজেও নিল এক পেয়ালা। 

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে পেয়ালা নিঃশেষ করলাম আমরা । মোতাত 
বেশ জমে উঠলো । গহলাবী নেশায় ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে আমার 
চোখ! সাবল্দরণও, তখন নেশায় বদ হয়ে গেছে। 

এবার সে ইশারা করতেই দাস বাঁদশীরা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে বোরয়ে 
গেল। মেয়েট এক হ্যাচিকাটানে আমাকে তার বকের ওপর নিয়ে গিয়ে 
ফেললো । আমি একেবারে তার দেহের সঙ্গে সেঁটে গেলাম। ওর বকের 
ডাসা স্তন দহট 'নিপশীড়ত হতে থাকলো আমার বদকের তলায় । 
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ূ তারপরের ব্যাপার আর আপনার সামনে বলতে পারবো না, আমর 
সাহেব। তবে সহজেই অন্যমান করতে পারছেন। আমার খেটে খাওয়া 
শ্ত সমর্থ দেহের উত্তপ্ত মাংস পেশীর নম্পেষণে তার কামজরজর কুসবম 
পেলব দেহবল্লর? এক সময় অসাড় হয়ে নোতিয়ে পড়লো । 

আম আর সে সারাটা রাত স্বপ্লাচ্ছন্নের মতো জড়াজড়ি করে কাটালাম। 
যখন ঘ:ম ভাঙ্গলো দেখি, ভোর হয়ে আসছে। সে বললো, আর না, 
এবার তোমার যাবার সময় হয়ে গেছে, উঠে পড়। লক্ষ্য করলাম, মেয়োটর 
মুখে চোখ কামনার কোনও চিহ্ন ন্যই-এক অনাবল প্রশাল্তর ছাপ 
নেমে এসেছে। 

আম উঠে পোশাক পরে 1নলাম। সে আমাকে একখানা কাজ করা 
রেশমী রুমাল উপহার গদয়ে বললো, এটা কাছে রেখ, আমার কথা মনে পড়ৰে। 

রুমালের এক কোণে কা যেন বাঁধা ছিল। আর এক কোণে লেখা "ছিল 
'গাধাটাকে খাবার গকনে দিও |? 

__ তোমাকে আমার মাঝে মাঝে প্রয়োজন হবে। লোক পাঠাবো-_তার 
সঙ্গে চলে আসবে, কেমন ? 

আ'ম ঘাড় নেড়ে বাল, সে তো আসবোই-- 

গাধাটাকে ?নয়ে নাঁড়ভূঁড়ির আড়তে গেলাম। মালগ5লো "বাক করে 
1দলাম। রুমালখানা বের করে খঃটে বাঁধা বস্তুটা নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করতে 
করতে ভাবলাম, হয়তো বা কিছ; তামার পয়সা বাঁধা আছে। কিন্তু গিটটা 
খুলতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। পণ্চাশটা সোনার পয়সা। এক 
সঙ্গে এতগুলো মদ্রা দেখান কখনও | একটা 'নাঁর।বাল জায়গা দেখে মাটি 
খনড়ে গর্ত করে পয়সাগদলো প্দতে রেখে আবার দোকানের সামনে এসে 
রোয়াকে বসলাম। 

ঠনজের মনেই গত রাতের আঁবশ্বাস্য বোমাণ্টকর অভিযানের স্মাতি- 
ঢারণ করতে থাকলাম। এইভাবে সারাটা 'দিন কেমন করে কেটে গেছে, বুঝতে 
পাঁরান। 

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি তখনও একভাবে ঠায় বসে আছ দোকানের 
রোয়াকে, এমন সময় একটা লোক এসে আমাকে বললো, চল যেতে হবে। 

আম [জিজ্ঞেস কাঁর, কোথায় ? 

- চল, গেলেই জানতে পারবে। 

আম লোকটাকে অনুসরণ করে চলি। 

আবার সেই প্রাসাদের হারেমে এসে পড়লাম। সেই বলাসবহহল 
সনরম্য শয্যা কক্ষে। সেই স্ব্প বসনা সহম্দরী ঠিক তেমনিভাব মখমলের 
শয্যায় গা ড্বাবয়ে শায়িতা। পালঙ্কের চারপাশে বোবা বাঁদাীরা দণ্ডায়মান | 

আমি আভূমি আনত হয়ে কুর্নশ জানয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। 
সে আমাকে ইশারায় বসতে বললো তার পাশে। তুঁড় বাজাতেই খানাপনা 
সাজানো হলো মেজ-এ!। তেমন নানা জাতের মুখরোচক সব সল্দর সম্দর 
থাবার। তৃপ্ত করে খেলাম। 

তারপর সে নিজে হাতে ঢেলে দিল আমাকে সরাব। নিজেও 'নল। 
ধাঁরে ধাঁয়ে নেশা জমতে থাকে । ইশারা করতেই বাঁদীরা বাইরে চলে যায়। 
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আমাকে টেনে নেয় সে বকে । তারপর আমার কঠিন বাহযর বন্ধনে তার 
মোমের মতো দেহখানা গলে গলে নিঃশেষ হতে থাকে। সারাটা রাত এই 
ভাবে সে নিজেকে 'বালয়ে দিয়ে সংধাপাত্র পূর্ণ করে নেয়। 'বানময়ে 
সকালবেলা সে আমাকে একখানা কাজ-করা রেশমী রুমালে বেধে *পণ্ঠাশটা 
সোনার দিনার ইনাম দেয়। আম আবার 'ফরে যাই সেই গর্তটার পাশে। 
আগের পয়সাগহলোর সঙ্গে এক করে রেখে দিই সোঁদনের 'দনারগলো | 

এইভাবে এক এক করে আটটা রাত্রর রোমাণ্টকর আভিজ্ঞতা, আর কিছ: 
স্বর্ণমদ্রা সণ্চয় করি আম। প্রাত রাত্রেই খানাঁপনার অঢেল এলাহী 
বন্দোবস্ত করে সে। 

একাঁদন সম্ধ্যাবেলা যথারণীত সেই সংল্দরীর ঘরে খানাগপনা সেরে 
সবে আমার সাজ-পোশাক খহলতে আরম্ভ করোছি, এমন সময় একটি বাদ? 
এসে ফিসাফস্‌ করে কি যেন বলে আবার তক্ষ্যাঁণ দ্রুত পায়ে বোঁরয়ে গেল। 
আম লক্ষ্য করলাম ; একটা অজানা আতঙ্কের রেখা ফটে উঠলো তার 
কপালে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো সে। আমার হাত ধরে 
[হড়াঁহড় করে টানতে টানতে 1নয়ে গেল ছাদের ওপরে চিলে কোঠায়। ছোট্ট 
খ্পরণীর মতো একটা ঘর। সেখানে পরে শিকল তুলে দিয়ে সে চলে গেল। 

অশ্ধকারচ্ছন্ন খবপরাঁর দ7 পাশে দদটো ছোট্ট ঘহলঘাল। কানে এল 
অশ্ব খর ধ্বনি । একদল লোক ঘোড়া ছ;ঃটাতে ছটাতে এসে থামলো প্রাসাদ 
প্রাঙ্গণে । বেশ পাঁরচ্কার দেখতে পেলাম। এক অপূর্ব সবল্দর সঠামদেহণী 
এক নওজোয়ান, আর তার জনাকয়েক নফর চাকর। ঘোড়া থেকে নেমেই 
প্রায় ছে এসে সে ঢকে পড়লো স্ল্দরীর শয্যা কক্ষে । 

আমি অন্য একটা ঘ£লঘালতে চোখ রেখে সে-ঘরের খোলা জানালা 
দয়ে সব কিছুই প্রত)ক্ষ করতে থাকলাম। 'ক্ষপ্র হাতে সে তার 
সাজ-পোশাক খালে ছড়ে দিল! যবকের দেহ-সোৌচঙ্ঠৰ দেখার মতো। যেন 
এক দররধর্য জাঁদরেল বাঁর সেনাপাঁতি। ক্ষবধার্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো 
সে মেয়েটির দেহের ওপর। তার কামোত্তোজত নাকের শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ 
কানে আসতে লাগলো । মনে হয়, যেন কোনও কামার-শালার হাপর চলেছে। 
আর 'িররংসায় জরজর মেয়োটর শণীংকার শুনে বংঝতে কোনও কম্ট হলো না, 
এই রকম আস্বারক পৌরহষের দাপট আর দংশন না হলে নারীর কামনার ক্ষুধা 
মৈটানো যায় না। সারারাত ধরে আম লক্ষ্য করতে থাকলাম ওদের নানা 
রকম শঙ্গার, রাগমোচন আর রাঁতরঙ্গ। িনজেকে বড় দীন িখারী অসহায় 
মনে হতে লাগলো । আমার দেহে তো তেমন তাগদ নই-_ওই ভাবে কা 
আম তুষ্ট করতে পার? 

রাঁত্রর অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গজ্প থাঁময়ে চপ করে 
বসে রইলো। 


£তনশো উননব্বইতম রজনশী £ 
আবার সে বলতে থাকে। 


, & রাত্রি শেষ হতে এক এক করে অনেকবার তারা রাতরঙ্গে মাতলো। 
তারপর ভোরের আলো ফোটার আগে ওর স্বামী আবার সাজ পোশ্যক পরে 


৪২০ 


